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শ্বাশ্রীগুর/গীরাক্গ ও শ্রী্রীরাধা গোবিন্দদেবের আপাদ-পঞ্চ 
স্মরণ ও বন্দনা করে '“শ্রীগৌর-পাষদ চকব্রিতাবলা' গ্রন্থ রচনাপ 
গ্রাক্‌ প্রেরণা বিষণক ছা" একটি কথা বলাছি শ্রীগৌরমুন্দদের 
ও তার প্রির পাষদগণেন মলোকিক লীলাবল? শ্রবণ ও পঠনের 
ক্ষত্যধিক আগ্রহ শিশুকাল *': আমার ছিল । তাই বু 
প্রাচীন ও জাধুনিক গ্রন্থাবলী অধায়নে বতুবান্‌ তন । প্রায় বিশ 
বছর কাল এরূপ অধ য়নে প্রবৃত্ত থাকা” ফুল আীমন্সহাপ্রভুর 
ভক্তগণের লীলা চরিত অবলম্বন করে প্রস্থ লিখবার ৰিশেষ ইচ্ছা 
হয়। ইংরাজী ১৯৬১ সালের ফাল্গুন কষ্লেকাদশী তিথিতে 
হাদয়ে এক বিশেষ প্রেরণা অন্ভৰ করি তখন থেকে এ গ্রন্থ 
জিখিভে প্রবৃত্ত হই । 

আীহুরি-গুরু-বৈষ্ব চরণে ও্রপক্ হওফার সৌভাপ্য জীব যত 
দিন না পার তত দিন তারা এ জগতের বিষ্ঞাবুদ্ধি দিয়ে অধোক্ষজ 
ভগবানের ও ভক্তগণের অলৌকিক্ক অচিস্তা লীলা! সকল বুঝতে 
সক্ষম হয় না 

আভগবানের যেমন গুণের অস্ত নাই তেমন তার প্রিয় ভক্ত- 
গণের সদ্গুণেরও অন্ত নাই । পাধিব জগতের বিদ্যাবুদ্ধি নিজে 
ধারা ভক্তগণের চরিত সমালোচন! করতে যান, তাদের কাছে 
এ জলোৌকিক চরিতগুলি কাল্পনিক কাহিনী ৰলে মনে হয়। 
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অচিন্তা, অলৌকিক ভক্তজীবনী আলোচনা করতে হলে, 
প্রথমতঃ তাদের শ্রীচরণে প্রপন্ন হওয়া হাড়া গতি নাই। তাই 
কৃপাময় ভক্তগণের শ্রীপাদ-পদ্চে শত শত বার বন্দনা পূর্বক এ 
গ্রন্থ লিখতে প্রবৃত্ত হচ্ছি. 
এতিহাসিকতা গু অচিন্তাহ্থ শ্রাতগবানের এবং ভক্তগণের 
জীবনীতে প্রকাশিত হছে থাকে. ইতিহাস কোন্‌ সময়ে, 
কোন্‌ কালে, কোন্‌ বাক্তির ও কোন্‌ দেশে যে ঘটন। ঠয়েছিল, 
এর প্রকৃত শথা, আঁচন্ত্যত্ব-_যেটি মাব ভাবনা আতাত এবং 
অলৌকিক । ভগবান্‌ ও ভক্তগণ মাঝে মাঝে বিশেষ লীলানু- 
রোধে অচিস্ত্য শাক্তি প্রকাশ কতে থাকেন । যথা_ 
বহুদিন ততোমা- পথ কার [নিরীক্ষণ । 
কবে ভাসি মাধব আমা কারবে সেবন ॥ 
( চেঃ চঃ মধ্য; ৪৩৯ ) 
সর্বব সামথ্যবান্‌ ভগবান্‌ মাধবেক্্র পুরার জন্তা অপেক্ষা 
করছেন। এ সব ঘটনা অলৌকক । 
“ক্ষার এক রাখিয়াছি সন্নাসা কারণ। 
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষার এক হয়। 
তোমরা না জানিলা তাহ! আমার মায়ায় ॥ 
( চেঃচ মধ্য ৪1১২৮) 
বিগ্রহ স্বপ্নে পুজারীকে বলেছেন_-“আমি মাধবেন্্র পুরীর 
জন্য এক তাণ্ড ক্ষীর চুরি করে অঞ্চলের তলে ঢেকে রেখে- 
ছিলাম। আমার মায়ায় তা” তোমরা বুঝতে পারনি। এই 


(ষ) 


ক্ষীর নিয়ে মাধবপুরীকে দাও ।” পুজারী কপাট খুলে দেখলে ন 
শ্রীবিগ্রহের গড়নীর ভাল এক ভাগ ক্ষার রয়েছে ' “ধভার 
অঞ্চল তলে পাইল সেই ক্ষার ॥৮ 1 চৈঃচঃ মধ্য ৬ ১৩১) এ 
সমস্ত অলৌকক ঘঢন। সাধ(পণ লোকের পক্ষে আচন্ত : বিগ্রহ 
কি করে ক্ষার চাদ করে রাখলেন?  এতিহাসকগণ বলবেন, 
এ সৰ কল্পনা: খন কে পুঞ্জারা ছিল” ৩ তা ্স্ছিল ? 
প্রকৃ্চ তথ্য ডি চিক পজ্ধে বসবাস করতে পারি নতুব! 
বিশ্বাস কপ্সি না, . 

প্ররতোক্চ ভক্ত জীৰনীতে এপ আ.লীতক ঘটল; আভে। 
বস্তম্নান কুগেও ভক্তাদগের জীবনীতে এ জাতীয় দ্বটনা দেখা 
ষাষ: ভক্ত কজ্ঞাবনের ঠতিহাসে অনেক সময় আ.লীকিক ঘন 
ঘচে। বথো--_ 

জন্বারের ৰুক্ষে সৰ কদম্বের ফুল 
ফুটিয়া আছম্বে অতি পরম অতুল ॥ 
1 চে: ভাত অস্ত্যঃ ৫1১৮২) 

“আরাঘব ভবনে শ্রানত্যানন্দপ্রাত ভক্ত সঙ্গে কীর্তন জারজ 
করলেন । কিছুক্ষণ পরে বললেন আমি বদম্ব ফুলের মাল! 
পরৰ । ভক্তগণ বললেন_-গোসাঞ্িি ৷ এখন ত বধাকাঙ্গ নহে 
কছন্ব ফুল কোথাহ পাৰ? +*ত্যালন্দ প্রতি বল(লন কাগিচায় 
গিষে দেখ । রাদ্বৰ পণ্ডিত ৰাগচাষ এলেন দেখালেন, আশ্চক্য | 
জন্থিরের বৃক্ষে কদম্ব ফুল ফুটে রয়েছে .৮ 

এীতিহাসিক বলবেন, এ সব সাল গছ বিরুদ্ধ বা বর্ষা 


(৩) 
কাল নয, অন্থির গাছে কদন্ব ফুল কিবপে ফুটাতে পারে ? কিন্তু 
হস! অচিজ্ত্য,_ _অনুভবা ভত্ত ৰলবেন । 
মহাপ্রভু খন নবদ্বীপ নগরে মহাসংকীত্বন করেল খন 
কার এক বণনা আীবন্দাৰন দাস গাকুর করেছেন-_ 
“5তুদ্ধিকে কৌটি কোটি মহাদীপ জলে 
কোটি “কাটি লোক চতুদ্দিকে হরি বলে ॥ 
_-( চৈঃ ভাঃ অধাহ ১৩৯ ১৯) 
“কোটি ক্িট লাক হক্িধ্ধনি করভেন” হখন নবদ্ধীপে 
কতাজার লোক ভিল ” এঁতিহ!সিঞ্* বলবেন, এ সমস্ত কবির 
কল্পনা খাবে মহাগুভবী শ্ীমছ বৃন্দাবন দাস চাকর কি থা] 
করন কবে বলেছেন ১ ভাঁগবতে আমদ শুকাণৰ শোস্বানীও 
ৰর্ণন কগ্সেছেন--শৃত কোটি গোপী সঙ্গে শ্রীকুষক দাস 
করলেন 1” সে বুগে বুন্দাৰানে কত হাজার লোক বাস করত ? 
এ সব আলৌক্কিক কথা ; বারা ভগবানের অচিন শষ্তি- 
সততায় বিশ্বাস কবে লা, তার! বুঝতে পাঁরে ন!' পরবর্জা 
সময়ের অনেক ভক্তের জীবশীতে আছে ষে তারা প্রশৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর, শ্রীনিতানশন্দ ্হাপ্রডর, শ্রাবূপ গোত্বামীর ও শ্ুজগীব 
গোস্বামী প্রভৃতির দশন লাভ ও তাদের উপদেশ অবণ্াদ 
করেছেন। এতিহাদিক বলাবন--বন্ত বছর আশগরু লেক 
এরা, এদেপ কি করে দশন হল. এটা স্বপ্রী বা কপ্জীনার কথা 
ন্নান্্। কিন্তু এরা নিতা ভগবদ জন। নিতাঞ্চল লালা 
পরাসণ . ধার ছিলা নেত্র আছে, ভিনি ভাদের দেখতে পারেন। 


( জ । 


কবতেে পীরেন না ধারা প্রাকৃত প্রপঞ্চগত বস্তুর সম্থন্ধে 
আলোচনা করেন, ভারা প্রাকৃত সাহিত্িনক, ধারা অপ্রাকৃ 
ভগখদবন্ত সম্বন্ধে আচুলাচন। করেন, ভ্ভারা অপ্রাকৃত সাহিড্যিক ॥ 
প্রাকৃত লাহিহ্িক প্রাকৃত লোকের মনোরঞ্জন করেন । 
অপ্রাককত সাহি শাক ভগবানের ও ভক্তের জানন্দ বদ্ধন করেন। 
প্রাকৃত কবির প্রাকুত প্ুপঞ্চ সম্বন্ধে যে কজ্জনা জ্চা অনিত্য 
আলার | ভক্ত কার নক্না বান্তর ; ভগবানের লীল; নৈত্য 
তা সর স্বরূপ ত্র করবি সঙ বলে ভগবদ্শ্‌ন পান। 
শ্রীবালীকি মু, আমদ ব্যাসদেব, আমদ শুকদেব গোস্বামী 
প্রভ। * কাবগণ, পরবন্তী কলের অ,চাযাবন্দ, জীপ, আীসনাভিন 
এ 'ল্/ঞজাব গোক্ষানা গ্রভ।ত সমাধিবূল সেই ভ'নবদ লীলাবলী 
দশন করে লিখেছেন শ্াদের খণনা নিত্য সত্য স্বরূপ । 
প্রাক হ ক।ণগণ ভগবানের সম্বন্ধ লিখলেও ওটি কল্পনা ! কারণ 
ভাণা সাধন ভজন শুন্ত ও ৬গবদ ভঞ্জ পদাঅর রহিত । 

কৰির মনের ম্বতঃক্কুত্ত ভাবটি বাস্তব এঁতিহাসিক হওয়া 
দরকার : ষেখাশে 'ৰপরা * লেখ! হয়, সেটি এতিহামিক বিদ্রম | 
আপ্রাকুত কির কোন স্থান এতিভ্ত বভ্রঙ্গ চদঙ্ধা গেলেও ভহ। 
এঁতিন্ত বম নম্ব. 'নারণ ভক্তগণ ভগবানের ন্ত।য অচিন 
শক্ত্িযুক্তু | ভ্ভাণ। াচভ্ শ্তি বলে অসাধ্য কঙ্জসকল করতে 
পারেন । এ বিবন্ধ সম্বন্ধে ভক্তদিগের ভীবনীতে অনেক আখ্যান 
আছে অতঃপর ৰে ষে প্রামান্ গ্রন্থগু(ল হইতে প্রব্দ সংগৃহী 
কঈয়াছে__ শাহার নাম সু প্রদ্ভ হইল, 


(বৰ) 
এই গ্রন্থাবলীর প্রধান গ্াথান উপাঞ্গাল 2__ 
আশ্রচৈতন্স ভাগবত-_ মদ ৰুন্দাৰন দাস ঠাকুর বুঁত। 
এআউ্/চৈভন্ত চরিশাঙৃত-_ শ্রম ককদাদ কবিরাজ্ত কু । 
শীশ্রীচৈতন্ড মঙ্গল-_ শ্রামদ পোচন দাস ঠাকুর কু 
শ্রাঞচৈতন্ত চক্দ্োদয় নাটন-_শ্ীমল কবিকর্ণপুন কৃত ' 
শভ(ভুরন্াকর -_শ্রামদ নরহ'র চক্্রষন্তী কৃত! 
সসত্রাহ ভন আত ডি াগতের । এসি 
ৰিনোদ ঠাকুর কুঙ্ত। 
শৌভীয় সাবা ও 'বন্ধত্টি-। শ্রাচে 55 ভাগবতের ) আমল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সবম্বতী গ্রভুপাদ কু | 
অনুভাবা _। শুচৈতন্ত চরিতায্র 1! আআমভ্ক্তিাসদ্ধাত্ত 


সব্ন্বতী প্রতৃপপাদ ক * 
পদৰল্পতরু-_-শ্রীমদ বৈষ্খ দা সংগুহীত | 


-_ জ্ীসতীশ চন্দ্র রায়, এজ, এ, সংস্করণ । 
এই সম্ন্ত প্রামাণিক প্রন্থাৰলা হান জন্সান্স গ্রন্থাবলী :£__ 
গৌভীয় সান্তাহিক পাত্রকী স্ষ্পাদস-_ মত স্ুন্পরানল্দ 

বষ্ভাবিনোদ বি, এ, গৌড়ীয় মিশন | 
ব্রীক্ষেত্র- জানত স্ুন্দরানন্দ বিদ্তাঁখলোদ ৰি. এ, প্রণীত । 
অচিস্তা ভেদাভেদ ৰাদ রী 
শীঞ্রবোধানন্দ ও শ্রাগোপাল তউ-_শীবুতশশির কুমার 
ঘ্বাষষ । সন ১৩১৫ 
গৌভীয় বৈষ্ণব জীবনী--ঞ্/মজ হরিদাঁ দাস 


॥ এ 


অ্বৈত প্রকাশ-_লাউড়িয়া ঈশান নাগর কৃত 
শ্রীগৌর পদতরঙ্গিণী_-শ্রজগবন্ধু ভদ্র ' ফরিদপুর হং ১৯*১ 
ভারতের সাধৰ- শাশহ্কর রায়। 
নহাগ্রত শ্রগোরাঙ-ডাঃ আরাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ, 
পি, এইচ, ডি, (লট, । 
শ্রীননিশ্যানন্দ ও গৌডায় বেঞ্চব ধম-ডাত বেলা দাসগুগ্তা, 
এম. এ, প, এইচ, ছি 
গীরাঙ্গ পরিজন__ডাঃ শ্রাযুত অচিস্তা কুমার সনু 
এম, এ . পূ. এইচ, ছি 
শ্রগৌরাঙ্গ চম্প, _মহাকা'ব শ্রাৎঘুনন্দন গোষ্বামী 
জয়ানন্দের ৮৩ন্তমঙ্গল লাল দাসের ভক্তমাল 
শোবিন্দ দাসের কর খা শক্ষা-_ অজ্ঞাত নাম । 
বাউল চাক্দ্িক।-_অজ্ঞা « নাম । নিএ্যানন্দ-বংশ-বিস্তার হত)াাদ 
পুনশ্চ আর কিছু নধেদন জানাচ্ছ__লাল দ!সের তক্তনাল, 
গোবিন্দ দাসের কড়চা, জরানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, হাশী শিক্ষা, 
বাউল চক্দ্রিক! ও অছৈ* প্রচাশ প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে শাঞ্ছি 
বিকেতনের ডঃ বেলা দাসগুপ্তা যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন 
ভ বিশেষ সুক্ষ্ষ 'বচারেএ অহিত | তাতে বেশ বুঝ যায় খর 
সমস্ত গ্রান্থর সিন্জান্ত নিইলন্দেহে গ্রহণ করা বায় না, কারণ 
ফুল গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত, শচৈতন্য চারতামুত, আীভক্তিরত্বা- 
কর প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খুব কম: বেশীর ভাগ 
অন্রকরণ ও স্বকপোল কল্পনা মাত্র। 


( ট 

পরমপুজ্য শ্রীমৎ স্ুন্দরানন্দ বিদ্ভাবিনোদ বলেন-_-“এই গ্রন্থ- 
সমূহ এক একটি অভিসন্ধি লইয়া পরবন্তাঁ কালে রচিত হইয়াছে । 
এ সমস্ত পুস্তক যেরূপে ষে সময় রচিত হয়েছিল, ভার 
প্রত্যক্ষদশী ব্যক্তি অগ্াপ জগতে খিগ্ভমান আছেন ( গোড়ীয় 
১২শ খণ্ড, ৩৭ সংখ্যা! )।” 

বর্তমান সময়ে উল্লিখিত বাউল-চক্দ্রিকা, অদৈত্-প্রকাশ, 
বংশী-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈঞব-জীবনী, 
চৈতন্য-পরিকরঃ গৌরাঙ্গ-পাঁরজন, ভারতের সাধক-সাধিক! 
প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থের 
প্রামাণিকত৷ খুব সঠকর্তার সহিত গ্রহণ করা উচিত। 


অলমতিবিস্তারেণ। 
বৈষঃব দাসানুদাস 
তিদস্তীতিক্ষু প্রীভক্তিজীবন হরিজন 


নিবেদন 


শ্রীশ্রীহরি-গুর-বৈষৰ শ্রীপাদপল্প বন্দন! পৃবক কিছু নিবেদন 
করছি । এই বৃহৎ গ্রন্থটীর লিখনাদি সম্বন্ধে ধারা কূপাপরব্শ 
হয়ে উৎসাহ দিয়েছেন অন্তান্ত সহায়তাদি করেছেন, দের 
সম্বন্ধে কিছু খলছি ! আদেশ ও নিক্সেশক- ত্রিদণ্ডিষ্বামী পরম- 
পুজা শ্রীমগ্তক্তিশ্ীরপ ভাগবত নহারাজ, ত্রিনপ্ডিস্বামী এমন্তত্ধি- 
হব হাধীকেশ মহারাজ ও পুজ্য শ্রাপাদ বিশ্বস্তর দাস ব্রহ্মচারী ; 
অর ঘিনি শৈশব কাল থেকে আমকে ভক্ত ভগবানের কথাদি 
বর্ণন লিখনে উৎসাহ প্রদান করতেন, সেই নিত্যধামগঞ্ 
ত্রিদপ্ডিম্বামী শ্রীমন্তক্িবৈভব গোবিন্দ মহারাজর কূপার কা 
বিশেষ স্মরণীয় । লিখন কার্ধাদির বিশেষ সহায়ক-মাননীয় 
শ্বীকৃত ননীগোপাল চৌধুরা বি, এ, ্রযুক্তা উমা চক্রবর্তী এম, এ 
শ্রীপাদ হরিকৃ্ক দাসাধিকারী ( শ্রীহিমাংশু বিমল চক্রবন্তী এ, 
এ, ) শ্রীকপাসিন্ধু দাসাধিকারী প্রভৃতি! উপাদান, প্রাচীন 
গ্রন্থাদি প্রেরক__পরমপূজ্য শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মাচারী, 
.ক্রীগৌরাঙ্গ মন্দির কালনা, নদীর ! পণ্ডিত শ্ীমধুস্দন দাস, 
ক্াকরণ ও বৈফব দর্শনাচাধ্য | গ্রন্থ প্রকাশনে বিশেষ অর্থ ও 
উৎসাহদাতা৷ মাননীয় শ্ীযুত হরিপদ রায় ও মাননীয় শ্রীযুত শিৰ- 
পদ রা 0৮ “€919]) 91 091১611)১ 17980 07106 
21, 710৩ 17096 % 810531)%21 1২980, 73010689%-6 


(ড) 


তক্তিমতী কন্তা স্নন্দার স্মৃতির উদ্দেস্ঠ পিত। শ্রীকৃষুদ রঞ্জন গুঞ্, 
মাতা! শ্রীমতী অপর্ণা গণ “নবীন আশ।” ১২ ভাল! দাদর বোম্বাই 
ছাপা কাধ্যাদির পধ্যবেক্ষণ_-শ্রাপাদ হরিকিস্কর দাসাধিকারী ও 
শ্রীপাদ শ্রীনিবাস দাস ব্রক্গচারী গ্রস্ৃতিকে জানি জত্তরিক 
ধন্ঠবাদ জানাচ্ছি । গ্রন্থের শেষে উপসংহার গৃষ্ঠাতে অন্থান্ত 
'র্থদাত] গ্রন্থের নাম ঠিকান। সহ ধন্সুবাদ অবস্ঠ ডরষ্টুব্য | 


ইতি__ 
শ্রীহরিগ্রু-বৈঞব পাদপন্ রেণু প্রা 
( আহরিকপা দাস ) 
ত্রদণ্তী ভিক্ষু শভক্তিজীবন ক্ররিজন 


শ্্নাগুর গৌরাঙ্গ জয়: 


' দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


বন্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি 'আচাষা ও বিষুণপাঙ 
১০৮ শ্রীশ্রীমন্তক্তি শ্রীরপভাগবত মহারাজের কুপাশীৰাদ প্রার্থনা 
করে শ্রীশ্রী7গীর পাঙদ চরিতাবলীর দ্বিতীষ সংস্করণে নিবেদন 
জানাচ্ছি. 

শ্রীশ্রানিত্যানন্দ প্রভুর জাঁ?নী, শ্রীরূপ গোস্বামীর, শীমধু 
পণ্ডিতের, শ্রামধুস্থদণ দাসবাবাজীর তথা পরিশিষ্ট আশ্রীবলদেৰ, 
আকৃষ্ণের, শ্রীরাহা ঠাকুবাণী শু শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎপন্ডি প্রভৃতি 
বিষয় সমিবেশিত করা হয়েছে । 

এ গ্রন্থের মধো নৃতন পরিবর্তন ও পরিবদ্ধ ন ছাড়া আর 
কিছুই কর। হরনি | 

সন্গদয় পাঠকের কাছে নিবেদন-_ দ্রুত খুদ্রপের ফলে ম্মসাব- 
ধান তাবশত পাতা নং ৫৯৩ এর স্থালে ৫৯৯ হয়ে গে! এজন্য 
কয়েকটি পৃষ্ঠার নং ভুল ছাপা হরেছে । টউহ' সংশোধন করে 
পড়তে প্রার্থনা । 

নিবেদন হা 


প্রকাশক 


শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী 
সুদী-পত্র 


বিষয় 
অদ্বৈত আচার্ধ 
অভিরাম গোপাল 
অচুাতানন্দ 
ঈশ্বরপুরী 
ঈশান ঠাক,র 
উদ্ধব দ1স 
উদ্ধরণ দত ঠাকুর 
রুষ্দাস কবিরাজ গোম্বামী 
কালিয় কষ দাস ঠাকুর 
কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী 
কুষ্ঠি বাস্থদেব বিগ্র 
গ্দাধর দাস ঠাকুর 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী 
গজাদাস পণ্ডিত 
গোপালভট্র গোস্বামী 
গঙ্গামাত] গে।্বামিনী 
গোবিন্দ কবিরাজ 
গৌরীদাস পণ্ডিত 


পৃস্া 


১৭ 
১৬৭ 
৪৬২ 

৮৯ 
€৫২ 
৮১৬ 
ত্৮০ 
৪২৫ 


১১৮ 
৪৮৬ 
১৭৭ 
১৮৩ 
৩৪৭ 
৪১৩ 
প ৬৮৮ 
৭৮১ 
১৫২ 


(খ) 


বিষয় 

গৌরকিশোর দাস বাবাজী 
গোপাল গুরু গোগ্থামী 
জ্ঞান দাস 

গোপীনাথ পট্টনায়ক 
চন্দ্রশেখর আচার্ধারত্ত 
ছোট হরিদাস 
জগদীশ পণ্ডিত 
জগপ্পাথ দাস বাবাজী 
জীব গোস্বামী 

জাহুব1 মাতা। 

জয়দেব 

জগাই মাধাই 
জগর্দানন্দ পণ্ডিত 
দষয়্তী 

দিখিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভট্ট 
দেবানন্দ পণ্ডিত 
দৈবকী নন্দন দাস 
ধনঞয় পণ্ডিত 

নরহরি লরকার ঠাকুর 
নয়নানন্দ ঠাকুর 
নিত্যানন্দ প্রতু 
নরোতম ঠাক,র 
পুগুরীক বিষ্ভানিধি 


৮৫৩ 
২৮৪ 
৮১২ 
৪৭৯ 
৫৪০ 
৪১৬ 
১৪০ 


৮২৭ 


৩১৫ 
৩৭৬ 
৫৬১৩ 
৫৫৭ 
৪০২৭ 
৫৩৬ 
১৬০ 
৮০৭ 
১৪৩ 
চি১০ 
৭১ 
৫ 
৯১ 
৯৮ 


(গ) 
বিষয় 


পরমেশ্বরী দাস ঠাকুর 
পরমানন্দ সেন 

পরমানন্দ পুরী 

প্রদায় মিশ্র 

পাঠান বৈষ্ণব বিজলী খ।ন 
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ভীকৃষ্চচৈতন্থ্য প্রভু নিভ্যানজ্জ। 
শ্রীঅছৈত গদাধয় ভ্রীবাসাছি গৌরভক্তবৃচ্দ ॥ 


শ্রীরূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
ভ্াজীব-গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 
এই ছন্স গৌসাগ্রির করি চরণ বন্দন। 
বাহ হইতে বিস্বনাশ অভিষ্ট পুরণ ॥ 
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মঙ্জলা৮রণ 


ও অজ্ভঞানতিমিরান্ধস্ঞ জ্ঞানাজনশলাকষা ॥ 
চক্ষুরুন্্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
নম ও বিষ্পাদায় সরন্বতী প্পিয়াত্মনে | 
গ্রামতে ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবতেতি নামিনে ॥ 
নম ও বিঞ্ুপাদায় প্রভুপাদ-প্রিয়াতআনে | 
শ্রীভক্তিকেবল-শ্রীমদৌডুলোমী তি-নামিনে ॥ 
নম ও বিষ্ুণণপাদায় গৌরপ্রেউ-স্বরূপিণে । 
ীমন্তক্তিপ্রসাদাখ্য-পুরীগোন্বামিনে নমঃ ॥ 
নম ও" বিষ্ণপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাঘ্স ভূতলে । 
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধাস্ত-সরম্বতীতি নামিনে ॥ 
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে । 
গৌরশক্তিন্বরূপাক্জ রূপানুগবরায়তে ॥ 
বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিক্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যে বৈষ্বেভ্যো। নমো নম ॥ 
শুরবে গৌবচন্্রায় রাধিকায়ৈ তদ্দালয়ে | 
কৃষ্তায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ক্তাযস নমো! নম ॥ 
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শ্রশ্রগুরুগৌরাছৌ জরত: 


শ্রী শাশৌর-পার্দ-৮রিতাবলী 
্ী্ীমাধবেন পুরী 


অর শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর | 
ভক্তি কল্পতরু তিহো প্রথম অস্থুর ॥ 
_( শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বত আদি ৯১০) 
স্বরং ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধব পুরী সম্বন্ধে 
এইরূপ বলেছেন-_ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার। 
পুরী-সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ! 
তুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ ধারে দেখা দিল । 
তিনবারে স্বপ্নে আসি” যারে আজ্ঞা কৈল। 
যর প্রেমে বশ হেঞ্া। প্রকট হইল। 
সেব৷ অঙ্গীকার করি” জগত তারিল ॥ 
যাঁর লাগি' গোগীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি । 
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি ॥ 
_(শ্চৈঃ চ: মধ্যঃ 81১৭১-১৭৪ ) 
পূর্বে যখন শ্রীমাধব পুরী বৃন্দাবন ধামে এলেন, 
তিনি শ্রীকৃফপ্রেমে সতত বিভোর থাকৃতেন। দিন রাত 


২ শ্রীপ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 

সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকৃত না। কখন ক্রন্দন করছেন, 
কখন নগ্ন করছেন ও কখন প্রেমে ভূমিতে ।গড়াগভি 
দিচ্ছেন। গোবদ্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুণ্ডে এলেন 
এবং স্নান করে একটি গাছের "গলায় বসলেন। শ্ডরীপুরী 
গোস্বামী কখনও মেগে খেতেন না; শ্রকফ গোপ- 
বালকের বেশ ধরে এক ভাণ্ড দুধ নাথায় করে পুরীর 
কাছে এসে বললেন-_ পুরী! হুমি এই ছুধ পান কর। 
তুমি মেগে খাওনা কেন? দিবারাত্র ক্র ধান কর? 
গোপবালকের সেই মধুর কথা শুনে একু অপূর্ব ব্ধপ 
দেখে পুরী বড়ই স্থুবী হলেন। পুরীর ক্ষুধ: তৃষ্ণা যেন 
চলে গেল। 


পুরী বললেন, তুমি কে? কোথায় থাঝ? ভুমি 
কি করে জানলে যে আমি উপবাসী; গ"পবালক-রূগী 
কষ্চ আত্মগোপন করে বললেন, আমি গোপ-শিশু। 
এই গ্রামে থাকি । আমার গ্রামেতে কেহ উপবাস থাকে 
শা। তকেহ অন্ন মেগে খায়, কেহ ছুধ ক: ফল মেগে 
খায়। অবাচক লোককে আমি আহার দিয় থাকি। 
সত্রীলাকেরা এই কুণ্ডে জল নিতে এসে তোমাকে দেখে 
গেছেন। তারা আমার হাতে ছুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন | 
আমি শীঘ্রই গোদোহন করতে যাব। তুমি ছধ পান 
করে ভাগুটা রেখে দিও । আমি পরে এস নিয়ে যাব। 


ভ্রীমাবেজ্দর পুরী ৩ 


এই কথা বলে গোপবালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী 
দুধ পান করে ভাগুটি ধুয়ে বালকটির পথ দেখতে 
লাগলেন । ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল, কিন্তু বালক 
আর এল না। পুরী বসে নাম নিতে লাগলেন, শেষ 
রাত্রে একটু তক্থ্রা এল। তখন স্বপ্ধে দেখতে লাগলেন__ 
সেই গোপশিশু এসে পুরীর হাতে ধরে তকে এককুঞ্জ-সলিধানে 
নিয়ে গেল এবং কুগ্ত দেখিয়ে বলতে লাগল- আমি এই 
কুপ্জে থাকি । শীত-বর্ধাদিতে কষ্ট পাই । ছুমি গ্রামের লোক 
নিয়ে কুঞ্জ কেচে আমায় বের কর। পর্বতের উপরে এক 
মন্দির করে আমায় তথায় স্থাপন কর এবং বহু শীতল জল 
দিয়ে আমার অঙ্গ মাজ্জন1 কর । 
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ । 
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥ 
তোমার প্রেম বশে করি সেবা অঙ্গীকার । 
দর্শন দিয় নিস্তারিব সকল সংসার ॥ 
__(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য: ৪1৩৯, ৪*) 
মাধব? বহুদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি, তুমি 
কবে আসবে ! কৰে আমার সেবা করবে? তোমার প্রেমে 
বশীভূত হয়ে তোমার সেবা! অঙ্গীকার করছি । আমি দর্শন 
দিযে সকলকে উদ্ধার করব। মাধব! আমার নাম 
"গোপালপ। আমি গোবদ্ধনধারী। আমি বস্জ্রের স্থাপিত 
বৃন্দাবনের ঈশ্বর । আমার সেবকগণ শ্লেচ্ছ ভয়ে আমায় 


নি শ্রীত্রীশ্লৌরু-পার্বদ-চরিভাবলী 


কুঙ্জে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে 
আমি কুঞ্জ মধ্যে আছি। তুমি কুঞ্জ থেকে বের, করে 
আমার সেবা কর। গোপাল এই কথা বলে অন্তুহিত 
হলেন: শ্রীমাধব পুরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ভাবতে 
লাগলেন আমি কুষ্ণ দর্শন পেয়েছিলাম, কিন্ত ভাগ্য দোষে 
তাকে চিনতে পারলাম না। এই কথা বলে প্রেমাবোশ 
ভূমিতলে যুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুঞ্ষণ পরে চৈতন্য 
লাভ করে মন স্থির করলেন এবং গোপালের আজ্ঞা 
পালন করবার জন্য তপর হলেন। 

শ্রমাধব পুরী প্রা্ুকালে গ্রামে গেলেন এবং ভব্য 
লোকদের ডেকে বললেন__-তোমাদের গ্রামের ঈশ্বর গোবদ্ধন- 
ধারী শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জ মধ্যে আছেন। কুঞ্ কেটে তাকে 
বের করতে হবে। গ্রামবাসিগণ পুরীর কথা শুনে সকলে 
স্থযী হলেন এবং কোদাল কুঠার নিয়ে কুঞ্জের দিকে চল্লেন। 
বৃক্ষ, লতা আচ্ছাদিত নিবিড় কুঙ্জ। কুঠারের ছারা কুগ্রের 
বুক্ষ লতাদি কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন_ ঠাকুর 
মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। শ্রামৃত্তিটি অতি সুন্দর 
এবং প্রকাণ্ড । সকলে আশ্ধ ও আনন্দিত হয়ে ঠাকুরের 
্রীঅঙ্গের ধুলা কাঁদা ঝেড়ে তাকে বাইরে আনলেন। শ্রপুরী 
গোস্বামী শ্রীমৃত্তি দেখে আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে 
পড়লেন। চতুর্দিকে লোক আনন্দে হব্রি হরি বলতে লাগল। 


শ্রীমাধবেজ্র পুরী 
স্ভারী বিগ্রহ, বহু বলিষ্ঠ লোক প্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবদ্ধীনের উপর 
উঠাল এবং একটি মঠ তৈরী করে সেখানে স্থাপন করল। 
শ্রাগোপাল দেবের অভিষেক আরম্ভ হল! গ্রামের ব্রাহ্মণ 
গণ এসে অভিষেকের কাধ্য করতে লাগলেন । গোবিন্দ 
কুণ্ড থেকে সহত্র ঘট জল আনয়ন করা হল, ' পুষ্প তুলসী 
প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু ব্রাহ্ধণ? লেগে গেলেন। 
ঞাগোপ।ল দেবের প্রকট সংবাদ শ্রবণ করে গ্রামের 
গোপগণ আনন্দে ভারে ভারে দই, দুধ, কলা, চাল, আটা, ঘি ও 
বিবিধ ৩রিতরকারা আনতে লাগল । শ্রাগোপাল দেবের 
ইচ্ছায় কে কোথা থেকে কি মানতে লাগল, তা অবর্ণনীয় । 
বাগ্চকার এসে বাজনা বাজাতে লাগল । গায়কগণ মধুর 
সংকীন্তন করতে লাগল । 
মাধব পুরী স্বয়ং শ্রাগোপাল দেবের মহান্রান অভিষেক 
কায্য করতে লাগলেন । দশ জন ব্রাহ্ধণ অন, পাঁচ জন 
তরকারী, পচ জন রুটি ও কিছু লোক বিবিধ মিষ্টান্ন 
প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। নব বস্ত্র পেতে তছুপরি 
পলাশ পাতা বিছিয়ে অন্নের ও রুটির রাশী করা হল। 
পুবেব শ্ানন্দ মহারাজ যেমন অন্নকূট মহোৎসব করেছিলেন, 
ঠিক সেই প্রকার অন্নকূট মহোংসব যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল | 
রন্ধন সমাপ্ত হলে শ্রীন্াধব পুরী শ্রাগোপাল দেবকে নিবেদন 
করতে বমলেন। “বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ।” 


-ড প্রীশ্রীগৌরপার্ধদ-চরিভাবলী 


-(শ্রীচৈঃ চ: মধাঃ 8৭৬) গোপাল বন্থুদিন ক্ষুধা, সবকিছু 
ভোজন করলেন । শ্রামাধব পুরী সব দেখতে পেলেন। 
তার কি আনন্দ, সুখে দেহস্মথৃতি নাই, প্রেমানন্দে, তিনি 
ভরপুর । শ্তরগোপাল দেব ভোজনান্তে বিস্তর ন্বগন্ধি জঙ্গ 
পান করলেন ৷ শামাধৰ পুরী স্বচক্ষে এ সব দেখতে 
পাচ্ছিলেন! শ্গোপাল সব কিছু ভোজন করলেন ও তার 
দিব্য শহস্ত স্পর্শে সবকিছুই পূর্ণ ভাবে রইল ৷ শ্রমাধব. 
পুরী গোপালকে আচমন করাষে তাম্থুল দিলেন এবং পরে 
শয়ন করালেন 


অতঃপর শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার জন্ত সকলকে 
আদেশ করলেন । আগে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের ভোজন করান 
হল। পরে দীন-ছুঃখী সকলের ভোজন হল । শ্রীপুরী গোস্বামীর 
প্রভাব দেখে সকলে আশ্চধ্য হল। শ্রপুরী পোস্বামী সারাদিন 
পরিশ্রম করবার পর রাত্রে কিছু ছুধ পান করলেন। 
শীকষ-প্রেমানন্দে শ্রীমাধব পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা! নাই। পরদিন 
প্রাতঃকালে অন্তান্ত গ্রামের লোকজন আপের দিনের ন্যায় 
সেবা সম্ভার নিয়ে এল । সেদিনও সেইরূপ অরূকুট হুল ( 
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ে সহজে গ্ীতি । 
গোপালের সহজ গ্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥ 
_( শ্রী চৈ: চঃ মধ্য: ৪1৯৫) 
ব্রজবাসিগণ “শাক ব্যতীত আর কিছু জানে না। কৃষ্ণও 


শ্ীমাধবেক্দ্র পুরী ৭ 
ব্রজবাসী ভিন্ন আর কিছু জানেন না । ব্রজজনের প্রতি ভ্কষ্জের 
স্বাভাবিক শ্লীতি: অনস্তর দিনের পর দিন অন্নকূট হতে 
লাগল | গাপালকে বহু বস্ত্রালঙ্কাব্র ভক্তগণ অর্পণ করতে 
লাগলেন । গোপাল ছেব দশ হাজার গাভী দানে পেলেন, 
গোপালের দেবা দেখে পুরীর মনে বড়ই আনন্দ হল। গৌড় 
দেশ থেকে আগত দ্বুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণকে শিশ্ত করে শ্ীমাধব 
পুরী তাদের পোপালের সেবাভার দিলেন । 

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের সঙ্গেই লীলা করেন । 
একদিন শ্রীগোপাল দেব শ্রীমাধব পুরীকে স্বপ্ধে বললেন-__ 
“পুরী! আমার অঙ্গতাপ যাচ্ছে না। তুমি যদি নীলাচল 
থেকে মলগ্রজ্জ চন্দন ও কপূর এনে আমার অঙ্গে প্রলেপ 
দিতে পার, তবে আমার অঙ্গতাপ নিবত্ব হবে।” পুরী 
বললেন_-্ঠাকুর আমি বৃদ্ধ, তোমার এই সেবা করতে কি 
পারবে! ?”- "গাপাল বললেন__“পুরী ! তুমিই করতে পারবে । 
তোমাকেই, 'করতে হবে, অন্ধের দ্বারা হবে না। পুরীর 
স্বপ্ন ভঙ্গ হল । ন্বপ্রকথা ম্মরণ করে প্রেমে বিছ্বল হতে 
লাগলেশ। পোপাল আমাকে আদেশ করেছেন- চন্দন 
কপূর আনতে । আহা! গোপালের কত করুণা, শ্রীমাধব- 
পৃরী বৃদ্ধ। তবুও তাকেই মলয়ক্ত চন্দন আনতে আদেশ 
করলেন । শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবের আজ্ঞা শিরে 


বারণ করে মলয়জ চন্দন আনবার জন্ত নীলাচলের দিকে 
চললেন । শ্ত্রীমাধব পুরী ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে গৌড দেশে 


৮ শইগোর-পার্ধদ-চরিতাবলী 
এলেশ। শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্ৈিত আচাষের গৃহে উঠলেন 
শ্রীঅদৈত আচাধা তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি 
শকৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবত শিরোমণি । আচাধ্য তৎক্ষণাৎ তার 
আচরণাদি ধৌত করে পাদমর্দন পৃজাদি করলেন এক 
সসাদরে তকে ভোজনাদি করালেন। ্রীমাধব পুরী অদ্বৈত 
আচাধোর গ্ুহে কয়েক দিন কষ্ণ-কথানন্দে অবস্থান করলেন 
অদ্বৈত আচাধ্য প্রত শ্রীনাধব পুরীপাদের থেকে 
মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করলেন, গ্রীমাধর পুর্নীকে এক- 
দিন শ্রীজগন্সাথ মিশ্র আমন্ত্রণ করে ্লীয় গ্ুহে আনয়ন 
করেন এবং পাদধৌতাদি পুব্বক, পাদ-পুজাদি করে বন্ত- 
বিধ তরকারী ব্)গ্রুন অন্না্ফি খুব যত্বের সহিত ভোজন 
কাশ । শচী জগন্নাথের প্রগাঢ ভক্তি দর্শনে শ্রীপুর 
গোস্বামী তাঁদের প্রচুর আশীর্বাদ করেন। সেই 
আশীববাদের ফলেই যেন শ্ীমহাপ্রভু তাদের ঘরে আবির্ভছ 
হলেশ। 

আমাধক পুরী কিছু দিন নবদীপ পুরে অবস্থান করবার 
পর উড়িত্যাভিমুখে যাত্র! করলেন। ক্রমে এলেন রেমুনায় । 
তথায় শগোপীনাথকে দেখে পুরী প্রেমে ক্রন্দন ও শ্বতা- 
শ্বীভাদি করলেন। শ্রীমাধব পুরীর অলৌকিক কৃষণ- 
প্রেমাদি দেখে পৃজারিগণ আশ্চধ্য হলেন; অতঃপর ই্মমাধব 
পুরী পুজারীদের জিজ্ঞাস করলেন- শ্রীগোপীনাথের ভোগে 


্রীমাধবেজ্র পুৰী ৯ 


ফিকি লাগে। পুজারীরা বললেন, সন্ধ্যায় দ্বাদশটি অমৃত- 
কেলী (ক্ষীর ) ভোগ লাগে। অন্ঠান্ত সময়ের ভোগের বিবরণও 
দিলেন । শ্রীমাধব পুরী অমৃতকেলীর নান শুনে চিন্তা করতে 
লাগলেন, অমতকেলীর স্বাদ কি রকম-_তা! যদি বুঝতে পারি, 
আমার গোপালকেও ঠিক সে রকম ভোগ দিবার চেষ্টা করছে 
পারি। কিছুক্ষণ পরে পুরী গোস্বামী আবার চিন্তা করলেন-__ 
আমার অপরাধ হয়েছে ! ঠাকুরকে ভোগ দিবার পূর্বেই আমি 
ন্বাদ নিতে চেয়েছি । পুরী-গোম্বামী এই সমক্তক কথা ভেবে 
সেখান থেকে কিছু দূরে এক শুন্য হাটে রাত্রে এসে নাম-কীত্তন- 
স্মরণাদি করতে লাগলেন । এদিকে পৃজারী ঠাকুর শয়ন দিয়ে 
শিজের অন্যান্য কুত্যাদি সেরে শয়ন করলেন । একটু নিত্রিত 
হতেই পৃজারীকে গোগানাখ স্বপ্পে বলছেন__“পুজারি ! উঠ, আমি 
আমার বন্ত্রাঞ্চলের আডালে একটি ক্ষীর ভাগ লুকিয়ে রেখেছি । 
মীধব পুরী নামে এক সন্যাসী শুহ্ত হাটে বসে নাম করছেন । 
তাকে এই ভাগু দিয়ে এসো ।” পৃজারী অন্ত স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ 
শব্যা থেকে উঠলেন এবং স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। 
দেখলেন শ্রগোপীনাথের অঞ্চলের নীচে একটি ক্ষীর ভাগ 
রয়েছে । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষীর ভাগু নিয়ে হাটে এলেন 
এবং “কোথায় মাধব পুরী !” “কোথায় মাধব পুরী ৮ বলে 
খোঁজ করতে লাগলেন। দেখলেন এক সন্যানী অশ্রুসিক্ত 
নয়নে ভগবানের নান করছেন । পুজারী দেখেই বুঝতে পারলেন, 
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এই সেই মাধব পুরী, তথাপি বললেন-__ আপনি কি মাধব পুরী ? 
গোপীনাথ আপনার জন্য ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন । এই ক্ষার 
নিয়ে সুখে ভোজন করুন। পুরী গোস্বামী পুজ্জারীর কথা 
শ্রবণে আশ্বধ্য হলেন । গোপীনাথ তার জন্ত এত রাত্রে ক্ষীর 
পাঠিয়ে দিয়েছেন" গোপীনাথের কৃপা ম্মরণে পুরীপাদের 
নয়ন দিয়ে দর দর ধারে প্ররেমাশ্র, পড়তে লাগল , ধের 
প্রতি গোপীনাথের এত করুণা ! এই কথা বলে বন্ধ বন্দ সহকারে 
ক্ষীর ভাগ্ুটি হাতে নিয়ে বারংবার শিরে স্পশ করতে 
লাগলেন। তারপর পূজারী সমস্ত কথা বললেন । শ্নে মাধব 
পুরীব অঙ্গে প্রেমবিকার ও পুলকাদি প্রকাশ পেতে লাগল ॥ 
পূজারী ব্রাহ্ষণটি এ সমস্ত দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন এমন: 
ভক্তশিরোমণি পুরু ৩ কখনও দেখিনি: কুষ্ত এর বশীভূত । 
পৃজ্ারী ত্রাহ্মণটি মাধব পুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে গৃহে 
ফিরলেন । অত:পর শ্রামাধব পুরী শ্রাগোপীনাথের দেওয়া ক্ষীর 
প্রেমাশ্রু-পুর্ণ নয়নে সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন এবং 
ভাগুটি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে চাদরে বেধে নিলেন। শ্রতিদিন 
এক এক টুকরা গ্রহণ করবেন এই আশায় । 

শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার পর চিন্তা করলেন, ঠাকুর 
আমাকে ক্ষীর দিয়েছেন,_-একথা শুনে দিনের বেলা আমার 
কাছে লোকের ভিড় হবে। অতএন এইক্ষণেই এখান থেকে রওনা 
হওয়া ভাল । পুরী গোস্বামী এই সমস্ত চিন্তা করে সেখান থেকে 
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গোপীনাথকে দগ্ডবৎ করে পুরীর দিকে রওনা হলেন ৷ হষ্তা্প 
শ্রীমাধবপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, প্রতিষ্টা তার পেছন্দে 
পেছনে ছুটতে লাগল । 

“প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত । 

ষে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নিমিত ॥ 

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞ্া । 

কষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গডাএগ।” 

_-( আটৈঃ চঃ মধাঃ ৪ | ১৪৭) 
শ্মাধব পুরী নীলাচলে এলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দন 

করলেন , পুরীর অঙ্গে তৎকালে কত শত প্রেমবিকার প্রকাশ 
পেতে লাগল । তার মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 
জীমাধব পুরী গোপালের আজ্ঞা স্মরণ করে অলয়জ্ত চন্দন ও 
কপূর সংপ্রহের জন্য বিশেষ যত্বু করতে লাগলেন । বিশিষ্ট 
লোক পরম্প্রা রাজা একথা শ্রবণ করলেন । ভক্ত রাজা তা 
শুনেই বড়ই সখী হলেন। তিনি অমাত্যবরগকে শীভ্রই মলস্জ্ 
চন্দন ও কপূর সংগ্রহ করে পুরী গোস্বামীর হাতে দিতে 
বললেন পুরী-গোম্বামীর বাসনা পুর্ণ হল । চন্দন ও কর্পুর 
অংগ্রহ কর। হল । রাজা চিন্তা করলেন_-এত চন্দন ও কপুরি বৃ 
গোস্বামীকি করে নিষে যাবেন ঃ তিনি তার সঙ্গে একটি 
বগবান নসেবক দিলেন এবং রাজ্য সীমা পার হবার জবন্ 
সরকারী কাগজ পত্রাদিও দিলেন । শ্রীপুরী-গোন্বামী পুরী থেকে 
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রওনা হয়ে পুনঃ রেমুনায় এলেন । তথায় শ্রীগোপীনাথকে বনু 
গ্রীতিপুরঃসর দণ্ডবৎ স্ত্রতি প্রভৃতি করতে লাগলেন। পুজারী 
পুনঃ তাকে দেখে খুব আনন্দ সহকারে বন্দনাদি করতে 
লাগলেন এবং বলতে লাগলেন--এর জন্যই গোপীনাথ ক্ষীর 
ছুরি করেছিলেন । তারপর পুজারী খুব বত্ সহকারে 
শ্রীগোপানাথের ক্ষারপ্রসাদ এনে দিলেন ' শ্রপুরা-গোম্বাম! 
অঠি ভক্তি সহকারে ত নিরে বারবার বন্দনা করতে করতে 
ভোজন করলেন এবং রান্ত্রে দেবালয়ে শয়ন করলেন । একছু 
তন্দ্রা হলে দেখতে লাগলেন-- 
“গোপাল আসিয়। কহে শুনহ মাধব । 
কপুর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ 
কপুরি সহিত ঘনি এসব চন্দন । 
গোপানাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ 
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয় 
ইহাকে চন্দন দিলে মামার তাপ ক্ষয় ॥ 
ছিধা ন! ভাবিহ না করিহ কিছু মনে । 
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥" 
_(শ্রীচৈ চ: মধ্য: 81১৫৮ 
শগোপাল ঝলছেন__মাধব ! শুন কপূর চন্দন আমি সব 
পেয়েছি । এ সমস্ত কপুরি চন্দন ঘসে তুমি গোপীনাথের অঙ্গে 
লাগাও । তাতেই আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে; গোপীনাথ 
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ও আমাতে কিছু ভেদ বুদ্ধি করোনা! । গোপীনাথের ও. 
আমার অঙ্গ অভিন। তুমি এতে দ্বিধা করোনা । বিশ্ব 
করে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগাও । এই কথ বলে গোপাল 
অস্তহিত হলেন । মাধব পুরীও জেগে উঠলেন । স্বপ্নের কথা 
চিন্তা করে তিনি আনন্দে বিভোর হলেন। শারপর পুজারী- 
গণকে ডেকে শ্াগোপালদেবের আজ্ঞ! জানিয়ে শ্রগোপানাথের 
শঅঙ্গে চন্দন কপ লেপন্ন করতে বললেন । গ্রাম্মকালে 
গোপানাথ অঙ্গে চন্দন ধারণ করবেন শুনে পুজাগ্িগণ আনন্দে 
বিহ্বল হ'লেন। সমস্ত ব্যবস্থা হল। চার জন লোক চম্দৰ. 
ঘসতে লাগলেন । গ্রাম্মকালে প্রতিদিন গোগানাথের শ্রাঅঙ্গে 
চন্দন দেওয়া হ'চ্ছে দেখে শ্পুরা গোস্বামীর আর আনন্দের 
সীমা রইল না। অন্তর শ্রাপুরী-গোস্বামী গ্রীষ্মকাল অতীত করে 
নীর্ঘ ভ্রমণে বের হলেন। 
“জর জর আমাধব পুরা । 
গোপানাথ যার লাগ ক্ষীর কেল চার” ॥ .. 
আমদ্‌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রামাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণ” 
প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল বলেছেন। শ্গৌর সুন্দর যখন বাল্য- 
লীলারি করছেন, তখন শ্রমাধবেন্দ্র পুরী বার্ধক্য দশ প্রাপ্ত 
হয়েছেন । শ্রীচৈতন্ত চরিতামুভে বা শ্/চেতন্ত ভাগবতে মহা- 
প্রভুর সহিত শ্রামাধবেন্্র পুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎ মিলনের 
কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে শ্্রীমদ্‌ বৃন্দাৰন- 


১৪ ভ্ীত্াগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


দাস ঠাকুর শ্রীনিতানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীমাধবেন্্র 
পুরীর মিলনের কথ বর্ণন করেছেন । | 
“মাধবেন্দ্র পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ । 
ততক্ষণে প্রেমে মুচ্ছণ হইলা নিস্পন্দ ॥ 
নিতাযানন্দে দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরা । 
পড়িলা মৃচ্ছিত হই আপনি পাসরি ॥” 
_-( শ্ীচৈঃ ভাঃ আদি ৯১৫৯) 
শরীমদ্বন্দাবন দাস ঠাকুর আরও বলেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দর 
“প্রীত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে গুরু বুদ্ধি করে সেবাদি করতেন । 
“ভ্নমাধবেল্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় | 
গুরু বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥” 
_( শ্রীচৈঃ ভাঃ ৯।১৮৮ ) 
নিত্যানন্দ প্রভু শ্রামাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে কিছু দিল 
তীর্থ এমণাদিও করেছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে পেয়ে 
আমাধবেন্দ্র পুরী কত স্থখী হয়েছিলেন, তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর 
এইভাবে বলেছেন-__ 
্‌ “নিলু কৃষ্ণের কুপা আছে মোর প্রতি! 
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ 
যে সে স্থানে বদি নিত্যানন্দসঙ্গ হয় । 
সেই স্থান সর্ববতীর্থ বৈকু্ঠাদিময় ॥৮ 
_-( শ্রীচৈঃ ভাঃ আছি ৯১৮৩ 
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শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছু দিন শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে থাকার 
পর বৃন্দাবনে চলে আসেন । শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীও দক্ষিণদেশে তীর্থ- 
ভ্রমণে চলে যান। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে শ্রীঈশ্বর পুরী, 
শ্ীরঙ্গ পুরী ও পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্যাসিগণ প্রায় সময় 
থাকতেন । শ্রীমাধবেন্দ্র প্ররী অপ্রকট কালে এই গ্রোকটী 
উচ্চারণ করেন ।__ 

“অয়ি দীনদয়ান্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 

হৃদযং ত্বদলোককাতরং দযিত ভ্রামতি কিং করোম্যহম ॥% 

_-( শ্রাচৈ: চঃ মধ্য ৪1১৯৭ ) 

গৌডীয়গণ এই শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ত রসের সার স্বরূপ 
মনে করেন । ভগবান শ্রীগৌরন্ুন্দর এই শ্লোক স্মরণ 
মাত্রই প্রেমাবি হয়ে পড়তেন । ইনি বাহাত; দশনামী শহ্ছর- 
সম্প্রদায়ের সন্াসী ছিলেন । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ছিলেন কৃষ্ণ- 
(প্রমকল্পবৃক্ষের মূল । ভগবান্‌ ধরাতলে অবতীর্ণ হবার পেরে 
এই সমস্ত প্রেমিক পরিকরগণকে আবিভূত করিয়েছিলেন । 
শ্রীমদ কৃ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীমদ্‌ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমাধবেন্দ্র 
পুরীর জাগতিক কোন জাতি-বংশাদির কিছু মাত্র আলোচন৷ 
করেন নাই । তজ্জন্তা সে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত । শ্রীমাধবেন্দ্ 
পুরী সুদী কাল ধরাতলে অবস্থান করে প্রেম ভক্তি বিতরণ 
করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সব্বত্র পরিভ্রমণ 
করতেন । তিনি বু লোককে কৃপা করেছেন। গার কৃপা" 


১৬ আশীগৈর-পার্ধৰ চরিতাবলী 


পাত্রগণের পুর্ণ সংখ্যা পাওয়া না গেলেও মুখ্য মুখ্য কিছু সনযাসী 
ভাক্তের পরিচয় পাওয়া যায় । ] 
শ্রীঅদ্বৈতাচা, শ্রাপুগুরীক বিদ্যানিধি, শ্রানিত্যানন্দ প্রত, 
শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রারক্গ পুরী, শ্রব্রহ্মানন্দ পুরী, 
প্রীবহ্ষানন্দ ভারতী, গ্রীকেশব ভারতী, শ্রাকৃষ্তানন্দ পুরী, শ্রারাম- 
চন্দ্র পুরী, শ্রীন্বসিংহতীর্থ, শ্রীরঘূপতি উপাধ্যায় ও শ্রীস্মখানন্দ 
পুরী ইত্যাদি । 
অতঃপর শ্রীমদ্‌ বন্দাবনদাস-ঠাকুরকৃত শ্ামা*বেজ্্র পুরীর, 
প্রশস্তি কীর্তন করে এইখানে প্রবন্ধ শেষ করলাম । 
“মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর । 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥ 
কৃষ্ণরস বিন্ু আর নাহিক আহার । 
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার” ॥ 
--( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৯।১৫৪ 


শ্রী শ্রীঅন্ধৈত আচায 


মহাবিষুদর্জগৎ কর্তা মায়য়। যঃ স্যজত্যদঃ | 
তম্তাবতার এবায়মদ্বৈতাচাধ্য ঈশ্বর: ॥ 
__( শ্রীচৈতন্তচরিতামূত আদি ১১২) 
প্রশ্বীকষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ধদবর আদি কৰি 
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যের মহিমা! এইভাবে+বর্ণন 
করেছেন-_ 
“সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য | 
অদ্বৈত আচার নাম সবলোক ধন্ | 
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর । 
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর ॥ 
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার | 
সব্বত্রবাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার ॥ 
তুলসী মঞ্তরী সহিত গঙ্গাজলে । 
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুতৃহলে ॥ 
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে | 
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুঠেতে বাজে ॥ 
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ। 
ভক্তিরসে আপনে যে হইল সাক্ষাৎ ॥ 
_ (শ্ীচৈঃ ভাঃ ২।৭৮-৮৩) 


গৌঃ-_২ 


১৮ প্রীপ্ীগৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


শ্রীঅছৈত্ত আচাধা মহামহিমাযুক্ত অখিল ব্রদ্ধাণ্-নাথ 
স্ীকুষ্ণকে ভক্তিযোগে প্রকট করেছেন! এর থেকে বড় মহিম! 
আর কি হতে পারে ? আ্ত্রীঅছৈত-আচাধ্য সব গুরু ঈশ্বর থেকে 
ভিন্ন এব স্বয়ং কৃষ্ণ ভজন শিক্ষার আচাখা 1 যে মহাবিষু 
নায়ার দ্বারা এই জগৎকে প্রথমে স্থন্টি করেন, সেই মহাবিষ্ণুর 
অবতার এই শ্রীঅছৈত আচাধ্য | 

শ্রীঅদৈত আ'চাধ্য প্রভুর পিতা শ্রাকুবের মিশ্র, মাতা 
আনতী নাভপদেকী । এরা পুবেব শ্রাহটে বাস করতেন । শ্রীকৃুবের 
পপ্থিত কুকাল অপুত্রক ছিলেন । প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই 
পৃত্তরুহ লাভ করেন। শ্রীহট জেলার নধ্যে নবগ্রাম 
1নক স্থানে শ্রীমদ্বৈত আচাবোর জন্ম হয়; মাঘশুরু সপ্তমী 
তর পত্র জন্ম দিন । 


্থাহি গীত 


মাথে শুকাতিথি, সন্তমীতে অতি, 
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু: 

নাভাগন্ত ধন্য করি অকতীর্ণ 
হৈল শুভক্ষণে অছৈত-ইন্দু॥ 

কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরবিত 
শানাদান ছিজ দরিদ্রে দিয়া । 

স্টৃতিকা মন্দিরে গিয়া ধারে ধীরে 


দেখি পুত্র মুখ জড়ায় হিয়া! ॥ 


শ্রীঅতৈত আচার্য ১৯ 


নবগ্রামবাসী লোক ধায়া আসি 
পরস্পর কহে না দেখি হেন। 
কিবা পুণ্যফলে মিশ্র বৃদ্ধ কালে 
পাইলেন পুত্র রতন যেন ॥ 
পুষ্প বরিষণ করে স্থুরগণ 
অলক্ষিত রীতি উপমা নহু । 
ভায় জয় ধ্বনি ভরল অবনী 


ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু ॥ 

( শ্রীভক্তি রত্বীকর ১২।১৭৫৯ ) 

অত:পর শ্রীকুবের পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে 
পুত্রকে নিয়ে শ্রাস্তিপুরে চলে আসেন, এবং গঙ্গাতটে বসবাস 
করতে থাকেন । পুত্রের নাম করণ করলেন “মঙ্গল” | আর 
এক নাম রাখলেন “কমলাক্ষ” ৷ কুবের পণ্ডিত অতি যত্বের সঙ্গে 
পুত্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন । অল্পবয়সে যজ্ঞোপবীত 
দিলেন । কিছুদিন উপাধ্যায়ের নিকট পড়ালেন। পরে কুবের 
পণ্ডিত স্বয়ং পুত্রকে নানা শান্তর অধ্যয়ন করান। কিছুদিন 
পরে কুবের পণ্ডিত পত্রীর সঙ্গে পরলোক গমন করেন। পিতা- 
মাতার অদর্শনে শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য বড়ই ছুঃখিত হন । তিনি 
পিতামাতার কাধ্যের জন্য গয়াতীর্থে গমন করেন এবং কিছু- 
দিন অন্যান্য তীর্থও পর্যটন করেন। শ্রীঅদৈত আচার্য প্রভু 
তীর্থ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলে বন্ধু বান্ধবগণের একাস্ত 


২০ শ্রীশ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


ইচ্ছা হুল যে তিনি বিবাহ করেন। তাদের ইচ্ছান্থুসারে তিনি 
বিবাহ করতে রাজি হলেন। শ্্রীব্সিংহ ভাছুড়ী নামে এক 
পরমধর্মনিষ্ঠ ধনবান ব্রাহ্মণ ভিলেন । তার শ্রী” ও 'দীতা" নামে 
ছুই পরমা সুন্দরী কন্তা ছিলেন । আ্রঅদ্বৈত আচার্য সেই ছুই 
কন্সারই পাণি গ্রহণ করলেন । ভাছুডী মহাশয় কন্তা 
জামাতাকে বহু যৌতুকাদি দান করলেন। “সীতা” ঠাকুরানী 
সাক্ষাৎ যোগমায়ার অবতার এবং "শ্া' দেবী যোগমায়ার প্রকশি 
স্বরূপিনী। শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য সাক্ষাৎ মহাবিষ্র অবতার | তা 
মধ্যে গোলোকস্থ সদাশিবের প্রকাশ রয়েছে । 

শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য প্রভু ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে দিন যাপন 
করবার জন্য শ্রামায়াপুরে একটি বসত বাটী নির্মাণ করলেন । 
শ্রীআচাধ্য প্রতিদিন ভক্তসভায় গীত। ভাগবত অধ্যয়ন করতেন । 
কলির জীবের দুর্গতি দেখে তাদের নিস্তারের জন্য তিনি 
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করতেন । 

ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। শ্রীঅদৈত আচার্যের 
আহবান ভগবান শুনলেন । তিনি শীঘ্রই কলির জীবের উদ্ধারের 
জন্য নদীয়াপুরে শ্রীমিশ্র-গুহে অবতীর্ণ হলেন। শাস্তিপুর 
থেকে শ্রীঅমদ্ৈত আচাধ্য ভক্তিবলে তা সমস্ত বুঝতে 
পারলেন । তিনি প্রথমে সীতা ঠাকুরাণীকে মায়াপুরে মিশ্রগৃহে 
প্রেরণ করলেন এবং পরে স্বয়ং এলেন। 


প্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ২১ 


“দেখিয়া বালক ঠাম. সাক্ষাৎ গোকুল কান, 
বর্ণ মাত্র দেখি বিপরীত ॥” 
( শ্রীচৈঃ চঃ আদি ১৩।১১৫ ) 
সাক্ষাৎ সেই গোকুলের হরি । কেবল বর্ণটি বিপরীত-__ 
গৌরবর্ণ। আচাধ্যের আনন্দের সীমা রইল না। বুঝতে পারলেন 
তার মনস্কামন৷ পূর্ণ হয়েছে। অনন্তর শ্রীগৌরনুন্নর ক্রমে 
আত্মপ্রকাশ করে শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যকে আহ্বান করলেন এবং 
তার মনোবাঞ্চিত রূপ সকল দেখতে বললেন । 
ষে পুজার সময যে দেব ধ্যান করে। 
তাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥ 
( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬1৮৬ ) 
শ্ীঅদ্বৈত আচাধ্য পূজার সময় যে যে দেবতার ধ্যান করতেন 
সে সে দেবতা শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণতলে স্তরতি করছেন 
দেখতে পেলেন । শ্রীঅদ্বিত আচাধ্য এই সমস্ত দেখে 
প্রেমানন্দে দুই বানু তুলে বলতে লাগলেন £__ 
আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ । 
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাব ॥ 
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল । 
সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণ যুগল ॥ 
ঘোষে মাত্র চারিবেদে ধারে নাহি দেখে । 
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে ॥ 
( শ্রীচৈ ভাঃ মধ্য; ৬১০০ ) 


২২ প্রী ই॥গোর-পার্ঘদ-চরিভাবলী 


অতঃপর মহাপ্রভু আচাধ্যকে করুণা করে বললেন-__আচাধা ! 
আমার পুজা কর। তখন শ্রীআচাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ 
যুগলে পূজা করতে লাগলেন । 
প্রথমে চরণ ধুই সুবানিত জলে । 
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপন্সে ঢালে ॥ 
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরা । 
অধ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥ 
গন্ধ, পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপাচারে । 
পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রধাবে ॥ 
পঞ্চশিখ! জালি পুনঃ করেন বন্দনা । 
শেষে জয় জয় ধ্বনি করেন ঘোষণা ॥ 
_( শ্রীচৈঃ ভাঃ ম: ৩১০৯) 


স্রীঅদ্বৈত আচাধা প্রভূ শাস্ত্রবিধানে এইরূপে শ্রীগৌর- 
স্থন্দরের শ্রাপাদপদ্রযুগল পুজাদি করে শেষে স্তরতি করতে 
লাগলেন 2- 
জয় জয় সব্বপ্রাণ নাথ বিশ্বস্তর । 
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর ॥ 
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী | 
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী ॥ 
জয় জয় সিন্ধুম্ৃতা রূপ মনোরম । 
জয় জয় শ্রীবংসকৌন্তরভ বিভূষণ ॥ 


শ্রীঅ্বৈতভ আচার্য্য ২৩ 


জয় জয় হারে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রকশি | 
জঘ জন্ব নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস ॥ 
জয় জয় মহাপ্রভূ অনন্ত শয়ন । 
জয় অয় জয় সব্বজীবের শরণ ॥ 


_( শ্রীচৈ ভাঃ মধ্যঃই৬।১ ১৬)” 

জ্ীঅৈতআচাধ্য প্রভূর এইরূপ স্ত্রতি শুনে; শ্রীগৌরসুন্দবর 

সহাম্তু বদনে বললেন, হে আচাধ্য ! তোমার স্বতিতে আমি 

পরম সন্তুষ্ট হয়েছি । তুষ্ি ইচ্ছানুরূপ বর শ্রহণ কর তখন 
জ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য বললেন__ 


অদ্বৈত বলয়ে ষদি ভক্তি বিলাইব। ॥ 
স্ত্রী, শত্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ 


_( শ্রাচৈঃ ভাঃ মধ্য; ৬।১৬৭ ) 

হে ঠাকুর! যদি ভক্তিধন বিতরণ কর, মুখ? স্ত্রী ও 

শদ্রাদিকে ভক্তি ধন ছিও । আমি এই বর তোমার কাছে চাই । 

গ্পীঅদ্বৈত আচাধ্য প্রভুর এবন্থিপ বর প্রার্থনার কথা শুনে 
চতূদ্দিকে ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন । 


করুণাময় গ্রাগৌরহরি তক্তবাক্য সতা করবার জন্য 
জগতে দীন, হীন, পাপী ও পাষণ্তী প্রভৃতিকেও ব্রহ্মার ছুল্ল'ভ 
প্রেম দান করলেন । 


ভ্রয় করুণাময় শাস্তিপুরপতি শ্রীশ্রী অদৈতআচাধ্য প্রতৃকী জধ়। 


২৪ 


আআীশ্োৌ পারব চক্সিতাবজী 


তথাহি গীত 
জন্ম জন অদৈতাচাধ্য দয়াময় । 
ধার হুহুক্কারে গৌর অবতার হয় ॥ 
প্রেম্দাতা সীতানাথ করুণাসাগর । 
ধার প্রেমরসে আইল! গৌর দয়াময় & 
ধাহারে করুণা করি কুপাদিঠে চায় । 
প্রেমরসে সে জন চৈতন্যাগুণ গাব ॥ 
ভাহার পদেতে যেবা লইল শরণ । 
সেজন পাইল গোৌর-প্রেম মহাধন ॥ 
এমন দঝার নিধি কেনে না! ভজিলু | 
লোচশ বলে নিজমাথে বজর পাভিলু ॥ 


ওীন্িভ্যান্্ছি ও্লুভ 


প্রীচৈতন্ত লীলার ব্যাস শ্মাল বুন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ প্রভূ 
গ্রানিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করেছেন । শ্রীনিত্যানন্দ 
অবধূত, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভু" নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, 
নিত্যানন্দ সিংহ. নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধুত চন্দ্র, অবধূত রায় 
ও গ্রটচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি | 
শ্রীগৌরস্থন্দর মহাবদান্তয ; কিন্ত শ্রীনিত্যানন্দ ধীকে আত্মসাৎ 
করেন নাই, আগৌরম্ুন্দর তাকে কখনই কৃপা করেন না। 
শ্রীবুন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন । 
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে । 
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাদেরে ॥ 
বেঞ্চৰ চরণে মোর এই মনস্কাম । 
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভূ বলরাম ॥ 
( চৈঃ ভা; আঃ ১।৭৭-৭৮ ) 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ | শ্রীবুন্দাবন দাস 
এভাবে নিজ ইঞ্ট দেবের বন্দনা করেছেন__ 
ইষ্টদেব বন্দো মোর নিতানন্দ রায় । 
চৈতন্ঠের কীন্তি স্ষুরে যাহার কৃপায় ॥ 
সহত্র বদন বন্দে। প্রভূ বলরাম । 
যাহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম ॥ 


২৬ শ্রীতীগৌরপাষ দ্-চরিতাবলী 


মহারত্ব থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে । 
যশোরত্ব ভাণ্ডার শ্রাঅনস্ত বদনে ॥ 
অতএব আগে বলরামের স্তবন ৷ 
করিলে সে মুখে ক্ষুরে চৈতন্য কীন্তন ॥ 
সহম্রেক ফনাধর প্রভূ বলরাম । 
যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম ॥ 
( চৈ; ভাঃ আদি: ১1১১-১৫) 
শমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রানিত্যানন্দ প্রতুর স্বরূপ স্থানে 
প্রীবন্দাবন লাসের শ্রাচরণান্ম্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন__ 
সব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 
তাহার দ্বিতীয় দেহ শ্রাবলরাম ॥ 
একহ স্বরূপ-দোহে, ভিন্ন মাত্র কায়। 
আগ্য কায়বহ, কৃষ্ণ লীলার সহায় ॥ 
সেই কৃষ্চ-নবদ্বীপে শ্রাচৈতন্তচন্দ্র | 
সেই বলরাম__সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ 
( চে; চ; আদি ৫1৪-৬) 
এখন শ্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্াবন্দাবন দাস 
ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করছেন__ 
ঈশ্বরের আজ্ঞায় আগে শ্রী অনন্ত ধাম । 
রাঢে অবতীর্ণ হেল৷ নিত্যানন্দ রাম ॥ 
মাঘমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে | 
পল্মাব্তী গর্ভে একচাক। নামগ্রামে ॥ 


গর নিত্যানন্দ প্রভু ২২৭. 


হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্র রাজ ॥ 
মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা ব্যাজ 
( চে ভাঃ আদি ২।১২৮-১৩৯ ) 
রাড দেশ, বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত | একচাকা গ্রাম রাচ 
পরগণার মধ্যে! ই, আই, আর লুপ লাইনে মল্লার পুর গ্কেশন 
হ'তে প্রা চারিক্রোশ পূব দিকে একচাকাশ্রাম, বত্তমান এ 
গ্রামের নাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর পুত্র বার চন্দ্রের নামে বারচন্দ্র 
পুর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে । 
প্নিত্যানন্দ প্রভ্‌ এক চাক" গ্রামে অবতীণ হন। পিতার 
নাম শ্রীহাডাই পণ্ডিত বা শ্রাহাড়ো ওঝা ! ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, উপাধ্ায কৌলিক উপাধিবর অপভ্রংশই ওঝা! বা ঝা। 
মাতার নাম শ্রাপল্লাবতী দেবী! ব্রাহ্মণ দম্পতী নিত্য ভগবদ্‌ 
আরাধনার ও বৈষ্ণব লেবার ফলে, আদি বৈষ্র বাম গ্রাঅনন্ত 
স্বয়ং পুত্ররূপে অবতীণ হন | 
শ্ানিত্যানন্দ প্রভুর আবিভাবে সমস্ত রাঢ দেশে সর্বৰ 
স্বঙ্গল অভ্যুদয় লক্ষিত হয়েছিল। দ্বাপর যুগে যেমন 
আবলদেব আকৃষ্ণের অগ্রজ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেমনি 
কলিষুগেও শ্রানিত্যানন্দ শ্রীগৌরনুন্দরের বড় ভ্রাতা রূপে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন শ্রীগৌরমুন্বর নবদ্ধীপ মায্বাপুরে 
একবৎসর পরে আবিভত হলেন, তখন অন্তধ্যামী নিত্যানন্দ 
প্রভূ ভার আবিভাব জানতে পেরে আনন্দে মহ! হুষ্কার ধ্বনি 
করে উঠলেন। এ হুঙ্কার ধ্বনি শুনে দেশবাসী, জন দাধারণ 


২৮ শী) শো র-পার্বদ-চরিভাবলা 


নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন । কেহ বললেন বজ্পাভ 
হয়েছে, কেহ বললেন রাঢ দেশে মৌড়েশ্বর নামক যে শিব আছেন 
তিনি হুষ্কার করে উঠেছেন, কেহ বললেন ভগবান্‌ গর্জন 
করেছেন, এরাপ অনেক লোক অনেক রূপ কথ। বললেন। 
বৃন্দাবন দাস তার ইষ্ট দেব গ্রানিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম লীলা, 
শৈশব লীলা, পৌগণ্ড লীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীলাদি 
দিব্যাতি দিব্য লোকাত্তীত অলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন । 
শ্রীগৌরস্্ন্দরের বাবতীয় লালা লৌকিক ভাবের মধ্যে ঈশ্বরীয় 
ভাবের কথা বলেছেন । এরূপে ছুই প্রস্তুর লীলার মাধুধ্য তিশি 
আস্বাদন করেছেন! . 
আ্নিত্যানন্দের শৈশব লালা অলৌকিক দিবা ভাবাবেশে 
শররামচন্দ্রের ও শ্রকৃষ্চন্দ্রের মধুর বাল্য লীলাদির অভিনয়ের 
কথা বর্ণনা! করেছেন । জগৎ নধ্যবণ্ডি শ্িশুগণের যে ধম-_ 
ভোজনার্থে বার বার ক্রন্দন চাঞ্চলতা! ভয় ভীতি স্বভাব ও বস্ত্র 
অপচয় প্রভৃতি ধর্মের কথ! নিত্যানন্দ চরিতে বলেন নাই, কিন্তু 
গৌরসুন্দরের চরিতে বিশেষ ভাবে বলেছেন । 
ভ্বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অলৌকিক শৈশব লীলা এক্সপ 
রর্ণনা করেছেন 
শিশুগণ সঙ্গে প্রভূ যত ক্রীড়। করে। 
শ্রীকষ্ণের কাধা বিনা আর নাহি স্ষুরে ॥ 
দেব সভ! করেন মিলিয়! শিশুগণে । 
পৃথিবীর দূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ 
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তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী তীরে যায় । 
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে ভদ্ধ রায় ॥ 
কোন শিশু লুকাইয়া উদ্ধ করি বোলে। 
জন্মিবাঙি গির। আমি মথুরা গোকুলে ॥ 
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া। 
বস্থদেব দেখকীর করায়েন বিয়া ॥ 

বন্দি ঘর করিয়া অত্যন্ত নিশা ভাগে । 
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহ জাগে ॥ 
গোকুল স্থজিয়া ভথি আনেন কৃষ্ণেরে | 
মহামায়! দিল! লৈয়া ভাঁগ্িল1 কংসেরে ॥ 
কোনদিন সাজার়েন পূশ্তনার রূপে। 
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥| ইত্যাদি ॥ 
আবার রামলীলা অভিনয় করছেন-_ 
কোনদিন নি'ত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে। 
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে। 
ভেরেগডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে । 
শিশুগণ মিলি জয় রঘৃনাথ, বলে ॥। 
।লন্প্পণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে । 

ধনু ধরি কোপে চলে স্ুৃগ্রীবের স্থানে ॥ 
আরেরে বানরা মোর প্রভু ছুঃখ পায় 
প্রাণ না লহমু যদি তবে ঝাট আয় ॥ 
মাল্যবান্‌ পর্বতে মোর প্রভু পায় ছুখ । 
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নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর স্থখ || 
কোনদিন ত্রুদ্ধ হেয় পরশুরামেরে | 
নোর দোব নাহি বিপ্র পলাহ সন্বরে || 
লক্ষণের ভাবে প্র হয় সেহরূপ । 
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ 
চে ৯ হঁ 
ইন্দ্রজিৎ ধধ লীলা কোনদিন করে । 
কোনদিন আপনে লক্ষ্পণ ভাবে হারে ॥ 
(বভাৰণ করিয়া আনেন রাম স্থানে | 
লন্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে ॥ 
কোনাশশু বোলে, মুঞ আইলু রাবণ । 
শান্ত শেল হানি এহ সম্বর লক্ষণ ॥ 
এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়। । 
লক্ষণের ভাবে প্রস্থ পড়িলা চলিয়া ॥ 
( চৈঃ ভাঃ আদি নবম অধ্যায় ) 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ এভাবে যখন মৃচ্ছ? গেলেন তখন সঙ্গের 
শিশুগণ তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যেন তিনি 
প্রাণ শন্ত ভাবে পড়ে রইলেন, তা দেখে শিশুগণ এবার ভীত 
হয়ে শীঘ্র নিত্যানন্দের মাতা ও পিতার নিকট এসে এসব 
কথা জানালেন । তারাও শীম্র তথায় ছুটে এলেন, দেখলেন 
সত্য সত্যই যেন প্রাণশূন্ত নিত্যানন্দ। কেহ বললেন শিশু 
ভাবাবিষ্ট হয়েছে; 'রেহ বললেন অভিনয় করছে, হনুমান ওঁষধ 


র্্ীনিত্যাননদ প্রভু ৩১ 


দিলে ভাল হবে। তখন কোন শিশু হনুমানের ভাবে শীঘ্র 
ওষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈদ্য বেশে সেই আনীত 
বৃক্ষলতার রস শিঙ্গডাইয়। নিত্যানন্দের নাসাতে দিলেন । তৎক্ষণাৎ 
নিত্যানন্দ প্রভূ চৈতন্থ লাভ করে উঠে বসলেন, সকলে অবাক 
হয়ে গেলেন, বললেন আমর। কখন এরূপ খেলা দেখিনি । 
সকলে তখন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এরূপ খেলা কোথায় 
শিখলে । নিত্যানন্দ বললেন_-আামার এ সকল লীলা । 
অর্থাৎ স্বত্ঃসিদ্ধ লীলা । কেহই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ 
স্বরূপ জানতে পারলেন না। “চিনিতে ন৷ পারে কেহ বিষ্ণুমায়া- 
বশে” এরূপ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগণ্ড অতিক্রম 
করে কৈশোর বয়সে পদাপণ করলেন । তখন তার বৎসর বার 
বয়স | 


শ্লীনিতানন্দ শ্রীহাড়াই ও পল্লাবতীর একমাত্র নয়ন মণি ও 
প্রাণ ছিলেন । মাতাপিভা নিত্যানন্দকে একক্ষণ না! দেখলে 
থাকতে পারতেন না। হাঁড়াই পণ্ডিত সব্ববিধ কাধের মধ্যে 
থাকলেও প্রাণটি নিত্যানন্দের প্রতি পড়ে থাকত । 


একদিন এক বৈষ্ণব সন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি 
হলেন। হাড়াই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে খুব যত্বে সেবা করতে 
লাগলেন। ব্রাত্রিকালেও সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে অবস্থান 
করলেন । নিত্যানন্দ প্রভূ সন্্যাসীকে পেয়ে আনন্দে বিভোর 
হলেন। সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় যাপন করলেন। 
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নিত্যানন্দের সবাকর্ষণ স্বভাবে সন্াসী পরমাকৃষ্ট হলেট। 
নিত্যানন্দের সঙ্গ ত]াগ করতে আর ইচ্ছা করলেন না। প্রা 
কালে সন্ন্যাসী বিদায় নিভে উন্মুখ হয়ে মনের গুঢ অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করলেন; ব্রান্মণ-্রান্মণীত্র কাছে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা। চাইলেন। 
ব্রাহ্মণ-ব্রাক্ষণী সন্নাসীর কথ। শুনে বিনা মেঘে বজ্র পাতের 
ন্যায় যেন মুক্ছ্বাপ্রাপ্ত হলেন, কি নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের 
প্রাণস্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে । পরিশেষে 
্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈধ্য ধারণ পৃববক বিচার করলেন, 'পূব্ব কালে 
মহারাজ দশরণ যেমন বিশ্বানিত্রের হানে রাম লক্গমণকে ভিক্ষা 
দিয়েছিলেন সেই বূপ আজ এ সন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে 
দমপণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে! ব্রাহ্মণ-ত্রাঙ্মাণী 
ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন । অতীব অনুনয়ের 
সঙ্গে বললেন আমাদের একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম । 
আপনি সর্বতোভাবে একে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন । সন্াসীর 
সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন । শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে নবম 
অধ্যাকে নিভ্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ কথাটি বিস্তৃত ভাবে আছে । 

পশ্চিম ভারতে ভ্রনণ কালে নিত্যানন্দ প্রভৃর সঙ্গে অকস্মাৎ 
শ্রীমাধবেন্্র পুরীর সঙ্গে সাক্ষাতকার হয়। উভয়ের দর্শনে 
উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উৎলে উঠল । উভয়ের অপূর্বব 
প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শিষ্তগণ বিস্মিত হলেন। 
নিত্যানন্দপ্রভুকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ আনন্দে এরূপ বলে- 
1ছালেশ। 
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ক * প্রেম না দেখিলু কোথা । 
সেই মোর সব্ব্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা ॥ 
জানিলু কৃষ্ণের কপা আছে মোর প্রতি । 
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইন সংহতি || 
যে সে স্থানে ঘাদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। 
সেই স্থান সর্ববতীর্থ বৈকুষ্ঠাদিময় ॥ 
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে। 
অবশ্ঠ পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে || 
 চৈঃ ভাঃ আদি; ৯।১৮৯-১৮৫) 
কিছু দিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্্রীমাধবেন্্র পুরীর সঙ্গে পরম 
শিখে কৃষ্ণালাপনে অতিবাহিও করলেন! অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু সেতুবন্ধবাদি তীর্থ দর্শনে চললেন: ক্রমে তিনি ধনুত্তীর্ঘ, 
বজয় নগর, অবস্তি দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী 
ধামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অতীন প্রেমাবিষ্ট হয়ে ৰৃত্য 
গীতাদি করলেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থানের পর তিনি 
গঙ্ষাসাগর তার্থে আগমন করলেন | এখান হতে ইন মণ্ডলে 
মাগমন করলেন। ব্রজ ধামে আগমনে প্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক 
অপূর্বব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন। 
শিরবধি বুন্দাবনে করেন বসতি । 
কৃষ্ণের আবেশে ন। জানেন দিবারাতি |৷ 
আহার নাহিক কদাচিৎ দ্ৃপ্ধ পান। 
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান | 
(চৈ: ভাঃ আদি ৯।২০৫-২০৬) 


৪ শ্রীস্রীশ্শৌোর-পাধদ-চরিভাবল। 


খন বুন্দাবনে শ্রীনিত্যানন্দ একপ ভাবাবেশে অবস্থান 
করছিলেন তখন, এদিকে শ্রীগৌরস্ঠন্দর পার বিলাসাদি সমাপ্ত 
করে গয়া ধামে পিতৃ কর্ম সমাপনানন্র শ্রাঈশ্বর পুরীকে তথায় 
পেয়ে তার কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করুলন , এবার ভাগবত 
ধর্ম প্রচারের ভহ্য ও জীব কুলের উদ্ধারের জনতা তিনি আত্ম- 
গকাঁশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাম্বাদন করতে 
লাগলেন। প্রীবাঁস পণ্ডিতের ভবন হল তর সংকীন্তন সদন । 

তিনি ভক্তগণ'সঙ্গে প্রেমারসাস্বাদন করছেন ! কত্ত সাধারণ 
তন্থা কোন জীবকে দিচ্ছেন না, বেন ₹+র% প্রতীক্ষায় তিনি 
আছেন । কে জানে.তার সেই গুঢ অভিপ্রু্য | “নত্যানন্দ হবেন 
প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহাবঘক, তই যেন বিডির তার 
গ্রন্ভীক্ষ1! করছেন । 

এদিকে বুন্দাবনে নিত্যানন্দ প্র কুষ্প্রেমালেশে কষ্ান্ুসন্ধান 
করছেন, সব মন্দির সিংহাসন যেন শুন্য, কুষ নাই : কোথায় কৃষ্ণ! 
কেথার কুষ্ণ-। বলে সব্ধত্র অনুসন্ধান করত করতে ঘেন শেবে দেব 
বাণীতে শুনলেন__তিনি এখন নদীয়াতে আবতণ হয়েছেন এবং 
সংকীর্তন বিলাস করছেন । তুদি তথায় ঘ: | একথা শুনে 
নিতানন্দ চললেন ব্রজ মণ্ডল থেকে গৌড় হঞ্চলাভিমুখে । কোন 
দিন অযাচিত ভাবে কোথায় একট দ্রপ্ধ পান নহত উপবাঁস। এ 
ভাবে শীঘ্রই গৌড়দেশে নবদ্বীপে আগনন করলেন। নবদ্ীপে 
নায়াপুরে শ্রীনন্দন আচাধ্য নানক এক পরম মহাভাগবত বাস 
করতেন গঙ্গাতটে, অকস্মাৎ শ্রীনিতানন্দ তর গৃহে উপস্থিত 


শ্রানিত্যানম্্ প্রভূ ৩৫ 


হলেন। শ্রীনন্দন আচাধ্য আ্রাজানুলন্বিত সেইপুরুষ রন্রনকে 

দর্শন করে ভক্তিভরে দগুবন্নতি পুব্বক পৃজাদি করলেন এবং ভিক্ষা 

করিয়ে গুহেতে রাখলেন । 

এদিকে অন্তধ্যামী শগৌরস্থন্দর তা জানতে পেরে অন্তরে 

অন্তরে শীঘ্রই তীর সঙ্গে মিলি» হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন 

এঞবং সত্বর প্রাতঃ শ্রাবাস অঙ্গনে আগমন করলেন । ভ্তমে ভক্তগণ 

আগমন করতে লাগলেন । সকলেই প্রভুর চারিদিকে উপবেশন 

করলেন, এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্বক বলতে লাগলেন__আমি 

আজ শেব রাত্রে এক সুস্বপ্ন দেখেছি, শেবরজনীর স্বপ্প প্রায় 

নিথ্া হয় না। সে কথা শুনে ভক্তগণ অপুবব স্বগ্প কথা 

শুনতে উংস্থক হলেন । হখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন__এক 

তালধবজ রথ ঘেন আমার গৃহ ঘ্বারে উপনীত হল, সে 

রথের মধো এক বিশালকার মহাপুরুষ তার স্থান্ধে হল 

ও মূল আছে । তিনি নীল বসন পরিহিত তার 

বাম হাতে বেত্র নিশ্মিত কমণ্চলু! তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা 

করছেন-_-এ বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতির ? এ বাড়ী কি নিমাই 

পণ্ডিতির? 'আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন 

আমি তোমার ভাই । মাগানী কল্য পরস্পর পরিচয় হবে। 
তাঁর কথা শুনে আমার বড়ই আনন্দ হল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নিশা 
শেষ হল । এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর 
হলেন । কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশ! প্রাপ্ত হলেন 
এবং হরিদীস ঠাকুর শ্রীবাঁস পণ্ডিত প্রভৃতির স্থানে বলতে লাগলেন 


গড ভী্ীপোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


আমার মনে হয় এ নবদ্বীপ পুরে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ আগমন 
করেছেন আপনার! তাকে অনুসন্ধান করুন | প্রভুর এ আজ্ঞ। 
পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্রদৃষ্ট পুরুষের সন্ধানে বের হলেন এবং 
চতুদিকে সন্ধান করতে লাগলেন । কিন্ত কোথাও সন্ধান 
পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে । প্রভু বললেন স্বপ্ন 
কথা মিথা। নয় নিশ্চয় কোন স্থানে আছে, এবার প্রভু স্বয়ং 
অনুসন্ধান করতে চললেন । ভক্তগণণ্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন । 
মহাপ্রভু সোজাস্তজি ঠিক শ্ানন্দমন আচাযষোর গুহে উপস্থিত 
হলেন। দেখলেন শ্রানন্দন আচাযোর গৃহ-বারান্দায় দিব্য আসনে 
এক মহাপুরুষ রতন ধ্যানাবিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট আছেন সকলে 
অবাক মহাপ্রত্ত বত কাল পরে প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে 
কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাড়িয়ে রইলেন, শ্রানিত্াানন্দ প্রভুও 
প্রাণের দেবতাকে দাঘকাল পরে দেখে পলকশূন্ ভাবে দেখতে 
লাগলেন কি আশ্যষ্া মিলন নয়নে নয়নে যেন ছুতে দ্বহার রূপ 
পানে বিভোর । এমন সময় শ্রাবাস পণ্ডিত ভাগবতেব একটি 
আক্ের রূপ বর্ণনাত্মক শ্লোক স্ন্বরে গান আরম্ক করলেন । 
তা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে কঙ্কার পূর্ববক ধরা'তলে গড়াগড়ি দিতে 
লাগলেন : তার নয়ন জলে ভতল সিক্ত হতে লাগল । সেই প্রেম 
দর্শনে শ্রীগৌরসুন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না : তিনিও কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন 
এবং কোলে তুলে নিলেন । সে কি মধুর মিলন দৃশ্য, ছু'ার নয়ন 
জলে ছুই জন সিক্ত হচ্ছেন; ভক্তগণ তৎকালে ঘন ঘন হরি 


শ্রীঞ্রীনিত্যানন্দ। প্রভু ৩৭ 


ধ্বনি করতে লাগলেন । আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন 
হল। 

তারপর মহা প্রত শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে নহানন্দে 
জ্রীবাস অঙ্গনে আগনন করলেন এবং কিছুক্ষণ মুত্যকীতন করবার 
পর নহাপ্র$ নির্দেশ দিলেন শ্রানিতানন্দ শ্রীবাস স্থানে অবস্থান 
করবেন । 

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর আজ্ঞায় নিতানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
ত্ঞানে সেবা করন লাগলেন । শ্রীবাসের পত্ী মালিনী দেবীকে 
শ্ীনিতানন্দ প্র জননীর হ্যার ভাবতেন । মালিনী দেবীও 
নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্র প্রায় সেবা করতেন । একদিন এক 
অপূর্ব ঘটনা! হল। মালিনী দেবী ভগবদ্‌ অঞ্চনের বাসন সমূহ 
মা্জন করছেন এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের ঘ্বত 
বাটাটি নিয়ে গেল । মালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং 
অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন । সে ছুঃখ শ্রবণে নিত্যানন্দ 
প্রভূ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত 
হলেন। খন মালিনী দেবীকে বললেন মা! তুমি ছুথখে করনা 
আমি এক্ষণে এ বাটী এনে দেব এ কথ। বলে তিনি কাককে 
আহ্বান করে বললেন রে কাক তুই শীঘ্র করে ঠাঁকুরের ঘৃত বাটাটি 
এনে দে। নিত্যানন্দ-আদেশে কাকটি শীঘ্রই ঘ্ৃৃত বাটাটি কোথা 
হতে এনে দিয়ে উড়ে গেল, সকলে দেখে অবাক | যে নিত্যানন্দ 
“প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তার পক্ষে অসম্ভব কি? 


একদিন শ্রীগৌরনুন্দর গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন 


৩৮ প্রীপ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভতাবলী 


হে শ্রীপাদ! কাল পৃণিমা তিথি ব্যাসপুজা দিবস, তুমি কোথায় 
শ্রীব্যাস পুজা করবে? তখন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রাবাস পণ্ডিতের 
হাত ধরে বললেন এ বামনের ঘরে । আবাস পগ্ডিত ব্যাস পুজা! 
মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন । আববাস দিবসে সুসজ্জিত 
ব্যান পূজা মণ্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীতন আরম্তু হল। নিয়ম 
করা হল ভক্ত ব্যতীত অঙ্গনে অন্য কোন লোক প্রবেশ করতে 
পারবে না। আরম্ত হল গৌর নিতানন্দ ছুই ভাইয়ের মহ। নুত্য 
সংকাতন। আজ গোলোকের হরি ভুলোকে নেমেছেন 
যুগধম নামসংকীতন এবং স্বীয় ভক্তিরস মাধুযা আস্বাদ্ভনর জন্য | 
মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রাম করলেন, পুনঃ সন্ধ্যাকাল হতে মহাসংকীতন 
আরম্ভ হল প্রায় মধ্য রাত্র পত্যন্ত নৃত্য সংকীতন চলল । ভক্তগণ 
নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন মহাপ্রভু নিজ ভবনে এলেন 
নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গুন আছেন । কিছু রাত্র পরে 
গ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে কুস্কার করে উঠলেন এবং নিজ দণ্ুটি 
ভেঙ্গে ফেললেন ও কমগুলুটি দূরে ফেললেন । পর দিবস প্রাতেঃ 
সব্বান্তধামী প্রভূ শীঘ্র শ্াবাস অঙ্গনে এলেন এবং আনিত্যানন্দ 
প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি সেহ ভাঙ্গা 
দণ্ডটি ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসঙ্জন করলেন । মহাপ্রভু তক্ত- 
গণের কাছে জানালেন শ্রানিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন 
তার পক্ষে ব্রিগুণাত্মক বেদের নিমিত বর্ণাশ্রম চিহগি রক্ষা করবার 
কোন প্রয়োজন করে না । নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রতু গঙ্গা স্ানাদি 
করে শ্বাস অঙ্গনে ফিরে এলেন । শ্বাস পণ্ডিত ছুই প্রভুকে নব 


শীশ্রীনিভ্যানম্দ প্রভু ৩৯ 


বস্্রাদি পরিধান করতে দিলেন । আজ ব্যাস পূজ। দিবস তক্তগণ 
মহা সংকীততন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুদঙ্গ মধুর বাদন হ'তে 
লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং “আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ 
হয়েছেন, গগন, পবন, ছুলোক ভূুলোক ও গোলোক সেই আনন্দ 
সিন্ধুর হিল্লোলে নৃতা করছে ' সকলেই স্খসিন্ধু সাগরে ডুবে 
গেছেন । 

এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভূর ইঙ্গিতে একটি দিব্য সুগন্ধি 
মালা শ্রীনিতানন্দ প্রভূর হাতে দিলেন । আনিত্যানন্দ প্রভূ সে 
মালাটি হাতে নিঘ্ধে আনন্দে বিভোর চিন্তে চারিদিকে দৃপ্িপাত 
করতে লাগলেন তারপর মহাপ্রভু বললেন শ্রীপাদ মালাটি 
ব্যাসের কণ্টে দিয়ে ব্যাস পুজা স্ুসম্পন্ন করুন| প্রভুর কথা শুনে 
স্্রানিত্যানন্দ প্রভু হাস্ত করতে করতে মালাটি শ্রাগৌরন্ুন্দরের কণ্ঠে 
পরিয়ে দিলেন, তখন চতুর্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে 
উঠলেন। আকাশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্য 
গীত সহ যেন পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন । এবার শ্রীগৌরসুন্দর 
নিত্যানন্দ প্রতুকে ষড়ভূজ দর্শন করালেন । নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব 
স্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেম মৃচ্ছণ গেলেন । তখন শ্রীগৌরনুন্্র 
জ্্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, শ্রীপাদ তুমি স্থির 
হও, যে সংকীর্তন প্রচাব্রের জন্য তুমি অবতীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হল। 
তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভাণ্ডারী ; তাহতো তুমি বদি লোককে কিছু 
দাও তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে । শ্রীনিত্যানন্দ প্র 
বাহ্ত দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন তখন 


৪০ আীশ্রীশৌর-পার্বদ চরিতাবলী 


মহাপ্রভু সকলকে বললেন-__-মাজ ব্যাস পুজা পুর্ণ হল; তোমরা 
সকলে হরি কীত্তন কর। একথা বলে ছুই ভাই ন্বত্য করতে 
লাগলেন, চারিদিকে ভক্তগণ কীত্তন করতে লাগলেন । মালিনী- 
দেবীর সঙ্গে শ্রীশচী মাতা ভূতে বসে এ সকল লীলা দর্শন করতে 
লাগলেন। সংকীত্তন অন্তে শ্রীব্াস পৃজার প্রসাদ শ্রীবাস পণ্ডিত 
সমস্ত ভক্তগণকে বিতবণ করলেন 

শ্রাবাস পুজার পর একদিন শগোরস্ন্দর স্ত্রাবাস পণ্ডিতের 
ভ্রাত| শ্রীরাম পণ্ডিতকে শভ্তিপুকে প্রীমাছিল আচাশোর নিকট 
প্রেরণ করলেন । শ্রীরাম পণ্ডিত অদৈভ আচাঁধা জ্বনে এলেন 
এবং নিত্য'নন্দের আগমন কান্ত। বললেন । শ্রীমদৈত আচাধ 
শীঘ্রই শ্রাগৌরল্পুন্দর € এনতান:নদ এচরণ দর্শনে চললেন । 
শীগৌরস্ন্দর অছৈত আচাযোর মনাগত যেসব সংকল তা বলতে 
লাগলেন । ভচ্ছ বণে অখনন্দে শ্রীগৌর- পাদপদ্ম-যুগল মহাচ্চ'ন 
করলেন। অনস্তর মন্তাপ্রড় ভগক্দ মন্দিরে প্রবেশ পুর্বক বিষু 
খট্রায় উপকেশন করলেন, এনতানন্ প্রস্ত শিরে ছত্র ধারণ করলেন, 
অছৈত প্রনু স্ত্রতি পাঠ করতে লাগলেন. গদাধর পণ্ডিত তান্বুল 
প্রদান ও শ্রীবাস চ'মর ব্জন প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রত্যেক ভক্ত 
কিছুনা কিছু প্রস্তর সেবা করতে লাগলেন । 

একদিন মহাপ্রভু শ্রাবাস পঞ্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করলেন, খ্রাবাস পণ্ডিত বললেন শ্রীনিত্যানন্দ তোমারই 
দেহ: তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ আমি দেখি ন৷ বরং 
তোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কৃপা সাপেক্ষ গৌরস্বন্দর 


প্রীঞ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ৪১ 


শ্বাসের মুখে একথা শুনে আনন্দে বললেন শ্রাবাস নিত্যানন্দের 
প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি 
তোমার গৃহে কোন দিন অন্ন বস্ত্রের মভাব হবে না। তোমার 
গৃহের সকলেই আমার প্রিয় হবে। 

আর একদিন শ্রীশচীমাতা এক অপুব স্বপ্ন দশন করলেন__ 
গৌর নিতাই সাক্ষাত ব্র:জব্ কানাই বলাই | নিতাই শচীমাতাকে 
মা বলে আহ্বান করছেন, শচা নাতা রন্ধন করে নিতাইকে 
ভোজন করাচ্ছেন। প্রাতে এ শুভ-ন্বপ্প কথা শচীমাতা গৌর- 
স্ন্দরকে জানালেন, প্রত বললেন জননী ! 'তাবে অজ শিত্যানন্দকে 
আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভোজন করান হউক. শচী মাতা 
নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ ছিলেন | 

গ্রীগৌরম্বন্দর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন. ভৃত্য 
ঈশান প্রকৃদ্ধয়ের পাদ ধৌত করে দিলেন। তারপর শচীমাতা 
নিমাই নিতাইকে ভোজনে বমালেন, ছুই ভাই অ*নন্দে ভোজন 
করছেন, তখন শচীমাতা দেখছেন গৌর নিতাই ব্রজের কানাই 


বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্ত এ রহস্ত শচীমাতা 
আর কাকেও বললেন না। 


অন্যদিবস মহাপ্রভু শ্রাবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সমীপে নিত্যানন্দ 
তত্ব বলতে লাগলেন- নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ 
আমা হতে কিছু মাত্র ভেদ নাই । আমি নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে 
প্রেম ভক্তি দান করব । এ বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে 
গন্ধ লেপন ও কণ্ঠে মাল্য প্রদানাদি পক স্তুতি করতে লাগলেন। 


৪২ প্রীত্রীশৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


পরিশেষে এক খণ্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে উহা! খণ্ড খণ্ড পৃৰক ভক্ত- 


গণের হস্তে প্রদান করালেন এবং মস্তকে বন্ধন করাত আদেশ, 
করলেন ৷ তখনই ভক্তগণ সানন্দে হরিধবনমি করতে করতে মস্তকে 


বন্ধন করলেন । ভার পর প্রভুর আদেশে ভক্তগন নিত্যানন্দের 
চরণামুত সকল পান করলেন | 
একাদিন অকস্মাৎ শ্াগৌরস্ন্দর আনিভানন্দ ও শ্হরিদা- 
ঠাকুরকে আহবান পুবক বলতে লাগলেন-__হে নিত্যানন্র, হে হরি- 
দাস তোমর: মামার আ.দশ শ্রবণ কর। ী বললেন হে দয়াময় ! 
কি আদেশ আমাদের প্রাত কৃপা করে বলুন । প্রভূ বললেন, আদেশ 
এই-_তোমর' প্রা ঘরে ঘরে যাও এবং এ ভিক্ষা কর__কি ভিক্ণা 
__বল কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা | মুখে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের 
চরণ আরাধন। কর ও ভক্তি সদাচার পালন কর । এ সমস্ত শিক্ষা 
ছাড়। অন্ত কোন শিক্ষার কথ। বলবে না। এটাই ভিক্ষা অন্ত 
কোন ভিক্ষা নাই: 
এস্কলে বুন্দাবন দাস স্মন্দর বর্ণনা করেছেনে-_ 
সন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস | 
সবর আনার আজ্ঞ। করহ প্রকাশ ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা: 
বল কৃষ্, ভজ কৃষ্ণ, কর কুষণ শিক্ষা | 
ইহ! বই আর না বলিবা বলাইবা । 
দন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥ | 
( চেঃ ভাঃ মবাঃ ১৩1৮।১০) 


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ৪৩. 


প্রভুর নির্দেশ মত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি দাস নদীয়া নগরের 
ঘরে ঘরে এরূপ ভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন অনেক লোৰ 
নান। প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করতে লাগলেন ! আবার অনেক 
স্জন বাক্তি তারা এ প্রচারটি উত্তম বলে প্রশংসা করতে 
লাগলেন । সে সময় নদীয়ার কৌতয়ালের কাধ্য করত জগাই 
মাধাই। হার ভয়ঙ্কর পাপী মগ্য পানে সবদ! বিভোর থাকত 
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাদের । একদিন গঙ্গা তটে ছুই মহাপাগ; 
মগ্তপানে বিভোর হয়ে পড়ে আছে দয়াল ঠাকুর নিতানন্দ মনে 
মনে বিচার করলেন এ ছুই জনকে অবশ্যই উদ্ধার করতে হবে। 
ত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দেশ জ্ঞাপন 
করলেন “বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা” | ছুই মাতাল 
নিত্যানন্দেব আদেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আরক্ত নয়নে বলতে 
লাগল-__তোর নাম কি? নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন নাম 
অবধূৃত, জগাই মাধাই বলল- তুই কি বলছিস? নিত্যানন্দ _ আমি 
হরি নাম করতে বলছি । সেকথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত ভাবে বলল-_ 
শালা আমাদের প্রন্তি আবার উপদেশ : বলে ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরা 
ছুড়ে মারল নিতাযানন্দের মাথায় । হাড়ির টুকরা আঘাতে মাথাদিয়ে 
দর্‌ দর করে রক্ত পড়তে লাগল ' তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় 
করে বলতে লাগলেন, আমায় মেরেছিস্‌ ত ভালই হয়েছে তোরা 
একবার হরি হরি বল হরি হরি বল। মাধাই পুনঃ মারতে উদ্যত 
হল, তখন জগাই মাধায়ের ছুখানি হাত চেপে ধরল, বল্ল ভাই ! 
বিদেশী সন্যাসী মেরে লাভ নেই | এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে 


৪৪ ভীতী/গোৌর পার্ধদ-চন্রিতাবলী 


এ সংবাদ জানালেন; প্রভূ তৎ শ্রবণ নাত্রই ভক্তগণসহ তথায় 
উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের ললাটে রক্তের ধার! দেখে ক্রোধা- 
বিষ্ট হয়ে স্বুদশন চক্র.ক আহবান করলেন , মহা তেজময় সুদর্শন 
ততক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হলেন । দুই পাগী তা দেখে ভয়ে 
কম্পমান | নিত্ানন্দ প্রভু অমনি প্রভুর করপন্দু। ধরে বলতে 
লগলেন_ হে দয়াময় প্রভো ! ক্রোধ সম্থর্ণ কর, « অবতার অস্ত 
ধারণের অবতার নহে, নান প্রেমে পাপী উদ্ধীরের আকতার । আমি 
অন্বনয় করছি তুনি অস্ত্র ধরনা. নামপ্রেমে ছুই পাপীকে উদ্ধার কর । 
নিত্যানন্দের এপ ঠা কথা শ্রবণে শ্রাগৌরনুন্ৰর 
দ্রবীভূত হলেন । সুদশনকে চল যেতে বললেন । তারপর তিনি 
যখন শুনলেন মাধাই “নহ্যানন্দক মারতে জগাহ ভাকে রক্ষা 
করেছে, খন ককণানয় প্রভু জগাইকে ডেকে বললেন, জগাই ! 
তুই আমার দিবা রূপ দর্শন কর এ বলে প্রভু তাকে দিবা চতুভূজি 
নারায়ণ স্বরূপ দশন করালেন । জগাই সে দিবা রূপ দর্শন করে 
প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্তুতি করতে লাগল । কিন্তু 
মাধাই কিছুই দেখতে পেল না । জগাই বলল অ'দর! ছুই ভাই 
আমাকে যেমন দয়া করলে তেমনি মাধাইকে কর  প্রপ্$ বললেন 
নিতানন্দ আমার প্রাণ, যে নিত্যানন্দকে দ্রোহ করে আমি 
তাকে কপ] করি না। মাধাই যদ্দি নিতাইর চরণ ধরে অপরাধ 
ক্ষম! প্রার্থনা করে তবে সেও প্রেম পাবে । তখন মাধাই নিত্যানন্দের 
শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলি- 
শন করলেন, তখন ভক্তগণ চারি দিকে মহাহরিধবনিতে মুখরিত 


শ্রীপ্রীনিভ্যানব্দ প্রভু 8৫ 


করতে লাগলেন । এরূপ পতিত পাবন নিত্যানন্দ জগাই মাধাই 
ছুই মহা পাপীকে উদ্ধার করে পন্তিত পাবন নামের সার্থকতা 
করলেন । 

বখন মহাপ্রভূ নদীয়; নগরে যুগধম নাম সংকীত্তন প্রচার 
করছিলেন, তখন নদীয়ার শাসক সীরাজউদ্দীন মৌলান! ভাষণ 
বাধ! প্রদান কবল, ভক্তদের গৃহে প্রবেশ করবে মুদ্গ প্রভৃতি ভেঙ্গে 
দিতে লাগল । সমস্ত কথা ভক্তগণ প্রভুর কাছে নিবেদন 





করলেন । ঠা শুনে মহাপ্রভু নিতানন্ন প্রভুর সঙ্গে পরামশ করে 
সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় এক বিরাট নগর সংকীর্তন 
বাহির করলেন আগোর-নিত্যানন্দের অচিস্ত্য শক্তিতে কোথ। 
হতে এত ভিত্ত সমাগম হল তা কেহ বুৰিতে পারলেন 
না। তাদের দবা রূপে যেমন দশদিক আলোকিত হযে 
উঠল, ভক্তগণেরও তক্রপ রূপের সক্চার হল । মহা সংকীন্তন রোল 
ভ্রিলোক অতিক্রম করে যেন গোলোকে পৌছল | প্রমানন্দ্ময় 
প্রীগৌর নিত্যাণন্দ যেন সেই আনন্দ সিন্ধুকে উদ্বেলিত করে নদীয়া 
নগরীকে নিমজ্জমান করছেন ' আবাল বৃদ্ধ বনিভা সেই প্ররেম- 
বন্যায় ডুবে গেল । মহাসংকাত্রনের দল ক্রমে সিরাজউদ্দীন মৌলানা 
কাজীর গৃহের দিকে চলতে লাগল; এবার কাজী এ সমস্ত 
বিভৃতী দর্শন করে নিস্তব্ধ ভাবে গৃহে বসে রইল । যেন তার 
শক্তি সংকীর্তনে অপহৃত হয়েছে। 
অতঃপর গৌরহরি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচাধা প্রভৃতিকে 
সঙ্গে নিয়ে কাজীর গৃহেতে প্রবেশ করলেন এবং কাজীকে আহ্বান 


৪৬ ভ্ীপ্রী/শোর-পার্বদ-চরিভাবলী 


করলেন । বললেন--মাজ আপনার নগরে যে মহাসংকীর্তন হচ্ছে 
তাতে কেন বাধা দিচ্ছেন না। কাজী উত্তর করলেন হে গৌর- 
হরি ! আমি যেই দিবস ভক্তের গৃহে প্রবেশ করে মুদঙ্গ ভেঙ্গে ছিলাম' 

সেই দিবসের রাত্রে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলাম । কোন এক 
ভয়ঙ্কর সিংহ মৃত্তি হুঙ্কার করে আনার বক্ষে আরোহণ করে বলে- 
ছিলেন এ মুদঙ্গ খণ্ডে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করব । আমি ভয়ে 
অনেক স্তব করতে থাকলে, তিনি বললেন তোকে আজ ক্ষমা করে 
যাঁচ্ছি। ন্বপ্ণ ভেঙ্গে গেল রাত্র শেষ হল, সে অবধি আমি আর 
সংবীত্নে বাধ! দিই না । আমার মনে হয় তুমি সেই, ঈশ্বর | 

নহাপ্রভি বললেন আমি সব.দোৰ ক্ষমা করব তুমি একবার 
হরিবোল বল, এটি যুগ ধর্ম__যুগের সকলের জন্ক । কাজী সাহেব 
মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের দর্শন স্পর্শনে ও বাণী শ্রধণে একেবারেই 
মুগ্ধ আন্মহারা হলেন । প্রভুর সঙ্গে হরিনান গান করে চললেন । 
কাজীর উদ্ধার দর্শনে আনন্দে ভক্তগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন । 
কাজী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হলেন । পরবন্তী কালে তিনি 
চাদ কাজী নামে খ্যাত হলেন । 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক । 
প্রভূ ঘখন সম্পগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্য সন্নাস গ্রহণ করলেন 
নিত্যানন্দ প্রভু তার সঙ্গী হলেন। প্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র ধামে যাত্রা! 
করলেন । ক্ষেত্র ধামে কিছু দিন মহা প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ রইলেন 
এবং রথ যাত্রাদি দর্শন করলেন। তখন একদিন শ্ত্রীগৌরসুন্দর 
নিভৃতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন__আমরা 
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হিইজন যদি পুরীতে অবস্থান করি তা হলে গৌড় দেশবাসী ভক্ত- 
গণের গতি কি হনে? অতএব আপনি শীঘ্র গৌড় দেশে যাত্রা 
করুন, তথাকার ভক্তগণকে সুখী করুন। পাপা ত'পী জীবগণকে 
উদ্ধার করুন । 


আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দন্দ্র কত ক্ষণে । 
চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগনে ॥ 
( চৈ ভাঃ অস্ত: ৫1২৩০) 


শনিত্যানন্দ প্রভু রান দাস, গদাবর দাস, বঘুনথ বৈদ্য, কু 
দাস পণ্ডত, পরমেশ্বরী দাস ও পুরন্দর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিযে 
গৌঁড দেশা মুখে যাত্রা করলেন । 


৮ 


প্রথমে পাশিহাটী গ্রামে আরাঘর পঞ্চেতের গুহ আগমন 
করলেন । ক্রমে গৌড দেশবাসী ভক্তগণ তথা আগমন করলেন । 
গ্ানিত্যানন্দ প্রভূ প্রতিদিন সংকীত্তন মহোৎসব করতে লাগলেন । 
একদিন রাঘব পাগুতক্ষে বললেন আজ কদন্ব ফুলের মালা 
প্রিধান করব । ভক্তগণ বললেন হে প্রভে। এখন ত কদম্ব ফুলের 
সনর নর, কোথার পাব? শিতানন্দ প্রভু বললেন--দখ বাগানে 
লাহে । ভক্তগণ বাগিচা এলেন দেখলেন জন্বীরের গাছে কদম্ব 
ফুল সকল ফুটে 'আছে। 
জন্বীরের বৃক্ষে সব কদন্বের ফুল । 
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল ॥ 
( চৈ ভা অন্তু ৫1২৮২) 


৪৮ আীশ্রীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


এক স্ময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করতে ইচ্ছা 
হল। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার সকল উপস্থিত হল। 
তবে নিত্যানন্দ প্রভুর কত দিনে । 
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥ 
ইচ্ছা মাত্র সবব অলঙ্কার সেহ ক্ষণে । 
উপসন্ন আসিয়া হেল বিদ্ভমানে ॥ 
( চে ভাঃ অন্ত; ৫1৩৩২৩-৩৩৪) 
পানিহাটী গ্রাম হতে কিছু দিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ 
গ্রামে পুরন্দর পাঁগুতের গৃহে আগমন করলেন! প্রভুর 
নিজজনগণও্ ক্রমে তথায় উপস্থিত হলেন, তথায় কিছ দিন 
কীর্তন বিলাস করবার পর গঙ্গাতটে সপ্ত গ্রামে বনিক শ্রেষ্ঠ 
জ্রীউদ্ধারণ দত্তের গুহে শুভ বিজয় করলেন । 
বনিক হারতে নিতানন্দ অবনার । 
বনাকেরে ছিল! প্রেম ভক্তি অধিকার ॥ 
| 22 ভাহ অন্ত; €.8৫৪) 
শ্রীনিত্যানন্দ কিছু দিন বনিক কুলকে উদ্ধার করে শ্রীশাস্তি- 
পুরে শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য ভবনে আগমন করলেন 
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ, 
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ ॥ 
( চৈ: ভাঃ অস্ত; ৫18৭০) 
কয়েক দিন শ্রীনিত্যানন্দ শাস্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীনবদ্ীপ 
নায়! পুরে শ্রীশচীমাতাকে দর্শনের জন্য আগমন করলেন । 
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তবে অদ্বৈতের স্থানে লয় অনুমতি । 
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
সেই মতে সর্বাগ্যে আইলা আই স্থানে। 
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে ॥ 
নিত্যানন্দ স্বরূপে দেখি শচী আই। 
কি আনন্দ পাইলেন তার অস্ত নাই ॥ 


(চৈ; ভাঃ অস্ত ৫1৪৯৬-৪৯৮ ) 


কিছু দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে 
মহ! সংকীত্তন বিলাস করতে লাগলেন । 


একসময় চোর দ্য, দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের 
অঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দেখে তা হরণ করবার জন্য মনস্থ করল এবং 
সঙ্গী চোর দন্ডুগণকে আহ্বান করল । চোরগণ প্রথমদিনের 
ব্জনীতে এসে দেখল নিত্যানন্দের চতুষ্পার্শে বু ভক্তগণ বসে 
সংকীর্তন করছেন । দ্বিতীয় দিন পুন: এল, নিত্যানন্দের পার্খে 
কাকেও না দেখে দস্তুগণ অস্ত্র নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করল, বখনই 
প্রবিষ্ট হল তখনই সকলে অন্ধ হয়ে গেল আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা 
আরম্ত হল, দস্ত,গণ আর কোথায় যাবে সবে অন্ধ হয়ে গড়- 
ধাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা কষ্ট ছুঃখ ভোগ করতে লাগল । সার! রাত্রি 
এব্ূপে কেটে গেল, প্রাতঃকাল হল ঝড় বর্ষ থেমে গেল । তখন 
দস্তগণ বুঝাতে পারল এ সব ণিত্যানন্দ প্রতুর প্রভাব, সকলে 
শ্ত্রানিত্যানন্দ চরণে এসে স্তব করতে লাগল-_ 

৪ 


৫ ভী। ঈ॥গৌর-পার্যদ-চরিভাবলী 


রক্ষ রক্ষ নিতানন্দ শ্রীবাল গোপাল | 
রক্ষা কর প্রভু ভুমি সব্ব জীব পাল ॥ | 
3 ঁ হা 
ভুমি সে জীবের ক্ষম সব অপরাধ । 
প্র্ভত জনেরে হমি করহ প্রসাদ ॥ 
( চৈ? ভাঃ অস্ত ৫।৬১৬-৬২৯) 
 শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকল:কই প্রেম 
ভক্ত দান করেন । 
শীনিত্যানন্দ গুরভু যখন পানিহাঁটী গ্রামে শ্রীরাঘব শগ্ডত গ্রহে 
অবস্থান করছিলেন সেই সময় শ্রীহিরণ্য গোবদ্ধন ছ'সের পুত্র 
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিভ্যানন্দ চরণে শরণাপন্ন হন 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে নিকটে টেন এনে স্বীয় 
7কাটি চন্দ্র স্থশীতভল শ্রীচরণ তার নস্তরকে ধারণ করেন এক বলেন 
তুমি আনার ভক্তগণকে চিডাদধি ভোজন করাও । নিত্যানন্র 
প্রভুর নিপ্দেশে গ্ারঘুনাথ দাস চিডাদধি নহেৎসল অনুষ্ঠান 
বূুরুলন | অগ্ভাপি চিড়াদধি মহোৎসব পানিহাটীতে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছ। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর কৃপায় শ্ররঘুণথ দাসের 
র বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং আগোৌরসুন্দরের শ্রীপাদ- 
পদ্ম লাভ হয়। 
গ্রীচৈতন্ত লীলার ব্যাস বুন্দাবন দাস কলেছেল__ 
এনত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার । 
অগ্ভাপিহ গায় শ্রাচৈত্ন্য অবতার ॥ 
( চৈ: ভাঃ অন্ত; ৫1২২৭) 


বে 


শীশ্রীনিত্যানজ্দ প্রভু ৫১ 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভূ বলেছেন__ 
শ্রীচৈতন্য-সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম | 
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম || 
নিত্যানন্দ মহিম। সিন্ধু অনস্ত অপার । 
এক কণা স্পশি নাত্র, সে কৃপা তাহার || 
( চৈঃ চঃ আঃ ৫1১৫৬-১৫৭) 
ব্রীল নরোভ্ভম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন। 

নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র স্থুশীতল, 

যে ছায়ায় জগৎ জুভায়। 
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, 


ঘঢ করি ধর নিতাইর পায় ॥ 
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা অন্ম গেল তার, 


সেহ পশু বভ হরাচার । 
নিতাই ন! বলিল মুখে মজিল সংসার স্থখে 


বি্যাকুলে কি করিবে তার ॥ 
অহঙ্কারে মত হঞ্া নিতাই পদ পাঁসরিয়া, 
অসতোরে সতা করি মানি | 


নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ পাবে 
ধর নিতাই চরণ ছু খানি || 


নিতাই চরণ সতা. তাহার সেবক নিত্য 
নিতাই পদ সদ! কর আশ । 


নরোত্তম বড় ছুখী নিতাই মোরে কর সুখী, 
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ ॥ | 


€৫২ 


শ্তীপ্রীগোর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


প্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ধারা ব্রজের সখা বলে উক্ত হয়েছেন 
তারাই দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত । 


১ | 
| 


৩। 
৪ | 
৬ 
ন্‌ । 
৮" | 
৯ | 
১৩ | 
১১। 
১২ | 


অভিরাম ঠাকুর শ্রাপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর । 

সুন্দরানন্দ ঠাকুর শ্ত্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত 
মহেশপুর । 

কমলাকর পিপ্ললাই শ্রাপাট মাহেশ, 

গৌরী দাস পণ্ডিত শ্রীপাট অস্থিকা কালনা, 

প্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীপাট আটপুর। 

শ্রীধনপ্রয় পণ্ডিত শ্রপাট কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রাম । 
মহেশ পণ্ডিত শ্রীপাট পাল পাড়া, চাকদহ, 

পুরুষোত্ম পণ্ডিত, শ্রপাট স্থখসাগর, 

শ্রীকাল। কৃষ্ণ দাস শ্রীপাট আকাই হাট গ্রাম, 
শ্রীপুরুযোত্বম শ্রীপাট চান্দুড় গ্রাম, 

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীপাট সপ্ত গ্রাম, 

শ্রীধর শ্রীপাট (অজ্ঞাত) 


গ্রীচৈতন্ত লীলার ব্যাঁস শ্ত্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর শেষ ভূত্য বলে পরিচিত। এ পধ্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে 
নিত্যানন্দ চরিত সমান্ত হল। 


জয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর সপার্ধদ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ 
প্রভু কি জয় ! 





শ্্রীশ্রীবাস পণ্ডিত 


শ্ীশ্রীগৌর অবতারের বাসরগী শ্রীমদ্‌ বুন্দাবনদাস ঠাকুর 
ঝ্রীবাস পণ্ডিতের মহিমা এই রূপ বর্ণন করেছেন-_ 


সেই নবদ্বীপে বেসে পণ্ডিত শ্রীবাস। 
ধাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্ত বিলাস ॥ 
সর্ববকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম। 
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজ। গঙ্গা্নান ॥ 
___( শ্রীচৈ; ভা; আদি ২৯৬৯৭ ) 
শ্রীবাস, শ্রাম, শ্রীপতি ও শ্রানিধি এরা চার ভাই। এর! 
পূর্বে শ্রীহট জেলায় বসবাস করতেন ; পরবর্তী কালে গঙ্গাতটে 
শ্রীনব্ধীপে এসে বাস করতে লাগলেন । ভ্রাতৃচতুষ্টয় শ্রীঅদ্ধৈত 
সভায় এসে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্তনাদদি করতেন । 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তাদের পরম সৌহার্দ-ভাব প্রকাশ পেতে 
লাগল । সকলেই এক সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্তনাদি 
করতেন । চার ভায়ের মধো শ্রীবাস পণ্ডিত সর্বব বিষয়ে অগ্রণী 
ছিলেন। তিনি কুষ্চভক্তি বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের 
পত্বীর নাম ছিল শ্রীমালিনী দেবী | তিনি নির্তর শ্রীশচী দেবীর 
সঙ্গে সখ্য ভাবাপন্ন হয়ে তার সম্তোযোৎপাদন করতেন । 


৫৪ প্রীশ্ীীশৌর-পার্ধদ-চবরিতাবলী 


কলিষুগে জীবের ুর্ঘশা দেখে ভক্ত বড়ই ছুঃখিত হলেন 
এবং তাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের কাছে কাতর প্রার্থন৷ 
করতে লাগলেন। ভক্তের আহ্বান ভগবান্‌ শুনেন । ১৪ ্ 
শকে ফাল্গুন পুণিমাতে শ্রামায়াপুরে শ্রাজগন্াথ মিশ্র গৃহে শ্রাহরি 
অবতীর্ণ হলেন। তার শুভ আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে 
সর্ববিধ মঙ্গলের উদয় হল। জগং হরিনামে পুর্ণ হল। 
শ্রীঅদ্বিত আচাধ্য যেমন শাস্তিপুর থেকে বুঝতে পেরেছিলেন 
যে শ্রাহরি অবতীণ হচ্ছেন, তেমান শ্বাসাদি ভক্তগণও বুঝতে 
পেরেছিলেন | শ্রাবাস পণ্ডিতের পত্বী গ্রামালিনী, দেবী আগে 
থেকে শ্রাশচী মাতার পরিচধ্যায় নিধুক্ত ছিলেন . শ্রীবাস 
পঞ্ডিতও শ্রাজগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে তাকে এ সম্বন্ধে আভাস 
দিতে লাগলেন | | 


শ্রীভগবান্‌ যতক্ষণ নিজেকে না জানান ততক্ষণ তাকে কেহ 
জানতে পারেন না। আ্রশীরম্থন্দর শৈশব কালে অনেক 
অলৌকিক লীল। ভক্তগণকে দেখালেও ভগবদ্‌ মায়ায় তা তক্তগণ 
বুঝতে পারতেন না। বাৎসল্যভাবে তাদের হৃদয় ভরপুর 
হয়ে উঠত । শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবী, শচী জগন্সাথকে 
পুত্রের পালন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। শ্্রীগৌরসুন্দর 
শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবীকে জনক-জননীর ন্যায় জানতেন। 


বিষ্ভা বিলাসে উদ্ধত শ্রীগৌরস্ুন্দরকে একদিন শ্রাবাস পণ্ডিত, 


ভ্রীউ।বাস পশ্তিত 8৫ 


উপদেশ দিতে লাগলেন__ 
পড়ে কেন লোক _কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে । 
সে ঘি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ॥ 
এতেকে সর্ববদ! ব্যর্থ২_না। গোঙাও কাল। 
পাড়ল! হত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল ॥ 
__ চৈ? ভাত আছি ১১২৫) 


লোকে পড়ে কেন? শ্রাকৃষ্তভক্তি জানবার জন্য । যা্দ 
সেই কৃষ্ণ-ভান্তু পড়ে শুনে লাভ না হয়, তবে বিগ্ভা় কি 
করবে? ভুমিত অনেক পড়াশুনা করলে, এখন কৃষ্চভজন 
কর। মহ্বাপ্রভ 'ত। শুনে হাসতে হাসতে বললেন “তোমার 
কৃপায় সেহ হইব নিশ্চিত 1” তোমাদের কপায আমার নিশ্চয় 
কুষ্ণ-ভক্ভি হবে: 
অনস্তর মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে শ্রাঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র 
দীক্ষাি গ্রহণ অভিনয় করে ক্রমে জগতে প্পেম-ভক্তি প্রকাশ 
করতে আরম্ত করলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরভাবে শ্রাবাস 
পণ্ডিতের গৃহে এসে বলতে লাগলেন__ 
“কাহারে পৃজিস্‌ করিস্‌ কার ধ্যান। 
যাহারে পুজিস্‌ তারে দেখ, বিদ্যমান ॥ 
_-( শ্রীচৈঃ ভাই মধ্য: ২1২৫৮) 


শ্রীবাস কার পুজা করছিস্? ধার পূজা করছিস তাকে 
সাক্ষাৎ দশন কর। এই কথা বলে মহাপ্রভু শ্রীবানের 


৫৬ শ্ীশ্রীশৌরপার্যদ-চরিভাবলী 

বিষ্ণগৃহে প্রবেশ করলেন এবং বিষ্ণুর আসনে বসে চতুভূজ মৃত্তি 
প্রকট করলেন । “দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বপ্যর । 
চতুতূজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর॥” শ্রীবাস পণ্ডিত প্রীগৌর- 
সুন্দরের সেই দিব্যরূপ দেখে স্তস্তিত হ'লেন। তখন শ্রীগৌর 
স্বন্দর শ্রীবাসকে বলতে লাগলেন-__”তোর উচ্চ সংকীর্তনে 
নাডার কুস্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইন্ু সর্ব পরিকরে ॥” 
তোমার উচ্চ সংকীর্ভ্নে এবং অদ্বৈত আচাধ্যের কম্কারে আমি 
বৈকুঠ ছেড়ে সপরিকরে মত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছি । আমি 
দুষ্টনের বিনাশ এবং সাধুজনের ত্রাণ করব। তোমরা 
নিয়ে আমার সংকীন্তন কর। মহাপ্রভুর এই অভয়বান্ট 


শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত 'ভন্লে দণ্ডবৎ হয়ে এই স্ততি পাঠ করছে 
লাগলেন__ 


বিশ্বস্তর চরণ আমার নমস্কার । 

নব ঘন বর্ণ পীত বসন ধাহার । 
শচীর নন্দন পায় মোর নমস্কার । 
নবগুঞজা শিখি পুচ্ছ ভূষণ ধাহার ॥ 
গঙ্গাদাস শিষ্য পায় মোর নমগ্জার 
কোটি চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার ॥ 
শুঙ্গ বেত্র বেণু চিহু ভূষণ ধাহার। 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 


দ্রীপ্রীবাস পণ্ডিত ৫৭ 


চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার । 
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার ॥ 
__( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য: ২২৭২) 
আজি মোর জন্মকম সকল সফল । 
আজি মোর উদয় সকল স্ুমঙ্গল ॥ 
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার | 
আজি সে বসতি ধন্ত হইল আমার ॥ 
আজি মোর নয়ন-ভাগোর নাহি সীমা । 
তারে দেখি ধার শ্রাচরণ সেবে রম! ॥ 


শ্রীবাস এইবূপে শ্ীগৌরস্মুন্দরের বিবিধ স্তবতি পাঠাদি 
করলে শ্রীগৌরস্ুন্দর শ্রীবাসের প্রতি সদয় হয়ে তার গৃহের 
যাবতীয় পরিজনকে দর্শন দ্রিলেন। সম্মুখে গ্রীবাস পণ্ডিতের 
ভ্রাতৃস্থুতা নারায়ণীকে দেখে প্রভু বললেন- _নারায়ণী ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলে কাদ-_ 


“চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত | 
হ! কৃষ্ণ বলিয়া কাদে নাহিক সম্বিত ॥ 
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে । 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥ 
_শ্রীচেঃ ভাঃ মধ্য; ২য় অধ্যায় ) 


বালিক৷ নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কেদে অস্থির হল। সেই প্রেম 
ক্রন্দন দেখে শ্রাবাসের পত্বী, দাস-দাসী সকলে প্রেমে কাদতে 


৫৮ আশীগ্োর-পার্যদ-চরিভাবলী 


লাগলেন । শ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণ প্রেমে এক অপুর্ব শোভ৷ ধারণ 
করল । 


শ্বাস প্গিহের গুভে ছুঃখী নামে এক দাসী ছিল। সে 
প্রতিদিন মহাপ্রভূর স্সানের জল আনত । একদিন গৌরস্ুন্দর 
গ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন-_-ভজল কে আনে + শ্রীবাস পণ্ডিত 
বললেন_ দুঃখী আনে । শ্ত্রীগৌরসুন্দর বললেন--আকজ্ঞ থেকে 
ওর নাম সখী : ধারা ভগবানের ও ভক্তের সেবা করে, তারা 
দুঃখী নহে, স্রখী | আবাস পণ্ডিতের গৃহে গ্রাগৌরস্ন্দর বিবিধ 
লীলা করতে লাগলেন । ক্রমে শ্রীনিত্যানন্ব প্রভু মহা প্রভুর সঙ্গে 
মিলিত হ'লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সংকীন্তন 
বিলাস আর্ত করলেন । এই সংকীর্তন-স্থলী হল শ্রীবাসঅঙ্গন | 
গ্রানত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। 
শ্রামালিনী দেবী তাকে পুত্রের ম্যায় সেবা করতে লাগলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রত্ু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব। তিনি অবধূতের লালা 
করতেন । সববদা কুষ প্রেমে বিভোর হষে খাকতেন  বেশ- 
ভূষার দিকে ভার কোন নজরই থাকত না । 


একদিন আ্গৌরস্ুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সন্ধ্যাকালে শ্রাবাস 
পণ্ডিতের গুহে সংকীর্তন নৃত্য প্রভৃতি করছেন । এমন ময় 
শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রটী কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন 
করলো । অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকের শোকে হাহাকার করে উঠলেন। 
শ্রাবাস পণ্ডিত সব বুঝতে পেরে সত্তর অস্তঃপুরে প্রবেশ করলেন । 


শ্শ্রীবাস পণ্ডিত ৫৯ 
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস । 
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বস ॥ 
পরম গম্ভীর ভক্ত মহাতত্তজ্ঞানী 
স্্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিল আপনি ॥ 
তোমরা তো। সব জান কৃষ্ণের মহিমা । 
সন্বর রোদন সবে চিন্তে দেহ ক্ষমী 
অস্তুকালে সকৃৎ শুনিলে ধার নাম । 
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম ॥ 
হেন প্রভূ আপনে সাক্ষাতে করে তা । 
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য |! 
এহেন সময় যাহার হইল পরলোক | 
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক ৷ 
কোন কালে এ শিশুর ভাগা পাই যবে । 
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে ॥ 

_( শ্রীচৈ ভাঃ মধ্য ২৫1৩০) 


শ্রাবাস পণ্ডিত নারীগণকে এইভাবে অনেক তাত্বাপদেশ 
দিবার পর বললেন, তোমর। যদি সংসার ধর্ম সম্বরণ করতে ন।! 
পার তবে এখন ক্রন্দন না করে পরে ক্রন্দন কর । সাক্ষাৎ 
গোকুলপতি শ্রীগৌরনুন্দর আমার গুহে ভক্তুসক্ষে সংকীর্থবন 
করছেন । তোমাদের ক্রন্দনে যদি তার নৃতা স্থখ ভক্ত হুর, 
আমি তংক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব । 


৬০ শ্রী্ীগৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


“কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা । 
তাতে সুখ ছুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা কল্পন! ॥ 
যারা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল । 
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জণ্জাল ॥ 
দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃঞ্ণ সবে। 
রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে ॥। 
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা । 
তার ইচ্ছ৷ নাহি ফলে সে পায় বাতনা ॥। 
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণ নাম । 
পরম আনন্দ পাবে পুর্ণ হবে কাম |” 
_( শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি ) 
এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে শ্রাবাস পণ্ডিত বাইরে এলেন এবং 
মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। ভ্ত্রীলোকেরাও 
স্বত শিশু ফেলে রেখে মহাপ্রভুর কীন্তন শ্রবণ করতে লাগলেন । 
এইরূপে মহাপ্রভ্‌ মধ্যরাত্র পধ্যস্ত সংকীর্তন করলেন । সংকীর্তন 
ভঙ্গ হল। সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন । এমন সময় 
মহাপ্রভু বলতে লাগলেন-__ 
প্রভু বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে। 
কোন ছুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥ 
পণ্ডিত বলেন-_ প্রভু মোর কোন্‌ হুঃখ । 
বার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥” 
_-( শ্রীচৈঃ ভা ২৫।৪৩ ) 


শ্রীশীবাস পণ্ডিত ৬১ 


শ্রীবাঘ! আজ কীর্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন? 
তোমার ঘরে কি কোন অমঙ্গল হয়েছে? শ্রীবাস পণ্ডিত 
বলতে লাগলেন_হে প্রভো! তুমি সর্ব্-মঙ্গলময়। 
যেখানে তুমি বিরাজমান সেখানে কখন কি ছুখ আনতে 
পারে? অনন্তর ভক্তগণ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর কথা নিবেদন 
করলেন। 


“শুনি গোরা রায় করে হায় হায়, 
মরমে পাইন ব্যথ।।” 
হায়! হায়! তোমরা এই বিপদ সংবাদ আমারে দিলে না 
কেন? তখন গ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন-_ 


“বলি শুন নাথ তব রসভঙ্গ, 
সহিতে না পারি আমি ॥ 

একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ, 
তাহে মোর কিবা ছুঃখ। 

যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া, 
তবু ত পাইব সুখ ॥ 

তৰ নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার, 
মরণ হইত হরি। 

তাই কু-সংবাদ, না দিল তোমারে, 


বিপদ আশঙ্কা করি ॥ 
-( গীতিমাল! ) 


৬২ শ্ীপ্রীগৌরপাবদ-চরিভাবলী 
ঞগৌরস্ুন্দর পণ্ডিতের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলতে টি? 


“প্রভূ বলে_হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে । 
এত বলি মহাপ্রভু লাগিল কাদিতে ॥ 
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে । 
হেন সব সঙ্গ মুঞ্ি ছাড়িব কেমনে ॥ 
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর । 
ভাগ-বকা শুনি' সবে চিনতেন অন্তর ॥৮ 
_-( শ্রীচৈ ভাঃ মধ। ২৫ অধ্যায়) 


অতঃপর মহাপ্রভু মৃতশিশু স্থানে এলেন এবং তাকে স্পর্শ 
করে ৰলহত লাগলেন হে বালক ! তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতকে 
ত্যাগ করে যাচ্ছ কেন? মৃত শিশু প্রভু স্পর্শে প্রাণ লাভ 
করল এক প্রভৃকে নমক্সার করে বলতে লাগল-__হে শ্রভো 
তুমি হন্ভীকন্তা বিধাতা । তোমার নিবন্ধের অন্যথা কেহ করতে 
পারে না। বতদিন এখানে থাকবার নিবন্ধ ছিল, ততদিন 
রইলাম | নৈবন্ধ শেব হল তাই চললাম | হে প্রভো ! অনেক বার 
আমার জন্ম ও অনুনক বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার মৃত্য 
কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে স্থখে চলে যাচ্ছি । 


এত বলি নীরব হইলা শিশু কায়। 
এ মত কৌতুক করে শ্্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৮ 
স্বৃত পুত্র মুখে শুনি অপুর্ব কথন । 
আনন্দ সাগরে ভাসে সব্ব ভক্তগণ ॥ 


স্রীপ্রবাস পণ্ডিত ৬৩ 


শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর এইরূপ অদ্ভুত লীলা দর্শন করে 
সপব্রিবারে তার শ্রীচরণতলে পড়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে 
লাগলেন । তখন মহাপ্রভু বললেন__ 
“আমি নিতানন্দ ছুই নন্দন তোমার । 
চিন্তে তুমি বাথা কিছু না ভাবিহ আর ॥৮ 
_(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১৫ অধ্যায়) 
মামি ও নিত্যানন্দ তোমার ছুই পুত্র; অতএব তোমার 
দুঃখের কি আছে? মহাপ্রভুর এই করুণাপূর্ণ বাণী শ্রবণ 
করে ভক্তগণ চতুদ্দিকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন । 
শ্রীবাদ পণ্ডিতের প্রেমে ও সেবায় যেন খ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 
তার কাছে ঝণী। ভক্তের কাছে ভগবান খণী-_এই তার প্রমাণ । 
মহাপ্রভু সন্াস গ্রহণ করলে শ্বাস পণ্ডিত কুমারহটে 
এসে বসবাস করতেন । তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে প্রতি বৎসর 
নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। শ্রীশচীমাতাকে দেখবার 
জন্য তিনি প্রায় নবদ্বীপ মায়াপুরে আসতেন এবং গৃহে কিছু 
দিন বাস করতেন । 
প্রীশ্রচীমাতাও গঙ্গা দর্শন করবার জন্য নীলাচল থেকে 
গৌড় দেশে আগমন করলে মহাপ্রভু কুমারহট্রে শ্রীবাস পণ্ডিতের 
গৃহেও আসতেন । 
“কতদিন থাকি প্রভূ অছৈতের ঘরে । 
আইলা! কুমারহট শ্রীবাস মন্দিরে ॥” 
_(শ্রীচৈঃ ভাঃ অস্তঃ ৫৫) 


৬৪ ীপ্রাগৌর-পার্য-চরিভাবলী 

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিয়েছিলেন “তোমার গৃহে | 
কদাপি দারিদ্র্য হবে না।” শ্রীবাস পণ্ডিত তিন ভাই সহ 
স্থখে শ্রীগৌরমুন্দরের সেবা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত | 
প্রীনারদের অবতার ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর যাবতীয় 
লীলার সঙ্গী । 


এউলীন্ল্লিক্কাস্ন জীল্ষুন্ 


ধিনি ছিলেন ব্রহ্ষা, তিনিই এবার শ্রুহরিদাস ঠাকুর হয়ে 
আবতীর্ণ হলেন । শ্রীহরিদাম ঠাকুরের জন্ম সম্বন্ধে ব্যাসাবতার 
আবন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন__ 
“বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস । 
সে ভাগে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥ 
কদিন থাকিয়। আইলা গঙ্গাতীরে । 
আসিয়! রহিল! ফুলিয়াফ শাস্তিপুরে ॥ 
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচাধ্য-গোসাঞ্চি। 
হুম্কার করেন আনন্দের অস্ত নাই ॥ 
হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত-দেব সঙ্গে | 
ভাসেন গোবিন্র-রস-সমুদ্রতরঙ্গে ॥” 
_-(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।১৮) 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিতাসিদ্ধ ভগবদ্‌-পার্দ। তিনি যশোর 
জেলাষ বুঢন গ্রামে ধবন কুলে আবিভূত হন। ভগবান্‌ বা 
তাঁর পার্ষদগণ ষে কুলেই অবতীর্ণ হন, তার। নিত্য পৃজ্য | ষেমন 
গরুড় পক্ষীকুলে, হনুমান কপিকুলে তেমনি শ্রাহরিদাস যবন 
কুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীহরিদাসের জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণ-নামের 
প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা'ছিল। তিনি কিছু দিপ পরে গঙ্গা তীরবর্তী 


৫ 


৬৬ . শীশ্রীগৌর-পার্বদ চরিতাবলী 


ফুলিয়ায় এসে ভজন করতে লাগলেন। স্টার জঙ্গ পেয়ে, 
শ্রীঅদ্বিত আচাধ্য অতিশয় সুখী হলেন। গোবিন্দ-প্রেমরসে | 
ছুই জন ভাসতে লাগলেন ৷ ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিদাসের |] 
নাম ভজন দেখে বড়ই সুখী হলেন। তীর দর্শনের জন্ত প্রভি 
দিন তারা আসতে লাগলেন । ক্রমে ক্রমে শ্রীহরিদাসের মহিম! 
চতুদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । এসব দেখে তথাকার শাসক 
কাজী হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং শ্রীহরিদাসকে শায়েস্তা 
করবার জন্য মুলুকের পতি যবন রাজের কাছে শ্িয়ে সব কিছু 
জানাল । 


“যবন হৈয়া করে হিন্দুর আচার । 
ভালমতে তারে আনি” করহ বিচার ॥ 
পাপীমতির বচন শুনি” সেহ পাপ মভি। 
ধরি” আনাইল 'ানে অতি শীন্রগতি ॥৮ 
_( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬৩৭ ) 


কাজী বললেন-__হরিদীস ঘবন হয়ে হিন্্র আচার করছে । 
অতএব তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার । পাশীর বচনে পাপ্প- 
মতিত যবনরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীহরিদাসকে ধরে তথায় আনালেন । 
যবনরাজ হরিদাঁসকে বললেন-_তুমি হরিনাম ত্যাগ করে কলম! 
উচ্চারণ কর। শ্রাহরিদাস ঠাকুর বললেন-__“ঈশ্বর এক, নাম মাত্র 
ভেদ। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ। সেই 
প্রভু ধারে যেমন মতি দেন, তিনি তেমনি কর্ম করেন 1” '. 


শ্রীহরিদ্বাস ঠাকুর ৬৭ 


“এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন | 
লওয়াইছেন চিন্তে করি আসি তেন ॥” 
আতঞব সেই পরমেশ্বর আমাকে যেমন করাচ্ছেন, আমি 
তেমনি করছি । কেহ হিন্দু হয়ে যবন হয়, কেহ আবার যবন 
হয়ে ঈশ্বর ভজন করে । হে মহারাজ ! তুমি এখন বিচার 
কর। হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনে কাজী বলতে লাগলেন 
একে উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার । নতুবা সমস্ত যবন জাতি হিন্দু 
হয়ে যাবে। কাজীর কথা শুনে মুলুকপতি শ্রাহরিদাস ঠাকুরকে 
ৰ্লতে লাগলেন__ভাই ! তুমি নিজ ধর্মকথা বল । তা হলে 
তোমার কোন চিন্তা নাই । অন্তথ। তোমাকে শাস্তি প্রদান 
করা হবে । তছৃভরে শ্রীহরিদাস বললেন-__ 


“খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ । 
তবু আমি বদনে ন। ছাড়িব হরিনাম ॥৮ 
_-( শ্ীচে ভাঃ আদি ৬৯৪ ) 


হরিদাস ঠাকুরের এই দৃঢ়বাক্য শুনে কাজী বলতে লাগলেন 
_ একে বাইশ বাজারে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে হবে । বাইশ- 
কাজারে মারলেও যদি না মরে, তবে বুঝব জ্ঞানীরা সত্য কথা 
বলে। দুষ্ট কাজীর পরামর্শে পাপমতি মুলুকপতি হরিদাস 
ঠাকুরকে ৰাইশবাজারে মারতে আদেশ দিলেন । অমনি 
বরনগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বাজারে বাজারে মারতে 
লাগল । 


৬৮ শ্রীশ্গৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


“কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস । 
নামানন্দে দেহ দুখ না হয় প্রকাশ ॥” 
_( শ্রাচৈঃ ভাঃ আদি ১৬১০১) 

শ্রীপ্রহলাদ মহারাজকে বধ করবার জন্ত অস্থুরগণ অনেক 
চেষ্টা করেও যেমন অকৃতকাধ্য হয়েছিল ঠিক সেইরূপ ঘবনগণও- 
হরিদাস ঠাকুরকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে 
পারল না । হরিদাস ঠাকুর নামানন্দে ডুবে আঙ্ছেন: অতঃপর 
ববনগণ বুঝতে পারল শ্াহরিদাস সাধারণ ব্যক্তি শ় । তখন 
অনুনয় করে বলতে লাগল-_হরিদাস ! আমরা বুঝাতে পেরেছি, 
তৃমি যথার্থ সাধু পুরুষ । তোমাকে কেহ কিছু করতে পারবে 
ন।। কিন্তু মূলুকপতি একথা বুঝবে না। সে আমাদের প্রাণ নাশ 
করবে। 

শ্রাহব্রিদাস ঠাকুর ষবনগণের কথা শুনে তখনই ধানস্থ 
হলেন। তখন যবনগণ হরিদাসকে কাধে নিয়ে মুলুকপতির 
কাছে এল । মুলুকপতি মনে করলেন হরিদাস মরে গেছেন । তাই 
তিনি হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। যবনগণ 
হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল । হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে 
পুনঃ ফুলিয়া-ঘাটে এলেন এবং তটে উঠে উচ্চৈস্বরে হরিনাম 
করতে লাগলেন ৷ শ্রীহরিদাসের মহিমা দেখে মুলুকপতি যবনেনর 
মনে ভয় হল। যবনগণের সঙ্গে তিনি তথায় এলেন এবং তার 
অপরাধের জন্ত হরিদাস ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
লাগলেন । 


শ্রীহরিদাস ঠাকুর ৬৯ 


“গীর জ্জীন করি সবে কৈল নমস্কার । 
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥ 
__( শ্রীচৈতন্ঠ ভাগবত ) 


শ্রীহরিদাস ঠাকুর ঝবনগণকে কৃপা করে ফুলিয়া-নগরে 
এলেন , এবার ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না! 
ফুলিয়ায় থে কুটিরে বসে হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করতেন, 
তার ভিটার গত্তে এক বিষধর সপ বাম করত তার বিষের 
জ্বালার ভক্তগণ বেশীক্ষণ তথায় বসত পারতেন না । একদিন 
ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে নাগের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর 
্ভক্তগণের দুখ দেখে নাগকে আহ্বান করে বললেন-__ 
“সত যদি ইহাতে থাকেন মহাশয় । 
তেতো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয় || 
তবে আমি কালি ছাড়ি বাইমু সর্ববথা 1” 
_ 7 গ্রীচৈতন্তভাগবত ) 


নাগরাঁজ হরিদাস ঠাকুরের এই আদেশ শুনে ততক্ষণীৎ গর্ত 
থেকে বের হয়ে ভাকে নমস্কার করে মন্থাত্র চেলে গেলেন। 
তত দর্শনে ভক্তগণ অত্যন্ত বিশ্বয়ান্িত হলেন। হরিদাস ঠাকুরের 
এই সমস্ত মহিমা দেখে ভক্ত ব্রাহ্মণগণের তার প্রতি প্রগাচ ভক্তি 
জনল্মিল। 
'_ ষশোহর জেলায় হরিনদী নামে একটি গ্রামে ব্রীহরিদাস 
ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। গ্রীমটিতে ব্রাহ্মণের বসবাস 


০ ঞ্প্রীগ্দৌরপার্ধ্ চরিভাবলী 


বেশী । একদিন এক পাণগ্ডিত্যাভিমানী পাধণ্তী ব্রাহ্মণ সভামধ্যে 
শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলতে লাগল-_ওহে হরিদাস ! তুমি 
হরিনাম উচ্চস্বরে কর কেন? শাস্ত্রে ত মনে মনে করে, 
বল৷ হয়েছে । শ্রীহরিদাস ঠাক,র তহুত্তরে বলজেন__ ৃ 


“পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে। 
শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তবে ॥ 
জপিলে শ্রাকৃষ্জনাম আপনে সে তরে. 
উচ্চ-সংকীর্তনে পর উপকার করে ॥। 
অতএব উচ্চ করি কানত্তন করিলে । 
শত গুণ কল হয় সর্বব শাস্ত্রে বলে ।।” 
_( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬১৮০ $ 


শ্রহরিদাস ঠাক,রের এইক্প বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে সেই 
পাপমতি ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণণ হয়ে বলতে লাগল-_কলিতে শুন্রগণ 
বেদ পাঠ করবে, এখন ত” তাই দেখছি । হরিদাস দর্শন-কর্তা! 
হল। শ্রাহরিদাস ঠাকুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নীরবে 
সভা ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পরে দেই ছুট ব্রাহ্মণটির 
গলিত ক.ষ্ঠ হল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল। 
“কলি যুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে | 

জশ্মিবেক সুজনের হিংসা! করিবারে ॥1” 

_( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৩০০ ) 


শ্রাহরিদাঁস বৈষ্ব দর্শন ইচ্ছা করে নবদীপে এলেন । তাকে 


্রীহরিদা স ঠাকুর ৭১ 


দেখে বৈষ্বগণ আনন্দে আপ্র,ত হলেন । শ্রীমদ্বৈত আচাধ্য 
হরিদাসকে প্রাণের সম্গান ভালবাসতেন | কোন সময় আচায্য 
পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে সবাগ্রে বৈষ্ণব শ্রীহরিদা সকে ভোজন করান । 

হরিদাস ঠাকুর যশোহতর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল 
গ্রামে অবস্থান করতেন । তিনি দিবারাত্র তিন লক্ষ হরিনা্ 
গ্রহণ করতেন । সেই জায়গার অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র খান। 
রামচন্দ্র খানি বড পাষণ্ড প্রকৃতির লোক ছিল । শ্রীহর্িদাস 
ঠাকুরের প্রতিষ্টার কথা শুনে মাতসর্যে তার চিত্ত জ্বলতে 
নাগল। কি করে হরিদাসের মহিমা হাস করা যায় চিন্তা 
করতে লাগল । ধানের অনেকগুলি বেশ্যা ছিল। খাঁন 
চিন্তা করল কোন বেশ্টাকে হরিদাসের কাছে পাঠায়ে তার 
পতন ঘচাতে হবে, পরমা সুন্দরী এক বেশ্যটাকে নিযুক্ত কর! 
হল। একরাত্রে বেশ্যাটি শ্হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এল 
ও তুলসী এবং হরিদাসকে নমস্কার করে সামনে বলে বলতে 
লর্গল-_ 


*্ঠাকুর, তুমি _পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন । 
তোম1 দেখি কোন্‌ নারী ধরিতে পারে মন ॥ 
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ষ মোর মন । 

তোমা না পাইলে প্রাণ না বায় ধারণ ॥” 


( শ্রীচৈঃ চঃ অভ্ত্যঃ ৩১১১ ) 
ঠাকুর! তোমার সুন্দর যৌবন দেখে কোন্‌ নারী ধেধ্য 


২ ভ্রীন্রীগ্ৌর-পার্য-চরিভাবলা। 


ধারণ করতে পারে? তোমার সঙ্গ কামনা করে আমি এসেছি । 
একবার সঙ্গ দাও : নতুন আমি প্রাণ ধারণ করতে পারৰ শা 
হরিদাস কহে,__“তোম! করিমু অঙ্গীকার | | 
সংখ্যা-নাম-কীন্তন যাবৎ ন! সম1গু আমার ॥ 
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীত্রন ॥ 
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥” 
_-( আচে: চ: অস্ত? ৩.১১৩ ) 


শ্রীহারদাস ঠাকুর সববজ্ঞ ছিলেন সব কিছুই জানতে 
পারলেন । তিনি মহাভাগবত । ইহা থে কুষ্কের "পরীক্ষা ত 
বুঝতে তার বাকী রইল না ত্তিনি বেশ্াকে সুমধুর বাকো 
বললেন-__তোমার বাসনা আমি পর্ণ কুধব . আমার সংখা! 
শাম পূণ হতে দীও । ততক্ষণ তুনি বসে নাম সংকীত্তন শ্রবণ 
কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বশ্ঠাকে পালা জ্ঞানে অনাদর 
করলেন না । কৃষ্ণের প্রেরণায় সে এসেছে, এই জ্ঞানে তিনি 
তাকে সমাদর করলেন, ভক্তগণ কখনঞ কোন জীবকে 
অনাদর করেন না। 
“কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সবজীবে জানি সদা । 
করবি সম্মান সবে আদরে সবদ। ॥” 


( গ্তাবলা ) 


শহরিদাস ঠাকুরের কথ' অনুযায়ী বশ্য! বসে বসে নাম 
কাত্তন শুনলে লাগল । কীত্বনে রাত শেষ হল। ভোর 


হরিদাস ঠাকুর ৭৩ 


হয়েছে দেখে বেশ্যা ঘরে চলে এল । রামচন্দ্র খানকে সব কথা 
বলল । 
পরদিন রাত্রে বেশ্যা শ্রীহরিদাসের কুটিরে এসে তাকে 
নমস্কার করে বসল, '₹খন হরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন-__ 
“কালি ছুঃখ পাইল 'মপরাধ না লইব। মোর । 
অবশ্য করিম আমি তেখমায় অঙ্গীকার ॥ 
ভবৎ ই ভা বসি, শুন নাম-সংকীত্তন ' 
নাম পূর্ণ হেলে, পুরণ হবে তোমার মন ॥৮ 
__ জ্রীচৈঃ চ: অন্ত্যত ৩।১১৯ ) 


কাল তুমি ভুঃখ পেয়েছ . তজ্জন্রা অ'মার কোন অপরাধ নিও 
লা] । আমি তোনার সঙ্গ অবশ্যহ করব, এব পব্যস্ত আমার নাম 
খা পণ না হয়, সে পথস্ত বসে বসে নাম-স্ংকীদ্ধন শুন । বেশ্ঠ। 
লনাম-কীন্তন শুনতে শুনতে হৃদয়ে এক পরম আনন্দ অনুভৰ 
করতে লাগল । রাত্র শেষ হল। কিন্ত, শাকুরের নাম শেব 
হল না। ঠাকুর বললেন_-আমি নাসে কোটি নাম গ্রহণ 
করবার ব্রত নিয়েছি । ব্রত শেষ হয়ে এল ভেবেছিলাম কিন্তু 
লমস্ত রাত্রি জপেও পর্ণ করতে পারলাম না: মনে হয় কাল 
সমাণ্ড হবে। তখন তোনার হচ্ছ। পুরণ হবে। বেস গুহে 
ফিরে এল! পুনঃ সন্ধবাকালে সে হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে 
এসে বসল এবং নামকীত্তন শুনতে লাগল । 


শ্রহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বেশ্যার 


৭8 শ্রীঞ্জাশৌর-পাব্দ চর্রিভাবলী 


মন শুদ্ধ হল | সেও মাঝে মাঝে “হরিবোল” “হরিবোল' বলতে 
লাগল . বেশ্যা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল-_আমি কি 
মহাপাপ করবার জন্য এখানে এসেছি । এই মহাভাগবত 
সাধুর চরণে আমি মহা অপরাধ করতে বসেছি । এই অপরাধ 
ফলে কত কাল ঘে আমাকে ঘোরতর নরকে বাস করতে হৰে 
জানি না| রাত্রি প্রায় তৃতীর প্রহর । বেশ্তা অতি নিবেদ- 
যুক্ত হয়ে সজল নয়নে শ্রাহরিদাস ঠাকুরের চরণে দণ্ডবৎ হযে 
পড়ল এবং বনু অন্ুনয় বিনয় করঠে লাগল | শ্রাহরিদাস ঠাকুর 
বলতে লাগলেন-_তুমি গাত্রোথান কর। শ্রীহরি তোমাকে 
কৃপা করবেন । বেশ্যা গাত্রোথান করে সজল নয়নে রামচন্দ্র 
খানের কথা বলল । | 


“ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 
অজ্ঞ মুর্খ সেই, তারে ছুঃখ নাহি মানি )” 
__( শ্রীচৈতন্য চরিতামুত ) 


আমি রামচন্দ্র খানের কথা সব জানি | আমি সেই দিন 
চলে যেতাম | কেবল তোমার জন্য তিন দিন রইলাম 1 শ্রীহরি- 
দাসের করুণাময় উক্তি শ্রবণে বেশ্যার ছুনয়ন দিয়ে অশ্রধার! 
বইতে লাগল । শ্রীহরিদাস ঠাকুর তারপর বললেন__ঘরের সমস্ত 
দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দাঁন করে এই কুটিরে এসে বাস কর । নিরম্তর 
হরিনাম কর ও তুলসী সেবা কর । তুমি অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
চরণ পাবে 


শ্রাহরিদাস ঠাকুর ৭৫ 


জ্হরিদাস ঠাকুরের কথামত বেশ্ট। নিজগুহেরজনিস পত্র 
সব ব্রাহ্মণকে দান :করল। মাথা মুণ্ডন করে একবস্ত্রে সেই 
কুটি্রে বসে হব্রিনাম এবং তুলসী সেবা করতে লাগল । 
তুলসী সেবন করে, চকবণ, উপবাস: 
ইন্দ্রি-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥” 
_( আটৈঃ 5: অন্ত্যঃ ৩1১৪০ ) 
শীতব্রিদাস চাকুর বেশ্যাকে কৃপা করে অন্তন্র চলে গেলেন । 
বেশ্যার পরম শুদ্ধ চরিত্র দেখে সকলে চমতকৃত হাুলন এবং 
শ্রীহরিদাস ঠাক,রের মহিমা! গান করতে লাগলেন । 


“প্রসিদ্ধ বৈষ্বী হৈল পরম মহাত্ী ৷ 
বড বড় বৈষ্ণব তারে দর্শনেতে যাস্তি ॥৮ 
_ শ্রীচৈঃ চঃ অস্ত্য; ৩।১৪১ ) 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর ষেন পরশমণির ম্যায় মহাপাী-তাপীকে 
সন্ভই উদ্ধার করে পরম বৈষ্ণব করেন । 


শ্রাহব্রিদাস ঠাক ক্র এক সময় সপ্তগ্রাম চাদপুরে এসে হিরণ্য 
ও গোবদ্ধন মজজুমদারদের পুরোহিত শ্রাবলরাম আচাধ্যের নিকট 
রইলেন । “মজবমদারদের পুত্র শ্রীরদঘুনাথ দাস এই সময শ্রীবলরাম 
আচাধ্যে্ গৃহে রোজ অধ্যয়ন করবার জন্য আসতেন এবং 
শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেতেন ও ভার মুখে হরিকথা 
শুনতেন । শাহরিদাস ঠাক,র মাঝে মাঝে মজুমদারদের আমন্ত্রণে 
তাদের সভাগুহে আসতেন এবং হরিকথা বলতেন । কোন 


ণ৬ জ্ীত্/ঃগোৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 

সময় মজুমদারের জমিদারী-সেরেস্তার পত্র ও রাজকর-বাহক 
পের়াদা গোপাল চক্রবত্বী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের রে 
সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে। শ্রাহরিদাঁস ঠাকুর বললেন, ন ই 
মুক্তি হয়। পুর্ণ নামোদয়ে শাকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভ হয়। 
এ কথা শুনে গোপাল চক্রবত্তী ক্রুদ্ধ হয়ে বলল-_কোটি জন্দে 
তপস্যা করেও যোগী যে মুক্তি পায় না, নামাভাসেই সেই মুক্তি 
হয়? এ-সমস্ত ভাবুকের সিদ্ধান্ত । পাপমাত গোপাল শ্রাহারদাস 
ঠাকুরকে উপহাস করতে লাগল। শ্হরিদাস ঠাকুর সভা 
ত্যাগ করে চলে গেলেন। মজুমদার মহাশয় গোপাল চক্রবন্তীকে 
ধিক্কার দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। তাকে তাদের 
গ্ুহে আসতে নিষেধ_করলেন। মহৎ চরণে অপরাধের কলে 
গোপাল চক্রবস্তীর সর্ববাঙ্গে গলিত কুষ্ট হল মহৎ চরণে 
অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল । 


শ্ীহারদাস কখন নবদ্বীপে কখন শান্তিপুরে ভক্তগণের নিক্চ 
ষাতায়াত করতেন । ভক্তগণ হরিদাসকে পেলে পরম আনন্দ 
লাভ করতেন। যেদিন শ্রীগৌরুন্বর ফাল্গুন পুণিমার চন্দ্র 
গ্রহণ সন্ধ্যাকালে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হলেন, সেইদিন তিনি 
শ্রীঅদৈত আচাধ্য প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে অবস্থান করছিলেন। 
অকস্মাৎ ভ্রহরিধ্বনিতে চতুদিক মুখরিত দেখে অন্ুমানে বুঝতে 
পারলেন, জ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন । 


শ্রীহরিদাস ঠাকুর ৭৭ 


“সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়, 
ন্বত্য করে আনন্দিত-মনে | 
হরিদাসে লঞ্া। সঙ্গে, কুঙ্কার-কীত্তন-বঙ্গে, 


কেনে নাচে কেহ নাতি জানে ॥ 


“জগৎ আনন্দময়, দেখি, মনে সবিম্ময়, 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস । 
তোমার এছন রঙ্গ, মোর মন প্রসন্ন, 


দেখি--কিছু কায্যে আছে ভাস ॥” 
-_-( টচৈঃ চঃ আদি ১৩১০১ ) 

ভক্তেন কাছে ভগবান কোন লীলা গোপন করতে পারেন 
না । অদ্বৈত আচাধ্য ও হরিদাস ঠাকুর সব কিছু বুঝতে পারলেন । 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে নবদ্বীপ নগরে ভক্তগৃহে অবস্থান 
পর্র্বক শ্রীগৌরমুন্দরের বাল্যলীলা, পৌগগু-লীলা, কৈশোর- 
লীলাদি দর্শন করতেন । অশ্ু/পর যখন মহাপ্রভু যোবন-লীলায় 
হরি-সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, তখন হরিদাস ঠাক, নিয়তই 
নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানপৃবক প্রেমরস আন্বাদন করতে 
লাগলেন! একদিন মহাপ্রভূ শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীল। 
করে শ্রীহরিদাস ঠাক্ত্রকে আহ্বান করলেন এবং তার পূর্ব 
চরিত সকল বলতে লাগলেন । হরিদাস! যবনগণ যখন তোমাকে 
নগরে নগরে প্রহার করতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আমি 


৭৮ প্রীশ্ীগোর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


তাদের স্রদশন অস্থে ধংস করতাম । কিন্তু তুমি তার্দের 
মঙ্গল কামনা করেছিলে, তাই কিছুই করছে পারিনি । 


'“তৃমি ভাল চিস্তিলে না করে মুঞ্ি বল: 
মোর চক্র তোমা লাগি. হইল বিফল 1” 
__( শ্রীচৈ: ভাঃ মধ্য: ১০৪২) 


ভগবান্‌ এাগৌরস্থন্দর এই সমস্ত কথ! বলে” বললেন-_ 
"'তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ। 
এই তার চিহ্ন আছে নাহি নিছা কড॥" * 
_( চৈতন্ত ভাগবত ) 


আমি মিথ্যা বলছি না। এই দেখখ এখনও তার চিহ্ন 
আছে, এই বলে মহাপ্রভু নিজ পৃষ্ঠে মারণের চিহ্ন দেখালেন। 
হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর এই করুণ লীলা! দেখে তখনই 
প্রেমে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর স্করতি করে বলতে 
লাগলেন । 


“বাপ বিশ্বস্তর প্রভূ জগতের নাথ । 
পাতকীরে কর কৃপা পড়িল তোমাত ॥ 
নিগুণ অধম সব জাতি বহিষ্কৃত । 
মুগ্চি কি বলিব প্রভূ তোমার চরিত | 
_( শ্রাচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০1৫৮) 


স্হাপ্রভুর যাবতীয় নদীয়া-লীলাতে শ্রীহরিদাস প্রায় 


হরিদাজ ঠাকুর ৭৯ 


তার সঙ্গে ছিলেন। তারপর যখন মহাপ্রভু সন্গ্যাস গ্রহণ 
লীলা করে পুরীধামে যান, তখন শ্ত্রীহরিদাস প্রভুর সঙ্গে 
তথায় যান এবং স্থায়ী ভাবে বাস করেন। মহাপ্রভু 
প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করবার 
পর শ্রীহরিদাস সন্গিধানে আসতেন এবং তাকে জগন্নাথের 
শীতল ভোগ প্রসাদ প্রদান করতেন। শ্রাহরিদাস ঠাকুরকে, 
মহাপ্রভু নামাচাধ্য আখ্যা দেন। বৃন্দাবনধাম হতে শ্ত্রীবূপ- 
লনাতন পুরীধামে এলে, তারা শ্রাহরিদাসের সঙ্গে থাকতেন। 
শহরিদাস দূর হতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়। দর্শন 
করে প্রণাম করতেন। মধাদা রক্ষা করে শ্রীমন্দির সম্গিধানে 
যেতেন না| মহামায়াদেবী শ্রীহরিদাসের কাছ থেকে 
হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন । শ্রীহরিদাস ঠাকুর অতি 
বৃদ্ধ হলেও তিন লক্ষ হরিনান নিয়মিত প্রতিদিন করতেন | 

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময় এসেছে 
জানতে পেরে শ্গৌরস্থন্দর সপাষদ তার সন্গিধানে উপস্থিত 
হলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে মহাসংকীর্তবন নৃত্য করতে লাগলেন । 
শ্হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে বন্দনা করে মহাপ্রভৃকে সামনে 
বসালেন। 

“হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বদাইল। ৷ 
নিজ-নেত্র__ছুই ভূঙ্গ__মুখপদ্মে দিলা ॥ 
গা নং পু 


'জ্রীকৃষ্ণচৈতন্তপ্রভূ" বলেন বার বার। 


৮০. ভ্রশ্রীশ্গৌর পার্ধদ-চর্িিতাবলী 


প্রভৃমুখ-নাধুরী পিষে নেত্রে জলধার | 
্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ । 
নামের সহিত প্রাণ করিলা উত্ক্রমণ ॥” 
_ আটৈ: ৮; অস্ত একাদশ ). 
শ্রীহরিদাল মহাপ্রভুর নাম “নতে নিতে অন্তধান হলেন । 
মহাযোগেশ্বর প্রতিম শাহরিদাসের অপ্রকটলালা দোখে ভক্তগণ 
“হরি কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করে প্রেমানন্দে মহানতাগীতত করতে 
লাগলেন । তারপর মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের অপ্রারুত দেহ 
কোলে নিয়ে প্রেমে ভ্রন্দন করতে লাগংলন এব: ভক্তগণের কাছে 
ভার মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন মতঃপর সমুদ্রতটে নিয়ে 
মহাপ্রভু স্বহস্তে তার সমাধি দিলেন । বশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের 
মন্দিরে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে তার নিধাণ-মহোৎসব 
সম্পাদন করলেন । ভগবান স্বর এইরূপে ভক্তের মধাদা 
জগতে স্থাপন করলেন । 
হরিদাস আছিলা পরথিবীর "শিরোমণি" । 
তাহা বিন! বত্ুশন্ত। হইল মেদ্িনী ॥ 
“ভয় জয় হরিদাস” বলি” কর হবিধ্বনি । 
এত বলি, মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ 
সবে গায়,_-“জয় জয় জয় হরিদাস । 
নামের মহিমা যেহ করিলা! প্রকাশ ॥৮ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল! । 
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ 


শ্রীহরিদাজ ঠাকুর ৮৯ 


এই ত কহিলু', হরিদাসের বিজয় । 
ষাহার অবণে কৃষ্ণ দৃঢভক্কি হয় ॥ 
-_( শ্্রীচৈঃ চঃ অন্ত্যলীল! একাদশ পরিচ্ছেদ ) 


শ্লীপীতাঠাকুরাণী 


আ্ীপীতা ঠাকুরাণী শ্রীশচীদেবীর হ্যা নিত্য পুজা! 
জগন্মৃতা। পৌরনুন্দরের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে তিনি সর্বদা 
বিহ্বল থাকতেন এবং শ্রীশচী জগন্নাথ মিশ্রের সহপদেষ্টা 
ছিলেন । 
শ্রীমৎ কৃষ্দাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীগৌরন্ুন্দরের আবির্ভাব 
প্রসঙ্গে সীতা ঠাক,রানীর বড় মধুর বর্ণনা দিয়েছেন । 
অদ্বৈত আচাধ্য ভাধ্যা জগৎ পুরজিতা৷ আধ্য। 
নাম তাঁর সীতা ঠাক,রাণী ৷ 
আচাধ্যের আজ্ঞা পাঞ্া গেল উপহার লঞ্চ। 
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥ 
_-( গ্রীচৈ চ£ আদিঃ ১৩১১১ ) 
পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই শ্রীজগন্নাথ মিএ মহোদয় 
শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচারের নিকট লোক প্রেরণ করলেন । 


ঙ 


২ শ্রীত্রীঃগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলা 


সে লোকমুখে অপুর্ব পুত্র জন্ম-বান্তা পেয়ে শ্রাীঅৈত আচার্য 
আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন । শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আগ 
গলাল্ান এবং বন্ধু ন্বতা গীত করবার পর সহধশ্মিন্টী সীভা' ও 
ঠাকুরাণীকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রেরণ করঙ্গেন। 
শ্রীসীত৷ ঠাকুবানী ষোগমায়া ভগবত্রী পৌর্ণমাসীর অবতার । 
দ্বাপরমুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় নন্দস্কুহে উপস্থিত ঞেকে 
ইনি নন্দ যশোদাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন । 
পতিদেবের নিদ্ধেশ অন্ুবাযী শ্রাসীতা ঠাকংরাশী, দৌলার 
চড়ে ভূত্যগণসহ নায়াপুরে মিশ্রগ্ুহে শুভাগমন করলেন। 
বহু সম্মীনের সহিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাকে অভ্যর্থনা করলেন । 
ভক্ষা ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল বনু ভার 
শচীগূহে হৈল উপনীত | 
দেখিয়া বালক ঠা সাক্ষাৎ :গাক,ল কান 
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত || 
শ্রীসীতা ঠাক,রাণী জগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে নবজাত শিশ্চ 
দশন করতে লাগলেন । দেখলেন সাক্ষাৎ গোক,লের সেই 
কুষ্ণ, বর্ণটি কেবল ভিন্ন । ভার বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির ন্যাষ | 
এ'র বর্ণ তপ্র কাঞ্চনের ন্যায় । | 
সর্ব অঙ্গ স্নিশ্মাণ, স্বর্ণ প্রতিমা ভান 
সর্ব অঙ্গ স্বলক্ষণময় । 
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি পাইল বনু প্রীতি 
বাৎসল্যতে ভ্রবিল হৃদয় ॥ 


শ্রীসীত। ঠাকুরাণী ৮৩ 


শ্সাত। ঠাক.রাখীর হৃদয় শিশুটিকে দর্শন করে বাৎসল্য 
+প্রমে গলে গেল । বাম হাতে বালকের শিরে ধান্য ছব্ব। 
দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন ছুই ভাই চিরজীবী হও । 

দর্বব] ধান্ঠ দিল শীষে  কৈল বহু আশীবে 
চিরজীবী হও ছুই ভাই । 
ভাকিণ শাখিণ।ী হেতে, শঙ্কা উপজিল চিতে 
ভরে নাম থুইল নিমাই ॥ 
_-( শ্রচৈ চঃ আঃ ১১।১১৭ ) 

একপ বাৎসল্য রসাবেশে ধান্যা ছূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ 
করবার পর শ্রাসীতা ঠাকুরাণী নাম করণ করবেন ভাবলেন । 
কিন্তু বেগ বাৎসলা রস সাগরে একেবারে ডুবে ভাকিদী 
শশাখিণী প্রন্ভৃত্ির ভয়ে নামটি রাখলেন "শ্ানিমাই' | স্তন্ধ 
বাৎসলা প্রীতির কাছে অমিত এম্বধ্য বাধ্য প্রভৃতি হার 
মানে । এ শ্্রীতিতে ভগবান্‌ বড তুষ্ট হন। 

করেক দিন মায়াপুরে থেকে, শ্রসীতা ঠাকুরাণী শচা দেবীকে 
পদ পালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পরে শাস্তিপুরে 
মিজগুহে ফিরে এলেন। পুত্র জদ্মোৎসবে শ্াজগন্নাথ মিশ্র 
ও শচাদেবা পরম পুজ্য। শ্রাসাতা ঠাক.রাণীকে মুল্যবান নব বস্ত্রাদি 
দিয়ে বু সৎকার করেছিলেন । 

ভ্অদ্বৈত আচাধ্য প্রভুর মায়াপুরেও একটী বাসভবন 
ছিল। তথার়ও তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন এবং শ্াবাস়াদি 
ুক্তগণসহ কৃঞ্ষকথা আলাপে সুখে কাল কাটান্কেন। 


৮৪ শ্রীশ্রীশোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 
শ্রীগৌরহুন্দরেত্র আবির্ভাবের পর ভক্তগণের ও জগন্াথ মিশ্রের 
বিশেষ অনুরোধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সীতা ঠাক,রাণীর সঙ্গে বেশীর 
ভাগ সময় মায়াপুরে বাম করতে লাগলেন । | 

শ্রীশচী দেবীর অতিশর পৃজ্যপাত্রী ছিলেন শ্রীসীতা ঠাকুরাণী । 
শচী ও সীতা ঠাকুরাণী ষেন একপ্রাণ ছিলেন। সীতা ঠাকুরাণী 
রোজ তাদের গৃহে আসতেন এবং শিশু গৌরমুন্দরকে 
লালন পালন বিষয়ে উপদেশ দান করতেন। মিশ্র গৃহে 
দিব্য শিশু ভক্তগণের নয়ন মনের আনন্দ বদ্ধন করতে 
করতে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন । ৮ 

কয়েক বছর পরে জগন্নাথ মিশ্রের বড় পুত্র--'শীবিশ্বরূপ' 
হঠাৎ জন্যাপী হয়ে গুহত্যাগ করলেন। শচী ও জগন্নাথ 
মিশ্র শোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন এবং শিশু গৌরসুন্দরও 
ভ্রাতৃবিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন। সে সময অদ্বৈত 
আচার্য ও সীতা ঠাক,রাণী তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রবোধ 
দান করতেন এবং শিশুকে রক্ষা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের 
পত্বী মালিনী দেবীও সব সময় বালককে ন্নেহে লালন 
পালন করতেন। তিনি ও শচীদেবী একাত্ম বিশিষ্ট 
ছিলেন । 

শ্রীগৌরস্্ন্দূর শৈশব লীলার পর ক্রমে কৈশোর লীলা 
এবং যৌবন লীলা! করলেন। পরে গয়া ধামে গমন 
করলেন এবং স্বরূপ প্রকট করলেন। সেখান থেকে 
ফিরে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্তন আরম্ভ করবার 


ভ্ীসীভা ঠাকুরাণী ৫ 


সময় অদ্বৈত আচার্য সাঁতা ঠাকুবরাণীকে নিয়ে শাস্তিপুর থেকে 
মায়াপুরে আগমন করলেন এবং সব্ব্ব প্রথমে গৌরসুন্দরের 
পাদপদ্ম-যুগল পূজা করলেন । 
অতঃপর গৌরনুন্দর নবদ্বীপের কার্তন-বিলাস লীলা সমাপ্ত 
করে জীবোদ্ধার ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বৃন্দাবন অভিমুখে 
যাত্রা করলেন) তা৷ শুনে সীতা ঠাকুরাণী চারদিন শচীদেবীর 
ন্যায় নিদারুণ বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় ভূতলে পড়ে 
রইলেন । ভক্তবৎসল গৌরসুন্দর এদের শ্রীতিবন্ধনে বন্দী 
হযে আর বুন্দাবনে যেতে পারলেন ন1। শাস্তিপুরে ফিরে 
এলেন। সীতা ঠীক,ু বাণীর ও অছৈত আচার্ষের প্রাণও সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে এল। চারদিন উপবাসের পর গৌরম্থুন্দর সীতা- 
গাক,রাণীর হাভে রান্না-কর৷ দ্রব্য ভোজন করলেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পুরবেবও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে 

মাঝে মাঝে শান্তিগুরে অদৈতগৃহে আগমন করে অষ্টপ্রহর 
শ্ীকৃষ্ণনাম-লীলা৷ সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন । তার 
এক সুন্দর বর্ণন দিয়েছেন পদকন্তা! শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাক,র। 

একদিন পু হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি 

ূ বসিলেন শচীর কমার । 

নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অছৈত বসিয়। রে, 

মহোৎসবের করিল! বিচার ॥ 

শুনিয়া, আনন্দে আসি,  নীতাঠাক,ব্লাণী হাসি, . 

. কহিলেন মধুর বচন। 


৮৬ 


ভী্রীশৌবু-পার্ধদ-চরিভাবলী 


তখ শুনি আনন্দ মনে, মছোতসবের বিধানে, 
কহে কিছু শচীর-নন্দন ॥ 

শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিষা এপা, 
আমন্ত্রণ করিয়া ষতনে । 

ফেব! গায় ষেব। বায়, আমন্ত্রণ করি ভাষ, 
পুথক্‌ পৃথক জনে জনে ॥ 

এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা! দিল বাকা, 
বৈষ্ব করহ আমন্ত্রণে । 

খোল করাল লৈষা, অগুরু চন্দন দিয়া, 
পূণ ঘট করহ স্থাপনে । 

আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুলমালা 
কান্তনমণ্ডলী ক,তৃহলে । 

মাল্য চন্দন গুঁয়া, ঘ্বত মধু দধি দিয়া, 
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥ 

শুনি মহাপ্রভুর কথা, '্্লীতে বিধি কৈল থা, 
নানা উপহার গন্ধ বাসে । 

সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, 
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে ॥ 

_-( শ্রীপদকল্পতরু ) 


নদীয়ার প্রাণধন সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন পুরীধামে অবস্থান 


করতে লাগলেন, অদ্বৈত আচাধ্য সীতাঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ্র 
বছর বছর তথায় ঘেতেন । যাবার সময় সীতাঠাকুরাণী পৌরমুন্দরের 


প্রীসীভা ঠাকুরাণী ৮৭ 


প্রি খাছ্াদ্রব্য সকল তৈরী করে নিতেন এবং গৌরস্ুন্দরাকে গুহে 
জিসন্্রণ করে ভোজন করাতেন । 

মধ্যে মধ্যে আচাধ্যাি করেন নিমন্ত্রণ ! 

ঘরে ভাত রান্দধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ 


_( আচৈঃ চু অস্ত; ১০।১৩৪ ) 
ভাদের প্রেমে বাধা মহাপ্রভূ মন্ত্রমুগ্ধের ম্যায় এসে ভোজন 
করতেন। সীতাঠাকুরাণী চিরকাল বাৎসল্য রসে তাকে পুত্রের 
ক্পায় স্বেহে করতেন । শ্রগৌরস্ুন্দরও শচীমাতা থেকে অভিন্ 
ননে করে সীতাঠাক,রাণীকে ভক্তি করতেন । শ্রীসীতাঠাক,ব্লাণীর 
গ্রে অদুযতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল মিশ্র নামে তিন পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । তীরাও গৌরস্থন্দরের অনুগত ছিলেন । 
শ্রীসীতাঠাক,রাণীর পিতা শ্রীন্বসিংহ ভাছুড়ী । সীতাঠাক,ব্রাণীর 
“নামে একটী ভগিনী ছিলেন । 
নুসিংহ ভাছুড়ী অতি উল্লাস অন্তরে ৷ 
ছুই কন্তা সম্প্রদান কৈল! অদ্বৈতেরে | 
স্ঁ ড ঙু 
আচাধ্যের ভাষ্যা ছুই জগত পৃজিতা । 
সর্বত্র বিদিত নাম “শ্রী” আর সীতা ॥ 
_( শ্রীভঃ রঃ ১১।১৭৮৫ ) 
তথাহি গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়__ 
যোপমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্ত সাম্প্রতং । 
মীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রা”নায়ী তত্প্রকাশতঃ ॥ 


১৩ ভ্রীশ্রীশৌর-পার্ধদ-ছরিভাবলী 


ভগব্তী যোগমায়া শ্রীঅদৈত প্রভুর পত্বী সীতাদেবী 'এক' 
তৎ্প্রকাশ 'গ্র//রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন । টি 


] 
জয় শ্রাসীতাঠাক,রানী কি জয়! | 
জয় শান্তিপুর নাথ অদ্বৈত আচাধা কি জয়? 


শ্াশ্রীনতানাথের করুণ: 


জয় জয় অছৈত আচাধ্য দয়াময় | 

ধার হুভঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥ 
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর । 
ধা'র প্রেমরসে আইলা গৌরসুন্দর ॥ 
বাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায় । 
প্রেমাবেশে সে-জন চৈতন্য গুণ গায় ॥ 
তাহার চরণে যেবা লইল। শরণ | 
সে-জন পাইল। গৌর-প্রেম মহাধন ॥ 
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলু | 
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাঁড়িল। 


শ্রীশ্রঈশ্বর পুরী 


. আ্ীমদ শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-__ 
জয় শ্রামাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর । 
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো। প্রথম অঙ্কুর ॥ 
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অস্কুর পুষ্ট হৈল। 
আপনে চৈতন্টমালী স্বম্ধ উপজিল ॥ 
_চৈ? চ£ আদি; ৯ম পরি; ১০-১১ শ্লোঃ 
শ্রীচৈতন্থ চরিতামৃতের আদি লীলার নবন পরিচ্ছেদের একাদশ 
শ্লোকের মন্ুভাযবে শ্রীল প্রভৃপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাক 
লিখেছেন-__শ্রীঈশ্বরপুবা ক,মারহটে (ই, বি. গ্মার লাইনে 
হালিসহর ষ্টেশন ) বিপ্রক,লে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয়তম 
শিষ্য ।” জ্যৈষ্ঠ পুণিমায় শ্রঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব । 
শ্রীমদ ঈশ্বর পুরীপাদ স্বয়ং কিরূপে শ্রীগুরু পাদপন্মের সেবা 
করতেন তদিবয়ে শ্রীকৃষ্পাস কবিরাজ গোস্বামী এরূপ. লিখেছেন, 
ঈশ্বরপুরী করে শ্রাপাদ সেবন। 
স্বহস্তে করেন মলমৃত্রাদি মার্জান ॥ 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ | 
কুষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ 
তুষ্ট হঞ্া পুরী তারে কৈল! আলিঙ্গন । 
বর দিলা _“কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন? ॥| 


রঃ শীপ্ীীগৌরপার্ধদ চরি ভাবী 
সেই হৈতে উস্থরপুরী__-প্রেমের সাগর! 
_€ চৈ 82 অন্ত পম ২৬-২৯ ) 


পুবেব এক সময় আ্ঈশ্ববপুরী তীথ ভ্রমণ করতে করতে 
নবছীপ পুরে আগমন করেন এবং শ্রোগোপীনাথ আ'চাধ্যের গৃহে 
অবস্থান কারন | 

তখন আনীগৌরমুন্দর অধায়ন সুখে অবস্থান পুববক জননী 
আ্শচীদেবীর আনন্দ বদ্ধন করছেন; আঈম্বর পুরী ছদ্মবেশে 
নদীয়া পুরে এলেন । 


কষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়, 
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় মতি দয়াময় '। 
ভান বেশে তানে কেহ চিনিতে ন। পারে। 
ৈনে গিয়া উচিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে | 
__( চৈঃ ভা আদি ১১শ অধ্যায় ) 


যেখানে শ্রাঅদৈত আচাধা জ্রীকৃ্ণ সেবা করছেন সেখানে 
সাবধানে গিয়ে বসলেন | বৈষ্বের তেজ বৈষ্তবের কাছে লুকান, 
সম্ভব নয়: শ্রাঅদৈত আচাধ্য বারবার তার দিকে দৃষ্টিপাত কব্রতে 
লাগলেন ;: শেষে জিজ্ঞাসা করলেন-__বাপ' তুমিকে? 
“বৈষ্ঞব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মনে 1” 
্রাঈশ্বরপুরী অতিশষ দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করালেন _ 
৮ রঃ আমি শুত্রাধম । 
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥ 


শ্ীঞউশ্বর পুরী ৯১ 


বিপ্র শিরোমণি সন্গযাসী প্রবর শ্রুঈশ্বরপুরী কত দৈন্য ভরে 
উত্তর প্রদান করলেন । দৈন্ঠই সাধুর ভূষণ. 

শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন ইনি বৈষ্ণব 
ল্গ্যাসী। তখন আমুকুন্দ অতি সুস্বরে একটি গ্ীকৃষ্-লীলা 
কীর্তন ধরলেন ; শ্ামুকুন্দের মধুর কগচব্বনির কাছে কে স্থির 
খাকতে পারেন ? 


বেইমাত্র শানলেন মুকুন্দের গীতে । 
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে ॥ 
অনশ্বরপুর্রী প্রেমে ঢলে পড়লেন ভূমির উপর । নমনের 
জলে ধরাতল সিক্ত হ'তে লাগল, বৈষ্ঞবগণ দেখে অবাক 
হলেশ। পরে বলতে লাগলেশ-_ এমন কৃফ্ভত্, ত কখনও 
দেখিনি । আজঅদ্ৈত আচাধ্য অমনি তাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন 
করলেন। তারপর সকলে (চিনতে পারলেন হইনি শ্রীমাধবেন্দ্ের 
প্রিয় শিষ্ঠ শ্রাঈশ্বরপুরা । সকলে আনন্দে 'হব্রি' "হরি" ধ্বনি 
করতে লাগলেন 
আ্ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ নগরে অবস্থান করছেন একাদন 
দৈবক্রমে পথে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়. মহাপ্রভু 
পাঠশাল। থেকে গুহে ফিরছেন । | 


চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর । 
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর ॥ 


শ্ঈশ্বরপুরী একদৃষ্টে ভ্রগৌরসুন্দরের দিকে তাকিবে পরে 


৯২ আশ্রীশৌর-পাবর্দ চরিতাবলী 


জিজ্ঞাসা করলেন বিপ্রবর ! তোমার নাম কি? ঘর কোথায়।? 
ও কি পুথি পড়াও ? 
মহাপ্রভু দেম্ত ভরে শ্রঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করলেন। শিস্যগণ 
বলতে লাগলেন__এ র নাম শ্রীনিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বরপুরী বললেন 
__তুমি সেই নিমাই পণ্ডিত ! পুরী ৰড হরবিত হলেন । মহাপ্রভু 
বিনীত ভাবে শির নীচু করে বললেন-_শ্রাপাদ, কৃপা করে অগ্ 
আমার ঘরে চলুন | মধ্যাহ্ন তথায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন । কও 
বিনয় ভাবে মধুর বাকো আমন্্ণ। মন মুদ্ধের ম্যার শ্রাঈশ্বরপুরা 
তার গৃহে এলেন । মহাপ্রভু প্রণয় ভরে স্বহস্তে পুরার চরণ ধৌত 
করে দিলেন । শ্রীশচীমাতা তাড়াতাড় বিবিধ নৈবেছ্) প্রস্তুত 
করে ভগবানকে নিবেদন করলেন । ঠারপর সে প্রসাদ শাঈশ্বর- 
পুরীপাদকে ভোজন করতে দিলেন। প্রনাঙ্দ অবশেন মহা প্রভূ 
গ্রহণ করলেন । | 

বিষুণ গৃহে ৰসে উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন ৷ উভয়ের 
মন প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল । 

শ্রীঈশ্বরপুরী কয়েক মাস এইরূপে শ্রাগোগীনাথ আচাধ্যের 
ঘরে রইলেন । মহাপ্রভু নিত্য একবার তার' শ্রীচরণ দর্শন 
করতে আসতেন । মাঝে মাঝে তাকে স্বীয়গ্রহে আমন্ত্রণ করে 
নিতেন । 

তখন শ্রাগদাধর অতি শিশু ।. শ্রাঈশ্বরপুরা তাকে খুব স্েহ 
করতেন । পুরীপাদ.তাকে নিজকৃত 'শ্কৃষ্চলীলাম্বত গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করাতেশ । 


শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরী ৯৩ 


মহাপ্রভু রোজ সন্ধ্যাকালে শ্রাঈশ্বরপুরীকে প্রণাম করতে 
আসেন। একদিন শ্রাঈশ্বরপুরী মহাপ্রভূকে বলতে লাগলেন. 
ক ক কতুমি পরম পণ্ডিত । 
আমি পুথি করিয়াছি কষ্চের চরিত ॥ 
সকল বলিবা :_- কোথা থাকে কোন দোষ 
ইহাতে আমার বড় পরম সন্ভোষ ॥ 
শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের এ কথা শুনে মহা' প্রভু হাস্ত করতে করতে 
বলতে লাগলেন-_ 
-- ভক্তবাকা কৃষ্ণের বর্ণন ৷ 
ইহাতে ঘে দোষ দেখে সেই পাপী জন ॥ 
ভক্তের কবিত্ব ঘেতে মতে কেনে নয় । 
সর্বথ কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥ 
ভক্ত যে ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করুন না কেন, তাতেই 
শ্রাহরি প্রীত হন । ভক্তের বাক্যে যে দোষ দেখে গ্রাহরি তার 
প্রতি অসন্তুষ্ট হন । ভগবান কেবল ভাব গ্রহণ করেন । 
মহাপ্রভুর এ কথা শ্রবণে শরঈশ্বরপুরীর ইন্দ্রিয় অমুহে যেন 
অমৃত সিঞ্চিত হল । 
শ্রীঈশ্বরপুরী বুঝতে পারলেন শ্ানিমাই পণ্ডিত অসাধারণ 
মহাপুরুষ । 
ঈশ্বর পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করে 
তীর্থ পধটনে বের হলেন । 
এদিকে শ্রীগৌরম্ুন্দর বিচ্ভার বিলাস সমাপ্ত করে আত্ম- 


৯৪ শ্ী্ীগৌর-পার্বদ চরিভাঘলী 


প্রকাশ যুগধম্ন নাম প্রেম বিতরণ করবার ইচ্ছা করলেন! । 
প্রথমে পিভ পিগড দানের হলনা করে গয়া ধামে এলেন । সে সময় 
শ্রীঈশ্বর পুরী গয়৷ ধামে ছিলেন ৷ মহাপ্রভু সর্বত্র পিগড দানা্গ 
শেষ করে বখন শ্রবিষ্ণ পাদপদ্ে পিগু দানের জন্য এলেন, 
তখন অআপাদপদ্মপ দর্শন করে এবং তার মাহাস্বা শ্রবণ করে 
প্রেমাবেশে ধরাতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন । দৈবষোগে হঠাৎ 
শ্রাঈশ্বর পুরী সেখানে এলেন । শ্রাগৌরন্ুন্দরকে দেখে তিনি 
অবাক হলেন এবং চন্দ্র শেখর আচাধোর মিকচ সমস্ত কথ। 
অবগত হ'লেন। | 
কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হ'লে সামনে ঈশ্বরপুরী- 
*পাদ.ক দেখলেন অমনি উঠে তাকে দণ্ডবৎ করলেন। 
শ্াঈশ্বরপুরী শ্গৌরসুন্দরকে দৃট আলিঙ্গন করলেন। 
ছ্বজনার প্রেম দত দ্বজনে ভাসতে লাগলেন । 
অহাপ্রভ বলতে লাগলেন- 
প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার । 
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার ॥ 
ভার্থে পিগু দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ | 
সেহ__য'রে পিগু দেয় তরে সেহজন || 
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ | 
সেইক্ষণে স্বববন্ধ পায় বিমোচন || 
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান । 
তীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান || 


শ্রীশ্রীঈশ্বর পুরী ৯€ 


মহাপ্রভু দেন্তভরে বলতে লাগলেন_ আমার সমস্ত ভার্থ, 
ভ্রমণ আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হয়েছে । আপনি তীথ সমূহের 
পরম তীর্থ ্বরপ। আপনার চরণরজঃ তীর্থসমূহ প্রার্থন৷ করে। 
£হ পুরীপাদ, আমি তাই আপনার শ্চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি 
আপনি আমাকে সংসার সিন্ধু থেকে পার করুন ৬ শ্রীকৃফ-পাক্ষ- 
“পত্ধর অমুত রস পান করান । 


সংসার সমুদ্র হোতে উদ্ধারহ মোরে । 
এই আমি দেহ সমপিলাম ০ভোমারে || 
কৃষ্ণ পাদপদ্ধের অশুত বস পান । 
আমারে করাও ঙমি__এই চাহি দান ॥। 


মহাপ্রভুর এই উত্তি শ্রধণ করে শ্রাঈশ্বরপুরীপাছ বলতে 
বাগালেন-__ 
্ শুনহ পণ্ডিত | 
ভুমি যে ঈশ্বর অংশ জাননু নিশ্চিত | 
আমি ছোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছি 
তৃঙ্ি ঈশ্বরের অংশে অবতীর্ণ । আমি আজ শুভ স্বপ্ন দেখেছিলাম 
_-ভ্তার কল হাতে হাতে পেলাম । পণ্ডিত! সত্য করে বলছি 
তোনাকে দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি । আমি 
যখন তোমাকে নবদ্বীপপুরে দেখেছি তখন থেকে আমার চিদ্ত 
কেবল তোমার চিন্তা ছাড়া যেন অন্য চিন্ত! করতে চায় না৷ আমি 
সত্ত্য করে বলছি, .তামার দর্শনে আমি কৃষ্ণ দর্শন সুখ পাচ্ছি ! 


৩ শক গোৌর-পার্বদ-চরিভাবলী 


মহাপ্রভু এসব কথা শুনে নম্র শিরে বন্দন৷ করলেন এবং 
হাস্তা করতে করতে বললেন__ আমার পরম সৌভাগ্য ৷ 

অন্ত একদিন মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শ্রীপুরীপার্দের নিকট 
বললেন আমাকে কৃপা করে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করুন । মন্ত্র দীক্ষার 
অভাবে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে । 

পুরীপাদ মহাপ্রভুর কথ শ্রবণ করে অতিশষ আনন্দিত হয়ে 
বলতে লাগলেন-- 

পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়৷ কোন কথ] । 
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সব্বথা || 
_-( চৈঃ ভাঁঃ আদিঃ ১৭ অঃ ১০ শ্লোক ) 

শ্রঈশ্বরপুরী ক্্রীগৌরস্ুন্দরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন । 

একদিন শ্রাঈশ্বরপুরী দিপ্রহরে মহাপ্রভুর বাসস্থলে এলেন । 
মহাপ্রভু তাকে দর্শন করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন । দগুবৎ 
প্রভৃতি করে মধ্যাহ্ন করবার জন্ত প্রার্থনা জানালেন । পুরী বললেন 
--তোমার হস্তের অন্ন ভোজন করা পরম সৌভাগ্যের কথা । 

মহাপ্রতু স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রাঈশ্বরপুরীপাদকে বন্ছ যত্ধ করে 
ভোজন করালেন। ভোজনানম্তর পুরীপাদের শ্রীঅঙ্গে চন্দন 
লেপন করলেন এবং পুষ্প মাল্যাদি প্রদান করলেন। 

স্বয়ং ভগবান শ্রাগৌরস্ন্দর জগতে শ্রাগুরু-পাদপন্মের সেব! 
প্রর্িচর্ধ্যা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করলেন। মহতের পরিচর্ধ্যা ছাড় 
কখনও কৃষপ্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। শ্রাগুরু-পাদ-পদ্ম সেবাই 


ভক্তির দ্বার। 


শপ্রীউশ্বর পুরী ৯৭ 


পৌরন্ুন্দর পর়। থেকে ফেরবার পথে ক.মারহট্ে শ্রীঈশ্বর- 
পুরীর জন্বস্থানে এসে প্রেম ভরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। 
মহাপ্রভুর নয়নজলে ভূমি সিক্ত হল। পরিশেষে গুরু-পাদপদ্ধের 
জন্মস্থানের ধুলা! উড়নীতে বেঁধে নিয়ে নবদ্বীপ অভিমুখে চললেন । 
বললেন এ ধুলা আমার প্রাণ স্বরূপ । 
অতঃপর শ্রীগৌরন্ুন্দর সন্যাস গ্রহণ করলেন ও জননীর 
আদেশে শ্রীপুরী ধামে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সমস 
স্নঈশ্বরপুরীও অন্তর্ধান লীল। করলেন । অগপ্রকট কালে শ্রীঈশ্বর 
পুরী নিজ সেবক শ্রীগোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর 
নিকট বাওষ়ার জন্য আদেশ দিলেন । 
মাধবেন্দ্র পুরীবউর শিষ্যবর শ্রাঈশ্বর 
নিত্যানন্দ শ্রাঅদ্ৈত বিভূ। 
ঈশ্বরপুরীকে ধন্তঠ করিলেন শ্রীচৈতন্চ 
জগদ্গুরু শ্রীগৌর মহাপ্রভু ॥ 


শ্রাশ্রীপুগ্তরীক বিষ্তানিধি 


হ্রীগৌরন্ুন্দর পুণ্তরীককে কপ ডকছেন। বি্বানিধি 
মহাশয় প্রেমনিধি বা আঁচাযানিধি নাদেএ পরিচিত ছিলেন । 
প্রীমদ কবিকর্ণপুর তাকে বৃষ রাজা বলতেন । “বৃবভান্ু- 
তয়াখাতঃ পুরা যে ব্রজনগুলে । 'অধুন" পুগ্তরীকাক্ষো বিছ্ভানিধি 
মহাশয়: ॥ (গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ০৬ লংখা।) পরবেব পজমণ্ডলে 
ফিনি বুবভান্ত রাজ। ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপুগুরীব বিদ্যানিধি 
মহাশয় । তিনি শ্ানাধবেন্্র পুরাপাদ্র শিবু ভিলেন । শ্রীগদাধর' 
পণ্ডিত তাকে গুরু পদে বরণ করছিলেন। তার পিতার নাম 
বানেশ্বর (মতান্তরে শুক্রান্থর) ব্রহ্মচার' ও মাতার নান-গঙ্গাদেবী | 
তা পত্রীর নাম রত্ধাৰা | তার পশিত' বারেন্্ শ্রেণান ব্রাহ্মণ 


ছিলেন । চট্টগ্রাম সহরের ছরক্রে”শ উদ্ভবে হাট হাজ!রি থানার 
একক্রোশ পুবেব মেখলা গ্রামে তার শীপাট ছিল! নিগ্ভানিধি 


৮ 


£হাশায়র ভজন নন্দ্রিটি বলা এেতন্ত জীর্ণ অবস্থা প্রান্ত 
হায়েছে | 


শ্লীমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপুশুরান বিদ্বানিধির বিঃশষ 
বিবরণ দিয়েছেন__ 


চাটিগ্রামে জন্ম বিগ্র পরঙ্গ পণ্ডিত । 
পরম-ন্বধর্ন সর্ব-লোক-নপোক্ষত ॥ 


শীত্রীপুণ্ডরীক বিস্তানিথি ৯৯ 


কৃষ্ণতক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নির্তর | 

অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥ 

গঙ্গান্সান না৷ করেন স্পর্শভয়ে । 

গঙ্গ৷ দরশন করে নিশার সময়ে ॥ 

গঙ্গায় বেসব লেক করে অনাচার | 

কল্লোল, দস্তধাবন, কেশ-সংস্কার || 

এ সকল দেখিয়। পায়েন মনে ব্যথা । 

এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সবথা ॥ 

বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান । 

দ্েবাচ্চন-পূবে করে গঙ্গাজল পান ॥। 

_-( শ্রাচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭২৩২৮) 
ভগবান্‌ শ্রীগৌরস্ন্দর নবদ্ধাপে মহাভাব প্রকাশ: ক'রে 
বিদ্ভানিধি নাম নিযে ক্রন্দন করেছিলেন-- 

নৃতা করি, উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়। 

'পুগুরীক বাপ' বলি কান্দে উভরায় || 

পুগুরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে । 

কবে তোমা দেখিব,আরে রে বাপরে || 

হেন চেতন্টের প্রিরপাত্র বিছ্ঠানিধি | 

হেন সব ভক্ত প্রকাশিল। গৌরনিধি || 

_( শ্রাচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭১২-১৪ ) 
শ্রীবি্ানিধি মহাশয় বিষয়ীর মত অরস্থান করতেন । 
শ্রীনবদ্বীপ নগরেও তার এক বসত বাঁটী ছিল। শ্ত্রীমুকুন্দ বেজ 


১০০ প্ীপ্রীগৌর-পাধদ-চর্িভাবলী 


ওঝ। তার দেশের লোক ছিলেন । তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে 
শ্রীমুকুন্দ তাকে কাঁত্তন শুনাতেন। একবার শ্রীমুকুন্দ গদাধর 
পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে পুগুরীক বিদ্যানিধির বাটীতে এসেছিলেন । 
গদাধর পণ্ডিত বিগ্ভানিধিকে প্রনাম করলেন। বিগ্যানিধি 
মহাশয় তাকে বসতে বললেন। বিগ্ভানিধি মহাশয় মুকন্দের নিকট 
শদাধর পণ্ডিতের পরিচয় পেলেন । ঝ্াগদাধর পণ্ডিত দেখতে 
পেলেন বিগ্ভানিধি মহাশয় বাহাত; রাজপুত্রের ন্যায় । তার 
মূল্যবান খাট । ভাতে দিব্য শব্য। ও পট্ট নেতের বালিশ, উপরে 
দ্বাচন্দ্রাতপ ( পাশে জলের ঝারি ও তান্বুলসঙ্জিত পিতলের , 
বাটা । আলবাটীর সম্মুখ বিশাল আয়না । ছুই পাশে ছুইজন 
সূতা ময়ুরের পাখা নিয়ে ব্জন করডে । ললাটে চন্দনের উদ্ধপুণ্ড, 
তার মধ্যে ফাগুবিন্ধু শোভা পাচ্ছে । এসব দেখে:গদাধর পণ্ডিতের 
সংশয় হল। তিনি মনে মনে বললেন-- 
“ভাল ত বেষ্ব, সব বিষয়ীর বেষ। 
দিবাভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ || 
শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে । 
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে | 
_( চৈঃ ভাঃ ৭৬৯-৭৭ ) 
গদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই বৈরাগ্যশীল । শ্রীমুকন্দ 
বুঝতে পারলেন পদাধরের মনে কোন সংশয় হয়েছে । তন 
কন ভাগবতের এক শ্লোক সুস্বরে গাইতে লাগলেন: ঘাতে 
বি ভাশি খর স্বরূপ প্রকাশ পায়। ! 


শ্রীশ্রপুণুরীক বিভ্যানিধি 


অহে বকী যং স্তনকালকুটং 
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধবী | 
লেভে গতিং ধাত্র্চিতাং ততোইন্তাং 
কং বা দয়ালুং শরণ: ত্রজেম ॥| 
---( ভাঃ ৩২২৩) 
পুতন। লোকবাল্বী রাক্ষসী রুধিরাশন] ৷ 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে নং দত্বাপ সদ্গতিম্‌ ॥ 
_-( ভা; ১০।৬।৩৫ ) 
ভক্তিযোগের এই বর্ণন শ্রবণ করে বিদ্যানিধি মহাশয় প্রেমে 
পাগলপ্রায় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন । 
নয়নে অপুৰ বহে শ্রাআনন্দধার । 
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥ 
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূচ্ছ 1, গুলক' ভুঙ্কার । 
এককালে হেল সবার অবতার ॥ 
“বোল, বোল, বলি' মহ। লাগিল গজ্জিতে | 
স্থির হইতে না পারিল৷ পড়িল ভূমিতে ॥ 
--( শ্রীচৈ; ভাঃ ৭।৭৯-৮১ ) 
ভূতলে পডে বিদ্যনিধি মহাশয় উচ্চৈ-স্বরে ক্রন্দন করতে 
করতে বললেন_ মোর প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেল? কোথায় 
কৃ? হায়! হায়! আমি বঞ্চিত হ'লাম। তার নয়নের 
স্রলে ধরণী সিক্ত হতে লাগল । কি মহাকম্প এক এক বার 
'হুচ্ছিল। দশজন সেবকও ধরে রাখতে পারছিলেন না। 


১০২ শ্ী।প্ীগোৌর-পার্ধদ-চনিভাবলী 


বিগ্ভানিধির অত্যন্ভুত কৃষ্ণ-ভক্কি প্রেম-বিকার সকল দর্শন ক' 
শীগদাধর পণ্ডিত বিন্ময়ান্বিত হলেন । তিনি-বললেন-__ রর 
“হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলু । 
কোন্‌ বা.অশুভক্ষণে দেখিতে আইলু" ॥” 
গদাধর পণ্ডিত মুক,ন্দকে বলতে লাগলেন__ 
“মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকায্য ,' 
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভণ্টাচাধ্য ॥ 
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিতুবনে | 
ভ্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশন্ন ॥” 
_-( আঃ চৈঃ ভঃ মধা ৭1৯৭-৯৮৭)'৭ 
গদাধর পণ্ডিত বললেন,_মুকুন্দ ! মামি যখন এর কাছে 
অপরাধ করেছি তখন এ র থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেব ৷ মুকুন্দ বললেন 
_বেশ ত. ভাল কথা। অত্রঃপর মুকুন্দ বিগ্ভানিধির কাছে 
গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা বললেন । গদাধরের কথা শুনে 
বিদ্যানিধি পরম সুখী হলেন | তারপর শুর্-পক্ষের দ্বাদশীর দিন 
বিগ্ানিধি গদাধর পণ্ডিতকে মন্ত্রদীক্ষ। দিলেন । 
একদিন শ্রাপুগ্তরীক বিগ্ভানিধি মহাশয় রাত্রে অলক্ষিতে 
শ্রীগৌরন্ুন্দরের কাছে এলেন এবং আনন্দে প্রভুর চরণতলে মৃচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন | অবশেষে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন_ হে 
কৃষ্ণ ! হে বাপ ! আমি অপরাধী । আমায় আর কত ছুঃখ দিবে 
তুমি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করলে, কেবল আমায় বাদ দিলে ।. 
গৌরুন্দর তৎক্ষণাৎ বিদ্ভানিধিকে কোলে তুলে নিলেন । এবার 


শীক্রীপুশুরীক বিদ্যানিধি ১০৩ 
ভক্তগণ বগ্ভানিপ্রিকে চিন্তে পারালেন । শৌরন্বন্দর বি্ঠানি থিকে 
বলতে লাগলেন __ | | 

“মাজি কুষ্ণ বাস্থাণএাসছি করিলা আমার । 
সাজ পাইলাম সব-মানোরথ-পার ॥ 
চু ৪ ৪ 
নিদ্রা হেতে আজি উিলা'ম শুভক্ষণে । 
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে ॥” ৃ 
__ শ্ীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭১৩৮, ১৪৩) 
ভক্তগণ আনন্দে "হরি' 'হরি' ধ্বনি করত লাগলেন । অতঃপর 
বিদ্যানিধি মহাশয় অদ্বৈতাদ্ি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করছেন । 
বিগ্ভানিধির সঙ্গে সমস্ত ভক্তের মিলন হল । ্ | 
মহাপাপী জগাই ও নাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু বখন 
ভক্তসঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করছিলেন তখন তথামু বিদ্যানিধিও 
ছিলেন। প্রভুর নদীয়া স"কীন্তন বিলাসের সময় বিগ্তানিধি 
প্রধান সহচর ছিলেন । নহাপ্রভূ সন্যাস গ্রহণের পর যখন 
পুরীধামে অবস্থান করতেন, প্রতিবৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে 
পুণ্তরীক বিগ্ানিধি মহাশযও পুরীধানে যেতেন । পুরীধামে 
মহাপ্রভুর চন্দন বাত্রার সময় নরেন্দ্র সারোবরে ভক্তসঙ্গে জলকেলি 
কালে বিগ্তানিধি মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে জলকেলি 
করতেন । 
“ছুই সখা-__বিদ্যানিধি, ম্বরূপদামোদর | 
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥ 
__( শ্রীচৈঃ ভাঃ অস্ত; ৮1১২৪) 


১৪ শ্ীীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলা 


একদিন পুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন, 
আমার ইষ্টমন্ত্র সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। মনে হয় মন্ত্র 
কারও কাছে প্রকাশ করেছি। মহাপ্রভু বললেন__তোমার গুরু 
বিগ্ভানিধি তিনি অল্পকালের মধ্যে এখানে আসবেন । এ সম্বন্ধে 
তখন তুমি তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে । ঠিক এমন 
সময় বিদ্যানিধি মহাশয় পুরী ধামে এসে হাজির । তাকে পেস 
ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইচ্জ! 
পূর্ণ হল! বিষ্ঠানিধি মহাশয়ের থাকবার স্থান হল সমুদ্রতীরে 
বমেশ্বরে । তিনি স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বড় প্রিয় মিত্র ছিলেন। 
ছইজনে সর্ববদ! ইষ্টগোষ্ঠটী করতেন এবং জগন্নাথ দর্শন করতেন । 

এমন সময় শ্াক্ষেত্রে ওড়ন ষষ্ঠী পর্বব-যাত্রা আরম্ত হল। 
জগন্নাথ নববস্ত্রাদি ধারণ করছিলেন । ভগবানের নববস্ত্র হল-_ 
মাওয়া! বনজ । নাগ, বস্ত্র অশুচি হলেও ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী 
তার মেবকগণ তাকে এ বস্ত্র পরিয়ে থাকেন । এইদিন নব 
মাণ্ডয়া বস্ত্র ধারণ লীল৷ উৎসবটি খুব জাকজমকের সঙ্গে হচ্ছিল । 
গ্রাগৌরস্ুন্দর ভক্তগণসহ বস্ত্রধারণ লীল! দর্শন করছিলেন, জগন্নাথ- 
দেব শুক্ল-পীত-নীল রঙের বিবিধ পষ্টবস্্র ধারণ করে পুষ্প মাল্যাদি 
দ্বারা সুসজ্জিত হচ্ছিলেন । কত ব্রকমের বাজন। যাত্রীকালে 
বাদিত হচ্ছিল ! কিছু রাত পরধস্ত মহাগ্ুভু এ যাত্র! কৌতুক 
আনন্দচিন্তে দর্শন করলেন । তারপর ভক্তসঙ্গে নিজ স্থানে বিজয় 
করলেন । এমন সময় ছুই বন্ধ স্বরূপ দামোদর প্রভু ও বিদ্যানিষি 
অহাশয় বিবিধ নর্মালাপ করতে কর্তে মাওুয়! বন্ত্রের কথা তুললেন । 


শ্রীপ্রীপুণগ্ডরীক বিদ্যানিধি ১০৫ 


মাগু,য়। বস্ত্র ঈশ্বর পরেন, এতে সন্দেহযুক্ত হয়ে বিদ্ভানিধি মহাশয় 
স্বরূপদামোদর প্রভুকে বল্তে লাগলেন__এদেশে শ্রুতি ও স্মৃতির, 
প্রভূত বিচার আছে । তথাপি ঈশ্বর অপবিত্র পাণ্ডয়া বস্ত্র ধারণ 
করেন কেন £ 


স্বরূপদামোদর প্রভূ বললেন-_ইহাই বোধ হয় এদেশের 
আচার ; দেশাচার যদি হয়, ইথে দোষ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা 
না থাকলে রাজ নিষেধ করতেন । বিগ্ভানিধি বললেন- ঈশ্বর 
স্বতন্বী। যা ইচ্ছ। তিনি করতে পারেন । কিন্ত সেবক পাগ্াগণ 
সে অপবিত্র মাণ্ডয় বজ্র ধারণ করে কেন? মাগুয়া বস্ত্র এত 
অপবিত্র যে স্পর্শ করলেও হাত ধুতে হয়। রাজপাত্রগণ অবুধ, 
এর বিচার করেন না । রাজাও দেখি এই দিন মাগুয়! বস্ত্র শিরে 
ধারণ করেন । স্বরূপ্দামোদর প্রভু বললেন__ভাই ;! বোধ হয় 
ওড়নব্ীর দিন এ বস্ত্র সম্বন্ধে কোন দোষ নাই । কারণ সাক্ষাৎ 
পরব্রহ্ম জগনাথরূপে অবতীর্ণ | শজ্জন্ এখানে বিধি নিষেধের 
কোন বিচার নাই । বিগ্যানিধি মহাশয় বললেন_ -জগন্নাথদেব 
ঈশ্বর--সব কিছু ধারণ করতে পারেন । তাই বলে কি এগুলাও 
ব্রন হ'ল? এরাও কি বিধি নিষেধের অতীত হল £ এই সব 
কথ! বলে হাস্য করতে করতে ছুই মিত্র নিজ নিজ বাসস্থানে 
এলেন এবং শয়ন করলেন । অনন্তর বিগ্ভানিধি মহাশয় স্বপ্র 
দেখলেন বে শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম দ্বইজনে ক্রোধে অধীর হয়ে 
“বিদ্ানিধির ছুই গালে দুই চড় লাগিয়ে বলতে লাগলেন-_ 


১০৬ শ্প্ীগোৌর-পার্ধদ-চবিতাবলী 


" মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞ্ঞ 
' সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞ্ি ॥ 

তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশাস্থানে | 

জাতি রাখি" চল তুমি আপন-ভবনে ॥ 

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নিবন্ধ । 

তাহাত€ও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ॥ 

_(আটৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১০,১৩১-১৩৪ 1 
শ্রীপুণ্তরীক এগ্ভানিধি ক্রন্দন করতে করতে শ্রীজগন্নাথের 

শ্রীচরণে মাথা! রেখে বলতে লাগলেন-__হে নাথ ! যেমন অপরাধ 
করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পেলান। আজ আমার পরম 
শুভদিন। তোমার শ্রাহস্ত আমার কপোলে লাগল । জানি 
না কোন জন্মে কি স্থুকৃতি করেছিলাম । তাই তোমার হস্ত স্পর্শ 
অনুভব; করলাম ! ভগবান আবগ্ভানিধি প্রতি স্বপ্নে এইরূপ 
কৃপা করে অন্তর্ধান করলেন । বিগ্ভানিধি প্রভাতে গাত্রোখান 
করে দেখলেন শ্জগন্নাথ ও বলরামের চপেটাঘাঁতে তার ছুই গাল 
ফুলে গেছে । স্বপ্র-বিবরণ স্মরণ করে তিনি লঙ্জিত, হলেন । 
প্রতিদিন স্বরূপদামোদর প্রভু প্রান্তে তার নিকট আগমন করতেন 
এবং উভয়ে জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন । অন্থান্ত 
দিনের 'মত এদিনও স্বরূপ দামোদর প্রভূ বি্ানিধির বাসস্থানে 
এলেন" দেখলেন 'বিগ্ভানিধি তখনও শায়িত আছেন । সের্দিন 
এতক্ষণ পধ্যস্ত শধ্যাঘ থাকবার কারণ জানতে চাইলে বিদ্ভানিধি 
মহাশয় স্বরূপ দামোদর প্রভুকে নিকটে ডেকে রাত্রের অলৌকিক 


শ্ীপ্রপুগুরীক বিস্তানিদি ১০৭ 


স্বপ্ন বিবরদ ফ্িলেন। বিছ্যানিধির মুখে সবকিছু শ্রবণ করে এবং 
তার দ্বুই গাল; ফোলা দেখে স্বরূপদামোদর প্রভু আনন্দ সাগরে 
ভাসতে ল্গলেন । তিনি বললেন-_্বপ্পে এসে ভগবান কাহাকেও 
শান্তি প্রদ*ন করেন, এইকথা কখনও শুনি নাই । কিন্তু আজ তা 
প্রত্যক্ষ করলাম । আপনার সমান ভাগ্যবান্‌ ত্রিলোকে কে আছে? 
সাক্ষাৎ ভগবনের করস্পর্শ লাভ করেছেন। স্বরূপদামোদর 
আনন্দভরে 'আবিগ্যানিধি প্রভুর প্রশংসা করলেন । সখার. সম্পদ 
দেখে যেন সখার আনন্দ হয় সেরূপ পুগুরীক 'বিদ্যানিধির 
সৌভাগা দেখে দামোদর প্রভু নিজেকে ভাগাবান্‌ মনে করতে 
লাগলেন ভগবান্‌ শ্রাগৌরন্থন্দরের অতি প্রিরপাত্র ছিলেন 
বিদ্যানিধি মহাশয় | গৌরস্ুন্নর তাকে বাপ ডাকতেন |. বিদ্যানিধি 
প্রভূ শ্রাগৌরনুন্দরের লীলা-সহচর ছিলেন । 
অত:প্র আবুন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করে এবং 
শ্রাৰিগ্ভানিধি প্রভুর চরণ বন্দনা করে প্রবন্ধ শেষ করছি: 
পুগ্ুরীক বিগ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে । পক 
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে ॥ ৃঁ 
_(শ্রাটৈঃ ভাঃ অসত্য; ১০১৮১) 


্রীশ্রীভূগর্ভ গোস্বামী 


শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধে যেমন বৈষ্ণব 
সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়৷ যায় না, তেমন তার মুহ্ৎ গ্রুল 
ভুগভ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধেও না । 

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগভ' ছুইজনে অভিন্প হৃদয় ছিলেন। 
মহাপ্রভুর আদেশে তার! ব্রজধামে বাস করতেন। 

আভুগভ গোম্বামী শ্রাগদাধর পণ্ডিত, গোস্বামীর শিষ্ব 
ছিলেন। 

শ্ভুগভ গোস্বামীর শিল্ক ছিলেন শ্রাগোবিন্দদেবের পজারী 
- শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রামুকুন্দানন্দ চক্রবন্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস 
প্রভৃতি | 

শ্রীমদ কষ্দাস কাবরাজ গোস্বামী লিখেছেন-_শ্রীতীগভ 
গোস্বামী ও শ্রীল ভাগবত দাস প্রভু একসঙ্গে বুন্দাবনে বাস 


করতেন: 
ভূগভ গোসাঞ্চ আর ভাগবত দাস, 


যেই ছুই আসি কেল বৃন্দাবনে বাস॥ 
_( শ্রীচৈতন্য চরিতাম্বত আদি ১২৮১) 
শ্বীকবিকর্ণপূর গোস্বামী লিখেছেন_ 
“ভূগভ ঠন্ধ্রস্াসীৎ পূর্ববাখ্য। প্রেমমপ্তরী ।” 
মহাশয় _ (শ্রাগৌর গণোদ্দেশ দীপিক। ) 


গর শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ১০৯ 
িনি ব্রজে প্রেমমঞ্জরী ছিলেন গৌর-লীলায় তিনি ভূগর্ভ 
টাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
শ্ল ভূগভ" গোত্বামী কান্তিক শুরা চতুর্দশীর দিন ব্রজধামে 
নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন । 
শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রাভুগভ গোস্বামী অভিন্নাত্মরূপে 
ব্রজে বাস করতেন। শ্রীল নরহরি চক্রবন্তা ঠাকুর বর্ণন 
করেছেন-_- 
ভূগভে'তে স্েহ যৈছে জগতে প্রচার । 
লোকনাথ সহ দেহ ভিন্নমাত্র তার ॥ 
_€( ভক্তি রত্বাকর ১ম তরঙ্গ ) 
বৃন্দাবন ধামে সবপ্রথমে ধারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ছিলেন শ্রল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল ভূগর্ভ 
গোস্বামী । 
রূপানুগবর শাল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোস্বামিদের সঙ্গে 
ঞভূগভ গোস্বামীর এ ভাবে স্মরণ করেছেন-_ 
হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ । 
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পদ না ভজিন্ু তিল আধ, 
না বুঝিন্ু রাগের সন্বন্ধ। ॥ 
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, 
ভুগভ' শ্রীজীব লোকনাথ । 
ইহা সবার পাদপন্ম না সেবিনু তিল আধ 
আর কিসে পূরিবেক সাধ ॥ 


১১৭ ভ্রীপ্রীগৌরপার্ব দ-চরিভাবলী 


,ক্ুধদীস।কবিরাজ ৰ রসিক ভকত মাঝ, 
যেহে। কৈল চৈতন্য চরিত। 
গৌর-গোবিল্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা 
ভ্রাহাতে না হেল মোর চিত। 
মে সব ভকত সঙ্গ ঘে করিল তার সঙ্গ, 
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস। 
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোগানু বুথা 


ধিক ধিক নারাত্বম দাস ॥ 


ভী্ীলোনকলান্দ 0লীক্ান্বী 


শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎসমন্থিতম্‌ | 
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে ॥ 
শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের একান্তিক সেবাসম্পন্তি . বিশিষ্ট 
উ্নপদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভূকে আমি ভজন করি । 
যশোহরেব্র অন্তর্গত 'তালখডি গ্রামে, তার পুর্বে কাচনা- 
পাড়ার শ্রীপন্ননাভ ভট্রচাধ্য পত্বী শ্রীসীতা৷ দেবীর সঙ্গে বাস 
করতেন । পূর্ববঙ্গ রেলপথে ঘশোহর ষ্টেশন থেকে মোটরে 
সোনাখালি হ'য়ে খেজ্রা, এবং খেজুরা থেকে তালখড়ি 
বাওয়। বায়। 
শ্রীপন্মনাভ 'ভট্রাচাধা শ্রীঅদ্বৈত আচাধোর বড় শ্রিয় ও 
অনুগত ভিলেন । শ্রীপন্পনাত ও আীসীতা দেবীর গৃহে আরীল 
লোকনাথ গোস্বামী আঁবিভত হন। শীলোকনাথের ছোট 
ভাইয়ের নাম শ্রীপ্রগল্ভ ভট্'চা। শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচাধ্যের 
বংশধব্ন অগ্ঠাপি তালখড়ি গ্রামে বসবাস করছেন । টু 
শৈশবক্কাল থেকে শ্রীলৌকনাথ সংসারের প্রতি উদ্জাসীন 
ছিলেন |. পিতামাত। ও গুহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়া- 
পুরে শ্রাগৌরনুন্দরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য উপস্থিত হন. 
শ্রীগৌরন্থন্দর শ্ীলোকনাথকে প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে' . শীস্্ 
শ্রীবৃন্দীবনধামে যেতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীলোকনাঙ্থ 


১১২ প্ী শ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিতা বলী 


অন্ুমানে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভু ছুই তিন দিনের মধ্যে গৃহ 
তাগ করবেন! নাই তিনি বড কাতর হ'য়ে পড়লেন । 
মহাপ্রভু শ্রীলোকনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে 
অনেক প্রবোধ দিলেন 'এবং বললেন--শ্রীবন্দাবন ধামেই তাদের 
পুনমিলন হ'বে। 
এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবত্তী ঠাকুর ভক্তি-রত্বাকরে 
প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন 
“কাদিতে কাদিতে প্রভূপদে প্রণমিল ॥ 
অন্তধ্যামী প্রভূ লোকনাথে আলিঙ্গিয়া । 
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥ 
লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম-সমপিল । 
প্রভূগণে প্রণমিয়া গমন করিল ॥” 
শ্রীল লোকনাথ আর গুহে প্রত্যাবর্তন করলেন না । বিরহ- 
বিধুর হয়ে তীর্ঘ-ভ্রমণ করতে লাগলেন । 
দুখী হৈয়৷ কৈল বনু তীর্থ-পর্যটন । 
কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন ॥ 
কিছুদিন তীর্থ-পধ্যটন করে লোকনাথ বুন্দাবনে গেলেন । 
এদিকে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর সন্াস গ্রহপপূর্ব্বক 
শ্রীনীলাচলে এলেন । কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে 
জীবোদ্ধারমানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন । মহাপ্রতুর 
দক্ষিণে যাত্রার কথা শুনে আীলোকনাথও দক্ষিণ-তীর্ঘ ভ্রমণে 
বহির্গত হ'লেন। 


' ভীগঠলো কনাথ গোস্বামী ১১৩ 


মহাপ্রভূ দক্ষিণ অমণ করে বৃন্দাবনে এলেন ' একথা শুনে 
শ্রীলোকনাথ প্রভু ও শীন্ বুন্দাবনে গেলেন । ইতিমধ্যে মহাপ্রভু 
বৃন্দাবন হযে প্রয়াগ-ধামে গেলেন! শ্রীল লোকনাথপ্রতু 
মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন না, তাই তিনি বড় বিষগ্জ হলেন । ঠিক 
করলেন পরদিন প্রভাতে প্রয়াগ-ধাম অভিমুখে যাত্রা করবেন 
“স্বপ্সে প্রভু প্রবোধি রাখিল। বৃন্দাবনে ॥ 
লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লজ্বিতে নারিল ' 
অন্ভ্রাত রূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল ॥” 
_€ ভক্তি রত্বাকর ১ম তরঙ্গ ) 
মহাপ্রভু ব্বপ্নযোগে শীলোকনাথ প্রভুকে প্রবোধ দিযে 
বন্দাবনে থাকতে আদেশ করলেন : | 
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অজ্ঞাত ভাবে ব্রজে বাস করতে 
লাগলেন । 
কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিরজন-__শ্রীরূপ, 
শ্রীসনাতন, শ্রীগোপাঁলভ্ট, শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল 
লোকনাথ গোস্বামীর মিলন হল । 
পরস্পরের প্রতি তাদের কি অদ্ভুত স্েহ! সকলে যেন 
অভিন্নাত্মা ছিলেন । 
গোঁস্বামিগণের মধ্যে শ্রীমদ লোকনাথ গোস্বামী অভি 
প্রবীণ। তিনি সব সময় প্রেমে বিহ্বল থাকতেন । শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলাস গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলোকনাথ 
গোম্বামীকে বন্দনা করেছেন-__ 


৮ 


১৪ জীপ্ীশোৌরপাধদ চরিভাবলী 


বুন্াবন্‌ প্ররিয়ান্‌ বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাশ্রিতান্‌। 
শ্রীমকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রাকুষ্ণদাসকম্‌ ॥ | 


শ্রীবন্দাবনপ্রির শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদ্দাশ্রিত শ্রী 
কাশীশ্বর ও শ্রীমৎ লোকনাথ € ক্রীমদ কুষ্ণদাস কবিরাজকে 

হি বন্দনা কার । 

নুন্দ'বনের বনে বনে শ্ব্ীকুষ্ণলীলাস্থলী সকল দর্শন করে 
লে"কনাপ গোক্বামী আনন্দে ভমণ করতেন । ভত্র বনের পাশে 
'উমরাওা লানক গ্রামে কিশোরা-কুণ্ু-তীরে কিছুদিন বাস 
করেল । শ্বীবিগ্রহ সেবা করবার তার বড় ইচ্ছ! হয়। 
অন্তয্যামী প্রভু ত।' জানতে পেরে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তার 
নুরে অঙপ্গণ করে বললেন একে ভনি প্রজা কর! এ বিগ্রহের 


রে 


নন “বাধাবিনেদ? | িগ্রহদাতা অকস্মাৎ কোথায় অস্তরধধান 
হভলেন।  শ্রীলোকনাথ গোম্বামী আর তাকে দেখতে পেলেন 


নী। তন খুব চিন্তা করতে লাগলেন । 
শ্ল লে'কন'থকে এরূপ চিন্তা মগ্ন দেখে শ্রারাধাবিনোদ 
হ*স্ত করে বলহ্ছে লাগলেন_-ম!মাকে কে আনবে এখানে ? 
এমি স্বয়ং এসেভি । আমি এ উমরাও গ্রামের বনে থাকি । 
এই ঘে কিশোরীকুণ্ড দেখছ, ভা আমার বাসস্বান। তুমি 

শীভ্র আমার কিছু ভোজন কৃরতে দাও । 
স্রীল লোকনাথ গোস্বানীর আনন্দের সীন। রইল না। 
প্রেম-নীরে ভাসভে ভাসতে তখনই কিছু নৈবেছ/। তৈরী করে 


প্‌ 


শ্ীঞী লোকনাথ গোম্বানী ১১৫ 


ঠাকুরের চোগ লাগালেন । তারপর পুষ্পশষ্য। করে ঠাকুরকে 


শয়ন করালেন । 
পল্পবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ । 


মনের আনন্দে কেল পাদ-সম্বাহন ॥ 
তন্থমনঃ প্রাণ প্রভুপদে সমপিলা । 
সে রূপ-মাধুধ্যামুত পানে মগ্ন হৈলা ॥ 
_( ভক্তি বত্বাকর ১ম তরঙ্গ ) 
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। গ্রামবাসী 
গে'পগণ ভার ভজন কুটির তৈরী করে দিতে চাহিলেও তিনি 
তাতে রাজি হতেন না। শ্রীরাধাবিনোদের থাকবার জন্য 
একটী ঝুলি তৈরী করেন, সেট! সব সময় কণ্টদেশে ঝুলিয়ে 
রাখতেন। শ্রীরাধাবিনোদ তার কণটমণি-্বরপ ছিলেন। 
ঝুলিটিই মন্দির স্বূপ। তার আচরণে চরম 'বৈরাগ্যের 
পরিচয় পাওয়া ফেত । গোম্বামিগণ অনেক যত্ব করে তাকে 
সঙ্গে রাখতেন । 
শ্রীমহাপ্রভর পরমপ্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ কর! 


বড কঠিন। যখন মহাপ্রভূ ও ভার প্রিয় শ্রীরপ-শ্রীসাতনাদি 
অদশন-লীল। আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রাোলোকনাথ গোস্বামীর 
বিরহ যাতনা অসহনীয় হল। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর 


ইচ্ছায় যেন প্রকট ছিলেন । 

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রানরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্ 
প্রদান করেন। তার অন্ত কোন শিল্তের উল্লেখ কোন গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না। 


১১৬ আশ্রীশৌর-পার্বদ চরিভাবজী 


শ্্রীনরোত্তম দাঁস যেভাবে গুরু প্রীলোকনাথ গোস্বামীর 
সেবা করতেন তা” অবর্ণনীয় । ব্রাত্রি প্রভাতের আগে ' শ্রীগুর 
দেবের মলমৃত্রাি পরিষ্কার করে রাখতেন । ৃ 
শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত খদির-বনে 
( খয়র গ্রামে ) ভজন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ 
করেন। এস্থানে শ্রীযুগল-কুণ্ড নামে একটি দীঘি আছে । 
তারই তীরে গ্রাল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি । 
কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য 
চরিতামুত রচনা করবার সংকল্প নিয়ে শ্রাল লোকনাথ গোস্বামীর 
নিকট আশীর্বাদ, অনুমতি ও উপকরণাদ্দি প্রার্থনা করলে 
শ্রীল লোকনাথ গোম্বামী নিজ নম ব! চরিতাদি সম্বন্ধে কিছু 
বর্ণন করতে নিষেধ করেন। শ্রীমদ লোকনাথ গোস্বামিপাদের 
আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এ ভয়ে শ্রাকৃষ্ণদাস কবিরাজ শভ্রাচৈতন্য চরিতা- 
মৃতে তার সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই । শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা্টমী 
তিথিতে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। 
শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীপুরু-পাদপন্ে এ প্রার্থনা. 
করেছেন__ 
“হা! হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদ্ছন্দে | 
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ 
মনোবাঞ্ণ সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণ তৃষ্ণ। 
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥ 
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর । 


ভ্ীত্ীলোকনাথ গোস্বামী ১১৭ 


মনের বাসনা পুর্ণ কর এইবার ॥ 

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। 
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাই ॥ 
ঘ্বাধাকৃণ লীলাগুণ গাও রাত্রি দিনে । 
নরোদ্ম বাঞ্তা পর্ণ নহে তুয়। বিনা ॥” 


শ্রীশ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোম্বামী 


শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ছিলেন অীঈশ্বরপুরীপাদের শিল্ত । পিতার 
নাম শীবাস্থদেব ভট্টাচাধ্য | তারা কাঞ্জিলাল কাুবংশোদ্ত,ভ 
বাতস্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্ধণ । তাদের রাজ-উপাধি চৌধুরী : 
শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে এফ মাইল দূরে চাতরা গ্রাঙ্গ 
আীকাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীগৌরাক্ষ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । 
( শ্রীচৈতন্ত চরিতামুত আদি লীলা! ৮ম পরিচ্ছেদ ৬৬ গ্লোফ 
অঙ্্রভাষা |) 
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ত্রক্মচারী কাশীস্বয় ৷ 
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রি অদ্থুচর ॥ 
তার সিদ্ধি-কালে দৌোহে তর আজ্ঞা পাঞ্জা 
নীলাচলে প্রতৃস্থানে মিলিল আসিয়া! ॥ 
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল হ্হাকারে । 
তার আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহারে ॥ 
অঙ্গসেব! গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর । 
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ 
অপরশ যায় গোসাঞ্জি মনুযযু-গহনে | 
মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ 
_(চৈঃ চঃ আদি ১০।১৩৮-১৪২ ) 


শ্রীত্রীকাণীশ্বর পণ্ডিত শোস্বাম। ১১৯ 
ব্রহ্মচারী শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ__ছু'জন আীঈশ্র. 
পুরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন । অন্তর্ধান কালে ঈশ্বরপুরী দু'জনকে 
আীচৈতত্য-গোসাঞ্রির সেবা করবার আদেশ ছিয়ে বান । শ্রীঈশ্বর 
পুরী অপ্রকট হ'লে ছু'জন নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আগমন 
করেন । গরুর প্রিয় শিব্য ছিলেন তারা: নাত সন্মানাহ। 
তথাপি শ্রীগুরুর আজ্ৰ। জেনে মহাপ্রভু "দের সেবা গ্রহণ 
কষ়লেন।. শ্রীগোবিন্দের উপর পড়ল মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেকার 
ভার | শ্রীকাশ্রীশ্বর পণ্ডিতের উপর পডল শ্রজগন্নাথ দর্শন-কালে 
লোকের ভিড ঠেলে সাবধানে মহাঁপ্রভকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার 
জার । 
শ্বীকাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বঙ্গবাঁন ছিলেন' শ্রীকবিকর্ণপুর 
গোস্বামী লিখেছেন__ 
প.র! বুন্বাবনে চেটে! স্থিতো ভূঙ্গার ভঙ্গুরে । 
শ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দো তে তী জ্ঞাত প্রভূ সেবকো ॥ 
_-( শ্রীগৌর- গণোদ্দেশ দীপিকা ) 
পূর্বের ব্রজে ধার! ভূঙ্গার ও ভঙ্গুর নামে শ্রীকৃষ্ণের চেট সেবক 
( জল আনয়নকারী সেবক ) ছিলেন, অধুনা ভারা কাশীশ্বর ও 
গোবিন্দ নামে মহাপ্রভূর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন । 
আকাশীশ্বর পণ্ডিত পুরীধামে মহাপ্রভুর সঙ্গে বহুকাল 
অবস্থান করেছিলেন ৷ কীর্তনান্তে ভক্তগণের মধ্যে তিনি প্রসাদ 
বিতরণ করতেন । 
ছাতরা গ্রামে তাঁর সেবিত যে বিগ্রহগণ আছেন তাদের 


১২০ শীগ্/গৌর-পার্ধদ-চব্রিতাবলী 


পরবর্তী সেবক হন- শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী । তিনি শ্রীকাশ্িস্বর 
পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয় ! পুর্বে নয় সের চালের ভোঁা 
হ'ত । বর্তমানে ভোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই । | 
কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিবা গোবিন্দ গোসাঞ্চি। 
তিনি গ্রীগোবিন্দদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন । 
শ্ীবপগোস্বামী ব্ুন্দাবনে শ্রাগোরিন্দদেবের সেবা. প্রবন্ঠন 

করেছিলেন- শুনে সখী হয়ে মহাপ্রতু পুরীর থেকে শ্রীকা শীশ্বর 
পণ্ডিতকে শীন্ত বুন্দাবন যাবার আদেশ দিলেন । কিন্ত শ্রীকাশীশ্বর 
উ্গৌরন্ুন্দরকে তাগ কারে যেতে চাইলেন না । .অস্তধ্যামী 
প্রীগৌরস্ুন্দর তখন একটা স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ তাকে দিলেন ও সে 
বিগ্রহের সঙ্গে, ভোজন কগলেন. তখন কাশীশ্বরের বিশ্বান হল । এ 
সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ঠাকুর বর্ণন করছেন__ 

কাশীশ্বর কহে প্রভূ “তামারে ছাডিতে 

বিদরে হৃদয়, বে উচিত কর ইথে ॥ 

কাশীশ্বর হৃদয় বুঝিয়া গৌরহরি । 

দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ বত করি: 

প্রভু সে বিগ্রহনহ অন্নাদি ভূ্জিল ৷ 

দেখি কাশীশ্বরের পরমীনন্দ হৈল ॥ 

গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভু জানাইল! । 

'তারে লৈয়া! কাশীশ্বর না আইলা ॥ 

শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়। | 

নরেন অদ্ভুত সেবা! প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ 

, -7(ভ: রঃ য়. তর্জ ) 


উভ্রীকা শীশ্বর পণ্ডিত গোস্থামী ১২১ 


মহাপ্রভু বললেন এ বিগ্রহের নাম হবে গৌর-গোবিন্দ 
কাশীশ্বর পণ্ডিত বিগ্রহ নিযে বন্দাবন গেলেন এবং শ্রগোবিন্দ- 
দেবের দক্ষিণ পাশে সে বিগ্রহ স্থাপন করে গ্রেমভরে সেবা 
করতে লাগলেন । 

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর মহিমা অনন্ত ও অপার । তীর 
তিরোভাব তিথি উৎসব আশ্বিন পুণিমার শ্রীরাধ৷ গোবিন্দের 
মহারাস মহোৎসবের দিন। 


শ্রীশ্রীধর ঠাকুর 


জয় জ্বঘ শ্রীধরঠাকুর দয়াময় । 
ধার কলা মূলা খাঁয় গৌরাঙ্গরায় ॥ 


শ্বীধরঠাকুর শ্ীমায়াপুর গ্রামের শেষ সীমায় বাস করতেন । 
তিশি ষৎসামান্ত কলা-মূল। বিক্রি করে জীবনযাপন করতেন । 
রাতাভোর উচ্চৈ-স্বরে হরিনাম করতেন। ভক্তি বহিম্্থ পাষ্ড 
হিন্দ্রপণ তা সইতে পারত না। অকথ্য ভাবাষ ভাকে নানাপ্রকার 
গালি দ্রিত-_ 
মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে । 
ক্ষধার ব্যাকুল হঞ্য| রাত্রি জাগি-মরে ॥ 
_( চেঃ ভাঃ মধ্য; ৯।১৪৮ ) 
চাষা -বাঠার ভাতে পেট ভরে না । ক্ষুধার জ্বালা রাড 
চিৎকার করে পাষপ্ডতিগণ এরূপ অনেক কথা বলত ; কিন্তু শ্রীধর 
কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না। আনন্দে নিজের কাজ করে 
ষেতেন। বামন পুকুরের বাজারে ছিল তার দোকান । তিনি 
খুব সত্যবাদী লোক ছিলেন । এক কথায় বেচা-কেন। করতেন । 
নিরন্তর শ্রীনাম স্মরণ করতেন । বেশী কথা বলতে ভাল বাসতেন 
না। খরিন্ধারেরা বধার্থ দাম রেখে কলা-মূলাদি নিয়ে যেতেন । 
ধোড কলা-মূল! বিক্রি করে শ্রীধর ঘে পয়সা পেতেন, তার 


শ্রী গ্রীধর ঠাকুর ১২৩ 
অঞ্ধেক দিয়ে শ্াগঙ্গাদেবীর পূজার ফুল হি প্রভাত খরিদ 
করতেন, আর অদ্ধেকে তার সংসার নিববাহ হাতি 

কোন কোন দিন জননীর আদেশে কলা-মূলা-শাক প্রতি 
কিনতে শ্রীগৌরম্রন্দর বাজারে ঘেতেন , তিনি আধরের দোকান 
থেকে জিনিস কিনেন । মহাপ্রভু শ্রীশৌরস্ুন্দর কোন কোন 
দিন বড রহস্য করতেন । 
প্রীধর এক দরে বিক্রি করতেন । শ্রাশৌরন্ুন্দর তার অন্ধেক 
দাম বলতেন । শ্াধর উচঠ আগৌরসুন্দরের হাত থেকে কলাটি 
সুজ্সাটি কেডে নেবার চেষ্টা করতেন | গৌরস্ন্দর ছেড়ে দিতেন 
না। পরিশেষে ছইজনের মধে কিনিসটা নিযে টানাঢানি 
হ'ত। তামাসা দেখবার জন্য অনেক লোক জড় হ'ত 
একদিন মহাপ্রভু একটা মোচা নিয়ে দর কবাকফি করাছলেন 
জীধরের সঙ্গে . শ্রীধর মোচাটী কেড়ে নিতে চাইলে মহাপ্রভু 
বললেন-__ 
প্রক্ত_“কেনে ভাই শরাধর তপস্থী । 
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥ 
আমার হাতের ড্রবা লহ বে কাড়িয়া | 
এতদিন কে আমি, না! জাঁলিস্‌ ইহা! ॥ 
ঞ বর রং 
যে গঙ্গা পুজহ তুমি, আমি তার পিতা । 
সতা সত্য তোমারে কহিল 'এই কথা ॥ 
-_-( চৈঃ ভা মধ্য ৯১৭৩ ) 


১৯২৪ শ্রীশ্রীগৌ র-পার্ষদ-চরিতাবলী 


শ্ীধর ! তোমার একি ব্যবহার ? আমি ব্রাগ্ধণের ছেলে | 

আমার হাত থেকে তুমি নিস কেড়ে নিচ্ছ ? তুমি একজন 
তপন্মী । তোমার ত অনেক পয়সা-কড়ি আছে । আমায়, কিছু ) 
দলে, ক্ষতি কি? শ্রীধর ! এতদিন তুমি কি জ্ঞান।না আমি কে? ; 
তুমি প্রতিদিন থে গঙ্গার পুজা কর, আমি তার পিতা ! 

কণে হস্ত দেই, শ্রাধর “বিষু,, “বিষ্ণু বলে, 

উদ্ধত দেখিয়ে তারে দেই পাত খোলে ॥ 
8 _-( চে? ভাঃ মধ্য ৯১৮৭ ) 
প্রভৃরর-কথা। শুনে শ্রাধর বিষ্ণু “ধিক বলে কানে আঙ্গুল 
দিলেন ।. ভাবলেন শিশু পাগল হয়েছে। শ্ত্রীধর চিনিননত 
ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন-_ 
। মদনমোহনরূপ গৌরাঙ্গস্ুন্দর | 

ললাটে তিলক শোভে উদ্ধমনোহর ॥ 

ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুম্তল । 

প্রকৃতি, নয়ন- ছুই পরম চঞ্চল ॥ 

শুরু যজ্জ-ন্ত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে | 

স্থক্নরূপে অনস্ত যে-হেন কলেবরে ॥ 

অধরে তাম্ুল হাসে, এ্ধরে চাহিয়া । 

আরুবার খোল! লয় আপনে তুলিয়া ॥ 

| _-( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৬৯-১৭২ ) 
কি অপুর্ব মদনমোহন রূপ | ললাটে উর্দপুণ্ড, তিলক, 

-গরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, শিরে কুঞ্চিত কেশদান, গলদেশে শুর 


স্ত্রীর পণ্ডিত ১২৫ 


াজ্জোপবীত ও নয়ন যুগলের শ্রষমা বর্ণন করা যায় না। অধর 
তাশ্ুল রাগে রঞ্জিত । 

এভাবে দুইজনের মধ্যে যখন কথোপকথন হচ্ছিল তখন 
শ্রাগৌরন্ুন্দর মোচাটি ভূমিতে রেখে দিয়েছিলেন ' হাস্ত করতে 
করতে তিনি আবার মোচাটি হাতে নিলেন । 

শরীর বললেন-__শুন ঠাকুর ' আমি তোমার কুকুর, তুমি 
আমার ক্ষমা কর, মূল্য দিতে হ'বে না! তুমি এমনি নিযে যাও । 

মহাপ্রভু বললেন-_শ্রীধর ! তুমি বড় চতুর লোক । তোমার 
কলা বেচা! অনেক অর্থ আছে । 

ঠাকুর এ বাজারে আর কি দোকান নাই 1? 

মনেক দোকান আছচ্ছে, তাতে আমার কি? তুমি আমার 
2ষাগানদার, তোমাকে ছাড়ব কেন? ূ 

ঠাকুর, বেশ কথা, তোমার পায়ে পড়ি। তোমার কাছে 
মামি পরাজিত : মআঁজ থেকে বিন! কডিতে তোমায় জিনিস 
দিব । 

যত খারাপ জিনিস তাই দিবে ত% 

ব্রাহ্মণ ঠাকুর! খারাপ জিনিস দিব কেন? 

আচ্ছা ভাল, ভাল, তাই হউক । 

কিছুক্ষণ এভাবে কলহ করে মহাপ্রভু চল্লেন। শ্রীধর 
তাকিয়ে রইলেন। এ শিশু একাঁদন কোন অতিমুক্ত পুরুষ 
হ'বেন। কি মধুময় ভাষা! কিরূপ চাহনি! এত চঞ্চল ত, 
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করলেও ননে কোন ছুখ হয় না। বাজারে আর কোথাও বায় 
না। শুধু আমার কাছে আসে । আমার কত ভাগ্য । 

শ্বীগৌরস্থন্দর প্রতিদিন শ্রীধরের থোড মোচার তরকারী ভার 
কলার খোলার ভোজন করতেন । 

ভক্তের পদার্থ প্রস্তু হেনমতে খায় । 
কোটি হলেও অতক্তের উলটি” ন। চায় ॥ 
_-( চেঃ ভা; ৯১৮৫ ) 

ভগবান ভক্তের দ্রব্য কেড়ে কেড়ে খান, অভক্তের কোটি 
দ্বেব্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। ৮ 

শ্রীগৌরন্ুন্দর প্রতিদিন শিষ্তগণসহ নগর ভুমৎ কব্রতেন। 
একদিন ভ্রমণ কর্তে কর্তে শ্রাধরের ঘরে এলেন। শ্রীধর তাকে 
ভালভ/বে চিনতন । তার সঙ্গে প্রভু ভ্রাচার দণ্ড পরিহাসাদি না 
করে ছাড়লেন না । 

শ্রাধর শ্রাগৌরস্ন্দরকে বসকার আসন দিলেন । শ্রীগৌরস্থন্মর 
বসে বলতে লাগলেন-__ 

শ্রীধর ! তুমি সারাদিন "হরি" “হরি' কর ও লক্ষ্মী-নারায়ণের 
পুজা! কর, কিন্তু তোমার অন্ন-বস্ত্রের এত ছুখে কেন 

ঠাকুর! উপবাস ত”' করি না। ছোট হউক, বড় হউক 
কাপড় ত" পরি | 

শ্রীধর ! বস্ত্রত' পরিধান কর, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় 
সেলাই রয়েছে । ঘরে আছ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত” খড নাই । 
দেখ, এ নবদ্বীপে চণ্ী-দূর্গার পুজা করে লোক কত স্থখে আছে। 
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ঠাকুর! তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দিন সকলের সমান 
যাচ্ছে । 
রত্ব ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে। 
পাঁক্ষগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥ 
কাল পুনঃ সবার সমান হই” যায় । 
সবে নিজ-কর্ম ভু্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ 
_-( চৈ ভাঃ আদি ১১1১৮৯-১৯০ ) 
শ্রীধর ! তোমার অনেক ধন আছে। তুমি লুকিয়ে 
রেখেছ । আমি জগতে প্রচার করব। দেখি তুমি কেমন 
লোককে বঞ্চনা কর । 
ঠাকুর! তুমি এখন ঘরে যাও । তোঁমীর সাঙ্গে আমি ছন্দ 
করতে চাই না। 
শ্রীধর ! কমি আমায় কি দিবে দাও । তামার থেকে 
কিছু না নিয়ে কেমনে যাই ? | 
পণ্ডিত! আমি গরীব মানুষ । থোড় কল বেচে খাই | 
ই7থ তোমায় দেওয়ার মত কিছু ত' দেখছি না। 
শ্রীধর! তোমার যে পৌতা ধন আছে, এখন ত৷ থাকুক । 
বন্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত” দাও! 


শ্রীধর চিন্ত। করতে লাগলেন__এ-বিপ্রশিশু ভ' পাগল মনে 
হয়। বেশী কিছু বললে মারতেও পারে। ব্রান্গণের ছেলে 
মারলেও কিছু করতে পারব না। আবার রোজ বিন! পয়সায় 
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দিতেও 'পারি না! তবে সে যে ছলে-বলে নেষ় না, সেও আমার 
ভাগ্য । 


ঠাকুর! তোমাকে পয়সা-কড়ি দিতে হবে না, এ থোড 
কল। মোচা নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কর না। 

শ্রীধর ! ভালয় ভালয় দিলে কেইবা ঝগড়া করে ? তবে ভাল 
জিনিস দিও | বামনকে কানা গরু দান কর না| 

কতক্ষণ গ্রীধরের সঙ্গে এরূপ বাক্যালাপ করে আ্গৌরমুন্দর 
শিষ্বগণসহ গৃহাভিমুখে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন! এমন সমষ 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন-__শ্রীধর, তুমি আমায় কি মনে কর তা' 
বললেই আমি চলে ঘাব। 

তুমি ব্রাক্ষণের ছেলে। বিষুুর অংশ । 

শ্রীধর ! তুমি আমায় জানতে পারলে না। আমি গোপ। 
তোমার যে গঙ্গার মহিমা, তাও আমার কারণে । 

পণ্ডিত! তোমার গঙ্গারও ভয় হয় না। লোকের ঘত 
বয়স হয়, তত শান্ত দান্ত হয়। তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই 
চঞ্চলতা বাড়ছে | এখন ঘরে ঘাও। আমার সঙ্গে আর কলহ 
কর না। 

শ্রীধরের কথা শুনে শ্রীগৌরনুন্দর হাস্ত করতে করতে গুহা- 
ভিমুখে চললেন । 

ভগবান ষতক্ষণ নিজের পরিচয় না দেন, ততক্ষণ কেহ তাকে 
জানতে পারে না। 

শ্রীগৌরমুন্দর কিছুদিন বিদ্যার বিলাস করলেন ৷ তারপর 
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গমাধামে গেলেন । সেখান থেকে দ্িব্যভাব প্রকাশ করতেএআ রস্ত 
করলেন। যথন গৃহে ফিরলেন তখন ভার সম্পূর্ণ নতুন ভাৰ। 
নিরস্তর ভাবাবেশ । শ্বীবাস অঙ্গনই এ বিলাসেরঞপ্রধান কেন্দ্র 
হল। দিনের পর দ্দিন কতদিব্য ভাব প্রকট করতে লাগলেন 
তা" বর্ণন কর! যায় না । 

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ু্-খট্রার উপর বসে 
মহা'ভাবাবেশে ভ ক্রগণকে আদেশ করলেন, _-শ্রীধরকে নিয়ে এস, 
দে আমার স্বরূপ দর্শন করুক । আমাকে দেখবার .জন্তক সে কত 
সাধন করেছে, কত ছুঃখ সহ্য করেছে। রাত্রিকালে ভক্তগণ 
শ্রীধরকে আনতে গেলেন । দূর থেকে তক্তগণ শুনতে পেলেন 
প্রীধর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করছেন । 

ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে “শ্রীধর', 'ভ্রীধর' বলে 
ডাকতে লাগলেন। শ্রীধর এত জোরে হরিনাম করে যাচ্ছিলেন 
ঘষে ভক্তদের ডাকাডাকি প্রথম শুনতেই পেলেন না । আর কিছুক্ষণ 
ডাকহাক দিবার পর শ্রীধর বাইরে এসে চন্দ্রালোকে ভক্তদের 
দেখে অবাক হলেন এবং এত রাত্রে কেন এসেছেন জিজ্ঞাসা 
করলেন । ভক্তগণ বললেন--শ্রীধর ! আর কাল বিলম্ব কর না । 
প্রভু তোমাকে ডেকেছেন । তোমাকে নেবার জন্ক আমারা এসেছি 
“শুনিয়া প্রভুর লাম শ্রীধর মৃচ্ছিত। আনন্দে বিহ্বল হই” পড়িলা 
ভূমিত ॥” ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯১৫৪ ) প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর ভূতলে 
মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ ধরাধরি করে তাকে মহাপ্রভুর 
কাছে আনলেন । মহাপ্রভু আনন্দ-ভরে বলতে লাগলেন-_ _শ্রীধর ! 
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এল এস আঙ্গীকে দেখবার জন্ তুমি রহ জন্ম সাধন করেছ । [এ 
জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ । ভোমার শাক, কলা ও 
(মাচা 'অরকারী আমি বড শ্রীতিতে, ভোজন করেছি এবং কলার 
খোলায় অন্ন খেয়েছি । শ্রীধর ! তুমি কি এ সব ভুলে গেছ ? 
আীধর ! তুমি উঠ__আম'র দিব্যরূপ দশন কর। এ রূপ 
কজ্ুতিগণও দর্শন করতে পারেন না ।. ধীরে ধীরে মি থেকে উঠে 
শ্বীধর প্রভুর দিব্যরূপ দেখতে লাগলেন-__ 
তমাল শ্যামল দেখে. সেই। বিশ্বস্তর ॥ 
হাতে মোহন বাঁশী দক্ষিণে বলরান । 
মহাজ্যোতিম্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥ 
কমলা তাশ্বল দেই হাতের উপরে | 
চতুম্মুখ পঞ্চমুখ আগে ম্তি করে ॥ 
| ( চৈ ভাঃ মধাহ় ৯।১৯০-১৯৩ ) 
 ্রীশ্যামনুন্দররূপে গৌরসুন্দরকে দেখে শ্রীধর পুনরায় ধরাতলে 
প্রেম-মূচ্ছ? প্রাপ্ত হঙেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্পর্শ করে তার 
চৈতন্ত ফিরালেন এবং তাকে জ্ততি করতে বললেন । 
শ্রীধর. বললেন-_ঠাকুর ! আমি ত'কিছুই জানি না. । 
মহাপ্রভূ বগলেন-__শ্রীধর ! তোমার বাক্যই আমার স্তুতি । 
আমি বর প্রদান করছি, তোমার জিহবায় শুদ্ধ! সরন্মতী অধিষ্ঠান 
হউক | 
_ শ্রীধর স্তব করতে লাগলেন-__ 


জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর | 
জয় জয় 'ভায় সবীপ পুরমুন্দর ॥ 
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জয় জয়.অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ । 
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত ॥ 
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ | 
যুগে যুগে ধম পাল করি নানা সাজ ॥ 
( চে: ভাঃ মধ্য; ঈ।২০০-২০২) 
এভাবে শ্রীধর প্রায় 'অদ্ধপ্রহর কাল কত স্তুতি করলেন। 
গ্রোভু তাতে মুখী হয়ে বল্লেন-_-শ্রীধর ! তুমি বর গ্রহণ কর। 
ভ্রীধর বললেন__ঠাকুর! আমি কোন বর চাই না। বদি 
বর দাও ত এ বর দাও-_ 
যে ব্রাহ্মণ কাডি নিল মোর খোলাপাত । 
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥ 
থে ব্রাক্মণ মোর সঙ্গে কত্রিল কোন্দল । 
মোর প্রভূ হউক তার চরণ যুগল ॥ 
( চেঃ ভাঃ মধ্য ৯।২২৪-২২৫) 
শ্রীধর এ বলে উচ্চৈম্বরে রোদন করতে লাগলেন । 
শ্রীধরের সে-প্রেমক্রন্দন শুনে বৈষ্বগণও প্রেমে ক্রন্দন 
করতে লাগলেন । 
মহাপ্রত শ্রীধরকে বললেন-__শ্রীধর ! জন্মে জন্মে তুমি আমার 
দাস। আমি তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি। তোমার 
আচরণে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি । তোমার সেবা ও প্রেমে তোমার 
কাছে আমি খণী। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে, চতুদ্দিকে বৈষ্বগণ 
“হরি” ছুরি? ধ্বনি করে উঠলেন । 


১৩২ ভ্রীপ্রীশোর-পার্যদ-চরিভাবলী 


ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য । 

কে চিনিবে এ সকল চৈতন্তের ভূত্য ॥ 

কি করিবে বিগ্যাধন, রূপ, ঘশ, কুলে । 

অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নিম্মুলে । 

কলা মূল বেচিয়! শ্রীধর পাইল যাহা! । 

কোটি কলে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহ! ॥ 

(চৈ; ভাঃ ৯।২৩৩-২৩৫ ) 
শচীনন্দন শ্র্ীগৌরহরি নদীয়া নগরে ভক্তগণসহ কত বিচিত্র 
লীলাবিলাস করতে করতে সমগ্র জীব উদ্ধারের জন্ত জন্যাস 
লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন । 
সন্্যাসে যাবার দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু নগরে নগরে 

বন্ু নৃত্য কীর্তন করলেন । সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে বসে আছেন । 
ভক্তগণ তথায় সমবেত হতে লাগলেন । আজ প্রভুর কি অপূর্ব 
দিব্য বেশ। হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান 
করছেন । চতুর্দিকে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন । শ্রীঅদ্বৈত 
আচার্য এলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত এলেন, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এলেন 
এমন সময শ্রীধর একটি লাউ হাতে করে এলেন এবং প্রভুকে ভেট 
দিলেন। মহাপ্রতু স্বহস্তে লাউটী নিয়ে হাসতে লাগলেন ।' মনে 
মনে চিন্ত। করলেন__গ্রীধরের লাউ না খেয়ে সন্াসে যাব তা 
হতেই পারে না__-ভক্তের জিনিস উপেক্ষা করতে পারি না। 
'শচীমাতাকে ডেকে বললেন_ আই! শ্রাধর কষ্ট করে লাউ 
এনেছে । এ লাউ এখনি শ্রাকৃষ্ণের ভোগে লাগাও । এমন সমগ্ন 


ভীঞ্ীরামানন্্ রায় ১৩৩ 


আর একজন ভক্ত ভুধ নিয়ে এলেন । শচীমাতা তখনি ছুধ লাউ 
দিয়ে হালুয়া তৈরী করলেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে শ্রীগৌর- 
স্ন্দরের হাতে এনে দিলেন। সে প্রসাদ গৌরমুন্দর স্বহস্তে ভক্ত- 
গণকে খাওয়ায়ে নিজে খেলেন । তিনি শ্রীধরকে বললেন- __শ্রীধর ! 
তোমার ভ্রব্য কি আমি না খেয়ে পাব্রি ? শ্রীধর ! তুমি কি আমার 
কথা রাখবে ? ঠাক, ! কি কথা বল কেন রাখব না? শ্রীধর! 
এ ভাবে তুমি রোজ আমার বাড়ী এসে দেখা দিও । 

মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে কত রকমের হাস্ত পরিহাস করবার 
পর সকলকে শ্রীকৃ্ সংকীর্তঘন করবার আদেশ করে বিদায় 


করলেন । অত:পর তিনি অস্ত-নিশায় সন্গ্যাস গ্রহণের জন্তা ঘযাত্র। 
করলেন । 


সন্গ্যাস গ্রহণাস্তর মহাপ্রভু যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন 
গৌডীয় ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর দর্শনে গ্রীধর প্রতিবর্ধ যেতেন । 
জয় শ্রীধর ঠাক, কী জয় ! 


শ্রীশ্রারামানন্দ রায় 


রাজ। শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্বব ও পশ্চিম গোদাবরীর 
বিশ্বস্ত শাসন কর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়। 
মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন, শ্রীসার্ঘভৌম পণ্ডিত 
তাকে বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি যেন শ্রীরামীনন্দ রায়ের সঙ্গে 


১ ৩৪ ভ/গ্রা/শ্োৌর-পাধদ-চবিভাবলা 


মিলিত হন। “তোমার সঙ্গে যোগ্য তেহো৷ একজন । পৃথিৰী'তৈ 
রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥” ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭৬৪ ) হে প্রভো | 
পৃথিবী তলে আপনার সঙ্গ যোগ্য এক শ্রীরামানন্দ রায় ছাড়! আইঈ 
কাকেও দেখছি না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি তার সঙ্গে 
মিলিত হবেন । তাকে বিষয় শুদ্র বুল যেন উপেক্ষা না করেন 
পাণ্ডিতা ও ভক্তিরস ছৃশ্টীরই তিনি প্রকৃত অধিকারী তাকে 
সম্ভাষণ করলেই ইহা উপলন্ধি করতে পারবেন । 

শ্রামহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে ঘাত্রা করে নাম প্রেম 
বিতরণ করতে করতে এলেন পশ্চিম গোদাবরীর তীরে. পণ্ডিত 
সার্কবভৌমের অনুরোধ অন্তঘায়ী শ্রারামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত 
হবার ইচ্ছা মহাপ্রভুর মনে সদা জাগছিল্‌। 

শ্রীমহাপ্রভূ গোদাবরার মনোহর তটে এক বৃক্ষমূলে বসে 
আছেন ' তার অঙ্গ কান্তিতে চতুর্দিক যেন আনুলাকিত হচ্ছিল । 
এমন সময় অনতিদূরে রাজপথ দিয়ে স্ান করতে যাচ্ছেন 
শ্রীরামানন্দ রায় । সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও বিবিধ বাজনা । 
শরামানন্দ রায় দূর থেকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দিব কান্তিযুক্ত 
সন্াসীবরকে একটুষ্টে দর্শন করতে লাগলেন ' বৈদিক বিধানে 
গোদাবরীতে আানাদি সেরে, শ্রারামানন্দ রায় এলেন সন্যাসীর 
শ্রাচরণ-দর্শনে । দিব্য সন্্যালী দর্শনে শ্রারামানন্দের মনে ষে কত 
ভাবোদয় হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। মহাপ্রতূও তাকে 
অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। নয়নে নয়নে হল মিলন । 
তারপর শ্রীরাঙ্ানন্দ পালকি থেকে নেমে শ্রীমহাপ্রভুর চরণে 


জীগ্ররামানন্দ বায় ১৩০৫ 


দণ্ডবং করলেন মহাপ্রভ তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ভদগ্রাথ 
হলেন ১. কিন্ত বহিরঙ্ষ লোক দেখে ধেষ্য বারণ করলেন । মহাপ্রভু 
রামানন্দ রায়কে ভ্রাম থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি রাম 
রাম হা গ্রভে।! (সই শন্রাধম | মহাপ্রভু গা আলিঙ্গন 
করলেন । বল-লন-_-আমার এতদরে আসবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হল। ও 

হাঁ গ্ভি।' ২ অধম শদ্রের প্রতি এত দয়! কেন? 

পুরীতে পণ্ডিত সাববতৌমের নিকট তোমার মহিমা শুনেছ্ছি | 
তোমার মত রাসক ভক্ত" দিতীব নাই, সাববভৌম বলেছেন । 

সাঁববভোম প্৮গুত আমায় এত কপ! করলেন কেন 7? বোব- 
হয় আপনি তাকে কৃতক গত্ত থেকে উদ্ধার কর প্রেমরস স্বধ। 
পান করিয়েছেন বাহাত তিনি আমাকে ভণা করেন, কিন্ত 
অন্তরে স্নেহশীল এ আপনার কপার 'নদর্শন | রামানন্দ রায় 
আবার প্রভুর চর” ধার করলেন, প্রভু আলিঙ্গন করলেন। 
ছুজনার ভাবের অবঁ্ধ নাই, উভয্বের অঙ্গে অগ্গু সাব্বিক দিকারে 
সমৃহ প্রকাশ পেতে লগেল । ?নদিক ব্রক্গণগ অবাক হে চে্য 
রইলেন । শদ্র রাজাকে স্পর্শ করে এ সন্সামী এত প্রেম যুক্ত 
হয়ে পড়লেন কেন “ বাহ্যতঃ শ্রীরামানন্দ রায়কে কেহ 
পারত না। ব্রাহ্মণগরণের মন জেনে মহাপ্রভূ ধেব্য ধারণ করলেন । 
রামানন্দ রায় বললেন-_হে করুণাময় প্রভে।! যর্দি অধমকে 
কূপ! করবার জন্য আগমন করে থাকেন' আট দশ দিন এখানে 
অবস্থান করে এ দীনকে উদ্ধার করুন । মহাপ্রভু বললেন-_ 


চিনা নত 


১৩৬ ভ্ীপ্ীগ্গৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


সার্ববতৌম বিশেষ করে তোমার সঙ্গ করবার জন্ত বলেছিলেন | 
তোমাকে দেখে আমার যাবতীয় আকাঙ্ষা পুর্ণ হল। এমন সময়! 
একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ 
জানালেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে পুনব্বার মিলবার জন্ম 
বলে ব্রাহ্মণের গৃহে এলেন । 

আীরামানন্দ রায় হলেন শ্রাভবানন্দ রায়ের পুত্র । ভবানন্দ 
পূর্বে পাগুরাজ ছিলেন; তার পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাগুব। রামানন্দ 
গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ। ভবানন্দ রায় 
এ পাঁচ পুত্রকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন । " ভবানন্দ 
রায়ের পত্রী কুস্তী দেবী ছিলেন । 

শীমহাপ্রভ অপরাহ্ন স্সানাদি সেরে গোদাবরী তটে লে বুক্ষ- 
মূলে 'বখন উপবেশন করলেন. শ্রীরামানন্দ রায় এক ভৃত্য সঙ্গে 
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্গিধানে এলেন । রামানন্দ বায় দণুবৎ 
করতেই মহাপ্রভূ উঠে তাকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ও ধরে 
বসালেন । অনস্তর ছহজনে প্রেমাণন্দে মণ্তড হয়ে কৃঞ্চকথা আলাপ 
করতে লাগলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন. শ্রীরামানন্দ 
রায় উত্তর দিতে লাগলেন । 

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য তত্বের উদ্তরে- প্রথমত: বর্ণাশ্রম ধর্ম 
উল্লেখ করে, পরপর কম্মাপণ, নিক্ষাম কম, জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানশুন্যা 
ও শুদ্ধাভক্তির কথা বলেন । মহাপ্রভু পূর্বোক্ত কোনটিকেই 
সাধ্যসার বলে স্বীকার করলেন না । অত:পর আরামানন্দ রায় 
শুদ্ধ কৃষ্ণরতি দাস্থা, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রৃতির কথা! বললেন । 


শীঞীরামানন্দ রায় ১৩৭ 


মহাপ্রভু ৰললেন__আরও বল । শ্রীরামানন্দ রায় মধুর রতিদ্দে 
ব্রজ্গোঁপীদের কথা বলে তদের মধ্যে শ্রীরাধ। ঠাকুরাণীর 
অসাধারণ ভাবের কথা৷ ৰললেন। তখন মহাপ্রভু বললেন__ 
ইহা সাধ্যসার। আর কিছু বল, শ্রীরামানন্দ রায় বলতে 
লাগলেন- _শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতিকাম্বরূপিণী এবং সখিগণ 
সে লতার পল্লব পুষ্প পত্রাদি স্বরূপ । শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, শ্রীরাধ। 
মহাভাঁব-স্বরূপিণী | রসরাজ ও মহাভাব মিলিত 'অবতার যিনি 
ছলপুববক আদ্রাকে নাচাচ্ছেন। মহাগ্রভূ উঠে রামানন্দের মুখে 
হুস্ত চাপ দিয়ে আর বলতে নিষেধ করলেন । বললেন বথেষ্ট 
আর বলতে হবে না। এ রাত্রির মত কথোপকথন শেষ করে 
দ্বজন শরন করতে গেলেন । 

পরদিবস সন্ধ্যাকালে পুনঃ শ্রারামানন্দ রায় শ্রীমহা প্রভুর 
চরণ-প্রান্তে এলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু উঠে গাঢ প্রণয় 
সহ আলিঙ্গন করলেন । তারপর কথা আরম্ভ করলেন । মহাপ্রতৃ 
প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং রামানন্দ রায় তার উদ্ধার দিতে 
লাগলেন । 

প্রঃ। বিছ্ভামধ্যে কোন্‌ ৰিদ্যা শ্রেষ্ঠ % 

উঠ । কৃষ্ণ-ভক্তি বিদ্যাই সববশ্রেষ্ঠ | 

প্র । জীবের কীন্তি কি? 

উ£। শ্রীকৃফদাস পদবীই সববশ্রেষ্ঠ কীভি। 

প্রঃ । জীবের পরম ধম কি? 

উঠ ! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমই পরম ধর্ম । 


ভে 


খর; নথ 


আশ্রীশোৌব্র-পাৰর্দ চক্িতাবজী 

জ্বর সকবপোেক্ষা হঃখ কিঃ 
কুষ্ও ভুক্তর বিরহ ছুঃখ | 

জীলুবর মধ্যে সববশ্ররেষ্ঠ মুক্ত কে £ 
কুষ্-০প্রমিকইহ মুক্ত শিরোমনি | 
গনর মধ্যে কোন্‌ গান শ্রেষ্ঠ £ 
লধধধগোবিন্দের লীলা গান । 
জ্ী-্বর সববশ্রুচ্চ মঙ্গল কি + 
কুঘও ভ্তির সঙ্ | 

একমাত্র স্মরণী কি $ 
কুষেতর নাম, কপ, গুণাদি । 

ঈীনুবল্প একমাত্র ধোয় কি £ 
পধশগাঁবিন্দের পাদপদ্গা | 

র শর্ত বাসস্থান কি ? 
টিটিনি লীলাক্ষেত্র | 
জীবের শ্ররেচ্চ শ্রবণের বিষয় কি * 
শ্ীরাধা গোবিন্দের প্রেম লীলা । 
জ্রীক্বর একমাত্র কীর্তনীষ্ষ কি; 
জরাধা গোবিন্দ নাম । 

বৃক্ষ ও মুমুক্ষর গতি কি £ 
স্ত্বর দেহ ও দেব দেহ | 


জন্বাক্ী ও ভক্তের বৈশিঙ্ট্য কি ? 


শীআ্ীরামানজ্জ বায় ১৩৯ 


উঃ।| অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান-নিম্ব-কল খায়, রসজ্ভ কোকিল 
( ভক্ত ) প্রেমাস্র-মুকুল রস-পান করে । 
অতঃপব মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে রসরাজ ও মহাভাব 
মিলিত স্বরূপ দেখালেন । তদ্দশনে রামানন্দ রায় মুচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন ' কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান পেয়ে বিবি স্ব স্তাতি 
করাতে লাগলেন ! মহাপ্রভ রামানন্দ রায়কে এ সব রাপের কথা 
গোপন রাখত বললেন । মহাপ্রভু বিদায় চাইলেন_ রামানন্দ 
রায় কেঁদে চবণ "হলে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন_ তুম স্বতত্ত 
ঈশ্বর, তোমার লীলা কে বুঝতে পারে £ একমাত্র প্রার্থনা দাসের 
দাস করে শ্রীচরণ সেবার স্থযোগ প্রদান কর । মহাপ্রভু বললন 
_ তুমি বিৰয় তাগি করে শীলাচলে এস, তথায় দুজনে নিরন্তর 
কুষ্ণ-কথা রসে দিন কাটীব | এ বলে মহাপ্রভু দাক্ষণ দেশের 
তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন । 
মহাপ্রভু নর্ঘ ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এলেন :  এাঁদকে 
শ্রীরামানন্দ র'যও রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে পুরা চালে 
এলেন । 
শ্রারামানন্দ রায়ের প্রধান মিত্র শ্রীন্বদপ দামোদর প্রভু । 
শ্রারামানন্দ রায় কৃষ্ণলীলা নাউক লিখে, দেবদাসীদের দ্বারা তা 
শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখ অভিনয় করাতেন। মহাপ্রভু রামানন্দ 
সম্বন্ধে বলেছেন যোগীদিগের মন প্রকৃতির মৃত্তি দর্শনে বিচলিত 
হতে পারে ; কিন্ত সাক্ষাৎ দেবদাসী স্পর্শে রামরায়ের মন টলে না। 
শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রান্বরূপ দামোদর প্রভুর অস্ত্যলীলার লাখী। 


১৪০ ভঞগোর-পার্দ্-চরিভাবলী 
রামানন্দের কৃষ্ণকথ! স্বরূপের গান । 
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ 
_-( চেঃ চঃ অভ্ত্যঃ ৬।৬ ) 
মহাপ্রতুর অন্তধশনের পর শ্রীরামানন্দ রায় অপ্রকট হন। 
হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি । 
অঙ্জ আছাভিয়া রাজ। লুটায় ধরণী ॥ 
শিরে করাঘাত করি হেল অচেতন । 
রায় রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন ॥ 
__( ভ: রঃ ৩।২১৮ ) 


শ্ীজগদীশ পণ্ডিত 
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন । 
কৃষ্ণপ্রেমামূত বষে যেন বরা ঘন ॥ 

_( চেঃ চ£ আদি ১১৩০) 
শ্রীজগদীশ ভট্ট পুর্বদেশে গোহাটা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন । 
ভার পিতার নাম-_গ্রীকমলাক্ষ ভট্ট । ইনি গয়ঘর বন্দ্যঘাটার 
ভট্ট নারায়ণের সন্তান । জগদীশের পিতা ও মাতা উভয়েই পরম 
'বিষ্ুুভক্ত গৃহস্থ ছিলেন । মা বাপের অপ্রকটের পর জগদীশ 
স্বীয় ভাধাসহ গঙ্গাতীরে আগমন করেন । টার পত্বীর নাম 


ভীজগাদীশ পণ্ডিত ১৪১ 


ছুংখিনী দেবী । জগদীশের ছোট ভ্রাতা মহেশও ভা'ষের অন্ুগ্ষনে 
গঙ্গাতীরে আসলেন । ইহার! গঙ্গাতটে শ্্রীজগন্নাথ মিশ্রের গুহ 
সন্নিধানে বসবাস করতেন । 

“ক্রীগৌরনথন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্ত নীলাচলে 
যেতে আদেশ করেন । জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নীলাচলে 
নাম প্রচার কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনার ফলে 
জগন্নাথদেবের শ্ত্রীমৃত্তি নিয়ে এসে আধুনিক চাকদহ থানার 
অধীন গঙ্গা তীরস্থ ষশোড়া গ্রামে গ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
প্রবাদ আছে যে জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম থেকে এ জগন্নাথ 
মৃত্তি যশোড়া গ্রামে একটা যপ্রিতে বহন করে নিয়ে আসেন। 
অদ্যাপি একটি বষ্টি (বাক ) জগদীশ পণ্ডিতের জগন্নাথ বিগ্রহ- 
আন] যগ্টি বলে যশোড়ার সেবায়েতগণ-কর্তক প্রদশিত হযে 
থাকে । 

_( চৈঃ চঃ আদি ১১1৩০ শ্লোকের অন্ুভান্ত ) 

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্ানিত্যানন্দ প্রভূ মাঝে মাঝে ঘশোড়া 
গ্রামে আগমন করতেন এবং সংকীর্তন মহোৎসব করতেন। 
জ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী । যশোড়া 
মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও গৌব্র গোপাল 
মুক্তি আছেন। প্রবাদ, গৌর গোপাল মৃত্তি-_শ্রীছুঃখিনী দেবীর 
স্থাপিত। এ গৌর গোপাল মুত্তিটি লীতবর্ণ। মহাপ্রভু জগদীশ 
পণ্ডিতের ঘরে কয়েক দিন মহোৎসব করবার পর নীলাচলে যেতে 
উদ্যত হলে জগদীশ পত্রী গ্রীছঃখিনী দেবী গৌর বিরহে অত্যান্ত 


১৪২ শ্রীশীগৌরু-পার্ধব-চরিতাবলী 
কাঁতির হয়ে পড়েন। তখন মহাপ্রভু এ মৃত্তি দিয়ে বলেন__-আমি। 
ত্য বিগ্রহরূপে তোমার ঘরে রইলাম । তদবধি এ গৌর 
গোপাল মৃত্তি সেবিত হচ্ছেন । 
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়__ 
অপরে যজ্্রপত্বৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ..! 
এফাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থযিত্বাতঘসৎ প্রভুঃ ॥ 
কেহ কেহ বলেন_ পুবেব ধার! যজ্রপত্রী ছিলেন, এবার ভারা 
জগদীশ হিরণ্য নানে খ্যাত হয়েছেন । আবার কেহ ব্েহ বলেন 
-িনি পুকেব চন্দ্রহাস নামে ব্রজের নত্ভক ছিলেন, অধুন1! তিনি 
নৃত্য বিনোদী জগদীশ পণ্ডিত নামে খ্যাত। মহাপ্রভু শিশুকালে 
এক একাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিত ও শ্রাহিরণ্য পণ্ডিতের 
ঘরের অন্ন মেগে খেয়েছিলেন । 
প্রভু বোলে-_যদি মোর প্রাণ রক্ষ। চাহ । 
ং তবে ঝাট ছুই ব্রাহ্ষণের ঘরে যাহ ॥ 
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত । 
এই ছুই স্থানে আমার আছে অভিমত ॥ 
একাদশী উপবাস আজি সে দৌোহার। 
বিষণ লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
সে সব নৈবেদ্য বদি খাইবারে পাঁড। 
তবে মুগ্রি সুস্থ হই হাটিয়া বেড়াও ॥ 


_-( চৈঃ ভাঃ আদি; ৬।২০-২৩) 


শআীজগদীশ পণ্ডিত ১৪৩ 


একদিন শিশু গেৌরহরির ক্রন্দন আর থামে ন: সকলে 
বলতে লাগলেন__বাঁপ ! তুমি কি চাও? যা চাইবে ত; পাবে। 
বালক বললেন-_আজ 'একাদশীতে জগদীশ ও হিরণা পণ্ডিতের 
স্বরে বিষুণর জন্য অনেক নৈবেদ্য করেছে । সে সব হদ্দ খেতে 
পারি তবে আমি সুস্থ হব। বালকের একপ অসম্ভব কথ! 
শুনে শ্রীশচীমাতা শিরে হাত দিয়ে খেদ ুরত্তে লাগলেন । 
প্রতিবেশিগণ বালকের বাক্য শুনে আশ্চব হতে হাসতে 
লাগলেন। আজ একাদশী এট্রকু শিশু তা কি কর 'জানল? 
নারীগণ বললেন-__বাপ নিমাই ! তুমি কান্না বন্ধ কর, তোনাকে 
তাই দিব। শুনিয়া শিশুর বাকা ছুই বিপ্রবত্র । লম্তোষে 
পৃণিত হৈল সবব কলেবর ॥৮ € চৈ, ভা আদিঃ ৬।২৭ + জগদীশ 
ও হিরণ্য তুই জন শ্রীজগন্নাথ মিশরের পরম মিত্র ছিলেন। এ 
ব্যাপার তারা লোক মুখে শ্রবণ করলেন। তারা পরবঝের জানতে 
পেরেছিলেন জগন্নাথমিশ্রের ঘরে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন৷ 
তাই তার! প্রীহরির জন্তা যা কিছু করেছিলেন, সবকিছু নিয়ে 
প্ীগৌরসুন্দরের সম্মুখে রেখে দিলেন ও বললেন__ 

“ছুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার । সকল কৃষ্ণের স্বার্থ 
হুইল আমার ॥৮ _( চৈঃ ভাঃ আদি ৬।৩৩ ) 

বাপ বিশ্বন্তর ! সুখে এ সমস্ত জিনিষ খাও । অদ্। আমার 
কৃষ্ণ পুজা সার্থক হল । ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শিশুগণের সঙ্গে 
সে অন্ন আনন্দে ভোজন করতে করতে জগদীশ ও হিরণ্য 
পপ্ডিতকে দিব্য বালগোপাল-ম্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন । 


১৪৪ জীপ্রীর্গোরপার্ষদ চর্িভাবলী 


অনেক শিশুমগুলী বিহিতমগ্ডলাস্তস্থিতং 
ক্ষুরন্নব-ঘন প্রভং শিখিশিখগুচুড়োজ্জলম্‌ । 
সুদাশ্বদতিস্ুন্দরং প্রকটিতং শচীসুনুন' 
হিরণ্যজগদীশয়োনফ্লনবত্্ঘ ভেজে বপুঃ ॥ 
_-( গৌরাঙ্গ চম্পু-৯।২০ ) 
নবমেদঘ্বসম কাস্তিতে উদ্ভাসিত মমুর-পুচ্ছে চূড়া অতিশষব 
সমুজ্জল অনেক শিশুমণ্ডলীর মধ্যে অবস্থানপৃববক আনন্দের 
মহিত ভোজনরত, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ শচীনন্দন কর্তৃক, প্রকটিত 
হযে জগদীশের ও হিরণ্যের নয়ন পথে দৃষ্ট হলেন । 
জগদীশ ও হিরণ্য সে দিব্য রূপ দেখে আনন্দে হুরি' 'হুনি, 
ধ্বনি করতে লাগলেন | ৃ 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বোধ হয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত 
যশোড়াতে এসে বাস করতেন। প্রতি বছর গৌড়ীয় ভক্তদের 
সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনে পুরীতে যেতেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ পাঁশি- 
হাটিতে ঘে চিডাদধি মহোৎসব করেছিলেন, তাতে শ্রীজগদীশ 
পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন । 
পৌষ শুর্ুতৃতীয়। শ্রাজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি । 
জয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কি জয়! 


শ্রীমহেশ পণ্ডিত 


পৃজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন__ 
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল । 
ঢকক। বাদে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল। 
-_( চৈঃ চ; আদি ১১।৩২ ) 
ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, উদার গোপাঁল ছিলেন 
নহেশ পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাতালের ন্যায় নৃত্য 
করতেন। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়__“মহেশ পণ্ডিত: 
শ্রীমম্মহাবাহুত্রজে সখ! ॥” মতান্তরে মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু নামে 
সখ! ছিলেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পানিহাটিতে 
চিডা-দধি মহোতসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইহার শ্রীপাট 
বর্তমান চাঁকদহে আছে। 

“কেহ কেহ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশোড়ার শ্রীজগদীশ 
পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তবে এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক উদ্ভি 
না থাকায় সন্দেহ আছে 1” 

_-( চৈঃ চঃ আদি ১১1৩২ অন্থুভাস্ত ) 
ভক্তি রত্বাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
খন খড়দহে আগমন করেন, তখন তিনি শ্রীমহেশ পণ্ডিতের 
শ্রীচরণ দর্শন করেছিলেন । “মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহাস্ত 1” 
-( চৈঃ ভাঃ অস্ত; ৫1৭88 ) 


১০ 


১৪৬ দ্রীপ্্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী | 


শ্রীমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহেশ পণ্ডিতকে পরম মহান্ত 
নিত্যানন্দের পরম প্রিয়জন বলে বলেছেন । পৌষ কৃষ্জ ভ্রয়ে 
তিথিতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত অপ্রকট হন । 


ট শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত | 


_ খবন্ঞয় পণ্ডিত মহাস্ত বিলক্ষণ | 
ধাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সকবক্ষণ ॥ 
_-( চৈ: ভা অন্ত ৫15৩৩) 

প্রীমদ্‌ বৃুন্দাবনদাস ঠাকূর এ বলে শ্রাধনঞ্জয় পণ্ডিতের মহিমা 
বর্ণন করেছেন । শ্রীধনুয় পণ্ডিতের জি শীতল গ্রামে 
অবস্থিত । এ গ্রাম বদ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটি থানাহু অন্তর্গত | 
কেহ কেহ বলেন- ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জন্ম নি গ্রাম জেলার 
অন্তর্গত জাড়গ্রামে । সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে বা সাচড। 
পঁচড়া গ্রামে ইনি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। 

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভূর সংকীর্তন-বিলাসে শ্রীধনগ্জব পণ্ডিত 
অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাষ থেকে ফিরে এসে 
জলন্দি নামক গ্রামেও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন । 
বর্তমান এ স্থানে শ্রীশ্রীগোগীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও 
প্রীপ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হচ্ছেন। জ্রীধনঞয় পণ্ডিতের 


জীবত্রেশখবর পণ্ডিত ১৪৭ 


কোন বংশধর ছিল ন1। ' শ্রীসঞ্জয় নামে তার এক ভাই ছিলেন । 
তার পুত্রের নাম__শ্রীরাম কানাই ঠাকুর । এ'র শ্রীপাট বর্তমীন__ 
বোলপুরের সন্নিকট মুলুকগ্রামে আছে । কেহ কেহ বলেন__ 
সঞ্জয় শ্রীধনপ্জয় পণ্ডিতির শিষ্ঠ ছিলেন । শীতল গ্রামে এখন ধার! 
'সেবাইত আছেন তার] শ্রীধনগ্য় পণ্ডিতের শিষ্য বংশধর । শ্রীধনপুয় 
পণ্ডিতের একশিশ্য ভ্রীজীবন কৃষ্ণের স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্যামস্ুন্দর জীউ 
বর্তমানে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন । শীতলগ্রামে 
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি নন্দির বন্তমান। কাত্তিক শুক্লাষ্টমী 
(তিথিতে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন । 


শ্রীবত্রেশ্বর পণ্ডিত 


শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্গ্যাস গ্রহণান্তর পুরী 
গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত 
স্ঠার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীবত্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর 
কাছে গুপ্তিপাড়ায়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতে বড নিপুণ 
ছিলেন ; চবিবশ প্রহর এক ভাবে নৃত্য করতে পারতেন । মহা- 
খ্গ্রাভি যখন প্রথমে নবদীপে মহাসংকীর্তন-লীলা আরম্ভ করেন তখন 
বক্রেশ্থর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্তক ছিলেন। মহাপ্রভু 


১৪৮ ভীত্প্পৌর-পার্বদ-চরিিতাবলী 


বখন রামকেলিতে বান তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তার সঙ্গে ছিলে . 
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্ৰ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন ।। 
পূর্ব ভাগবত শাস্ত্রের অদ্ভিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্ম 
পণ্ডিতের খাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তার পাঠ শ্রবণ 
করতে ঘান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেনা মে সময়ে 
দেবানন্দের কতিপয় অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণের বিত্ব হচ্ছে মনে করে 
স্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহের বাহিরে নিয়ে রেখে দেয় । ভক্ত ভাগবতের 
প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা স্বচক্ষে দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন 
প্রতিবাদ করেন নাই | তাই মহাভাগবত চরণে তার অপরাধ হয় । 
শ্রীমহাপ্রভ আত্মপ্রকাশ ক'রে দেবানন্দের এরূপ মহাভাগবত 
অবজ্ঞার কথা জানায়ে, ভাগবত সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দন করেন 
তিনি বলেন-_যার! গ্রন্থ-ভাগবত পড়ে, কিন্তু ভক্ত ভাগবতকে 
সমাদর করে না তারা অপরাধী । শত শত কল্েও ভাগবত পড়ে 
তারা প্রেম পাবে না। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবত অভিন্ন । 
গ্রন্থ-ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে 
হয়। মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করলেন। কষ্-প্রেম প্রদান 
করলেন না । | 
একদিন শ্রীবত্রেশ্বর পণ্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্ত 
গৃহে সন্ধ্যায় বৃত্য-গীত করতে লাগলেন । দেবানন্দ পণ্ডিত খবর 
পেয়ে সেখানে গেলেন এবং বক্রেশ্বর পগুডতের দিব্য প্রেমাবেশ 
দেখে মুগ্ধ হলেন । ক্রমে লোকের খুব ভিড় হতে লাগল । শ্রীদেবা- 
নন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে সে ভিড সামলাতে 


জ্ীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৪৯. 


লাগলেন- যেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের নৃত্য-কীর্তনে কোন 
বিদ্ব না হয়__এ রূপে দিপ্রহর রাত্রি পধ্যস্ত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত 
মহা-ন্বত্য গীত করলেন । পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত বসলে দ্েবানন্দ 
পণ্ডিত তাকে দণগুডবৎ করলেন । তার এ সেবায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত 
বড খুসী হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন__“কৃষ্ণ ভক্তি হউক” 
সে দিন থেকে দেবানন্দ পণ্ডিতের কৃষ্ণ ভক্তি হল । ভক্তের 


শ্রীহাপ্রভু যখন পুরীধাম থেকে জননী ও গঙ্গ! দশনের জন্য 
কুলিয়ায় এলেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডতিতকে এবার কৃপা করলেন! 
প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর । 
অতএব হেল। তুমি আমার গোচর ॥ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পুর্ণ শক্তি । 
সেই কৃষ্ঙ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি ॥ 
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর। 
কৃষ্ণ নৃত্য করে নাচিতে বক্রেশ্বর ॥ 
থে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়। 
সেই স্থান সর্ববতীর্থ শ্রীবৈকুষঠময় ॥ 
_-( চেঃ ভাঃ অ: ৩।৪৯২-৪৯৬ ) 
এ ভাবে শ্রীবুন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীবক্রেশ্বরের মহিমা গান 
করেছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্বেব নবদ্বীপে বাস করতেন । 
পরবন্তী কালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তিনি পুরীতে থাকতেন । 


১৫০ শ্রীশ্রাশৌর-পার্ দ-চর্িভাবলী 


পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর 

গদাধর, জগদানন্দ শঙ্কর বন্রেশ্বর ॥ 

দামোদর পঞ্চিত ঠাকুর হরিদাস । 

রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস ॥ 

ইত্যাঁদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ । 

নীলাচলে রহি প্রভর করেন সেবন ॥ 

_-( চৈঃ চ£ঃ আদি ১০1১১৫-১২৭ ) 
কথিত আছে পরবন্বী কালে কাশীমিশ্র ভবনে শ্রীবত্রেশ্বর 

পণ্ডিত বাস করতেন। সেখানে প্রা ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
করেন৷ শ্রীবত্রেশ্বর পগ্ডিতের শিষ্ক শ্বাোগোপালগুরু গোস্বামী | 
শ্রীগেপালগুরু গোস্বামীর শিষা শ্রীধানচন্দ গোস্বামী ধ্যান চন্দ্র 
পদ্ধতি নামে যে গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে আছে__ 


“ঘিনি পুবের ব্রজে নতাগীত বিশারদ তুঙ্গবিগ্া গোগী ছিলেন 
অধুন) তিনি শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খাত হন। আধাটী 
কৃষ্তাপঞ্চমী তিথি শ্রীবন্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি 
অপ্রকট লীলাবিষ্ার করেন আঘাঢ শুক্লাষ্গীতে | 


উত্কলের কবি গ্রাগোবিন্দ দেব শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবার- 
ভুক্ত, তিনি সপ্তদশ শকের শেষভাগে শশ্রীশ্রাগৌর কৃষ্ণোদয়” নামে 
একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন । গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচাধাবর 
নিত্যলীল! প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তা 
প্রকাশ করেন। 


ভবক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৫২ 


পদকর্তী শ্রাবুন্দধাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্ন-রা মহোৎসবে 
প্রীবভেশ্বর পণ্ডিতের নাম স্মরণ করেছেন । 
জীপ্বর ভশ্যে অবনী অংইলা গৌরহরি | | 

ভূবন মোহন রূপ সোনার পুততলী ॥ 
হরিনানামৃত দিয়। করিল! চেতন ! 
কলযুগ ছিল যত জীব অচেতন ॥ 
নন্দ অদ্বৈত আভাধা গদাধর । 

কত নাকে সাজে পন্ুবর ॥ 
খেল কুরুত্রাল সন্দিরা ঘন রোল । 
ভত্তবর আবাশ গোরা বল হরিবোল ॥ 
ভুজ ভাল নাচ পন শচীর নন্দন । 
রাসাই স্ন্দর নাতে আরঘুনন্দন ॥ 
শ্রীনবস হবিদাল আর বক্রেশ্বর । 
দ্িজ হ্রুকাল লঘু পর্চিত শঙ্কর ॥ 


জন জর কয় ধ্বনি জগত প্রকাশ । 


ধা 
”্ট 
| 


[নান্দে মনন ভিল বন্ধবন দাস। 
নীলাচল বথযাত্রাকালে তে চারটা সম্প্রদায় গঠিত হত, তার 
মাধ এক সম্প্রদায়ের প্রধান ন্তত্যকার হলেন শ্বক্রেশ্বর পণ্ডিত । 
প্রীদদ কুষ্তদাস কবিরাজ ক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্মা-প্রসঙ্গে 
লিখেছেন-__ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভৃত্য । 
একভাব চবিবশ প্রহর ধার নৃত্য ॥ 


১৫২ শ্রীশ্রীগ্গের-পার্যদ-চরিভাবলী 


আপনে মহাপ্রভু গান ধার স্বত্যকালে। 
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥ 

দশ সহত্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্র মুখ । 
তার! গায় মুগ্জি নাচি তবে মোর সুখ ॥ 
প্রভু বলে তুমি মোর একশাখা । 
আকাশে উড়িয়! ধা পাও আর পাখা ॥ 


_-(চৈঃচ: আদি ১০।১৭-২০ ) 





শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত 


শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন 
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি । 
কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ 
নিত্যানন্দে সমপিল জাতিকুল পাতি । 
শ্ীচৈতন্ত নিতাণানন্দে করি প্রাণপতি ॥ 
_-( চেঃ চ£ আদি? ১।২৬২৭)1 
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পিতার নাম__শ্রীকংসারি মিশ্র, 
মাতার নাম-_শ্রীকমল! দেবী । তার ছয় ভ্রাতা ছিলেন-__ 
দামোদর. জগন্নাথ, স্ত্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নসিংহচৈতন্ত | 


শ্ীগ্ৌরীছগাস পণ্ডিত ১৫৩ 


শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবল সখা 
ছিলেন । 

বদ্ধমান জেলায় অস্বিকা কালনা-_এ ক্ষুদ্র মহাকুমী সহর 
শাস্তিপুরের পর পারে। এ সহরে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বাস 
করতেন। বর্তমানে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌর নিত্যা- 
নন্দের শ্ররীমৃত্তি বিরাজ করছেন! শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত- 
লিখিত গীতা পু'থী আছে। প্রবাদ আছে শ্রীমহাপ্রভু নৌকা 
যোগে গঙ্গা পার হয়ে বৈঠাখানি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে 
এ বলে রেখে যান__এ বৈঠা দিয়ে তুমি জীবদের ভব-নদীর পর- 
পারে নিয়ে যেয়ো । মন্দিরে আজও এ বৈঠা আছে । গৌরীদাস 
পণ্ডিতের বড় ভাই স্ুধ্যদাস সরখেল । তার ছুই কন্বা__শ্রীবন্তুধা 
ও জাহ্বা দেবী । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ দুই কন্তাকে বিবাহ 
করেছিলেন । 

শ্রীমহাপ্রভূ নবদীপে বিবিধ লীল! বিলাস করবার পর যখন 
সন্যাস লীল! করতে ইচ্ছা করেন এবং কালনায় শ্রীগৌরীদাস 
পণ্ডিতের নিকট বিদায় চাইতে আসেন, তখন প্রীগৌরীদাস পণ্ডিত 
অভ্যস্ত বিরহকাতর হয়ে পড়লেন । 

তথাহি গীত-_( ভাটিয়ারী ) 


ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, 
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি। 
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, 


কভু ন! ছাঁড়িবে মোর বাড়ী॥ 


১৫৪ 


- আমার বচন রাখ  অন্থিকা নগরে থাক, 
এই নিবেদন তুয়। পায় । 
যদি ভ্কা্ড যাবে তুনি, নিশ্চয় মনিব আছি, 
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥ 
তোমর্! বে ছুটি ভাই, থাক মোর এই তাঞ্ি 
তবে সবার হয় পরিত্রাণ | 
পুনঃ নকেদন করি না ভাড়িহ গৌবহার, 
তবে জানি পাঁতত পাবন 
প্রভু কহ গৌরীদাস হাড়হ এমন লাশ, 
প্রত্িমুত্তি সেবা করি দেখ । 
তাহাতে আছয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুম 
সত্য মোর এই বাঁক রাখ ॥ 
এত শুনি শৌরীদাস ছাড়ি দাঘ নিশ্বাস 
ফুকারী যুকারা পুনঃ কান্দে । 
পুনঃ সেই ছুই কি প্রাবোধ করুয় ভা, 
্‌ তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥ 
কহে দীন কৃষ্দাস, চৈতন্য চরণে আশ, 
ছুই ভাই রহিল তথায় । 
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈল! দুই জন, 


পভ গৌর-পার্ষদ-চব্রিতাবলা 


ভকত বসল তেঞ্ছি গায় ॥ 
তথাহি রাগ 


আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে, 
আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞ্রি | 


শ্ীপোন্লীদ্বাস পণ্ডিত 


নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, 
রহিলাম এই ছুই ভাই ॥ 
এতক প্রাবোধ দিয়া ছুই প্রতি মৃত্তি লেয়' 
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান । 
৮:র জন দাড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, 
ভাবে অশ্রু বহয়ে নমন ॥ 
পুন প্রভূ কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় ফারে 
সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে । 


তোছার প্রতীত লাগি তার হাঞ্জি খাব মানি, 


সত্য সত্য জানিহ অস্তরে ॥ 

শলিয়া পঞ্ডিত রাজ করিলা রন্ধন কাজ, 
চারি জনে ভোজন করিলা । 

পদ মাল্য বস্ত্র দিয়া তান্বুলাদি সমপিয়! 
সবব অঙ্গে চন্দন লেপিল। ৷ 

নানা মন্ডে পরতীত করাএঞ্া ফিরাল চিত, 
দোহারে রাখিল নিজ ঘরে। 

পণ্ডিতির প্রেম লাগি ছুই ভাই খায় মাগি, 
দৌহে গেলা নীলাচলপুরী ॥ 

পুত করয়ে সেবা, যখন যে হচ্ছ! যেব! 
সেইমত করয়ে বিলাস । 

হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আঁশ, 
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥ 


১৫ 


38৬ প্র শুশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


শ্রীগৌরীদাসের প্রেমাধীন হয়ে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ 
শ্রীমূত্তি ধারণপুর্ব্ক বিহার করতে লাগলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ 
সু হাস্ত করতে করতে গৌরীদাসকে বললেন__হে 
গৌরীদাস ! তুমি পুর্ব সুবলসখা ছিলে । এ সব কি তোমার 
মনে নাই? বমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি । শ্রীগৌর 
নিত্যানন্দ এ-রূপ মধুর আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ বলরাম মুভ্ভি 
ধারণ করলেন । সেই গোপবেশ, হস্তে শিঙ্গা, বেত্র ও বেণু : 
শিরে শিখি-পুচ্ছ । গলে বনমালা, চরণে নূপুর দীম । শ্্রীগৌরীদাসও 
পুর্ববভাব ধারণ করলেন। এ ভাবে কিছুক্ষণ বিলাস 
করলেন। অতঃপর প্রসুর ইচ্ছায় শ্রীগৌরীদাস স্থির হলেন। 
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সিংহাসনে উপবেশন করলেন । 
প্রতিদ্ধিন বহুবিধ ব্যগ্রন রন্ধন করে শ্গৌরাদাস 

শ্রগৌর নিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন । সর্ব! সেবায় তন্ময়। 
শিজের শারীরিক ক্রেশাদির অনুভূতি নাই । পণ্ডিত ক্রমে বাদ্ধক্য 
দশায় উপনীত হলেন। তথাপি এরূপ রন্ধন করে ভোগ দেওয়। 
বন্ধ করলেন না। তার রন্ধন-শ্রম দেখে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ 
একদিন বাইরে ব্লোষভাব দেখিয়ে অভুক্ত অবস্থায় রইলেন । 
তখন পণ্ডিত প্রণয়-কোপ করে বলতে লাগলেন-__ 

বিন! ভক্ষণেতে যদি স্ুথ পাও মনে । 

তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে ॥ 

এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি । 

হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ 


ভ/গ্গৌরীদাস পণ্ডিত ১৫৭ 


অল্পে সমাধান নহে তোমার রুহ্ধান | 
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যস্ত্রন ॥ 
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি । 
অনায়াসে যে হয় তাহাই সব্বোপরি ॥ | 
শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের এ উক্তি শুনে শ্রীগৌরীদাস বলেন-_ 
আজ ত ভোজন কর * বু পদ করে তোমাদের আর ভোজন 
করাব না। শাক-মাত্র রন্ধন করে তোমাদের পাতে দিব? 
পণ্ডিতের কথা শুনে ছুই ভাই হাসতে হাসতে ভোজন করতে 
লাগলেন । 
কোন সময় পণ্ডিতের ইচ্ছা! হল গৌর-নিত্যানন্দকে অলঙ্কার 
পরাবেন। তার এ ইচ্ছা জানতে পেরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিবিধ 
অলঙ্কার পরে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন । পণ্ডিত মন্দিরে 
প্রবেশ করে অবাক হলেন। এত অলঙ্কার কোথা থেকে এল ? 
শ্রীগৌরীদা আনন্দে বিহ্বল হলেন। শ্্রীগৌর-নিত্যানন্দ 
এ-রূপে কতভাবে কত লীল! বিলাস করে শ্রীগৌরীদাসের ঘরে 
বিরাজ করতে লাগলেন । 
শ্রীগৌরীদাসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহৃদয়চৈতন্থ । একবার 
প্রীগৌরস্ুন্দরের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীগৌরীদাস শিষ্- 
গৃহে গেলেন। যাবার সময় গ্রন্ধদয়-চৈতন্তকে শ্ীগৌর- 
নিত্যানন্দের সেবাভার দিয়ে গেলেন। হৃদয়টৈতন্ খুব প্রেমভরে 
সেবা করতে লাগলেন । গৌর-জন্মোসব নিকটবন্তাী হল। মাত্র 
তিন দিন সময় আছে। এখন পর্য্যন্ত শ্রীগৌরীদাস ফিরে 


-১৫৮ শ্রী গো র-পার্ব দ-চরিতাবলী 


এলেন না। হৃদয়চৈতন্ত খুব চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎসবের পত্রাদি লিখে শিহ্য-ভক্তদের কাছে 
প্রেরণ :করলেন। ঠিক এ-সময় শ্রীগৌরীদা ফিরে এলেন, 
হুদয়চৈতন্ শ্রীগুরুদেবের কাছে পত্রাদি লিখে তিনি যে শিত্ত- 
ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন তা জানালেন । অন্তরে অন্তরে যদিও 
'ুবী হলেন, তথাপি বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে *বলতে লাগলেন__ 
| মোর বি্ভমানে কৈল। স্বতন্রাচরণ ॥ 
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা । 
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবা এথা ॥ 
এছে শুনি প্রণমিয়া চরণ-যুগলে | 
গঙ্গা-তীরে গিয়। রহিলেন বৃক্ষতলে ॥ 
হৃদয়চৈতন্ গ্রাগুরু চরণে প্রণাম করে গঙ্গাতীরে এলেন 
'এবং এক বুক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন । এমন সময় একজন 
ধনী নৌকায় বহুধন নিয়ে হৃদয়চৈতন্যের নিকট এলেন। হৃদয় 
চৈতন্য সেই ধন গুরু-__গৌরীদসের নিকট পাঠায়ে দ্দিলেন 
সেই ধন দিয়ে শ্রীগৌরীদাস হৃদয় চৈতন্থকে গঙ্গাতীরে 
ংসব করতে বললেন । শ্রীগুরুদেবের আদেশ পেয়ে শ্রীহ্াদর- 
চৈতন্ গঙ্গাতীরে উৎসব আরম্ভ করলেন । ক্রমে ক্রমে বৈষ্ব্গণ 
সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। হৃদয় চেতন্ত ভক্ত মহান্তগণকে 
নিয়ে উদ্দণ্ড শুত্য কীর্তন আরম্ভ করলেন। তাদের মধ্যে স্বয়ং 
'প্রীগৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য গীত করলেন; হৃদয় চৈতন্য স্বচক্ষে তা 
দেখতে পেলেন। এদিকে শ্রীগৌরীদাস উৎসব করছেন; 


প্রীগোৌরদাস পণ্ডিত ১৫৯ 


পুজারী বড় গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ 'করে দেখেন 
সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নাই। এব্যাপার তিনি শীত 
শ্রাগীরীদাসকে জানালেন । পণ্ডিত বুঝতে পাঁরলেন-_ 
হ্বদয় চৈতন্যের প্রেমে বশ হয়ে ছুই ভাই তার কীন্তভনে যোগদান 
করেছেন। হুখন  শ্ীগৌরীদাস মুছু হাসতে হাসতে 
একখানি যষ্টি হাতে নিয়ে গঙ্গাতটে যেখানে কীর্তন হচ্ছিল 
সেখানে এলেন । 

চলিলেন গঙ্গাতটে যথা সংকীন্তন | 

দেখে ছুই ভাই তথ করয়ে নর্তন ॥ 

ছুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ। 

'অলক্ষিতে গিয়! কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥ 

শ্রীগৌরীদাস দেখলেন গৌর নিত্যানন্দ শ্রীহৃদয়ের 

হদয়-নন্দিরে প্রবেশ করছেন । তা দেখে আনন্দে শ্রীপৌরীদাস 
নযনাশ্র সংবরণ করতে পারলেন না। বাহাত বে ক্রোধ 
ছিল তা ভুলে গেলেন ও ছুই ভুজ উত্তোলন করে ধেয়ে জড়িয়ে 
ধরলেন শ্রীহনদরকে, বললেন__তুমি ধন্য ! আজ হতে তোমার 
নাম “হৃদয় চৈতন্য” হল! নয়ন জলে হৃদয় চৈতম্তাকে 
সিক্ত করতে লাগলেন । হৃদয় চেতন্ত প্রেমে লুটিয়ে পড়লেন 
গঁগৌরীদাসের শ্রাচরণ-তলে । অতঃপর পণ্ডিত হৃদয় চৈতন্যকে 
নিঘে স্বগৃহে এলেন এবং প্রাঙ্গনে মহাসংকীর্তন নতা আরম্ভ 
করলেন । বেঞ্চবগণ মহা “হরি” “হরি” ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত 
করতে লাগুলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোংসব শেষ 


১৬০ শ্রীপ্রীপ্গৌর-পার্ধঘ-চরিভাবলী 


হল। অতঃপর শ্রীগৌরীদ'স স্ত্রীহ্ৃদয় চৈতন্তকে সেবার অধিকার 
প্রদান করলেন । 

শ্রাবণ শুক্রাত্রয়োদশীতে আ্রীগৌরীদাসের তিরোভাব 
হম । আ্রীগৌরীদাসের শিল্ঠ প্রীহ্ৃদয় চৈতন্য ও শ্রীহাদয় 
চৈতন্যের শিষ্য শ্ত্রীশ্ঠামানন্দ । গ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর 
জ্রীভক্তিরত্বাকর গ্রন্থে সপ্তম রঙ্গে শ্রীগৌরীদাদের মতিম' বর্ণন 
করেছেন । 


শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত 


প্রীনবদ্ধীপের কুলিষা় শ্রাদেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন । 
শ্রীমহাপ্রভু তার দ্বারা শ্রীমন্ভাগবত শাস্ত্র মহিমা! জগতে প্রকাশ 
করেছেন । ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা! হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের 
খুব খ্যাতি ছিল । অনেকে তার কাছে ভাগবত পড়তেন 

একদিন প্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে 
এলেন । দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন ' চারিদিকে 
ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে পু'ঘি দেখছে । 
শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত। শ্রীমন্ভাগবতের মধুর শ্লোকা- 
বলী শুনতেই প্ররেমার্দ হয়ে পড়লেন । প্রেমে ক্রন্দন করতে ও 
ভূমিতে গড়াগড়ি দ্রিতে লাগলেন। এ লব দেখে দেবানন্দের 
ছাত্রগণ মনে করল,__-লোকটি পাগল । আমাদের পাঠ শুনতে 
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দিচ্ছে না। চল, একে ধরে বাইরে রেখে দি । জ্ঞানহীন ছাত্র- 
গন শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এল ।! এ সব দেবানন্দ 
পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা [দলেন না। গুরু যেমন 
অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও ভেমনি পাপমতি । শ্রীবাস পণ্ডিত কাকেও 
কিছু না বলে ছুঃখ পেয়ে গৃহে এলেন । এ সব ঘটনা শ্রীগৌর- 
স্রন্দরের আবিভাবের পূর্বে হয়েছিল । 


অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব । তিনি শৈশব লীলাফ বিদ্যা- 
বায়ন, যৌবনে অধ্যাপকরূপে বিদ্যা-বিলাস এবং অনস্তর আত্ম- 
প্রকাশ করলেন । এ সময় একদিন শ্াবাস-মন্দিরে মহাভাব 
প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রাবাস 
পপ্ডিতকে বললেন-_-শ্রাবাস ! তোমার কি মনে আছে তুমি 
একদিন দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে ? মধুর 
ভাগবত শ্লোকাবলী শুনে প্রেমে মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলে, দেবানন্দের 
অজ্ঞ ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখে ছিল + তুমি ছঃখ পেয়ে 
গৃহে এসেছিলে । এ সব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণে 
লুটিয়ে পড়লেন । | 


একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্ববভৌমের 
স্পিতা মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাজ্বালে এলেন । সেখানে 
দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন । তখন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত 
পাঠ করছিলেন ৷ মহাপ্রভু দূর থেকে শুনতে পেলেন। তার 
পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হল-__ 


১১ 


২৬২ ভগ র-পার্থদ-চর্িতাবলী 


কোপে বলে প্রভৃ-_বেট। কি অর্থ বাখানে | 
ভাগব্ত অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥ 
গ্ন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার । 
সা দর চু 
লবে পুরুবাথ ভক্তি ভগবতে হয় । 
প্রেমরূপ 'ভাগবত চারিবেদে.কয ॥ 
চারি বেদ দধি, ভগবত নবনীত। 
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥ 
মোর প্রিয় শুক জানেন ভাগবত । 
ভাগবতে কহে নোর তত্ব অভিমত ॥ 
মুগ মোর দাস আ'র গ্রন্থ ভাগবতে । 
ধার ভেদ ' আছে তার নাশ ভাল মতে ॥ 
( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১১1১৩-১৮) 
মহাপ্রভু বললেন_ ভক্তি ভাড়া ভাগনতের যারা অন্য অর্থ 
করে সে অধামিক ভাগবতের কিছুই জানে না । নহাপ্রভু ক্রোধ 
ভরে এই সমস্ত বলতে বলতে তীর গুহাভিমুখে ধাবিত হলেন । 
তক্তগণ মহাপ্রতুকে ধরলেন ও অন্তনয় করতে লাগলেন । প্রভু 
পুনরায় বলতে লাগলেন-__ 
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ববশান্ছ্রে গায় | 
'ইহা! না বুঝিয়ে বিদ্ভা তপ প্রতিষ্ঠায় ॥ 
 ভাগৰত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান । 
সেনা জীনে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥ 
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ভাঁগবতে অচিস্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার । 
নে জানয়ে ভাগবত অর্থ-_ ভক্তি সার ॥ 
( চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৩-১৫ ) 
ঘিনি ভ'গবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বুদ্ধি করেন তিনি ভাগবত 
কান্ত পারেন! আাগবতের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম ছারা 
বুঝ! যায় । ভাগব্তের অর্থ বুঝতে হলে ভক্ত-ভাগবত সেব! 
করতে হয়। মহাপ্রভু এরপ অনেক তত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ 
করে গুহে ফিরে এলেন ৷ দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথ! শুনতে 
পেলেন। কিস্ত কিছু মনে করলেন ন। | 
কিছুদিন কাদে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে .চলে 

গেলেন । তখন দেবানন্দের মনে নির্বেদ হতে লাগল | এমন 
পুরুষের কাছে আমি একদিন গেলাম না? এমন অহাপ্রেমিক 
পুরুষকে চিনিতে পারলাম না ? 

একদিন কুলিয়াতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এক ভক্তের গৃহে এলেন ; 
তিনি রাত্রিকালে তথায় কীর্তন ও নৃত্য করবেন__এ সংবাদ 
চারিদিকে ঘোষণা! করা হুল । সন্ধ্যা হতেই ভক্তগণ আসতে 
লাগলেন । সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন এ! 
দিনও কীর্ভনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীবক্ষেশ্বরের তেক্জোময় 
সন্ত দেখে এবং মধুর কীর্ভন শুনে দেবানন্দ স্তম্ভিত হলেন। তিনি 
এক পার্থ দাঁড়িয়ে দেখতে 'লাগ্বলেন। যত রাত্রি হতে 'লাগল 
্ভত লোকের ভিড় বাড়তে লাগল । দেবানন্দ পণ্ডিত তখন এক- 
খানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড সামলাতে লাগলেন । “বচত্রস্বর 
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পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ ॥৮ 
( চৈঃ ভাঃ অন্তু ৩৪৭৭) নৃত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পণ্ডিত 
যখন প্রেমে মুচ্ছিত হবে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাকে 
কোলে তুলে নেন। অঙ্গের ধুল৷ স্বীয় উডভনী দ্বারা ঝেডে দেন 
ও সে ধূলি অঙ্গে লেপন করেন । এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত 
সেবা হল। 


“কুলিয়ায় আইলেন বৈকু ঈশ্বর |” । চৈ ভাঃ অন্ত; ৩৩৪৫ ) 
নীলাচল হতে কুলিয়া৷ নগরে মহাপ্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণের 
আনন্দের সীমা রইল না। মহাপ্রভুর শ্রাচরণ দশনের জন্ সকলে 
আসতে লাগলেন । পুরে ধারা প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন 
তারাও প্রভুর কাছে এসে ক্ষমা প্রাথনা করতে লাগলেন । মহাপ্রভু 
সকলকে ক্ষমা করে সছপদেশ দিতে লাগলেন । এমন সময় 
দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শাচরণ দর্শনে এলেন । “দগুবৎ 
দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া । রহিলেন এক ভিতে সম্কোচিত হৈয়া ॥” 
(চৈ; ভাঃ অন্ত, ৩৪৯০ ) মহাপ্রভৃকে দণ্ডবৎ করে দেবানন্দ 
পণ্ডিত সঙ্কোচিত হয়ে একপাশে দাড়ায়ে রইলেন । প্রভূ তখন 
তাকে বলতে লাগলেন_তুমি যে আমার প্রিয় বক্রেশ্বরের সেব! 
'করেছ তাতেই আমি সন্তগ্ঠ হয়েছি। মেই সেবার ফলে তুমি 
আমার কাছে আসতে পেরেছ। বক্রেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। 
যে তাকে সেবা! করে সে কৃষ্ণ-কুপা লাভ করে। মহাপ্রভুর এ 
কথা শুনে ভক্তি গদ্গদ্‌ চিত্তে দেবানন্দ বলতে লাগলেন-__তুমি 
ঈশ্বর ; জীব উদ্ধারের জন্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ । আমি পাী 


পপ 
সিল 
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দৈবদোষে তোমার শ্রীচরণ সেবা করি নাই। তোমার অহৈতুকী 
কপা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম । হে সবভৃতাত্মা অন্তধ্যামী 
প্রভো ! ভূমি পরম দয়ালু । তুমি দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছ 
তাই দর্শন পেয়েছি! হে করুণাময়, আমাকে কিছু সহ্ুপদেশ 
প্রদান কর ও ভাগবতের ক ব্যখ্যা করব-_-কৃপী করে আমায় 
বলে দাও। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাক্য শুনে মহাপ্রভু বলতে 
'লাগলেন-__ 

শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিব।। 

ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥ 

আদি মধ্য অন্তে ভাগবত এই কয়। 

বিষ্ণু ভক্তি নিতা সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥ 

ঞ ষ্ট ন্ট 

যেন রূপ মৎস্ কূম আদি অবতার । 

আবিভাব তিরোভাব যেন তা সবার ॥ 

এই মত ভাগবত কারে কৃত নয়। 

আবিভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥ 

ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহবায় । 

স্ষুন্তি যে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥ 

ঈশ্বরের তত্ব যেন বুঝনে না যায়। 

এই মত ভাগবত সবশান্ত্রে গায় ॥ 

ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান । 

সেই ন। জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥ 


১৬৬ শ্রীবইগোর-পার্ব দ-চরিভাবঙগী 


অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় স্বর্ণ । 

ভাগবত অর্থ ভার হয় দরশন ॥ 

প্রেমময় ভাগবত- শাকৃষের অঙ্গ ৷ 

তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ ॥ 

( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩,৫০৫-৫১৬ )। 
হেবিপ্র! পুবে তৃমি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ 

করেছিলে, তার চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর  গ্রন্থ-ভাগবত্ত ও" 
ভক্ত-ভাগবত ছুই সমান । ভক্ত ভাগবাতর কুপা হলে গ্রন্থ 
ভাগবত স্ফুত্তি হবে । দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রীবাস পণ্ডিতের চরণে 
লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন! ক্ট্ীবাস েবানন্দুক 
আলিঙ্গন করলেন । দেবানন্দের অপরাধ দূর হল । চতুদ্দিকে 
ভাগবতগণ “হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন সেদিন থেকে 
শীদেবানন্দ গ্রামহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ট ভক্ত 
হলেন 
পৌষ কৃষ্টৈকাদশী তিথি শ্রীদ্বানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাৰ 
দিবস । 


শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর 


শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের অন্য নাম ছিল গ্রারাম দাস। 
শ্রীকষ্ণ লীলায় যিনি শ্রীদাম নামক গোপ-সখা ছিলেন, তিনি: 
অধুনা! অভিরাম বা রাম দাঁস নামে খাত. অভিরাম গোপাল 
ঠাকুর খানাকুল কৃষ্ণনগরে বাঁস করতেন । তিনি নিত্যানন্দের 
প্রিযুপাত্র ছিলেন! অভিরাম গোপাল ঠাকুরের পত্বীর নাম__ 
শ্রীমালিনী দেবী: শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে 
্বপ্নে দর্শন দিয়ে খানাকুল কুষ্জনগরে প্রকট হন। প্রবাদ তিনি 
ভূমির মধ্যে ছিলেন স্বপ্পে বলেন_আমি এখানে আছি, আমাকে 
বের করে পূজা কর অতঃপর শ্রীমভিরাম সে স্থান খনন 
করতেই ভূগ্্চ মনোহর প্রীগগোলীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এঁ 
স্থানের নাম হয় রাম কুণ্ড। 
গোপীনা'থ প্রকট কুণ্ডের দিবা জল! 
স্নান পানে হৈলা! সবে আনন্দ বিহ্বল । 
' ব্রাম কুণ্ড বলি খ্যাতি হইল তাহার । 
লে"ক গতায়াত যত সীম নাই তার ॥ 
( গ্রাতক্তি রত্বাকর ৪র্থ তরঙ্গ ) 
একদিন শ্রীমভিরাম গোপাল ঠাকুর কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট হয়ে 
সখ্যরসে বশী বাজাতে ইচ্ছ! করেন! প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে 


১৬৮ শ্ীপ্/গৌর-পার্ধদ-চরিভা বগা 


ঠাকুর চতুদিকে বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন । এমন সময় 
সামনে একটা বৃহৎ কান্ঠখণ্ড দেখলেন । যষোলজন লোক সেই 
কাষ্ঠ-খগ্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। তিনি, সেই কাষ্ঠ-খণ্ড তুলে 
বংশী তৈরী করে বাজাতে লাগলেন! “রাম দাস মুখ্য-শাখা 
সখ্য প্রেমরাঁশি। বোল সাঙ্গের কাষ্ঠ বে তুলি কৈল বাঁশী ॥”-__ 
( শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত আদি ১১।১৬ ) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের 
একটা প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল ' তার নাম ছিল জয়-মঙ্গল | তিনি 
যাকে সেই চাবুক মারতেন তার কৃ প্রেমোদয় হত! 

একদিন উ্নিবাস আচাধা তার দর্শনের জন্া এলেন । তার 
অঙ্গে ঠাকুর তিনবার এ চাবুক স্পর্শ করতেই, ঠাকুরের পন্থী 
প্রীমালিনী দেবী বলতে লাগলেন__ঠাকুর ! আর মেরে না, শাস্ত 
হও । শ্রীনিবাস বালক : তোমার চাবুক স্পশে সে অধীর হয়ে 
পড়বে । শ্রীনিবাস আচাযোর চাবুক-স্পশে কৃষ্-গ্রেমোদয় হল । 

ক্রীগৌরস্ুন্দর যখন শ্রীনিতা। নন্দ প্রভুকে গৌড দেশে প্রচার- 
কাধা করতে আদেশ করেন, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীরামদাস, 
শ্রীগঙ্গাধর দস প্রভৃতিকে “দয়েছিলেন। গ্রাঅভিরাম গোপাল 
ঠাকুরকে দেখে পাবগ্ডুগণ কম্পমান হত । তিনি শাস্জ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন | শ্রীনিত্যানন্দ প্রভ্র ইচ্ছান্ুসারে তিনি বিবাহ 
করেছিলেন । 

হুগলী জেলার অন্তগৃত কৃষ্ণনগর আমত! এবং বাঁকুড়া জেলার 
অন্তর্গত বিঞুপুর, কো'তিলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীঅমভিরাম ঠাকুরের 
.শিষ্যাবর্গের কশধরগণ বসবাস করেন । শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণ 


ভ্রীবাস্থ ঘোষ, ভরীমাধব ঘোৰ ও শ্রীগোবিচ্দ ঘোষ ঠাকুর ১৬৯ 


নগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ বিরাজ 
করছেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর চৈত্র কুষ্ণ সপ্তমীতে 
অস্তর্ধান হন । 


শীবাস্দেব ঘোষ, আমাধৰ ঘোষ ও 
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর 


শ্রীবাস্রদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর 
এঁরা তিন ভাই স্ুুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন । নিন ভায়ের গানের 
তালে তালে স্বয়ং নিতানন্দ প্রভু শতা করতেন । “মাধব, 
গোবিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই | গাইতে লাগিল! নাচে ঈশ্বর 
নিতাই ॥৮ (চৈঃভাঃ অস্ত; ৫1১৫৯) কেহ কেহ বলেন__ 
তাদের মাতুলালয় শ্রীহটর জেলার অন্তর্গত বুড়ন ব! বুরঙ্গী গ্রামে 
ছিল। কোন কারণে শ্রীবান্থ ঘোষ ঠাকুরের পিতা কুমারহটে 
এসে বাস করেন। পরবর্তী কালে বাস্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও 
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর নবদ্বীপে এসে বাস করেন। তার! উত্তর 
রাট়ীয় কায়স্থ-কুলে আবিভূতি হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রতুর ও 
ক্রীগৌরন্থন্দরের ভারা অস্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধাস্ত 
সরম্বতী প্রভুপাদ বলেছেন এ'রা তিন ভাই ব্রজের মধুর রসের 
আশ্রয় বিগ্রহের (শ্রীরাধিকার ) কায়ব্যুহ ছিলেন। 


১৭৯ শ্রীপ্রীশ্গৌরপার্বদ-চরিভাবলী 


শ্রীধান্দ্ব ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ অধিক- 
ভাবে-বর্ণনা করেছেন। তার রচিত একটি অপূর্ব শৈশব লীলা 
বর্ণন__যথ! £-_ 
গীত 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বস্তর রায়। 
হাসি হামি কিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥ 
বয়ানে বসন দিয়। বলে লুকাইন্ুু 
শচী বলে_ বিশ্বস্তর আমি না দেখিনু ॥ 
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে | 
নাচিয় নাচিয়া যায় খপ্তীন গমনে ॥ 
বাস্থদেব ঘোৰ কহে অপরূপ শোভা । 
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনেো। লোভ ॥ 
শ্রীগৌরাক্ষই শ্রীরাম ও শ্রাকৃষ্ এ সম্বন্ধে বাসর ঘোষ ঠাকুর 
স্ন্বর গীত লিখেছেন-__যথা গীত-_ 
জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন 
ত্রিভৃবন করে ধার চরণ বন্দন ॥ 
নীলাচলে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধর । 
নদীয়। নগরে দণ্ড কমগ্ডলু কর ॥ 
কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা । 
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিল! ॥ 
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার । 
“হরে কৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার । 


শ্ীবানু, ঘোব শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিচ্দ ঘোষ ঠাকুর ১৭১. 


বাস্থদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত । 
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥ 
কি কহিব শত শত তুয়৷ অবতার । 
একলা গৌরাঙ্গ টাদ পরাণ আমার ॥ 
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী । 
শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা চারি ॥ 
সেতু বন্ধ কৈল৷ তুমি রাম অবতারে। 
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
কলিষুগে কীত্বন করিয়া সেতু বন্ধ । 
স্থখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ ॥ 
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী । 
গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশ চারী ॥ 
না জানিয়ে জপ তপ এ-বেদ বিচার | 
কহে বাস্তু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার || 
শ্রগৌরাছের সন্ন্যাস বর্ণন-_গীত 
স্ধা খাটে. দিল হাত, বনজ পড়িল মাথাত, 
বুঝি বিধি মোরে বিডম্বিল। 
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে 


শচীর মন্দির কাছে গেল || 
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ায়ের কাছে বসি” 
ধীরে ধীরে কহে বিষুৎপ্রিয়া 


খ্২ শ্ীপ্গোর-পার্ব দ-চরিভাবলী 


শয়ন মন্দিরে ছিল, নিশা অস্তে কোথা গেল, 
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥ 

গৌরাজ জাগযে ননেঃ 2 নিদ্রা নাতি দু'নয়নে, 
শুনিয়া উঠিল শচীমীতা | 

আলু থালু কেশে ঘায়, বসন ন: রহে গায়, 
শুশিয়! বধূর মুখে কথা ॥ 

তুরিতে জ্ঘালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতিৎ, 
কোন ঠাই উদ্দেশ লা পাইয়! । 

বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে, 


ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ 

তা শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈ:স্বরে শোকে, 
ব"রে তারে পুছেন বারতা । 

একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে তায় 
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা ॥ 

সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে, 
কাঞ্চন-নগরের পথে ধায়। 

বাস কহে__আহা-মরি, আমার শ্রাগৌরহরি 
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় । 

শ্রানিত্যানন্দের রূপ গুণাদি বর্ণন-_৩থ] হি গীত 

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু । 

'জীবের চির পুণ্য কলে, বিধি আনি £মল'ইলে, 
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু ॥ প্রঃ ॥ 


শ্রীবান্থ ঘোষ শ্রীমাধৰ ঘোষ ও শ্রীগ্োবিদ্দ ঘোষ ঠাকুর ১৭৩ 


দিগ নেহাব্রিয়া বাষ, ডাকে পু গোরা রায়, 
ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া । 

প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি কোলে, 
কান্দে চাদ বদন হেরিয়া ॥ 

নব কপ্জারণ আখি, প্রেমে ছল ছল্‌ দেখি, 
ম্থমের বহিয়া মন্দাকিনী | 

মেঘ গভীর স্বরে ভাই ভাই রব করে 
পদ ভরে কম্পিত মেদিনী ॥ 

নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমাশ্রয় 
হেন দয়া জগতে বিছিত | 

নিজ-নাম সংকীন্তনে উদ্ধারিলা জগজনে 


বানু কেনে হহুল বঞ্চিত ॥ 
শ্রগোবিন্দ ঘোৰ ঠাকুরও মহাপ্রভুর বভিন্ন সময়ের লীলাবলী 
আত স্থন্দর বর্ণনা করেছেন: 
প্রাণের মুকুন্দ হে! [ক আজি শুনিলু আচম্বিত 
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় 
শ্াগৌরাঙ্ ছাড়িবে নবদীপ ॥ 
ইহাতো৷ না জানি মোরা, সকালে মিলিলু গোর! 
অবনত মাথে আছে বসি। 


নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বহি ধার। পড়ে 
মলিন হেয়াছে মুখ শশী ॥ 


-১৭৪ 


ভীীশোর-পার্ধদ-চরিতা বলী 


দেখিতে তখন প্রাণ, সদা করে আন ছান, 
ন্ধাইতে নাই অবসর । 

ক্ষণেকে সম্থিত হেল, তবে মুই নিবেছিল, 
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥ 

আমি ভভ বিবশ হেয়া, তারে কিছু না কহিয়া 
ধাইয়া আইলু' তুয়া পাশ । 

এই ত কহিল্দু আমি, যে করিতে পার তুমি, 
মোর নাহি জীবনের আশ || 

"নিয়! মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, 
গদাধরের বদন হেরিয়া । 

এ গোবিন্দ ঘোব কয়, ইহ] যেন নাহি হয় 
তবে মুগ যাইমু মরিয়া || 


হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও । 
বানু পসারিয়া গোরা্চাদে ফিরাও || 

তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে । 
কে যাচিয়। দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥ 
কি শোল্স, হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় । 
পল্লাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ।। 

'আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ । 
'আর না করিব মোর! কীর্তন বিলাস | 


ক্রীবান্থ ঘোব ্ীমাধব ঘোষ ও শ্রীগ্গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর -১৭? 


কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদক্রিয়। | 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়। | 
শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরও বিশেষ সংগীত রচষ্িতা ছিলেন । তিনি 
প্রাগৌর সুন্দরের বাল্য-লীলা, নদীয়া সংকীত্তন বিলাস ও সন্যাস- 
লীলা প্রভৃতির সুন্দর বর্ণন করেছেন । 
নহাপ্রভর সন্াসের পর তার সংকীর্তন-বিলাসের একটী রূপের 
ব্র্ণন । 
নাচে পহু কলধৌত গোরা | 


অবিরত পুর্ণ কল, মুখ বিধু মণ্ডল, 
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা || 

অরুণ কমল পাখী জিনি রাঙ্গা ছুটি আখি 
ভ্রমর ফুল ছুটি তারা । 

মোনার কুধরে যৈছে, স্ুরনদী বহে এছে, 
বুক বহি পড়ে প্রেমধারা || 

কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীন খিনি 
অরুণ বরণ বহিবাস। 

গলায় দ্রোলয়ে মালৰ ভূষণ করিম্বা আল, 
নাসা তিল-কুম্থম বিলাস || 

কনক মৃথাল যুগ, নথবলিত ছুটি ভূজ, 
কর-যুগ কঞ্জের বিলাস। 

বাতা উৎপল ফুল পদ নহে সমতুল 


পরশনে মহীর উল্লাস ॥ 


১৭৬ ্শ্রীগৌর পার্ধদ-চবি তাবলী ৰ 


আপাদ-মস্তক গায়, পুলকে পুরিত তায় 1 
যৈছে নীপ ফুল অতি-শোভ|! ৃ 
প্রভাতে কদলী-জন্থু সঘনে কলিত তনু 


মাধব যোষের মন লোভ! ॥ 


শ্রীগৌরগণোদ্ধেশ-দীপিকায়__শ্রীগোবিন্দ,. শ্ীমাধংব ও 
শ্রীবাস্বদেব ঘোষ ঠাকুরকে ঘথাক্রমে ব্রজের কলাবতী, রসোল্লাসা, 
ও গুঁণতুঙ্গা সবী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পুরীতে 
অবস্থান কালে তিন ভাই প্রতি বছর পুরীতে যেন্েন এবং রথ 
যাত্রায় কীর্তনাদি করতেন। পরবন্তী কালে তিন ভাই তিন 
জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোব ঠাকুর 
অগ্রদ্ধীপে, শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর দাঁঞীহাট'য় ও গ্রাবাস্দেব ঘোষ 
ঠাকুর তমলুকে গিয়ে বাস করেন । 

কিংবদন্তী আছে থে শ্গোবিন্দ ঘোঁষ ঠাকুরের কোন সন্তান 
ছিল না। তিনি চিন্তান্িত হন যে মৃত্তার পরে পিগু প্রদান 
করবে কে? শ্রীগোগীনাথ স্বপ্নযোগে বলেন_তুমি খেদ কোরো 
না__মামি পিগু প্রদান করব। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অপ্রকট 
হলে, পর দিবসে শ্রীগোগীনাথ পিগু প্রদান করলেন। আজও 
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোগীনাথ পিগু 
প্রদান করেন। শ্রীবাস্ুদেব ঘোষ ঠাকুর কান্তিক শুরুদ্বিতীয়াতে 
অপ্রকট হুন। 


শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর 


শ্াগদাধর দাস ঠাকুর পূর্বে নবদ্বীপে অবস্থান করতেন । 
নহা প্রভূত অন্তর্ধানের পর কিছুদিন কাটোয়ায় বসবাস করেন। 
অ'তঃপর গঙ্গাতীরে এভিয়াদহ নামক গ্রামে এসে বাস করেন । 
শ্ীগদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্য কটোয়ার শ্রীযদনন্দন চক্রবর্তী । 
লীগদাধর দাস ঠাকুর গৌর-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন । 
শ্রগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে শ্রীরাধার 
অঙ্গ-শোভা-স্বরূপ বল! হয়েছে । শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ- 
গণ হ'লেও সধ্য-ভাবময় গোপাল নহেন! তিনি মধুর-রসে 
গোপীভাবে নিজেকে সর্ববদা ভাবন! করতেন । মস্তুকে গঙ্গাজলের 
কলসী ধারণপূর্বক-__«কে গোরস কিনবে গো ?” বলে হাক 
দিতেন । কখন বা গোপীভাবে “কে দই কিনবে গে। ?” বলে 
অট্ট হাস্য করতেন । 
শ্রীমহাপ্রভূ নিত্যানন্দ প্রভুকে খন গৌডদেশে নাম-প্রেম 
প্রচার করতে আদেশ করেন, তখন সঙ্গে শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর 
দাসকেও প্রেরণ করেন । 
শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস। 
চৈতন্ত-গোসাঞ্চির ভক্ত রহে কার পাশ ॥ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল ঘবে গৌড়ে যাইতে | .. 
মহাপ্রভু এই ছুই দিল তার সাথে ॥ ূ 
_-( চা চঃ আদি ১১1১৩-১৪ ) 
১২ 


১৭৮. ভ্ীঞ্রীগৌর-পার্দ-চরিভাবলী ূ 


শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগদাধর দস ঠাকুরের ০1 
এভাবে বর্ণন করেছেন__ 
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান ধাহার শরীরে ॥ 
হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা | 
চৈতন্ত পাধদ মধ্যে ধাহার বর্ণন! ॥ 
যে কাজীর বাতাস ন1 লয় সাধুজনে | 
পাইলেই নাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥ 
হেন কাজী; ঘর্ববার দেখিলে জাতি লয় । 
হেন জনে কৃপাদষ্টি কৈল। মহাশয় ॥ 
_-( চেঃ ভা অন্ত্যঃ পঞ্চম অধ্যায় ) 
শ্রীগদাধর দাঁস ঠাক,র একদিন প্রেমোন্মত্ত-চিন্তে হরিসংকীর্তন 
করতে করতে কাজীর গৃহে এলেন এবং কাজীকে ডাকতে লাগলেন, 
কাজী ক্রোধভরে ঘরের ভিতরে থেকে বাহিরে এলেন ; কিন্ত 
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিবা-মুন্তি ও দিব্য-ভাব দেখে স্তম্ভিভ 
হুয়ে গেলেন । কাজীর বদনমগ্ডল সখ্য ভাঁব ধারণ করল, ক্রোধও 
প্রশমিত হল। কাজী বললেন_ঠাকুর। তুমি এখন এলে 
কেন? 
শ্রীগদাধর দাস বললেন-_- তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। 
কাজী-_ আমার সঙ্গে কি কথা আছে বল। 
শ্রীগদাধর-_শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে ঘঅবতীর্ণ হয়ে 
আপামর জন-পাধারণকে হরিনাম দিয়েছে । দস মধুর হরিনাম 
নাকেন? 


শ্রীগদ্দাধর দাস ঠাকুর ১৭৯ 


কাজী-_কাল হরিনাম নেব । 

গদাধর__কাল কেন আজই নাও । আমি এসেছি তোমাকে 
হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্য ৷ তুমি পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম 
নাও। 'অগ্যই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ থেকে তোমায় আমি 
উদ্ধার করব । 

কাজী শ্রীগদাধর দাস ঠাক,রের বাণী শুনে কিংকর্তব্য-বিমৃঢ় 
হলেন : অতঃপর হাস্ত করতে করতে বললেন- কাল হরি বলব, 
শ্রীগদাধর লীস ঠাক.র কাজীর মুখে “হরি শব্দ শুনে প্রেমস্থুখে মত্ত 
হয়ে বললেন আর কাল কেন? এই ত তুমি “হরি” শব্দ বললে । 
তোমার সমস্ত পাপ তাঁপ দূর হল, তুমি পরম শুদ্ধ হলে ।, এ বলে 
শ্রীগদাধর দাস ঠাক,র প্রেমে নৃত্য করতে লাগলেন । কাজী পরম 
শুদ্ধ হলেন এবং গদাধর দাস ঠাক,রের শ্রীচরণে শরণ নিলেন। 

এই ভাবে শ্রীগদাধর দাস ঠাক,র কত পাপী যবনাদিকে নাম 
দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন । শ্ীগদাধর দ্রাস ঠাকুর কান্তিক 
সুরাষ্টমীতে অপ্রকট হন। জয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কী জয়। 


ঞগদাধর পণ্ডিত গোম্বামা 


শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই মহাপ্রভুর সঙ্গী | 
শ্ীগদাধরের পিতার নাম মাধব মিশ্র. মাতার শাম শ্রীরত্বাবতী 
দেবী । তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটে থাকতেন | 
রত্বাবতী দেবী শচাদেবীকে বড ভগিনীর ন্যাযু দেখতেন, তার সঙ্গে 
সর্ববদা মেলামেশাদি করতেন । শিশু-লীলার সময় জীগৌরহরি 
গদাঁধরকে সঙ্গে নিয়ে কখন স্বীয় অঙ্গনে কখন গদাধরের গুহে 
বিবিধ ক্রীডা করতেন। গ্রামের পাঠশালায় উভরে একসঙ্গে 
অধ্যয়ন করতেন । আনগদাধর বয়সে মহাপ্রভুর কয়েক বছরের 
ছোট । মহাপ্রভূ ক্ষণকালও গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন ন! 
গদাধরও মহা প্রভূ ছাড়া একক্ষণ থাকতে পারশেন না। 
শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়_-যিনি ব্রজে শ্রারষভান্ কুমারী 
শ্রীরাধা, তিনি অধুন! শ্রাগপাধর পণ্ডিত নামে খ্যাত। শ্লীন্বরূপ 
ফামোদরকুত কড়চায়__ 
“অবধি-স্থর বরঃ শ্রুপপ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ 
স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবভারে ।” 
শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর লিখেছেন__ 
আঁগম অগোচর গোরা । 
অখিল ব্রহ্ম পর, বেদ উপর, 
না জানে পাষণ্ডী মতি ভোরা ॥ 
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নিতা নিত্যানন্দ চেতন্ত গোবিন্দ 
পণ্ডিত গদাধর রাধে | 

চেতন্থ যুগলরূপ কেবল রসের কুপ 
অবতার সদাশিব সাধে ॥ 

স্তরে নবঘন বাহিরে গৌরতন্থ 
যুগলরূপ পরকাশে । 

কুহে বাস্থদেব ঘোঝে যুগল তজন বশে 


ণ জনমে জনমে রহ আশে ॥ 
আচেতন্ চক্রিতামুতে_ 


পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহুন না যায়। 
গদাধর প্রাণনাথ নাম হেল যায় ॥ 
প্ডতের কৃপা! প্রসাদ কহন না যায়। 
গদাই-গৌরাঙ্গ করি সববলোকে গায় ॥ 
শ্রাঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রাগোপীনাথ আচাধ্যের গৃহে 
কয়েক মাস অবস্থান করেন । সে সময় পুরীপাদ অতি স্তেহ করে 
গদাধরকে স্বরচিত কৃষ্ণচলীলাম্বৃত নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করান । 
গদাধর পগুতেরে আপনার কৃত। 
পুথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত ॥ 
_চৈঃ ভাঃ আদি; ১১।১০০ ) 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত, নি্জনতা- 
প্রিয় ও বৈরা'গ্যবান্‌ ছিলেন । শৈশবে গৌরনুন্দর খুব চঞ্চলভাব 
প্রকট করে যাকে তাকে ন্টায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। 


? 
। 
! 


১৮২ ভ্্ী।গৌরপার্ব দ-চরিভাবজী 


গদাধরের তা বিশেষ গচ্ছন্দ হত না। তজ্জন্য তিনি তার 
কখন কখন দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু গৌরসুন্নর তাকে 
ছাড়তেন না; বলতেন-__গদাধর ! কিছুদিন বাদে আমি এমন 
বৈষ্ণব হব যে আমার দ্বারে ব্রহ্মা শিবাদিও আসবে । 


গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তকে অত্যন্ত স্লেহ করতেন । কোন 
স্থান থেকে সাধু-সন্াসী নবদ্বীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ 
শগদাধরকে জানাতেন এবং ছুজনে দর্শনে যেতেন । একবার 
চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুণুরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে এলেন । মুকুন্দ 
গদাধর পণ্ডিতকে বৈষ্ণৰ দেখতে যাবার কথা জানালেন । 
শ্বীগদাধর বৈষুব দর্শনের জন্ত কৌতুহলযুক্ত হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে 
পুগুরীক বিদ্যানিধিকে দর্শন করতে এলেন । শ্রীগদাধর তার 
মহাবিষয়ী-প্রায় বেশ-ব্যবহারাদি দেখে ষে শ্রদ্ধ নিয়ে এসেছিলেন, 
তা, হারায়ে ফেলেন; বললেন-__বৈষ্বের এত বিষয়ীর মত 
ব্যবহার কেন? মুকুন্দ গদীধরের মন জানতে পেরে একটি 
কুষ্ণলীল৷ শ্লোক সুন্বরে কীর্তন করলেন । মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক 
বিগ্ভানিধির পৃব-পরিচিত ছিলেন | মুকুন্দের কঠধ্বনি অতি মধুর 
ছিল | পুগুরীক বিগ্যানিধি মূকুন্দের কৃষ্ণলীল! গীত যেই শ্রবণ 
করলেন, অমনি “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলে রোদন করতে করতে ধরাতলে 
মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন । 


শুনিলেন মাত্র ভক্তি যোগের বর্ণন । 
বি্ভানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ 
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ন্যনে অপুর বহে শ্রীআনন্দ ধার । 
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥ 
_-( চৈঃ ভাঃ মধ্য: ৭৭৮-৭৯ ) 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবার মনে মনে নির্ববেদযুক্ত হলেন । 
বললেন__-না বুঝে এ হেন মহাভাগবত-পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান 
করেছি-_-অপরাধ হয়েছে । অতএব তার কাছে মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া 
অপরাধ থেকে নিস্তার পাব না। 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত অনন্তর শ্রীপুগ্তরীক বি্ভানিধির কাছে মস্ত 
চাইলেন । শ্ত্রীমুকুন্দ শ্রীপুণুরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধর 
পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বললেন । তা শুনে বিগ্ভানিধি বড়ই 
হরফিত হলেন। 
শুনিষ' হাসেন পুণগুরীক বি্তানিধি । 
আমারে ত মহারত্ু মিলাইল। বিধি ॥ 
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই । 
বহু জন্ম ভাগ্যে দে এমত শিষ্য পাই ॥ 
_( চৈ? ভাই মধ্যঃ ৭১১৭-১১৮) 
অতঃপর শুভদিনে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুণুরীক বিদ্যানিধি 
থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলেন । 
মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে প্রথম প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করলেন। 
সেখানে শ্রীঈশ্বর পুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। গৃহে ফিরে 
এলেন, এবার এক নৃতন জীবন প্রকট করলেন । অহনিশ কৃষ্ণ- 
প্রেম সিন্ধুতে ভাতে লাগলেন । শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর: 


১৮৪ আ্ীশ্রীগ্োর-পার্বদ, চক্সিভাবলী 


সে অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেনাশ্র দর্শন করে স্বয়ং কৃষ্-প্রেমে 


করতে লাগলেন। তখন থেকে শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ত্যাগ 
করে মুহুর্তের জন্যও কোথাও যেতেন নী: একদিন গদাধর . 


ত্াম্থল নিয়ে প্রভুর নিকট এলে প্রভু ভাবাবেশে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_গদাধর ! পীত বসনধারী শ্রযামন্ুন্ধর কোথায় ৭ এ বলে 
ক্রন্দন করতে লাগলেন । গদাধর কি জবাব দিবেন কিছুই 
বুঝতে, পারছেন না! সসম্রমে বললেন_ কৃ তামার হৃদয়ে 
আছেন। এ কথ! শুনে মহাপ্রভু নিভ নখে হাদয় চিরতে 
লাগলেন ! গদাধর তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর হাত চে.প ধরলেন । 
প্রভু বললেন__গদাধর , আমার হাত ছেড়ে দাও! আমি কৃষও 
দর্শন বিন! থাকতে পারছি নী । গদাধর বললেন__তুমি একট 
স্থির হও, কৃষ্ণ এখনই আসবেন | এই ত তাঁর আসবার সময় 
হয়েছে | গদাধরের বাক্য শুনে প্রভু স্থির হলেন । দর থেকে 
শচীম'তা গৌর গদাধরের এ রঙ্গ দেখে ছুটে এলেন ৭ তুষ্ট হয়ে 
বললেন গদাধর শিশু হলেও অতি বুদ্ধিমান: আমি ভয়ে 
গৌরের সামনে যেতে পারি না । গদাধর কেমন কৌশলে তাকে 
শাম করল, 
সুঞ্চি ভয়ে নাহি পারে] সম্মথ হইছে । 
শিশু হই কেমন প্রবোধিল। ভালমতে ॥ 
_( চৈ? ভাঃ মধ্য: ২২১৭) 
শ্রীশচীনাতা বললেন-_গদাধর | তুমি সববদা নিমাইয়ের 
সঙ্গে থেকো । ভুমি তার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হই। 
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একদিন শু্লাপ্থর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ-কথ; বলবেন__শুনে 
গদাধরও সেখানে গেলেন ও গৃহের মধ্যে বসলেন! বাহিরে 
বারান্দায় বসে প্রভূ কৃ কথা আরন্ত করলেন । কথ! বলতে 
নল স্বয়ং প্রেমরসে বিহ্বল হয়ে পড়লেন ৷ চতুদ্দিকে ভক্তগণ 
প্রেমরসে ডুবে গেলেন । কিছুক্ষণ এরূপে ভ্রেদর্সাস্বাদন হল। 
শদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। মাথা নীচু করে উগৈম্থরে ক্রন্দন 
করতে লাগলেন । তার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে প্রত বললেন-__ 
গৃহের মধো কে ক্রন্দন করছে ? ব্রহ্মচারী বললেন_তোমার । 
গদাধর | প্রভু বললেন গদাধর? তুমি সুকৃতিমান।। শিশু- 
কাল থেকে কৃষ্ণে তোমার সুদঢ মতি । আমার জন্ম বৃথা! গেল, 
নিজ কর্মদোষে প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পেলাম না । প্রভু একথ! কলে 
গদাধরকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন । 

প্রন্ু যখন নবদ্বীপ-পুরে লীলা বিলাস করতে লাগলেন, 
তখন প্রধান সহায় গদাধর | ব্রজের রাই-কাঁনাই এবার গৌর- 
গদাধর রূপে গঙ্গাতটে বিহার করছেন। ব্রজের গোপ সখাগণ 
কীন্তন সহচররূপে প্রতুর সঙ্গে বিহার করছেন । একদিন প্রভু 
নগর ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাতটে এলেন এবং উপবন মধ্যে 
বসলেন। তখন ব্রজ লীলার কথা স্মরণ হল। মুকুন্দ দত্ত মধুর 
স্বরে পৃর্বরাগ গাইতে লাগলেন । গদাপর বন থেকে পুষ্প চয়ন 
কারে হার গেথে প্রভুর কে দিলেন । পুরে বুন্দাবনে শ্্ীরাধা 
যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সাজাতেন, গদাধর ঠিক সেইভাবে প্রভুকে 
সাজাতে লাগলেন। কেহ মধুর গীত গাইতে লাগলেন, কেহ 


১৮৬ ভ্রীপ্রীশ্ৌর-পার্দ-চরিভাবলী 


মধুর-ছন্দে নৃহা করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর 
গদাধরকে নিযে এক বৃক্ষ-মুলে বেদীর উপর বসলেন । শ্রাঅদৈত 
আচাধ্য আরদ্িত করতে লাগলেন । প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ 
বসলেন : শ্রাবাস পণ্ডিত ফুলের হার দিয়ে সাজাতে লাগলেন । 
নরহরি চামর বাজন করতে লাগলেন । শুক্লাম্বর চন্দন লাগাচ্ছেন, 
মুরারি গুপ্ত জয় জয় ধবনি করছেন। মাধব. বাস্থদেব, পুরুষোত্তম, 
বিজয় ও মুকুন্দ প্রভৃতি বিবিধ রাগে গান করতে লাগলেন । 

এইরূপে প্রভূ নদীয়া-লীল। সাঙ্গ করে যখন সন্্যাস-লীল। 
করলেন এবং জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করতে লাগলেন 
তখনও গদাধর নীলাচলে গিয়ে বাস করলেন ৷ শ্রীগদাধর পণ্ডিত 
শ্রাগোপীনাথের সেবা করতেন । প্রভু প্রিয়-গদাধরের মন্দিরে 
প্রাধ-সময় কৃষ্ণ-কথা রসে ডুবে থাকতেন । প্রভু যখন বৃন্দাবনে 
যাত্রা করেন, তখন বিরহ সইতে না পেরে গদাধর প্রভুর সঙ্গে 
বাবার জন্য উদ্ধত হন। প্রন অনেক বুঝিয়ে তাকে নীলাচলে 
বেখে যান । 

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতেন! সপার্ধদ 
শ্রীগৌরন্ুন্দর বসে শুনতেন | 

“গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি । 
পড়ে টাল ঢালে রাশি রাশি ॥” 
(ভঃ রঃ ৩1১০৭) 

আটটচন্লিশ বছর প্রভু বিচিত্র লীলা করবার পর, শ্রীগদাধর 

পণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীঙ্গে শ্রীমহাপ্রভু বিলীন হন । 


ভরীসলাভন গোস্বামী ১৮৭, 


“ল্তাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার ? 
অকম্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার । 
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে । 
হৈলা অদর্শন,_পুন: না আইলা বাহিরে ॥৮ 
( ভঃ রঃ ৮।৩৫৬-৩৫৭ ) 
স্মর গৌর গদাধর কেলিকলাং 
ভব গৌর গদাধর পক্ষচরং | 
শণু গৌর গদাধর চারুকথাং 
ভক্ত গোদ্রম-কানন কুগ্তবিধুম ॥ 
( শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক ) 
বৈশাখ অমাবস্তা তিথিতে শশ্রাগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী 
আবিভূতি হন 


শ্রীননাতন গোস্বামী 


ক্ত্রীমদ জীব গোস্বামীর লঘু-বৈষ্ব-তোষণীতে স্বীয় বংশ 
গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করেছেন_-“তাদের আদি বংশধর 
কর্ণটক দেশাধিপতি তরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুবেদী ব্রাহ্মণ আসব. 
জগদ্গুরু ছিলেন । তার পুত্র শ্রীঅনিরদ্ধ দেব। অনিরুদ্ধ 
দেৰের ছুই মহিষী ও ছুই পুত্র শ্রীরূপেশ্বর ও শ্রীহরিহরদেব । 
শাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন শ্রীরূপেশ্বর দেব । যুদ্ধ ও বিদ্যাশাঙ্ে, 


লা শ্রীশ্রীপ্গোর-পার্ধ-চরিভাবলা 


পারঙ্গত ছিলেন শ্রীহরিহর দেব। তিনি বলপুর্বক শ্রীরূপেশ্বর 
দেবের রাজ্য গ্রহণ করেন। তখন রূপেশ্বর দেব আটটি অশ্ব 
নিয়ে পত়ীর সঙ্গে পৌলস্ত্যদেশে গমন করেন সে দেশের 
অধিপতি শ্রীশেখরেশ্বরের সঙ্গে তার মিত্রতা হর: শ্রীরূপেশ্বর 
দেবের পুত্র শ্রীপদ্মনাভদেব | তিনি নিখিল বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত 
ছিলেন । শ্রাপন্মনাভদেব শেখরেশ্বরের রাজা থেকে গঙ্গাতটে 
নৈহাটিতে এসে বসবাস করতে লাগলেন । উী'র আট কন্যা ও 
পীচটি পুত্র। পুত্রগণ সকলে বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন । াদের 
শাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি € মুক.ন্দল্দব । 
শ্ামুক-ন্দ দেব জ্ঞাতিগণের দ্বার! উৎপীড়িত হয়ে বাক্লা চন্দ্র-্বীপে 
এসে বাসগুহ নিম্াণ করেন । তিনি যশোরে ও ফতেয়াবাদে 
যজমান গৃহে সব্বদা যাতায়'ত করতেন বলে তথায়ও বাসগৃহ 
শির্মাণ করে রেখেছিলেন । শ্রীমুক,ন্দ দেবের পুত্র শ্রাক,মার দেব। 
তার অনেক গুলি সন্তান ছিল। তাদের মধো শ্রীসনাতন, শ্রীরপ 
ও শ্রীঅন্ুপম বা বল্লভ এরা পরম ভাগবত ছিলেন ,” 

শ্রাসনাতন গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৮৮, শ্রকাক ১৪১০ 
( গৌডীয় ২১:২-৪ )। শ্ত্রীবপ গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব ১১৩৯৩, 
শকাব্দ ১৪১৫ | এ'র! রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকস্ী নামক 
এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুল গৃহে থেকে পড়াশুনা করতেন 

গৌডের বাদশা! হুসেন সাহ সঙ্জনের মুখে শ্রীরূপ ও 
সনাতনেব্ধ.মহিমা শুনে তাদিগকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করলেন। 
অনিচ্ছক হলেস্ু যবন-রাজের ভয়ে তাঁরা কাধ্য করতে লাগলেন। 


প্রীসনাতন গোস্বামী ১৮৯ 


বাদশ! তাদিগকে প্রচুর সম্পত্তি দীন করেন। শ্রারূপ সনাতন 
গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করতে লাগলেন । দেশ- 
বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিভ ব্রাহ্মণ তাদের গৃহে আগমন 
করতেন । কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে তাদের থাকার বিশেষ 
বাবস্থা তীরা করতেন ' গঙ্গার নিকট তাদের বসতবাটা স্থাপিত 
হওয়ায় অগ্ভাপি এ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত নবদ্বীপ থেকে 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামকেলিহে এলে শ্রীরপ সনাতন তাদের 
বিশেষ সেবা করতেন । 

প্রীরূপ সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন-__গৌড়ের অলঙ্কার- 
স্বরূপ গ্রীবিষ্ভাভুবণ পাদ. '্টাদের দর্শন-শাস্ত্ের গুরু_ 
নবদীপের সাব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি ; এ ছাড়! তাদের 
শিক্ষক ছিলেন-__গ্রাপরমানন্দ ভট্টাচাধ্য, আীরামপদ ভদপাদ 
প্রভৃতি । ভাগবতে দশম-টিঞ্জনীতে এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । 
শ্রীসনাতন, শ্রারূপ্‌ ও অনুপম তিন ভাই শৈশব কাল থেকে 
ভগবদ্র-ভক্কিভাঁব সম্পন্ন ছিলেন ৷ তারা গৃহ সন্নিকটে বৃন্দাবন- 
স্মৃতিতে সুরম্য তমাল, কদম্ব, যৃথিকা ও তুলসী কানন তৈরী 
করেন ও ভার মধ্যে রাধাকুণ্ড এবং শ্যামকুণ্ড নামক সরোবর খনন 
করে নিত্য শ্রীমদনমোহনদেবের সেবায় নিন্গ্র থাকতেন । তারা 
লোক-পরম্পরায় আ্ীগৌরমুন্দরের চরিতাঁবলী শুনে তার দর্শনের 
জন্য উত্কন্ঠিত হতেন। কিন্ত অন্তরে কে যেন বলত-_তোঁর! 
ধৈধ্য ধারণ কর। এখানেই সেই পতিতপাবন ঠাঁক,রের দর্শন 
পাঁবি। 


১৯০ দতী।প্রাঝৌর-পার্ষদ-চক্রিতাবলী 


শ্রাসনাতন গোস্বামীর বয়স তখন অন্প। একদিন রাত্রে স্বপ্ন 
দেখছেন__এক ব্রাহ্মণ তাকে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান 
করছেন। গ্রাসনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন 
স্বপ্ন ভঙ্গ হল। তিনি কা'কেও দেখতে পেলেন না : বড ছঃখিত 
হলেন । সকাল বেল! স্নান পূজাদি সনাপ্ত করে তিনি বসেছেন । 
এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে তার কাছে উপস্থিত 
হলেন এবং বললেন- তুমি এই ভাগবত খানি ন'ও ও নিত্য 
অধ্যয়ন কর; সর্বসিদ্ধি হবে। এ কথা বলে ব্রাহ্মণ তাকে 
ভাগবত দিয়ে চলে গেলেন । যথার্থ ভাগবত-প্রাপ্তিতে শ্রীসনাতনের 
আনন্দের সীমা! রইল না। সে দিন থেকে শ্রীসনাতন শ্রীমন্ভাগবত 
শাস্ত্র একসাত্র সর্ববশান্ত্রসার জ্ঞানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন । 

নদেকবন্ধে। মৎসঙ্গিন্‌ মদ্গুরে| মন্সহাধন । 
মল্লিস্তারক মভ্ভাগ্য মদানন্দ নমোহস্ত তে ॥ 
__আক্কল।লাস্তব 

প্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্ভাগবত শাস্ত্রের ব্দন। করে বলছেন 
- আমার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধ, গুরু, মহাধন, আমার 
নিজ্জারকারী, আমার ভাগ্যত্বরূপ, আনন্দ-ন্বরূপ, তোমাকে 
শমস্কার | 

নদীয়ার প্রাণধন-গ্রাগৌরহরি সন্গ্যাসী হয়ে পুরী ধামে গেছেন 
এ স্বাদ শুনে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মৃচ্ছিত হলেন | এ জীবন্ধুন 
আর তার দর্শন পাবেন না বলে ছুই ভাই কত খেদ করতে 
লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল-_“তোমার। খে ক'র না। 


ভ্ীসনাতন গোস্বামী ১৯১ 


করুণাময় গৌরহরি শীঘ্র আসছেন ।” দৈববাণী শুনে তারা আশ্বস্ত 
হুলেন। 
পাঁচ বছর স্ুখে পুরীতে অবস্থান করে জননী ও গঙ্গ। দর্শনের 
জন্ট মহাপ্রভু গৌড় দেশে আগমন করলেন। ভক্তগণের সুখের 
সীমা রইল না; বহুদিন পরে গৌরকে পেয়ে শ্রীশচীমাতা সুখে 
দেহ-স্মৃতিরহিত হলেন । তিনি কয়েক দিন রন্ধন করে গৌর- 
স্নন্দরকে খাওয়ালেন। প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্য ভবনে 
কয়েকদিন সুখে থাকবার পর রামকেলি গ্রামে এলেন । 
এঁছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলি গ্রাম । 
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ 
ধাহা ন্বত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৬৬১৬৭ ) 
মহাপ্রভূর প্রভাব শুনে বাদস৷ হুসেন সাহ বলতে ল'গলেন__ 
বিনা দানে এত লোক ধার পাছে হয়। 
সেই ত গোসাঞ্ী ইহা জানিহ নিশ্চয় || 
কাজী বন ইহার না| করিহ হিংসন | 
আপন ইচ্ছায় বুলুন ষ্বাহা উহার মন ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য: ১।১৬৯-১৭০ ) 
মহাপ্রভুর শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে ফুখরিত হল। 


চতুদ্দিক থেকে লোক মহাপ্রস্ুকে দেখতে আসছে লাগলেন । 
€কশৰ ছত্রী বাদসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি । বাদসা স্ভীকে প্রভুর 
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সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন , কেশব ছত্রী বললেন--হা শুনে? ছু 
এক জন ভিখারী সন্্যাসী এসেছেন : তীর সঙ্গে ছু চার জন লোক ) 
আছে । বাদসা বললেন-_আপনি কি বলংছন £ সহত্র সহম্্র 
লোক তার সঙ্গে চলছে , এ কথ শুনে কেশব ছত্রী একটু '' 
হাঙ্য করলেন । ছত্রীত্র কথায় বাদসার নন প্রুসন্ধ হল 
না। তিনি শ্রীসনাতিনকে জিজ্্াসা করালেন | সনাতন বললেন-_- 
তুমি আমাকে জিভ্ঞাস। করহু কেন? তোমার মননে জিজ্ঞান। 
কর। “যে তোমারে রাজা দিল সে তোমার গোসাঞ্া । হোগার 
দেশে তোমার ভাগ জন্মিল 'আসিএ৫1 ॥ । চৈ চঃ মধাঃ ১৫১৭৬ ) 
তুমি সাক্ষাৎ দর্শন কর। মানুষের কি এরপ শক্তি ও আকষণ 
থাকতে পারে? এরূপ মহা আকৰণ করবার শক্তি ঈশ্বর ছাড়া 
কারও থাকে না: বাদসা আসনাভনের কথা শুনে বড় স্বখী হলেন 
ও তিনি স্বচ্ছন্রে ভ্রমন করুণ ব'লে সকলকে ক্রানালেন 

গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করেছেন সঙ্গে 
মাত্র প্রিয় পার্ষদবৃন্দ । ক্রমেই সন্ধ্যাকাল অতীত হতে চলল । 
এ-সময় সনাতন ও রূপ ছু-ভাহ ছুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধরে মহাপ্রভুর 
সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । অন্তধ্যামী মহাপ্রভু তাদের দেখে 
চিনতে পারলেন। প্রভূ করুণার্রর হৃদয়ে ছু-ভাইকে ভূমি থেকে 
উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন পৃবে তোমরা যে বার 
বার দৈন্ত-পত্র আমাকে লিখেছিলে তাতে তোমাদের স্বভাব 
জেনেছি । তোমরা ছুই ভাই জন্মে জন্মে আমার দাস। তোনাদের 
জন্ত আমি রামকেলিতে এসেছি । আজ থেকে তোমাদের নাম 


ভীসনাতন গোস্বামী ১১৩ 


হবে_ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। বাদস পূর্বে তাদের নাম দিয়েছিলেন 
নবিরখাস ও সাকর মল্লিক। তারপর শ্রাসনাতন ও শ্রীরূপ 
সমস্ত গৌর-পাদগণের চরণে কৃপা প্রার্থনা করলেন । শ্রীঅদ্বৈত 
'আচাষা, গ্রানিত্যানন্দ ও শ্রীবাস আদি ভক্তগণ ছুই ভাইকে 
প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অনন্তর শ্রীসনাতন রূপের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা আ্অন্ুপম পুত্র, পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রভূর শ্রাচরণ 
দর্শন, বন্দনার্দি করলেন । অন্গপমের পুত্র শ্রীজীব তখন শিশু । 
প্রভু তার শিরে কর পদ্ম ধারণ করে ও শ্রীচরণ-রজ দিয়ে যেন 
ভবিষ্যৎ আচারধা-সম্রাটরূপে তাকে বরণ করলেন । ভক্তবাঞ্থণ- 
কল্পন্রু শ্রীগৌরহরি এইরূপে ভক্তবাসনা পূর্ণ করে পুরীর দিকে 
ঘাত্রা করলেন ও শ্রীনন!তন রূপকে আশীর্বাদ করে গেলেন__ 
“ীভব সংসার বধ্ধন থেকে কৃষ্ণ তোমাদের মুক্ত করে দিবেন” 
প্রীসনাতনের পিড়দত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের সম্ভোষ এবং 
অনুপমের বল্লভ ছিল । | 

নহাপ্রভূ রামকেলি থেকে চলে যাবার পর শ্রীসনাতন ও 
শ্্ীরপ প্রতুর শ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্য দুইটা পুরশ্চরণ করলেন। 
পরিবাঁরবর্গকে তার! চন্দ্রদ্বীপে ও ফতেয়াঁবাদে প্রেরণ করলেন। 
প্রীরপ ও আ্রীঅনুপম কিছু ধন রীমকেলিতে শ্রীসনাতনের 
জন্ত রেখে আর সব নৌকায় ভরে ফতেয়াবাদে নিয়ে গিয়ে 
সেই ধনের কিছুটা স্বজন এবং নিজ পরিবার বর্গের জন্য 
রাখলেন । 


মহাপ্রভুর সংবাদ গ্রহণের জঙ্ঠ ধাদের নিযুক্ত কর হয়েছিল 


১৩ 
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তারা এসে তার বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার কথা শ্রীরূপকে বললেন 
তিনি শুনে পরন সুখী হলেন এবং অন্পমকে সঙ্গে নিয়ে 
নহাপ্রভুর সঙ্গে £মলনের জন্ত চললেন । ক্রমে চলতে চে 
প্রয়াগে এলেন। সেইখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুব শ্রীচরণ দর্শন লাভ, 
করলেন । প্রয়াগে প্রভুর দশনের জন্ু। লোকের এত ভিড 
বে সারাদিন দর্শনের অবকাশ হল ন' | সন্গাকালে গঙ্গাতটে 
প্রকুকে দর্শন করে দুই ভাই দেস্-ভরে দগ্ডবৎ হয়ে পডলেন। 
প্রভূ দেখেই চিনতে পারলেন: কি থেকে উঠিযে তাদিগকে 
আলিঙ্গন করে সমস্ত কথা জিজ্ঞাস; করলেন । তারা শ্রুসনাতনের 
ও অন্যান্ত যাবতায় সংবাদ বললন। মু ভাস্ত কর প্রভূ 
বললেন-__-“শীঘ্র সনাতনেত্র বন্ধন মুক্তি হবে ।” ভ্রিবেশীতে 

'প্রশ্তুর সন্নিকটে শ্রকপ € অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন 
ও তার উপদেশ শুনতে লাগলেন। তখন গ্রাবল্লভাচাধ্য 
ত্রিবেণীর পর-পারে আড়াইল গ্রাঙে বাস করতেন । একদিন 
তিনি প্রভুকে আমন্ত্রণ করে নিজগুহে নিযে যান। গ্রভুর সঙ্গে 
গ্রাপ ও অনুপম গেলে মহ্াপ্রভ় শ্রীবল্রভাচাোর কাছে 
গ্রীরূপের পরিচয় করিয়ে দিলে এ্রুবললভাচাহা তাদের আলিঙ্গন 
করতে উগ্ভত হন। কিন্তু তারা দেন করে দূরে সরে যান! তা 
দেখে বল্লভাচাধ্য পরন সুখী হলেন । প্রভু ছলনা করে বললেন 
_ আপনি এদের স্পর্শ করবেন ন!। তদ্বত্বরে বল্পভাচ'খ্য বললেন 
-_-“এ ছুই অধম নহে, সবেরবাভন । এদের বদনে স্ববদী কুষ- 
নাম নৃত্য করছে”। ছুই ভাই আ'চ"য্যকে দণ্ডতৎ করলে আচার্য 
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তাদের স্েহে আলিঙ্গন করলেন এবং বহু প্রশংস। করতে 
লাগলেন । 


মহাপ্রভু “ত্রবেণীতে অত্যধিক লোকের ভিড় দেখে দশাশ্বমেধ 

ঘাটে এলেন । তথায় দশদিন অবস্থান করে শ্রারপ গোস্বামীকে 
যাবতীয় 'ভ'গব্ত তত্বসার উপদেশ দেন -_- 

প্রভূ কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ । 

স্তত্ররূপে কহি বিস্তার ন। বায় বর্ণন ॥ 

প্্রাপার শন্ত গভীর তক্তিরস-সিন্ধু । 

তোমায় চাখাইতে তার কহি একবিন্দু॥ 

( চৈ: চঃ মধ্য: ১৯।১৩৬-১৩৭ ) 
মহাপ্রভু বললেন__হে রূপ! তোমার কাছে ভক্তিরসের 

লক্ষণ সকল স্মত্রাকারে বলছি তা শুন। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে 
একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ, কোটি মুক্ত মধ্যে এক কুষ্ণ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ। 
শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ও শাস্ত। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি 
অশ্াস্ত_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামী । জীবের স্বরূপ অতি 
স্ুক্ম । জীব চিতকণ ব্রন্ষের অনুশক্তি । জীব সুকৃতি-ফলে 
সাধু সঙ্গ পেলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে পারে । ভব বন্ধন তখন 
নাশ হয়। সদগুরু-কৃপায় জীব উক্তি লতার বীজ “শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র” 
প্রাপ্ত হয়। সে বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নিত্য শ্রবণ কীর্তন 
জল সেচন করতে থাকলে, ভক্তিলতা৷ বদ্ধিত হয়ে পত্র পুষ্পাদিতে 
ক্থশোভিত হয়। ব্রচ্ষলোক বৈক্‌& ভেদ করে গোলোকে পৌছে, 
দুন্ানকারী নালী তথায় স্থখে প্রেমফল আস্বাদন করতে পারে । 
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ভক্তির তিনটা অবস্থা সাধন, ভাব ও প্রেম ! প্রেমভক্তি যত 
গাঢ হয় তত ন্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব 
উৎপন্ন হয়। ভক্তিভেদে রতি পাঁচ প্রকার , শান্ত, দাস্য, সখা 
বাৎসল্য ও মধুর রতি। শান্ত ভক্ত নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি।: 
দাস্ত ভক্ত-_ ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্রজে রক্তক পনত্রকাদি। সখ্য 
ভক্ত-_অভ্ট্রন, ভীম ও ব্রজে স্ববল শ্দামার্দি। বাৎসল্য-ভক্ত 
বস্থদেব, দেবকী, নন্দ ও যশোদা ! মধুর ভক্ত__ব্রজে গোপীগণ | 
দ্বারকায় রুক্সিণী সত্যভামাদি । “এই ভক্তি-রসের করিলাম 
দিগদরশন । ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ * ভাবিতে 
ভাবিতে কৃষ্ণ ক্ফুরয়ে অন্তরে ৷ কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধু 
পারে ॥” ( চেঃ চঃ ম্ধযঃ ১৯।২৩৪-১৩৫ ) মহাপ্রভু আরূপকে 
এই সমস্ত উপদেশ দেবার পর তাকে বুন্দাবনে যেতে আদেশ 
করলেন । তিনিও বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন । আরূপ্‌ 
ও অনুপম ছুই ভাই প্রভুর বিচ্ছেদে বাথিত হৃদয়ে বুণ্দাবনের 
দিকে চলতে লাগলেন। 
শ্রীসনাতনের গৃহ ত্যাগ__ 

প্রীকূপ ও অনুপম অর্থাদিসহ ফতেরাবাদ চলে যাবার পর 
জ্রীসনাতন কেমনে রাজ-কাধ্য ত্যাগ করবেন চিন্তা করতে 
লগলেন। বাদসা শ্রাসনাতন ও রূপের উপর ব্রাজ্য চালাবার. 
সমস্ত ভার অর্পণ করে রেখেছিলেন। তাদের নিয়ে তার 
রাজত্ব । শ্রীসনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন ও শরীর 
অন্ুস্থ বলে রাজাকে জানালেন । তা শুনে হুসেন সাহ সনাতনের 
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কাছে বৈদ্) পাঠালেন । বৈদ্ভ দেখলেন সনাতন পনের বিশ জন 
পণ্ডিতসহ গৃহে শান্তর আলোচনা করছেন । রাজ-বৈদ শ্রীসনাতনের 
শরীর পরীক্ষী করলেন । কিন্তু কোন রোগ দেখতে না পেয়ে 
এখবর বৈগ্ধ বাদসাকে দিলেন । বাদস' তার মনের ভাব কিছু 
বুঝতে ন! পেরে স্বয়ং তার গৃহে এলেন । সনাতন বাদসাকে দেখে 
পণ্ডিতগণসহ গাজোথান করলেন ও বসবার জন্য তাকে উদ্তম 
আসন দিলেন বাদস। বললেন-_- তোমার কাছে বেগ্চ 
পাঠিয়েছিলান । বৈদ্য বললে-_-তোমার দেহে কোন রোগ নাই। 
আমার সমস্ত কাজ তোমাকে নিয়ে * অথচ তুমি সব তাগ করে 
ঘরে বসে আছ। তোমার ভাইও চলে গেছে । আমার সব কাজ 
নষ্ট হতে চলেছে । তোমাদের অভিপ্রায় কি বুঝতে পারছি না । 
শ্রীসনাতন বললেন আমাদের দ্বার আর কোন কাজ হবে না। 
আপনি অন্য লোক দিয়ে কাজ করান । তার কথা শুনে যবন- 
রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন__-তোমরা আমার যাবতীয় কাজ নষ্ট 
করলে । শ্রীসনাতন বললেন-__তুমি স্বতন্ত্র গৌডেশ্বর, যা ইচ্ছা 
তা করতে পার । যে যেমন কাজ করে, বিচার ক'রে তদনুরপ 
শাস্তি তাকে প্রদান কর । এ কথা শুনে গৌডেশ্বর ক্রোধভরে 
গাত্রোথান করলেন এবং সনাতনকে বন্দী করতে কাজীকে আদেশ 
দিলেন। এ-সময় বাদস। উড়িষ্যাদেশ জয় করবার জন্য বাত্র। 
করছিলেন । তিনি সনাতনকে তার সঙ্গে যেতে বললেন। 
জ্রীলনাভন বললেন তুমি দেবতা ও সাধুদের ছুঃখ দিবার জন্য 
যাচ্ছ: আমি তোমার সঙ্গে' যাব না। বাদসা উড্ভিস্যার দিকে 
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যাত্রা করলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন প্রীবূপের একখানি পঞ্র 
পেলেন। তিনি লিখেছেন--“তুমি যে কোন রকমে বন্দী অবন্থ | 
থেকে ছুটে এস। মুদি ঘরে আট“শ' মোহর আছে । অন্ুপমকে ৷ 
(বল্পভকে ) সঙ্গে নিয়ে আমি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলাম |” 
পত্র পেয়ে শ্রাসনাতন পরম সুখী হলেন । 

অনস্তর শ্রীসনাতন বন্দীশালের রক্ষককে অন্রনর করে 
বললেন-__তুমি আমার কিছু উপকার কর : তুমি একজন জিন্ৰা- 
পীর । তোমার কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান আহে। 
তুমি যদি ধর্ম বিচার করে একজন বন্দাকে মুক্ত করে দাও ঈশ্বর 
তোমার অনেক উপকার করবেন । পুরে আমি তোমার অনেক 
উপকার করেছি, এখন কিছু প্রত্যুপকার কর। তোমাকে পাঁচ 
হাজার সুদ্রা দিব। পুণ্য ও অর্থ ছুইই লাভ হবে তোমার । 
কারাগার-রক্ষক বললে- মহাশয়, আপনাকে ছাড়তে পারি; 
কিন্ত বাদসা বদি জানতে পারে, আমার অর্থ ও প্রাণ ছুইটা নষ্ট 
হবে । শ্রীসনাতন বললেন-_তুমি কোন ভয় কর না, আমি এ 
দেশে থাকব না। দরবেশ হয়ে মক্কা মদিনা চলে যাব। তুমি 
'বাদশাকে. বলবে শৌচ করতে গিয়ে লৌহ-বেড়িসহ জলে পড়ে 
কোথায় ডুবে গেছে ; অনেক খোজ করেও পাওয়া গেল না।; 
তোমাকে সাত হাজার মুদ্রা দিতে প্রস্তত আছি । সাত হাজার 
মুদ্রা দেখে কার! রক্ষকের লোভ হল । লৌহ-বেড়ি কেটে রাত্রে 
গঙ্গা পার করে দিল । . শ্রীননাতন এবার যুক্ত হলেন । রাজপথ 
ত্যাগ করে বন পথে এক স্ত্যসহ পাতড়৷ পর্ববতে এলেন । তথাক্র 
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এক ভাকাতের সরদান ভূঞা বাস করত | তার সঙ্গে এক হাতি- 
গণক ছিল | সে গণনা করে কার কাছে কত অর্থ আনছে বলে 
দিতে পাবত। পথিককে খুন করে ভুশ্গা তার অর্থ কেড়ে 
আত্মসাৎ কবত ৷ শ্রীসনাতন ভঞাকে বললেন- মহাশয় ! কৃপা 
করে আমাদের এ পন্বতটি পার করে দিন। ভঞ্া। বলকুল-_ 
আপনাকে রাত্রে পার করে দিব । এখন রান্না করে ভোজনদি 
করুন৷ ব্রন্ধনের বাবস্থা! কাব্রে দিল । শ্রীস্নাতন ত্বই দিন পরে 
রন্ধান ভ্োজনাদি করলেন । রাজমন্ত্রী সনাতন চিস্তা করলেন এ 
ভূঞা! আমাদের এত ঘত্ব করছে কেন * সুতা ঈশানাকে জিজ্ঞ'স! 
করলেন_-তোনার কাছে অথ-কডি আছে না কিঃ ঈশান 
বললে-__সাতটি স্বর্ণ মোহর আছে : তখন শ্রীসনাতন বুঝলেন 
এ অথের লোভে ভূঞা তাদের এত যন্ত করছে £ ঈশানকে একটু 
ক্রোধ তবে নললেন__ভুমি সঙ্গে এ কাল যম এনেছ কেন? 
তারপর সবদাৰ ভএগাক ডেকে মোহরগুলি তার হাতে দিলেন ও 
বললেন-_দষা কবে আমাদেব এখন পার করে দিন, 

সরদার বললে-_ন্দামী । আমাকে বক্ষা করেছেন । রাত্রে 
আপনাদের খুন কারে এ মোহর নিতাম! আমি ন্ুধধী হায়েছি, 
মোহর চাই না, পব্বত পার করে দিব । 

শ্রীসনাতন বললেন_-মহাশয ! আপনি আমাদের রক্ষা 
করুন, মোহর নিযে পর্ববত পার করে দিন, নতুবা অন্য কেহ এ 
অর্থের লোভে আমাদের খুন করবে। ৃ 

অতঃপর দরদার চারটা পাইক সঙ্গে দিযে রাত্রি থাকতে 
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্সনাতনকে পর্বত পার করে দিল। শ্সনাতন পর্ববত পানর 
হয়ে ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন-_তোমার কাছে আর কি 
আছে নাকি? ইশান বললে- আর একটী মোহর আছে । 
ভ্রীসনাতন বললেন__এটি নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও । শ্রীসনাতন 
ভূত্যকে বিদায় দিয়ে সম্পূণ নিঃসঙ্গ হলেন হাতে করোয়া, 
গায়ে ছেড়া কাথা ও মুখে হরিনাম । জীবনে কত এম্বধ্য ভোগ 
করেছেন; তাতে কখন এত আনন্দ পান নি, আজ নিঃসঙ্গ ভাবে 
যে আনন্দ পাচ্ছেন। ক্রমে চলতে চলতে সন্ধাকালে হাজিপুরে 
এলেন । গঙ্গাতে সানাদি করে তটে এক উদ্যানের মধ্যে 
বসলেন । বুধ্যদেব অস্তাচলে প্রবেশ করছেন, পশ্চিম-গগন 
অরুণ রডে অরুণ বর্ণ হয়ে উঠছে, পক্ষী সকল কলরব করতে 
করতে আলয়ে প্রবেশ করছে, গঙ্গার উভয় তটে বৃক্ষ শ্রেণী শোভ! 
পাচ্ছে । বিশ্বনাথের রচিত এ-সব সুন্দর স্গি দেখে শ্রাসনাতনের 
হৃদয় যেন শ্রীহরির চরণ ভজন করবার জন্ব। ব্যাকুল হয়ে 
উঠল। 

হাজিপুরে শ্রীদনাতনের ভগ্ীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন । তিনি 
বাদসার জন্ত অশ্ব খরিদ করে পাঠাতেন। শ্রীকান্ত সন্ধ্যাকালে 
গৃহের উপর থেকে দেখলেন দুরে উদ্যান নধো একজন বৈরাগী 
বসে আছেন । ওৎস্ুক্য হল তিনি নিকটে গিয়ে তাকে দেখবেন । 
উদ্যানে এসে দেখলেন শ্রীসনাতন । একটু বিশ্বয়াগ্িত হলেন; 
তারপর শ্রীসনাতনের মুখে সমস্ত কথা শুনলেন । শ্রীকান্ত যত 
করে শ্রীসনাতনকে ঘরে নিলেন এবং ছুচার দিন থাকবার 
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অনুরোধ জানালেন । শ্রীসনাতন বললেন-_তুমি আমাকে এখনই 
গঙ্গা পার করে দাও, এক মুহুত্তকালও আমি বিলম্ব করতে পারব 
না। যাবার সময় গ্রাকান্ত শ্রীসনাতনকে একখান! ভোট কম্বল 
দিলেন । গঙ্গা পার হয়ে ভ্রমসনাতন চলতে চলতে কয়েক দিনের 
মধো কাশীতে এলেন । মহাপ্রভু কয়েকদিন পুবেব কাঁশীতে 
এসেছিলেন । তিনি শ্রীচন্দ্র শেখরের গৃহে অবস্থান করতেন 
এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন । শ্রীসনাত"* লোক- 
পরম্পরায় শুনে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হলেন ও দ্বার- 
দেশে বসলেন । অন্তধ্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরে 
চন্দ্রশেখরকে বললেন__ছ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন । তাকে 
নিয়ে এস । চন্দ্রশেখর ছুটে এলেন দ্বারে । কিন্ত ১কাঁন বৈষ্ণব 
দেখলেন না, ফিরে গিয়ে প্রভুকে বললেন__দ্বারে কোন বেষ্ণব 
দেখলাম না । প্রভু বললেন_কোন লোক আছে কি না? 
চন্দ্রশেখব্র বললেন__ একজন দরবেশ আছে । প্রভু বললেন 
তাকে নিয়ে এস | চন্দ্রশেখর দ্বারে এসে ব্ললেন__ দরবেশ ! 
তোমাকে প্রভু ডাকছেন। শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল 
না। নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্র পড়তে লাগল, গৃহে প্রবেশ করলেন, 
দেখলেন প্রভু ভক্ত-সঙ্গে বসে আছেন। শ্রীসনাতন অঙ্গনে 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন। প্রভু দ্রুত গাত্রোথানপূর্বক 
তকে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে 
শ্রীসনাতন বললেন- প্রভে৷ ! আমি পাী নীচ, অধম, আমাকে 
স্পর্শ কর না। প্রভু জোরপূর্বক তার অঙ্গ মার্জন করতে 
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করতে বললেন_প্রতু কহে__তোমা স্পশি আত্ম পবিভত্রিতে | 
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রন্মাণ্ড শোবিতে ॥” (চৈ? চঃ মধ্য: 
১*৫৬)। তারপর প্রভু তাকে নিজ পা্খ বসালেন ' তিনি 
সমস্ত বৃত্তীস্ত প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন । তপন মিশ্র, 
চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রাসনাতনের 
পরিচয় করিয়ে দিলেন । সকলে শ্রীসনাতনকে প্রেমে আলিঙ্গন 
করলেন ও বিন্ষয়ান্বিতত হয়ে বললেন_-“কাকেরে গরুড কর এদছ 
শক্তি তোমার ॥” কোথায় রাজ মন্ত্রী, মহৈশ্বর্ধা শালী, আবার 
কোথায় সববত্যাগী কৃষ্ণ ভক্ত ধীর ₹ তুমি অচিন্ত্য শক্তিমান, 
তোমার কৃপা হলে কি না হতে পারে? 

অতঃপর ভদ্রবেশ গ্রহণ করবার জন্য মহাপ্রভু শ্রাসনাতনকে 
আদেশ করুলন । শ্রীচন্দ্রশেখর তাকে গঙ্গাতটে নিয়ে গিছে 
নাপিত দ্বার মুণ্ডন করায়ে শিখা ধারণ করালেন, পরে সান 
করালেন চন্দ্রশেখর তকে পরিধানের জন্য নৃতন বস্ত্র দিলেন, 
তার পুরাতন বস্ত্র মেগে নিয়ে তিনি কৌগীন বহিববাস করে 
পরিধান করলেন ও কণ্ঠে তুলসী-মাল! এবং দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক 
ধারণ করে বৈষ্ঞব-বেশ ধারণ করলেন । গ্রীসনাতনের দিব্য 
বৈষ্ণববেষ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। তপন 
মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভু ভোজন করলেন । ভুক্তাবশেৰ গ্রাসনাতন 
গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে পেয়ে যেনে আনন্দ-সিন্কুর' 
মধ্যে ভাসতে লাগলেন | 

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভার ভগ্ীপতি শ্রীকান্ত যে ভোট 
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কম্বল নিয়েছিলেন তা ত্যাগের উপায় চিন্তা করে তিনি গঙ্গাতটে 
এলেন দেখলেন এক গৌড়ীয় কাথা ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে । 
তাকে বললন_-ভাই ! তুমি আমার এক উপকার করবে কি? 
গৌডীয়া বললে-__কি উপকার করতে পারি? শ্ীসনাতন বললেন 
_আমার কম্বলটি নিয়ে তোমার কাথাটি আমায় দাও | গৌড়ীয় 
বললে_-অপনি ভব্য-লোক হয়ে পরিহাস করছেন কেন? 
শ্রাসনাতন বললেন-_-পরিহাস নয়, সত্যই বলছি । এ ঝুল 
তাকে ভোট কম্বলটি দিয়ে কাথাটি নিলেন। অনন্তর সেটি গলায় 
বেধে প্রভুর আচরণে এসে দণ্ডবৎ করলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন 
_-তোম'র ভোট কম্বল কোথায় গেল.? শ্রাসনাতন খুলে বললেন 
সব কথা. প্রভু বললেন_ কৃষ্ণ বেছ্য শিরোমণি, তোমার শেষ 
রোগ কেন রাখবেন ? যিনি আমায় কু-বিবয় গন্ত থেকে উদ্ধার 
করেছেন, -তনিই আমার শেব বিষয় রোগ নষ্ট করলেন-_ উত্তর 
দিলেন শ্রাদনাতন । 
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস । 
বন্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস ॥ 
__চৈঃ চঃ মধ্য? ২০1৯২ 
অনস্তর  শ্রাসনাতন গোম্বামী শ্রামহাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাস! 
করতে লাগলেন__হে প্রভো ! “কে আমি? কেনে আমা 
জারে তাপব্রয় ঃ ইহ! নাহি জানি কেমনে হিত হয়? সাধ্য 
সাধন-তত্ব পুছিতে নাজানি। কৃপা করি সব তত্ব কহত 
আপনি ॥” (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।১০২-১*৩) মহাপ্রভু বলতে 
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লাগলেন__কৃষ্কের কৃপা তোমাতে পুর্ণভাবে আছে । তোমার 
কোন তাপ নাহ | তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণতন্ত সব জান। 
তথাপি দৃঢ়তার জন্ত পুনঃ জিজ্ঞাসা করছ । এটি তোমার সাধু 
স্বভাব। তত্ব বস্তু সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তির নিকট দৃঢ়তার 
জগ্ পুন: পুন: জিজ্ঞাসা করেন । “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য 
দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥৮ ॥ চৈঃ চঃ মধ্য£ 
২০১০৮ 1) জীব স্থরূপতঃ শ্রাক্চের দাস, অনুশত্ি : শ্রাকৃষ্ণ 
সেব! তার স্বরূপের ধম্ম । ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদত! 
অচিন্ত্য স্বরূপ । কুঞ্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ | কফ স্ুয্য- 
সদৃশ, জীব কিরণ কণ-সদৃশ । শএকৃষ্ের অনস্ত শক্তির মধ্যে-_ 
চিৎ শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এ তিন শক্তি প্রধান । কৃ 
মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ 
হন। বেদ-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেন্য শাকফ-ভজন | বেদশাস্ত্ে 
ত্রবিধ তত্বের কথা বলেছেন- সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন 
কৃ সম্বন্ধ তত্ব, ভক্তি__অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন তত্ব। 
সাধনভক্তি দুই প্রকার- _বৈধা সাধন-ভক্তি ও রাগান্থগা সাধন- 
ভক্তি। বৈধী-সাধন-ভক্তি চৌবষ্রি প্রকার । এর মধ্যে সাধু-সঙ্গ, 
শাম সংকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহ শ্রীমৃত্তির 
সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ । 
ছুই মাস ধরে মহাপ্রভু শ্রাসনাতন গোস্বামীর নিকট সমস্ত 
তাগবত-তত্বসার উপদ্দেশে করলেন এবং বললেন__-এ সমস্ত 
সিদ্ধান্ত চিন্তা করে ভক্তি-শান্ত্র রচনা কর। তোমার ছুই ভাই 
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রূপ ও অন্ুপম বন্দাবনে চলে গেছে, তুমিও তথায় গমন কর। 
আমি নীলাচলে চলে যাচ্ছি! সময়মত তোমরাও নীলাচলে 
এস। মহাপ্রভু একথা! বলে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন । 
প্রভুর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন. শ্রীসনাতনও 
কাশীবাসী ভক্তগণের থেকে ব্দায় নিযে শ্রবন্দাবনাভি মুখে 
ঢললেন। আরূপ ও শ্রাসনাতনাদির পুবেব স্ববুদ্ধিরাহ় বুন্দাবনে 
এসে বাস করছিলেন । 
নীলাচলে শ্রীরূপ 

কয়েক মাস বন্দাবন-বাপের পর শ্রীবপ ও শ্রাঅন্ুপম মহা” 
প্রভুর দর্শনের জন্য নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন । গৌড়দেশে 
গঙ্গাতটে পৌছলে অকন্মাৎ তথায় শ্রীঅন্ুপম স্বধাম বিজয় 
করেন। আরূপ তার অন্তোগ্রিক্রিয়াদি করে বিষয় কাধ্য 
ব্যাপারে গৌড় দ্রেশে নিজ গুহে এলেন + কয়েকদিন পরে তিনি 
পুনঃ নীলাচলের দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে উড়িষ্যায় সত্য- 
ভামা পুরে পৌছে একরাত্র তথায় এক ব্রাহ্ষণ-গৃহে বিশ্রাম 
করলেন। শ্রাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ে এক নাটক শ্রীরূপ গোস্বামী 
বুন্ধাবন থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। নাটকের বিষয় 
ভাবনা করতে করতে তিশি চলছিলেন। সত্যতামাপুরে 
শ্রীসত্যভাম। দেবী স্বপ্নে শ্রাৰপ গোস্বামীকে বললেন_-“আমার 
নাটক পৃথক্‌ ভাবে রচনা কর।” শ্রীরূপ বুঝতে পারলেন__ 
শ্রীসত্যভামা দেবীই দর্শন দিয়ে ব্রজপুর ও দ্বারকাপুর লীলা 
একত্রে বর্ণন করতে নিষেধ করছেন। তখন থেকে তিনি ছুই 
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নাটকের নান্দী-শ্লোকাদি ভিন্নভাবে রচনা করলেন। ক্রমে 
চলতে চলতে পৌছালেন শ্রীনীলাচলে। দূর থেকে শ্রীজগন্নাথ 
মন্দিরের চড়া দেখে ভক্তি-গদ্গদ্‌ চিন্তে দণ্তব করলেন । তারপর 
লোক-পরম্পরায় খবর নিযে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন । 
পুর্বে তার কথা মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে বলেছিলেন । শ্রীরূপ 
শ্রহরিদাস ঠাকুরকে বন্দনা৷ করতেই, শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'অতি 
নেহভরে শ্রীরপকে আলিঙ্গন করলেন। কিছু কুশল বান 
জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন, মহাপ্রভু এখনই আসবেন ॥ মহা" 
প্রভুর আগমন হলে ছইজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দণ্ডবং কুরুলেন। 
মহাপ্রভু শ্রীবূপ গোস্বামীকে ভূমি থেকে উঠায়ে দু আলিজন 
করলেন । পাশে বসায়ে বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন । 
গ্রাসনাতনের কথা জিজ্ঞাস। করলে, শ্রীরপ বললেন তী'র সঙ্গে 
দেখা হর নাই । প্রভু বললেন, কাশীতে আমার কাছে দশদিন 
থাকার পর সনাতন বুন্দাবনে গেছে । অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির 
কথা শুনে প্রভু বড খেদ করে বললেন, ইষ্টদেবের প্রতি তার 
প্রগাঢ নিষ্ঠা ছিল। অতঃপর শ্ট্রীরূপকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের 
কাছে থাকতে আদেশ করে প্রভু নিজ স্থানে এলেন এবং 
শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরূপের জন্ত প্রসাদ পাঠাতে আদেশ করলেন । 
দ্বিতীয় দিন মহাপ্রভু প্রধান প্রধান ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে 
শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅছৈত, 
শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌষম প্রভৃতির নিকট শ্রীরূপের পরিচয় 
প্রদান করলেন । শ্ত্রীরূপ অতি দৈম্কের সহিত সকলকেই দণ্ডবশ 
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করলেন, সকলে তাকে আশীর্বাদ করলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 
ক্রদের কাছে শ্রীরপের জন্য কৃপা ভিক্ষা চাইলেন। ন্যান্ত 
বারের মত এবারও মহাপ্রভ গুগ্ডিচা মার্জনোৎসব এবং আই- 
টোটাতে ভোজনোৎসব করলেন । রথযাত্রা মহোৎসবে মহাপ্রভু 
ভক্তগণকে নিয়ে মহানৃত্য-গীত কীর্তন মহোৎসব করলেন। শ্রীরূপ 
সমস্ত দর্শন করলেন। 
একদিন মহাপ্রভু একটা শ্লোক বললেন__-“কৃষ্ণেরে বাহির 
নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান 
কাহাতে ॥৮__( চেঃ চঃ অন্ত্য; ১৬৬) এ গ্লোক অকল্মাৎ শ্রীরূপের 
কাছে বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন। শ্রারূপ শুনে খুব বিশ্বয়াস্িত 
হলেন; বললেন অন্তধ্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরেছেন । 
সত্যভামাদেবীও এ কথাই বলেছিলেন। ব্রজপুরলীলা ও 
ঘবারকাপুর-লীলা এখন থেকে পৃথক পৃথক লিখব। রথযাত্রাক'লে 
মহাপ্রস্তু এক শ্লৌক পাঠ করেন। শ্লোকের বাস্তব অর্থ একনাত্র 
শ্রন্বরূপ-দামোদর প্রভূ জানতেন, অন্য কেহই জানে না। শ্রীরূপ 
সেই শ্লোক শুনে অনুরূপ একটী শ্লোক রচনা করে চালে গুজে 
রেখে সমুদ্র-ন্নানে গিয়েছেন এমন সময় মহাপ্রভু এলেন। 
উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চালে গৌজা তাল-পত্রে 
শ্লোকটী দেখতে পেলেন। গ্লোক বের করে প্রভু পাঠ করতে 
লাগলেন । যেন অমৃতের ধারা, যেমন হস্তাক্ষর, তেমনি রসের 
পরিপাটী। আপন মনের কথা। মহাপ্রভু ভাবে আৰিষ্ট হয়ে 
'আছেন। এমন সময় শ্রীরূপ সমুদ্র-ন্সান করে ফিরে এসে 
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মহাপ্রভৃকে দণ্ড করলেন । মহাপ্রভু তাকে এক চাপড় মেরে 
জড়িয়ে ধ'রে বললেন-__পগুড মোর হৃদয় তুমি ৪ 
কেমনে ৮” প্রভু শ্রোকটা স্বরূপ দামোদরকে দেখালেন । শ্লোক 
পড়ে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর দিকে তাকাতে লাগলেন । 
মহাপ্রভু বললেন__রূপ আমার অভিপ্রায় কিরূপে জানল? 
্বরূপ-দামোদর বললেন_-আমি অন্তমান করছি পৃবেব একে 
তুমি কপা করেছ । তামার কপা ছাড়া এ সমস্ত কে লিখতে 
পারে? 

একদিন ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রাহরিদাস ঠাকুরেন্র কুটিরে 
এলেন এবং শ্রীরূপের লিখিত নাটক শুনতে চাইলেন । শ্রীরূপ 
লজ্জায় পড়তে চান না: মহাপ্রভু বারবার পড়তে অন্থরোধ 
করায় শ্রীরূপ শ্লোক পড়তে লাগলেন । নাটক শুনে রামানন্দ 
রায় বললেন-_“কবিত্ত না হয় এই অমতের ধার । নাটক লক্ষণ 
সব সিদ্ধান্তের সার ॥ প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি 
চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ।” __চৈঃ চঃ অস্তঃ ১।১৯৩-১৯৪ | 
তারপর রামানন্দ রার মহাপ্রভুকে বললেন আপনার শক্তি ছাড়া 
জীবের এমন বর্ণন করার শক্তি থাকতে পারে না। অনুমানে 
বুরতে পারছি, আপনি শক্তি দিয়ে করাচ্ছেন। শ্রীবূপের অপুবব 
কবিত্ব, রসবিচার ও দৈন্যযুক্ত ব্যাবহারে দেখে সকলে শত মুখে ভার 
প্রশংসা করতে লাগলেন । প্রভু কয়েকমাস নিজস্থানে শ্রীরূপকে 
রাখার পর পুনঃ বৃন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। শ্্রীবপ 
প্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন । 
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প্রীনীলাচলে শ্রীনাতন 

মথুরা! থেকে একাকী ঝারিখণ্ডের বন পথে শ্রীদনাতন 
গোল্বামী নীলাচল অভিমুখে যাত্র। করলেন। বন-পথ ছূর্গম, 
তথাকার জল দৃষিত। শ্রীসনাতন চলতে লাগলেন, উপবাসে 
দিন কাটছে । মাঁঝে মাঝে জল পান করছেন মাত্র। জলবায়ুর 
দোষে তার শরীরে কণু-রসা হল। তিনি ভাবলেন, এ দেহ 
নিয়ে মহাপ্রভুর ও শ্রীজগন্নাথের দর্শন হবে না। শুনেছি মহাপ্রভু 
জগদীশের মন্দিরের সন্নিকটে থাকেন, মন্দির-সন্গিধানে আমার 
ঘাবার সাধ্য নাই । প্রচলিত-মার্গে জগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত 
করেন, তাদের স্পর্শ করলে মহা অপরাধ হবে। শ্রীসনাতন ঠিক 
করলেন, শ্রীজগন্নাথের-রথ চক্রের তলে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন । 
এ পাপ-দেহ আর রাখবেন না। ক্রমে লোক-পরম্পরায় খবর 
নিযে শ্ীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং তাকে 
বন্দনা করলেন । দেখেই শ্রীহরিদাস ঠাকুর বুঝতে পারলেন, 
শ্্রীৰপের বড় ভাই। শ্রীহরিদাস আনন্দে শ্রীননাতনকে দৃঢ় 
আলিঙ্গন করে বললেন_মাপনি কি শ্রীরূপের বড় ভাই 
শ্লীসনাতন? আ্রীসনাতন বললেন--হা! আমি মেই অধম । 

শ্রীহরিদাস- মহাপ্রভুর শ্রীমুখে আপনার মহিম! শুনেছি । 

শ্রীসনাতন- এ পাপীর আবার মহিমা! কি? 

শ্রীহরিদাস__-আপনি বৈষ্ণব-শিরোমণি। মহাপ্রভু বলেছেন 
আপনার ম্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। 

শ্রীসনাতন--€ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে ) শ্রীবিষু! শ্রীবিষুঃ 

১৪ 


২১০ ভ/স্রীশ্গৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


ছুজনার আলাপ হচ্ছিল। এমন সদয় মহাপ্রু তথায় শুভা- 

গমন করলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রী 
লে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন ! মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন 

করতে হরিদাস বললেন- সনাতন দগুবৎ করছ! ৃ 

মহাপ্রভু, বললেন-__এা সনাতন এসেছে ? ভমি থেকে 
“উঠায়ে প্রেমভরে গঁঢ আলিঙ্গন করলেন তকে. 

শ্রীসাতন বললেন- প্রভো ! আমায় ছুয়ো ন' আমি 
নীচ অধম। তাঁতে শরীরে ক্রস । 

মহাপ্রভ.-পনাতন । এ শরীর তোমার ? নয আমার ? 
মহাপ্রভু জোর করে পুনঃ আলিঙ্গন করলেন । শ্রীসনাতনের 
প্রতি মহাপ্রভুর সে-রকম স্লেহ দেখে ভক্তগণ বিশ্ময়ান্বিত হলেন। 
প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীসনতনের মিলন করায়ে দিলেন। 
বৈষ্বগণর চরণ বন্দনা করতেই তার! প্রীস্নাতনকে আনন্দে 
আলিঙ্গন করতে লাগলেন । 

অতঃপর মহ্াপ্রভ, সনাতূনর কুশল বিষয়ে প্রশ্ন করলেন ও 
মথুরায় অন্যান্ত বৈষবগণের কথ! জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভূ, 
বললেন_ রূপ দশ মাস নীলাচলে ছিল ₹ দিন দশ আগে গৌভ 
দেশে গেছেদ। অনন্তর প্রভূ অন্নপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ 
শ্রীসনাতনকে জানালেন । শুনে সনাতন বলতে লাগলেন শিশু- 
কাল থেকে অস্ুপম শ্রীরাদের উপাসনা করত । দিন-রাত 
রামায়ণ পাঠ করত। রূপ ও আমি একদিন তাঁকে পরীক্ষা 
করবার জন্য বললাম_ অনুপম ! শ্রীকৃঞ্ক পরম  সৌন্দধ্য ও 
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ঁধুযোর সার, ভুমি তার ভজন কর: তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণ 
কথ! রসে কাল যাপন করব । আমাদের কথায়' তার মন 
কিছুটা ফিরল, বলল- আমি চিন্তা করে দেখি। সারা রাত 
শ্রীরামের তাগের কথা চিন্তা করতে করতে কেঁদে কেঁদে 
কাটল, প্রাতঃকালে এসে বলল-_ 

রঘুনাথের পাদপদ্ধে বেচিয়াছে। মাথা | 

কাডিতে না পারে? মাথা পা বড ব্যথা ॥ 

_( চৈ: চঃ অস্তঃ ৪18০ ) 

' শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার এইরূপ প্রগাঢ নিষ্ঠা দেখে ছু-ভাই 
তাকে আলিঙ্গন করে বললাম-_তুমি সাধু, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের 
ভজন কব, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য আমরা এরূপ 
বলেছিলাম 

মহাপ্রভ. বললেন-__-“সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ । 
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন ॥” ( চেঃ চ:ঃ অন্ততঃ ৪1৪৬) 
তারপর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে 
বলে প্রভূ, নিজ স্থানে এলেন ও গোবিন্দের দ্বার ছুজনার জন্য 
মহাপ্রসাঁদ প্রেরণ করলেন। 

একদিন মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এসে সনাতনকে 
বঙ্গতে লাগলেন-_-সনাতন ! দেহত্যাগাদি দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া 
সায় না; এ সব তমোধম | 'ভজনের দ্বার কৃষ্ণ পাওয়া যায়। 

সনাতন বললেন হে সর্বজ্ঞ ! আমি অতি দীন। আমাকে" 
বাঁটায়ে তোমার: কি লাভ হবে? টু 


২১২ ভী।জ্ীপৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


মহাপ্রভ_সনাতন ! তোমার শরীর আমার বড় সম্পত্তি | 
তুমি পরের সম্পত্তি নাশ করতে চাও কেন ? 

হরিদাস ঠাকুর বললেন-__-সনাতন। তুমি ধন্য! তোমার 
দেহ প্রভুর সেবার সহায়-ন্বরূপ । 

মহাপ্রভু _সনাতন । কুষ্ণ-প্রেম, ভর্তি-তত্ব, বৈষ্ণবাচার ও 
বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রত্ৃতি তোমার এ দেহ দ্বারা করাব। 

সনাতন গোম্বামী_আপনার গভীরমন, কারও বুঝবার শক্তি 
নাই । আমাকে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব 

জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রাগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ও 
শ্ীসনাতনকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। প্রভু 
যথাকালে শ্রাগদাধর পণ্ডিতের গুহে এলেন । কিছুক্ষণ সনাতনের 
জন্য অপেক্ষ। করে শেষে ভক্তগণের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ 
করলেন । ভক্তগণ শ্ৰাসনাতনের জন্ক বসে রইলেন । কিছুক্ষণ 
পরে শ্রীননাতন এলেন । তার শরীর ঘর্মাক্ত, লাল হয়ে গেছে । 
মধ্যাহ্ের তণ্ত বালুকায় পা পুড়ে ফোস্কা পড়েছে । ভক্তগণ 
তাড়াতাড়ি উঠে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন । 
মহাপ্রভূর অবশেব পাব্রটি গোবিন্দ শ্রীসনাতনকে দিলেন । 
ভক্তগণ একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর 
শ্রীসনাতন মহাপ্রভ্র কাছে এসে দণ্ডবৎ করে বসলেন । প্রভূ 
শুধালেন__সনাতন এত দেরী করলে কেন ? শ্রসনাতন বললেন-_ 
সম্ত্ধের পথে এসেছি! তাই একটু দেরী হল। প্রতু জিজ্ঞাসা 
করলেন-_সিংহদ্বারের শীতল পথ ছেড়ে তণ্ত বালুকা-পথে এলে 


ভ্ীসনাীতন গৌস্বামী ' ২১৩ 


কেন? গ্রাসনাতন বললেন ণ্ত-বালুকা পথে চলতে আমার 
কোন কষ্ট হয়নি । সিংহদ্বারের পথ দিয়ে আসবার অধিকার 
আমার নাই । কারণ এপথে শ্রাজগন্নাথের সেবকগণ নিয়ত 
যাতায়াত করেন; সাদের ছোয়া গেলে আমার মহা-অপরাধ 
হবে। প্রভু বললেন-__তুমি পরম পবিত্রম্বরপ | তে'মার স্পর্শে 
দেব সুনিগণও পৰিত্র হয়। 

“তথাপি স্বভাব-ভক্ত মধযাদা রক্ষণ। 

নমা'দা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 

মধ্যাদা-লজ্ঘনে লোক করে উপহাস। 

ইহলোক, পরলোক, ছুই হয় নাশ ॥” 

_1 চৈ চঃ অস্ত; ৪1১৩০-১৩১) 
সনাতন ! ভুমি বিজ্ঞশিরোমণি ৷ তুমি যদি শাস্ত্রমধ্যাদা 
জগতকে শিক্ষা! না দাও, জগত কেমনে শিখবে ? মহাপ্রতু একথা 
বলে শ্রীসনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। শ্রাসনাতনের 
বৈরাগা-সদাচারে ও শিষ্টাচারে সমস্ত গৌরভক্তগণ চমতকুত হয়ে 
ধন্তু ধন্ত বলে তাকে প্রশংসা করতে লাগলেন । 
একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এলেন শ্ত্রীসনাতনকে দর্শন 

করতে । শ্রীসনাতন পণগ্ডিতকে দণ্ডবৎ করে এক ছুঃখের কথা 
নিবেদন করলেন এবং একটি সৎ-পরামর্শ চাইলেন । শ্রীজগদানন্দ 
পণ্ডিত বললেন-_ রথবাত্রা দর্শন করে আপনি বৃন্দাবনে চলে 
যান, সেটা আপনার প্রভু-দত্ত আদেশ । ' সনাতন গোস্বামী 
পণ্ডিতের কথায় পরম সুখী হলেন। কিছুক্ষণ ইষ্ট গোষ্ঠী করে 


২১৪ ভউ্ী/গৌর়-পার্ধদ-চর্িিভাবলী 


শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নিজস্থানে চলে গেলেন | এমন ময় মহা 
প্রভু তথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী দণ্ডবং করতেই তাকে 
ধরে প্রভু দু আলিঙ্গন করলেন! তাতে শ্রীসনাতন মনঃক্ষুন্ন। 
হয়ে বললেন-_শ্রাজগদানন্দ পণ্ডিত বলছেন রথযাত্রা দেখে বুন্দা- " 
বনে যেতে | তাই ভাল, অপরাধের থেকে রক্ষা পাই । একথা 
শুনে শ্রাজগদানন্দের প্রতি ক্রোধের ভাব দেখায়ে মহাপ্রভু বলতে 
লাগলেন_-জগা কালকের পড়ুয়া, সে তোমাকে উপক্ষেশ দেয় । 
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুলা। সে নিজের অধিকার 
বুঝে না, তুমি পরম প্রামাণিক বিজ্ঞক্তন । আমারও উপদেষ্টা । 
প্রভূর এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে 
পড়ে খেদপুব্বক বলতে লাগলেন__আক্ু বুঝতে পারলাম আপনি 
শ্রাজগদানন্দকে কত আপন-জ্ঞান করেন, মে কত লসৌভাগ্যবান্‌। 
শ্রাজগদানন্দকে আত্মীয়তারপ স্ুধারস পান করাচ্ছেন, আর 
গৌরব স্ততির দ্বারা আমাকে পান করাচ্ছেন নিশ্ব-নিসিন্দারস ) 
আজও আপনি আমাকে আপন বলে কৃপা করলেন না । আমার 
ছুর্ভাগ্য । শ্রীসনাতনের কথা শুনে প্রভু হবেন খুব লজ্জিত হলেন 
ও শ্ত্রীসনাতনকে সুখী করবার জন্য বলতে লাগলেন__সনাতন | 
তোম! অপেক্ষা জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে । মধ্যাদা লঙ্ঘল 
আমি সইতে পারি না । তোমার রুথ। শুনে তোমায় স্তরতি করতে - 
বাধ্য হচ্ছি । সনাতন ! তোমার দেহকে তুমি দ্বণ্য ত্রান রুর, 
কিন্তু আমি অম্বতের সমান জ্ঞান করি,। আমি তোম্নাদিগকে . 
বাল্য এবং নিজেকে লালক জ্ঞান রূুরি। লাল্যের লালনাদিতে. 


শ্রীসনাতন গোস্বামী ২১৫ 


লালকের ঘ্বণাবোধ হয় না, স্বখবোধ হয়া তত্রপ তোমাদর 
সংস্পর্শে এলে আমার পরম আনন্দ হয়। ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত 
নিত্য শুদ্ধ। পরীক্ষা করবার জন্যই কৃষ্ণ তোমার দোহে কগুরস। 
স্বষ্টি করেছেন । ঘ্বণা'করে যদি তোমায় 'মালিঙ্গন না করতাম 
কৃষ্ণস্থানে আমার অপরাধ হত | এই বলে মহাপ্রভু পুনঃ 
শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, তৎক্ষণাৎ তার কও-রসা দূৰ 
হয়ে অঙ্গ স্ববণের হ্যায় হল । অতঃপর শ্রীননাতন গোস্বামী 
দোলযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর নিদ্দেশমত বৃন্দাবন অভিমুখে 
যাত্রা! করলেন! ঘেপ্থ দিয়ে মহাপ্রভ বৃন্দাবন গিয়েছিলেন 
গ্রীসনাতনও দে পথ ধরে বৃন্দাবনে চললেন! তিনি বৃন্দাবনে 
এলে, শ্রাীৰপ গোম্বামীও গৌড় দেশস্থ কুটুম্ব-বর্গের যথাযথ বাবস্থা 
করে পুনঃ বুন্দাবনে ফিরে এলেন । | 
শ্রীপ্রীগোবিল্দদেবের প্রকট 

একদিন গ্রাবপ গ্োম্বামী যমুনার তীরে বসে ভজন করছেন 
এবং মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করছ্ছেন__“প্রভুর আদেশ কিছুই 
পালন করাতি পারলাম ন' |” এমন সময এক ব্রজবাসী তথায় 
এলেন, দেখতে বড় শ্ুন্দর | তিনি বললেন স্বামিন! আপনাকে 
বড় দুঃখী মনে হচ্ছে । কারণ কি? “আমি মহাপ্রভুর আদেশ 
পালন কব্রতে পারলাম না । আমার জীবন বৃথা |” 

ত্র্বার্সী_ মহাপ্রভূর কি আদেশ ? 

সত্রী্ধপ- ্ত্রীমূত্তির সেবাগ্রকাশ, লুপ্ত-তীর্ঘ উদ্ধার শ্রসভৃতি | 

প্রজ্জবাসী-__ন্বামিন্‌! আমার সঙ্গে আম্মন । 


২১৬ শ্ঞ্রগোরপার্দ্-চরিভাবলী 


শ্রীরূপ গোস্বামী ব্রজবাসীর সঙ্গে চললেন। ব্রজবাসী একটা 
টিল! দেখায়ে বললেন__এ টিলার নাম গোমা-টিলা। এর টা 
আগোবিন্দদেব আছেন, গ্রতিদিন পূর্বাহ্ন একটি গাভী এট 
টিলাটিকে দগ্ধ ধারায় সান করিয়ে যায়। ব্রজবাসী এ বলে 
অস্তধান হলেন! শ্রীরপ গোস্বামী বিস্ময়ান্বিত হয়ে চিন্তা করতে 
লাগলেন-_ ইন কে" কি কথাই বা বলে গেলেন? এ কি 
স্বপ্প ন। বাস্তব? পর দিন পুববান্ছে তিনি তথায় গেলেন, দেখলেন 
একটী গাভী এসে টিলাটির উপর দীডিযে হ্বধের ধার। বণ করে 
চলে গেল । ত্রখন শ্রারূপ গোস্বামীর পুরণ বিশ্বাস হল, তিনি 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন! গ্রামে এসে তিনি বিশিষ্ট গোপ- 
গণের কাছে এ কথা বললেন । শুনে সকলে আনন্দে নৃত্য 
করতে লাগলেন : অনন্তর তার! কোদাল কুডালি নিয়ে গোমা- 
টিলায় এলেন ও শ্রারূপ গোস্বামীর নিদ্দেশমত্ খনন আরম্ত 
করলেন। কিছুটা খনন করতেই শ্রমূক্তি প্রাপ্ত হলেন। 
শ্রাগোবিন্দদেবের মুন্তিখানি যেন কোটি কন্দপের দর্পহারী-রূপ : 
নয়ন-মনের আনন্দ বদ্ধন করছিল! আনন্দভরে গোপগণ “হরি' 
“হব্রি ধ্বনি করতে লাগলেন । শ্রীরপ গোস্বামী সজল-নয়নে 
সাষ্টার্জে দণ্ডবৎ করতে লাগলেন! *শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট 
ধ্বনি হতে । উল্লাসে অসংখ্য লোক খাস চাব্রিভিতে ॥৮  ( ভঃ 
র১ ১৪৩৩ ) ব্রজবাসী গোপগণ আনন্দ-ভরে ভারে ভারে দই-ছ্ধ- 
চীল-তরক'রি প্রভৃতি আনতে লাগলেন । সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ 
নৈবেছ্চ তৈরি করতে লাগলেন! ব্রাহ্গণগণ শ্রীগোবিন্দদেবের 


শ্রীসনাতন গোস্বামী ২১৭ 


মহাভিষেক করে নৈবেগ্ঠ লাগালেন । শ্ীবপ গোস্বামীর আনন্দের 
লীমা রইল না। গোস্বামিগণ উপস্থিত হ'লেন, শ্রীগোবিন্দদেব 
দর্শন করে সত্ব সিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন । এ সংবাদ শ্রীরূপ 
গোস্বামী শীঘ্র নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট (প্ররণ করলে 
মহাপ্রভূ ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দ-সাগরে যেন নিমজ্জমান হলেন । 
তৎক্ষণাৎ শ্রীকাশীশ্বর পপ্ডিতকে বৃন্দাবনে কপ গোস্বামীর নিকট 
শ্রবণ করলেন । 
রা শ্রীমদনগোপালদেব প্রকট 

মহাঁবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে এক পত্র-কুটিরে 
শ্রীসনান গোস্বানী ভন্তন করতেন! নাধুকরার জন্তা তিনি 
একদিন যমুনার হট দিয়ে গ্রানে যাচ্ছেন । মদন গোপালদেব 
তখন যমুনার তারে গোপ-বালকদের সঙ্গে খেল করছিলেন। 
শ্রীসনাতন গোস্বামীকে দেখেই বাবা! বাবা । বলে ছুটে এলেন 
এবং তা'র হাত ধরলেন, বললেন-_বাবা ! আম তোমার কাছে 
যাব । 

শসনাতন- লালা ' আমার কাছে কেন যাকে ? 

গোপাল- তোমার কাছে আমি থাকব । 

শ্রীসনাতন__-আমার কাছে থাকবে, খাবে কি? 

গোপাল- বাব! ! তুমি কি খাও ? 

শ্রীসনাতন-_ আমি শুষ্ক রুটি চানা খাই। 

গোপাল-_ আমিও তা খাব . 

শ্রীসাতন-_তুমি তা খেয়ে থাকতে পারবে নাঁ, তুমি 


২১৮ শ্রীশ্রীগৌব্-পার্যদ-চরিতাবলী 


মা-বাপের কাছেই থাক । পুনঃ গোপাল বললেন, বাবা ! আমি 
তোমার কাছে থাকব । সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বুঝিয়ে 
স্থজিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মাধুকরীতে গেলেন । তিনি রাত্রে 
স্বপ্ন দেখলেন সে শিশুটি হাঁসতে হানতে কাছে এসে তার হাত 
ধরে বলছেন-__বাবা ! আমার নাম মদন গোপাল, আমি কাল 
তোমার কাছে আসব । এ বলে মদন গোপাঁলদেব অন্তধান 
হলেন । শ্রীসনাতনের স্বপ্ন ভাঙল । আনন্দে আত্মহারা হলেন, 
কি দেখলাম? এমন সুন্দর শিশু কখনও দেখিনি | হরি স্মরণ 
করতে করতে কুটিরের কপাট খুললেন, দেখলেন দরজার সামনে 
এক অপূর্ব গোপাল মৃত্তি, তার অঙ্গ শোভায় চারিদিক 
আলোকিত ৷ শ্ীসনাতন গোস্বামী স্তন্তিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িষে 
রইলেন। তারপর প্রেমাশ্র ফেলতে ফেলতে ভূতলে দণ্ডবৎ 
করলেন। অতঃপর শ্ররীমুত্তির পৃক্তা অভিষেকাদি করলেন । শ্রীরূপ 
গোস্বামী সেই অপৃবব মৃন্তি দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন । শ্রীসনাতন 
গোম্বামী স্বীয় পত্র-কুটিরে মদনগোপাল দেবের সেবা করতে 
লাগলেন | এ শুত সংবাদ মহাপ্রভৃকে দেওয়ায় জন্য শ্রীরূপ 
গোস্বামী তৎক্ষণাৎ একজন লোককে পুরী ধামে প্রেরণ করলেন । 

শ্রীসনাতন গোম্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে, রুটি করে 
গোপালের ভোগ ছেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী দেন। 
কোন দিন তৈল ও লবণের অভাবে তরকারী তৈরী করা হয় না, 
শুক রুটি মাত্র ভোগ দেন | এতে শ্ত্রীসনাতনের বড ছৃঃখ হুতে 
লাগল । কিন্তু উপায় নাই ; কারণ মহাপ্রভু তাকে যে সেবা, 


ভ্ীসনাতন গোস্বামী ২১৯ 


দিয়েছেন_ _ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নীদি, তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন; 
কখন তিনি পয়সা ভিক্ষা করে তৈল লবণ আনবেন ? গ্রাসনাতন 
গোস্বামীর মহুন কষ্ট হতে লাগল-_“মহারাজ-কুমার মদন মোহন । 
তিহ শুষ্ক কটি ভূঙ্জে ছু্খা সনাতন ॥৮  (ভঃ রঃ ২৪৬২ ৃ 
অন্তধ্যামী ভগবান সনাতনের মন জানলেন । আমি শুঞক রুটি 
খাই, লনাুনর মনে তাতে ছুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজ সেবা করতে 
চায়, “সনাতন মন জানি মদন গোপাল । নিজ সেবা-বৃদ্ধি 
ইচ্ছ! হইল তংকাল ॥” (ভঃ রঃ ২৪৬৩) শ্রামদন গোপাল 
দেবের নিজ-সেব' বৃদ্ধি করার ইচ্ছা! করলেন । 

মুলতাুনর একজন ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়-_নাম শ্রাকৃষ্ণ দাস কপুর। 
তিনি বাণিজা করবার জন্ত মথুরায় এসেছিলেন । যমুনার চড়াসর 
তার নৌক' লেগে গিয়েছিল, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে 
পারলেন নী, কি হবে? কৃষ্ণ দাস কপুর লোক-মুখে শুনতে 
পেলেন বুন্দাবনে এক বড় সাধু বাস করেন, তার নাম 
শ্রীসনাতন গোস্বামী । কৃষ্ণ-দাস কপূর শ্রাসনাতনের কাছে এসে 
দেখলেন, বাবা বে লিখছেন, পরিধানে কৌপীন মাত্র, বৈরাগ্যে 
শুফ তন্ন কৃষ্ণদাঁস কপূর দণ্ডবৎ করলেন। শ্াসনাতন 
গোস্বামী তাকে বসবার জন্ত একটি পত্রের আসন দিলে, আসনটা 
হস্ত দ্বার! স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নীচে বসে বললেন, বাবা! কপ! 
করুন | | 
শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন_ আমি ভিখারী, কি কৃপ্ম 
করর ? 


২২০ শ্রীঞ্গৌর-পারদ চরিতাবলী 


কষ্ণদাস কপুর-__কেবল মাত্র আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করি। যমুনার চড়ার আমার নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে 
সরে না। 

শ্রীসনাতন__মামি শ কিছুই জানি না, এ মদন গোপালকে 
সব কথা বলুন। 

কৃষ্খদাস-_( দণ্ডবৎ করে ) হে মদন গোপাল দেব । তোমার 
কুপায় যদি চড় থেকে নৌকা সরে, এবার খত লাভ হবে সব 
তোমার সেবার জন্য দিয়ে দেব । এরূপ প্রার্থনা করে কপুর শেঠ 
বিদায় হল। সে দিন বিকেল বেলা এমন ঝড় বুষ্টি হল যে কপুর 
শেঠের নৌকা! অনায়াসে যমুনার মধো চলে গেল: কৃষ্ণ দাস 
কপুর সব বুঝতে পারলেন | সে-বার ব্যবস! করে কৃষ্ণদাস বনু 
টাকা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত অথ দিয়ে শ্রমদন গোপাল 
দেবের মন্দির, ভোগশালাদি ও নিত্য রাজ-সেবার ব্যবস্থা করে 
দিলেন: মদন গোপালের রাজ-সেব। দেখে শ্সনাতন গোস্বামী 
ৰড়ই স্ুথা হলেন। কৃষ্ণদাস কপুর শ্রাসনাতন গোস্বামীর থেকে 
দীক্ষা গ্রহণ করলেন । 

ভ্বৃন্দাদ্েবীর আত্মপ্রকাশ 

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদন গোপাল ও যোগ-পীঠের পুনঃ 
আবিভণবের পর শ্রীরপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীর কথ: চিন্তা করতে 
লাগলেন । এক রাত্রিতে বৃন্দাদেবী এসে শ্রারপকে বলছেন আমি 
ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে আছি, তুমি তথায় আমার দশন পাবে । শ্রীরপ 
*প্রাতঃকালে যমুনায় সান করে ভজন পুজনাদি সমাপ্ত করলেন । 
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অনন্তর ব্বপ্নের কথ। চিন্তা করতে করতে ব্রন্মকুণ্ডের তীরে এসে 
চারিদিকে দেখতে লাগলেন । হঠাৎ দেখলেন তীর দেশে সুবর্ণ 
কানস্তি-নিন্দিত এক দিব্য নারী । তীর অঙ্গচ্ছটায় দশদিক 
আলোকিত এবং মাধুষ্যে দশদিক্‌ স্িপ্ধা শ্রারূপ গোস্বামী বুঝতে 
পেরে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে স্তৃতি করতে লাগলেন- হে গোবিন্দ- 
নেব সহাগ়্িনী ! গোবিন্দ বাগ্ছা-পুন্তিকারিণী ! তোমাকে বারবার 
বন্দনা করি । এ ভাবে শ্রীবুন্দাদেবীও পুনঃ প্রকট হলেন । 


ভ্রীরাধারাণীর দর্শন দান 


শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে দেখবার জন্ত শ্রীসনাতন 

গোস্বামী একদিন বাধা-কুণ্ডে এলে ছই জন উঠে তাকে বন্দনা 

করলেন এবং বসবার জন্য আসন দিলেন । পরে তিন জনে ইষ্ট 

গোষ্ঠী করতে লাগলেন । শ্রীরূপ গোস্বামী চাটু পুম্পাঞ্জলি নামক 

একটি শ্রীরাধাস্তব লিখেছিলেন । শ্রাসনাতন গোস্বামী স্তবটি 

পড়লেন । তাতে একটা শ্লোক আছে-_ 

নবগোরোচনাগোৌরী প্রবরেন্দী বরান্বরাম্‌। 
মণিল্তবক-বিষ্ঠো তিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্‌ ॥ 

( শ্রচাটুপুষ্পাঞ্জলি ) 

"ব্যালাঙ্গনাফণাম্‌” শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর “বেণী” সপিণীর ফণাঁর 

হ্যায় শোভা পাচ্ছে । শ্রীসনাতন গোন্বামী এই উপমা বিষয়ে 

চিন্তা করতে লাগলেন__“বিষধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলন! 


যুক্তিযুক্ত কি না? 


২২২ ভ্ীত্রীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


নধ্যাহুকালে স্নানের জন্ত শ্রীসনাতন রাধা-কুণ্ডে এস কুণ্ডের 
স্রতি করে স্নান করতে লাগলেন । এমন সময় কুণ্ডের তীরে 
কিছু দূরে বৃক্ষের তল-দেশে গোপ-কুমারীগণকে খেলা করতে 
দেখলেন । তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাদের পষ্ট দেশে 
দোছুল্যমান লম্বিত বেণীগুলিতে শ্রাসনাতন গোস্বামীর সপ ভ্রম 
হল। তিনি তখন ব্যগ্র হয়ে কুমারিগণকে আহবান করে বললেন 
__হে কুমারিগণ ! সাবধান হও, তোমাদের পুষ্ট-দেশে সর্প 
উঠছে । কুমারিগণ নিজমনে সানন্দে খেলছিল, তার কথা শুনছিল 
না। তখন তিনি স্বয়ং বাধা! দেওয়ার জন্ত ছুটলেন ১ তাকে 
আসতে দেখে গোপ-কুমারিগণসহ শ্রারাধা-ঠাকুরাণী হাসতে 
হাসতে অন্তধধন হ'লেন। অবাক হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী 
দাড়িয়ে রইলেন। অত:পর শ্রীরপের উপমার কথা বুঝতে 


পারলেন । ও 
“উ্রীদানকেলি কৌমুদী” 


শ্রারূপ গোস্বামী “ললিত মাধব” নামে একখানি ন'টক রচন! 
করেছিলেন ; নাটকটিতে বণিত আছে দ্বারকা-লীলা। শ্রীরঘ্ুনাথ 
দাস গোস্বামীকে নাটকথানি পাঠ করতে দিলেন । গ্রন্থখানি পাঠ 
করে রঘ্ধুনাথ দাস গোস্বামী এত বিরহ-বিধুর হলেন যে প্রাণ ত্যাগ 
করতে উদ্ভত হলেন | শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ভাবাক্রাস্ত 
দেখে শ্রার্প গোস্বামী সব বুঝতে পারলেন । তখন তিনি ব্রজের 
নিত্য-লীলাযুক্ত “দানকেলি কৌমুদী” নামক একটি গ্রন্থ রচন৷ 
করে উহাও পাঠ করবার জন্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে 


ভ্ীসনাতন গোস্ছামী ২২৩ 


দিলেন । এবার এগ্রন্থ পাঠ করে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যেন 
ম্রখের সাগরে ডুবে গেলেন । 
দান-কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর | 
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হেল! নিরস্তর ॥ 
(ভক্তি রত্বাকর পঞ্চম তরঙ্গে ) 
গ্রাকৃষ্জের দুগ্ধ দান 
অন্নজল ত্যাগ করে শ্রীসনাতন গোস্বামী পাবন-সরোবর 
তটে নিজ্জন বনে ভজন করতে লাগলেন । অস্তধ্যামী ভগবান্‌ 
সব জানতে পারলেন-_-ভক্ত অনাহারে আছেন । ভক্তের আহার 
ভগবান নিজেই যোগান-_-এ কথা তার বাণীতে আছে । গোপ 
বালকের বেশে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গোস্বামীর 
নিকট এলেন। 
কৃষ্ণ গোপ-বালকের ছলে ছুগ্ধ লৈয়া। 
দাড়াইল! গোক্বামী সম্মুখে হষ হেয়! ॥ 

(ভ রঃ ৫১৩০৩) 
গ্রীক বললেন-_বাবা ! তোমার জন্য ছুধ এনেছি । 
শ্রীসনীতন__তুমি কেন কষ্ট করে ছধ আনলে ? 
শ্রীকষ্ণ__তুমি না খেয়ে আছ, তাই। 
শ্রীসনাতন--তুমি কেমনে জানলে যে আমি না খেয়ে আছি? 
শরীক _সরোবরের তীরে গোচারণ করতে এসে দেখেছি 

ভি না খেয়ে আছ । 
শ্রীসনাতন-_ অন্ত কেহ এলেন ন। কেন ? 


২২৪ শ্ীশ্রগৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


শ্রীকক-_-ঘরে অনেক কাজ, তাই আনাকে আসতে হয়েছে । 
শ্রীসনাতন_-আহা ! তুমি অতটকু শিশু, তোমার ক কষ্ট 
হয়েছে । 
শ্রীকৃষ্ণ__না, না, বারা ! আমার কোন কট হয নাই । 
সনাত্তন গোস্বামী তাড়া তাডি "গুটি নিরে বললেন__ 
লালা, বস; পাত্রটি খালি করে দিই । 
প্রীক€$-_না। বাবা! মানি বসতে পার্ক না, সন্ধ্যা হয়ে 
1 আসছে গোদোহন করতে হবে, ভাণ্ড কাল নিয়ে বাব এ কথা 
বলতে বলতে বালক অদৃশ্য হল। আশ্ীসনাতন অবাক হয়ে 
তাকিয়ে রইলেন . সব কথা বুঝতে পারলেন, শ্রীকষ্চই এ সব 
করেছেন । নেত্রজলে ভানতে ভাসতে উঠে দ্ধ পান করলেন। 
তার পর থেকে তিনি মাধুকরী করে খেতেন, ব্রজবাসিগণ তার 
থাকার জন্ত একটি কুটির করে দিলেন । 
শ্রীরাধিকার ল্লেস্ব 
একদিন শ্রারপ গোস্বামী শ্রাসনাতন গোন্বামীকে পায়স 
খাওয়াতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পায়স তৈরি করার কোন 
সামগ্রী তখন কুটিরে ছিল না। ভক্ত-ইচ্ছা পূর্ণকারিণী শ্রারাধা- 
ঠাকুরাণী সব বুঝতে পারলেন ৷ শুখন একটি গোপকুমারী বেশে 
তিনি শ্রীরূপের জন্য দুধ, চাল ও চিনি নিয়ে এলেন এবং ডাকতে 
লাগলেন_স্বামিন্‌! স্বামিন্! সিধা গ্রহণ করুন। কুমারীর 
কঞ্টধ্বনি শুনে শ্রীরপ গোস্বামী কুটিরের দ্বার খুললেন । দেখলেন 
এক অপরূপ কুমারী সিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । 


শ্রীসনাতন গোস্বামী ২২৫ 


শ্রীরপগোষম্বামী বললেন-_লালি ! তুমি এ-সময়ে এলে কেন ? 

শ্রীরাধা ন্বামিন্‌! আপনাদের সেবার জন্য সিধ! এনেছি । 

শ্রীরপ--লালি। তুমি এত কষ্ট করলে কেন? 

শ্রীরাধা__বাবা ! কিসের ক্ঠ? সাধু সেবার জন্য এনেছি । 

শ্রীরপ--সিধা নিয়ে বসতে বললে, কুমারী বললেন আমি 
বসতে পারব না, ঘরে কাজ আছে । বলতে বলতে কুমারী অদৃশ্য 
হলেন। শ্রীরূপগোন্বামী ফিরে দেখলেন কুমার নাই তিনি পরম 
বিন্বয়ান্বিত হলেন । অনস্তর পাঁয়স তৈরি করে শ্রীগোবিন্দদেবকে 
ভোগ দিলেন। প্রসাদ শ্রাসনাতন গোস্বামীকে দিলেন। প্রসাদ 
পেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা ! জিজ্ঞাস! 
করলেন চাল ছধ কোথায় পেলে? শ্রীৰ্প বললেন একজন 
গোপ-কুমারী দিয়ে গিয়েছে । শ্রীসনাতন বললেন-_হঠাৎ দিয়ে 
গেল? শ্ত্রীরূপ বললেন হ৷ হঠাৎ দিয়ে গেল, আজ সকাল বেলা 
আমার ইচ্ছা হুল আপনাকে একটু পায়স খাওয়াই, এমন সময় 
দেখি এক কুমারী সিধ। নিয়ে হাজির । এ কথা৷ শুনে শ্রীসনাতনের 
নয়ন দিয়ে প্রেমাশ্র পড়তে লাগল, বললেন এত স্থাপিষ্ট দ্রব্য আর 
কে দিবেন? শ্রারাধাঠাকুরাণীই দিয়েছেন । তুমি যেন এপ 
আকাঙ্ক্ষা আর কখন ক'র না। 

“শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বারবার ।” (ভঃ রঃ সিং ১৩২২) 

শ্রীপ্রীগোবর্ধনের কৃপা 

প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল গোবর্ধন-গিরি শ্রীসনাতন গোস্বামী 

পরিক্রমা! করতেন। বার্ধক্য-হেতু তার কষ্ট হত, কিন্তু তিনি 
১৫ 


২২৬ শ্ীপ্রী/শ্বৌর্র-পার্ধদ-চরিতাবলী | 
নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইতেন না|, কষ্ট করে পরিক্রমা করতেন। 
ভক্তের কষ্ট ভগবান্‌ বুঝতে পারলেন । এক গোপ-শিশুরূ, 
এসনাতনের কাছে এলন, বললেন__নাব । তুমি বুদ্ধ হয়েছ; 
এত কষ্ট করে গিরির'জ পরিক্রমা আর কার না  আ্রীসনাতন 
গৌস্বামী বললেন__ইহ! আমর পিতা ভজন__নিয়ন | শ্রীকৃষ্ণ 
বলদলন, বুদ্ধকালে এনযম হখেগ বর । সনাতন বললেন-__ 
নিয়ম কখনও ত্যাগ করা হারুন" 1 আীকুষ্ণ বললেন- বাবা ! 
আমার কথা মানবে গ শ্রীস্মাতন বললেন-__মান্বার নত যদি 
হয়, মান্ব | শ্রীকৃষ্ণ তখন £এনজ পদচিহ্কযুক্ত একটী শিলা খণ্ড 
দিয়ে বললেন__বাব: এট সাক্ষাৎ গোবদ্ধন-শিল'। শ্রীসনাতন 
। বললেন__এশিলা আমি কি করব? গ্রীকৃষ্ বললেন এ শিলা 
পরিক্রমা কর, গির্িরাজ, পরিক্রমার ফল পাবে । এশিলা 
সনপিয়া কুষ্ণ হলেন অদর্শন |” আননঠতন গোস্বাদী অবাক 
হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন গিরিরাজ স্বং দিয়ে গেলেন, সে 
দিন থেকে তিনি সেই পদণচহ্-শ্ল্‌। পরিন্রমা করতেন । 


ভ্ীমাদন পৌপ্পাজের দি দল 


শ্রীসনাতন গোন্বানী নহাবনে থ'কতেন। একদিন যমুন! 
₹টে তিনি শ্রীমদ্ূন গোপালকে খেলতে দেখলেন । অবাক হলেন । 
এ কি সে মদন গোঁপাল খেলছে না কি? আবার চিন্তা করলেন 
কোন গোপ-বালক হবে। সে দিন .গেল। আর একদিন 
দেখলেন যমুনার তটে সে শিশুচি ন্ন্তান্থা গোঁপ-শিশুর সঙ্গে 


ভ্ীসনাতষ শৌস্বামী ২২৭ 


খেলছে । শ্রীসনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করবার জন্ত দাড়িয়ে 
রইলেন | আজ দেখব শিশু কোথায় যায়। 


সন্ধা প্রায় হয়ে এল । খেলা সাঙ্গ করে অন্যান্য গোপশিশুগণ 
ঘরে চলেন । মদনগোপাল মন্দিরে প্রবেশ করলেন । তখন 
সনাতন গোস্বামী বুঝতে পারলেন । ম্দনগোপাল প্রতিদিন 
যমুনা-তীরে ক্রীড়া করেন । 
ব্রজবাসীগণের কেহ 


 শ্রাপনাতন গোস্বামী ও শ্রীপ গোস্বামী যখন ব্রজের যে 
গ্রামে ফেতেন সে গ্রামের গোপগণ ছু"ভাইকে প্রাণের থেকে অধিক 
কেহ করতেন । গ্রামবাসিগণ তাদের দই দুধ খাওয়াতেন । 
গোন্বামিছ্য় গ্রামবাসিদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিকর মনে 
করতেন । সে ভাবে তাদের সম্মান করতেন। তাদের গুহের 
যাবতীয় খবর বাত্ত! জিজ্ঞাসা করতেন । 
এ সম্বন্ধে শ্রানরহরি চক্রবন্তী ভক্তিরত্বাকরে লিখেছেন-__ 
কার কত কন্ঠ গ্ুত্র বিবাহ কোথায় । 
কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভয় ॥ 
গাভী বুধাদিক কত কৃষিকর্ম কার । 
কার গৃহে শঙ্ত কত কৈছে ব্যবহার ॥ 
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি। 
এঁছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি ॥ 
--( ভঃ রঃ ৫।১৬৬৯-১৩৭১ ) 


২২৮ শ্রীপ্রীশৌর-পার্যদ-চপ্লিভাবলী 


গোস্বামিদ্ধয় এ ভাবে ব্রজ্বাসিদের খবর নিতেন । মাঝে 
নাঝে তাদের শারীরিক হিতোপদেশ দিতেন ; ব্র্ববামিগণের 
দুঃখের কথা শ্রবণ করে ছুঃখী হতেন ; ম্থখের কথা শ্রবণ করে 
স্থখী হতেন ও তাদের সঙ্গে হাস্ত পরিহাসাদি করতেন । গ্রামে 
গেলে ব্রজ্বাসিগণ তাদের ছাডতে চাইতেন না । তাদের কয়- 
দিন না দেখলে বড় ছুঃখী হতেন। শ্ত্রীরূপ সনাতনের প্রাণ 
যেমন ব্রজবাসিগণ, তেমনি ব্র্বাসিগণের প্রাণও টার! দ্ুই জন। 

বৈঝুব-চড়ামণি শিবের ক্রেহ 

গোবদ্ধনে চাক্লেশ্বর নামক স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামি ভজন 
করতেন। সেখানে মশকের উৎপাত বড় বেশী হল: মশকের 
দংশনে বিরক্ত হয়ে, শ্রীসনাতন একদিন বললেন__-এখানে আর 
থাকব নাঁ। ভজনও করা যায় না. মহাপ্রভুর সেবা গ্রন্থ 
লিখনাদিও হয় না । 

অন্তধ্যামী শ্রাশিব 'শ্রাসনাতনের মনের কথ! জানতে পেরে 
রাত্রে শ্রীসনাতনকে স্বপ্পে বললেন--সনাতন ! তুমি স্বচ্ছন্দে 
ভজন ও মহাপ্রভুর সেবা করতে থাক, মশকের উৎপাত কাল 
থেকে আর থাকবে না। সে দিন থেকে সেখানে মশা আর 
রইল না, শ্রীসনাতন গোস্বামী নিরুপদ্বেবে ভজন করতে লাগলেন । 

ভ্রী্ূপ ও শ্রীননাতনের রচিত গ্রন্থাবলী 

শ্রীসাতন গোস্বামীকৃত-_শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রীহরি 
ভক্তিবিলাস ও উহার দ্িগদ্রশিনী টীকা, শ্ত্রীকষ্ণলীলাস্তব বা দশম 
চরিত, আীমন্ভাগবতের টিপ্লনী ও বৃহৎ বৈষ্ব-তোষনী | 


শসনাতন গোস্বামী ২২৯ 
শ্রামদ্রূপগোস্ষামীকৃত_ হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, শ্রকৃষ্জন্ম 
তিথি বিধি, শ্রারাধাকর্ক-গণোদ্দেশ দীপিক। ( বৃহৎ ও লদ্বু) 
শ্রস্তবমালা | শ্রীবিদন্ধ মাধব নাটক, শ্রীললিত মাদব নাটক, 
দ্ানকেলি €ৌমুদী, শ্রীভক্তিরসামত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমাঁণ, 
প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, শ্রামথুরা-মাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, 
সংক্ষেপ ভাগবতাম্বত ! সামান্ট বিরুদাবলী লক্ষণ ও উপদেশামত । 


শ্ীরূপ ও আীসনাতনের মহিমাগী ত 


জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন । 
জিনকে ভর্তি এক রস নিবহী প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ 


বৃন্দাবন কী সহজ মাধুরী রৌম রৌম সুখ গাতন ॥ 
সব তেজি কুঞ্জ কেলি, ভজি অহনিশি অতি অনুরাগ রাধাতন ॥ 
করুণ! সিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্ত কে কৃপা ফলী দৌ ভ্রাতন ॥ 
তিন বিন্কু ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন ॥ 


শ্রচৈতন্ত মনোহতীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে । 
সোহয়ং রূপ কদা মহ্াং দদাতি ব্বপদান্তিকম্‌ ॥ 
শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম তাব্রিখ__সঙ্জন তোষণী ২য় বধ 
২৪খুঃ ( ইং ১৮৮৫ ) প্রকাশিত আছে যথা_ 
শ্রীসনাতন-__জন্ম ১৪১০ শকাব্দ ১৫৪৪ সম্বং, ১৪৮৮ খু 
তিনি গৃহে ২৭ বছর ও ব্রজে ৪৩ বছর বাস করেছিলেন । 
তার প্রকট স্থিতি-_-৭* বছর, অপ্রকট-_-১৪৮* শকাব্দ ; 
১৬১৫ সন্বৎ ১৫৫৮ ধু. আবাভী-পুণিমায় । 


শ্রীপ্রীগৌর-পার্বদ-চরিভাবলা ২৩" 


শ্রীরূপ- জন্ম ১৪১১ শকাব্দ ১৫৪৬ সম্বৎ ১৪৮৯ খু গে 
বাস ২২ বছর, ব্রজে-_৫১ বছর । শ্ীরাধারমণ ঘেরার মতে_ জন্বা 
১৪১৫, শকাব্দ ১৫৫০ সন্বৎ, ১৫৬০ খুঃ 1 প্রকট স্থিতি ৭৫ বহর । 

তার অপ্রকট ১৪৮৬ শকাব্দ, ১৬২১ সম্বৎ, ১৫৬৪ খুঃ শ্রাবণী 
শুক্লাদ্ধাদশী ১৫৬৮ খ্ুঃ মতাস্তরে ১৪৯৭ শকাব্দ, ১৬১৫ সম্বৎ, 
১৫৬৮ খুঃ। 

শ্রীন্দুবুদ্ধি রায় 
আস্থবুদ্ধি রায় পৃব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন, "হুসেন সাহ 

এর অধীনে কাজ করতেন । শ্রীস্বুদ্ধি রায় এক দীঘিকা খনন 
কাধ্য আরম্ভ করেন। সে কাধ্যের মুন্শী হলেন হুসেন সাহ । 
একদিন হুসেন সাহের বিশেষ ভুলের জন্থ শ্রীসুবুদ্ধি রায় তারপূষ্ঠে 
বেত্রাঘাত করেন । 

কালক্রমে হুসেন সাহ গৌডের বাদশ! হলেন । তখন 
শ্রীস্ববুদ্ধি রায় তার অধীনে কাজ করতে লাগলেন । | 

একদিন হুসেন সাহের বেগম বললেন-_-তোমার অক এপ 
চিহ্ন কেন ? 

হুসেন সাহ__ কোন কারণে । 

বেগম_-সে কারণ আমায় না বললে আমি আহার করব 
না। 

হাসেন সাহ__এ বহুদিনের কথা । 

বেগম _ বহুদিনের হলেও আমার বলতে হবে । 

হুসেন সাহ-_তবে শুন, বখন শ্রীন্মবুদ্ধি রায় রার 'গৌডের' 


ভ্রীসনাতন শ্োস্বামী ২৩১ 


রাজ! ছিলেন "খম আমি তার অধীনে কাজ করতাম! কোন 
কাজ বারবাব বুঝান হলেও মামি বুঝাতে পারুছিলান না । তাই 
আমাকে বুঝাবার জন্য বেত্রাঘাত করেছিলাম । তাতে আমি 
কিছু মনে করি নাই। মআমার' ভালর জন্যই তিনি আমায় 
মেরেছিলেন । | 

বেগম বললেন_-আমি এ সব কথ: সইতে পারি নাঁ। 
শ্রীন্ুবুদ্ধি রাষের প্রাণ সংহার কর ! তবে ভোজন করব ! 


হুসেন সাহ__বেগম! তুমি একি কথা বলছ ? শ্রান্ুবুদ্ধি 
পায় আমার পালক, পিতাসদৃশ । তার প্রাণ সংহার করা আমার 
পক্ষে কখনও উচিত হয় না । 

বেগম_-মদি তাকে ন! মার, তার জাতি নাশ কর? 

বাদশা জাতি নাশ করলে তিনি প্রাণ তাগ করতে পারেন । 

বেগম--তা যদি না হন আমি নিজেই প্রাণ ত্যাগ করব । 

বাদশ। মহা বিপদে প্ডলেন। অনেক চিন্তা করে সুবুদ্ধি 
রায়কে করো যার পানি পান করালেন । শ্রাস্থববুদ্ধি রায়ের জাতি 
নষ্ট হল । ব্রাহ্মণ সমাজ তীকে ত্যাগ করলেন । শ্রাম্ববুদ্ধি রায় 
কাশীতে গোলেন ; প্রায়শ্চিত্ত করলে তার পাপ ক্ষয় হাব কিনা 
পগ্তদের জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললেন-__তপ্ত ঘ্বৃত খোয় প্রাণ- 
ত্যাগই এর প্রায়শ্চিত্ব |” 

প্রীনুবুদ্ধি রায় কাশীতে রইলেন কিছুদিন। এমন সময় 
তথায় মহাপ্রভুর মাগমন হল। শ্তীন্ববুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ 


॥ 


২৩২ ভর স্/শোৌক-পাবধদ-চবিভাবলা। 


দর্শন করলেন । একদিন প্ররস্তুর শ্রীচরণ ধরে প্রায়শ্চিত্ভের কথা 
নিবেদন করলে, মহাপ্রভু বললেন-__ 
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ বাবে । ) 
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে ॥ 
আর কৃষ্ণনান লৈতে কৃষ্ স্তানে স্থিত । 
নহা? পাতকের হয় এই প্রায়শ্চিভি ॥ 
__( চৈ: চ: মধা ২৫।১৯২-১৯৩ ) 
অনম্ভর মহাপ্রভুর আদেশে শ্রাস্ববুদ্ধি রাঝ বুন্দারনে এলেন 
এবং শুক কান্ত আহরণ করে বাজারে বিক্রি করে ঘে পয়সা 
পেতেন, তত! দিয়ে চান? কনে খেয়ে জীবন ধারণ করতেন; ছুঃখা 
বেষ্বদের সেবা করে যেতেন, আর গৌভদেশ থেকে আগত বৈষ্ণব 
যাত্রীদের খাওয়াতেন দই ভাত, ৷ 
শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ থেকে ব্রজে এলে শ্রাস্থববুদ্ধি রায় তার 
সঙ্গে মিলিত হলেন । পুর্বেব হতেই দুজনার মধ্যে সখ্যভাব ছিল । 
শ্রীন্ৃবুদ্ধি রায় শ্রীরূপকে ঘ্াদশ বন দর্শন করালেন। এইভাবে 
ক্রীস্বুদ্ধি রায় শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হলে উভয়েরই পরম 
আনন্দ হল। | 
শ্রীস্ববুদ্ধি রায় ব্রাহ্গণ ও শাস্ত্রঙ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । মহাপ্রভুর 
উপদেশ অন্ুসারে শ্হরিনাম আশ্রম্বপূর্ববক, শ্রাব্রজধামে অতি 
দীনভাবে ও গোস্বামীদিগের সঙ্গে শ্রীভগবদ্‌ প্রসঙ্গে দিন যাপন 
করতেন এ 


শ্রীশ্রীল রূপ গ্নোম্বামী 


শ্রীশ্রীকৃষচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রিয়তম জন-ষড গোস্বামীর 
অন্যতম শ্রীবপ গোস্বামী । মহাপ্রভু শ্রারপ ও সনাতনের দ্বার 
পৃথিবী তলে স্বীয় স্বাভীষ্ট শিক্ষা! ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। 
ভক্তগণ এ দুইজনকে সেনাপতি বলেছেন । 
শ্বীরূপ গোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী লব্ধ 
বৈষ্ণব তোষণীতে দিয়েছেন । 
উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী হন্তামৃতআীবিনী 
জিহ্বা কল্পলতীত্রয়ী মধুকরী ভুয়োনরীন্ুত্যতে | 
রেজে রাজসভা সভাক্তিত পদ: কর্ণাটভূমিপতি: 
শ্রীসক্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভূবি ভরদ্বাজা্বয়গ্রামণী2 ॥ 


অনুবাদ £-_- শ্রীসর্ববজ্ঞ জগদগুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি 
পৃথিবীর মধো একজন বিখ্যাত নুপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। 
তত্র উৎকৃষ্ট শব্দবিন্যানময়ী অমৃত নিঃস্যন্দিনী এবং বেদত্রয়রূপ 
কল্পতলায় মধুকরী তুল্যা জিহ্বা নিরস্তর নৃত্য করত! তার পারদ 
পল্মযুগল রাজমগ্ডলী কর্তৃক পূজিত হত এবং তিনি ভরছাজ 
গোত্রের শ্রেষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এই কর্ণাট-ভূপতি জগদ্গুরু 
আসব্বজ্ঞের অভ্যুদয়কাল-__দ্বাদশ শক শতাব্দীতে । শ্ত্রীসর্বজ্জের 
'আত্মসম পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। শ্রীঅনিরুদ্ধের ছুই পুত্র 
শ্রীরূপেশ্বর ও হরিহর । রূপেশ্বর ছিলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং 


২৩৪ ভীঞ/শোর-পার্ব দ-চরিভাবঙগী 


হরিহর ছিলেন অন্দে বিচক্ষণ | পিতার অন্তধযানের পর রূপেশ্বর ৃ 
ছোট ভাই হরিহর দ্বারা রাজা থেকে বিতাড়িত হন ততকালে 
তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্তয দেশে আগমন করেন এবং 
পৌলস্ত্যের রাজা শ্রাশিখরেশ্রের সঙ্গে তার নৈত্রীভাব হয়| 
বূপেশ্বরের পরম স্বন্দর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এ পুত্রের 
নাম আ্রীপন্ননীভ দেব । আীপদ্মনাভ গঙ্ষাতটে বাস অভিপ্রায়ে 
নৈহাটি নামক গ্রামে এলেন এবং তথায় সাঁধ্বী প্রীসহ স্ুথে 
বাস করতে লাগলেন ! তিনি শ্রাশ্রীজগন্নাথদেবের 'প্রতি , পরম 
অন্থরাগী ছিলেন, নিত্তা শ্রীজগনাথ দেবের শ্রীমূ্তি পুজা করতেন । 
শ্রীপদ্মনাভ দেবের আঠারটি কন্যা এবং পাঁচটি পুত্র হয়। 
পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারারণ, মুরারি ও মুকুন্দ পাঁচটি পুত্রের 
নাম । 

শ্রীমুকুন্দ দেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব, ইনি পরম সদাচারী, ও 
বিপ্রকুলের রত্বলদুশ ছিলেন, এবং নিরন্তর যাগ যজ্দ্রাদি পরাষণ 
ছিলেন। পরবস্তীকালে স্বজনগণের দ্বারা তিনি পীড়িত হনয় 
নৈহাটী পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে 'বাক্লা চন্দ্রীপ" গ্রামে এসে 
বসবাস করতে লাগলেন | তত্রস্থ সঙ্জনগণ কর্তক তিনি পরম 
আদুত হলেন ( কুমারদেব যশোরে ফতেয়াবাদ নামক গ্রামেও 
একখানি বসতবাটী করেছিলেন । গ্রীকুমারদেবের অনেকগুলি 
সন্তান ছিলেন তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ব । 

কুমার দেবের হিল অনেক সন্তান । 
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্বের প্রাণ ॥ 


ভ্রীক্প শোস্বামী ২৩৫ 


সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয় । 
সাগাত্র অন্থত্র যে অচ্চিত অতিশয় ॥ 
( ভঃ বু ১।৫৬৭-৫৬৮ ) 
ভ্রীরূ্প গোস্বামীর বড় ভাই হলেন শ্রাসন"তন গোস্বানী এবং 
ছোট ভাই হলন শ্রাবল্লভ বা অনুপম | উ্াঅনুপমের পুত্র হালেন 
শ্রাজীব গোস্বামী | 
শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরুগণোদ্দেশ দীপিকাতে ব্রজলীলাহ 
শ্রীরপ গেশস্বনী “আ্ামঞজরী ছিলেন বলেছেন 
শীবপমঞ্জরীখ্যাত। যাসীদ্‌ বৃন্দাবন পুরা ' 
স্গ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকট তা মিয়াৎ ॥ 
যান পুকেব ব্রজলালায় “শ্রীরূপমঞ্জরা” নামে খ্যাতা ছিঃলন, 
ন্তিনি অধুন" সদ্য শ্রীবপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হয়েছেন । 
শ্রীরূপ ও সনাতন ছিলেন এক প্রাণ । তারা এক সঙ্গে 
অধ্যয়নাদি করেছেন । শ্াসনাতন গোস্বামী “দশম টিপ্পনীর” 
বন্দনাতে ধানের নিকট বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনাদি করে- 
ছিলেন তারে বন্দনা করেছেন-__ 
তট্টাচাধ্যং সাব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্‌ গুরূন্‌। 
 - বন্দে বিদ্যাভৃষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষ্ণম্‌ ॥ 
. ৰন্দ শ্রীপরমানন্ন ভট্টাচাধ্যং রসপ্রিয়ং । 
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্‌ ॥ [ 
অনুবাদ :- আমি অধ্যাপক সার্বৰভৌম্ন ভট্টাচাধ্য, গৌড-. 
দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচম্পতি, রমপ্রিয পরসানন্দ 


২৩৬ শ্ীত্রীশ্বৌর-পাঁব দ-চরিভাবলী 


ভট্রাচাধ্য, এবং বাকৃচতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দনা করি । 

এ শ্লোকে রূপ গোম্বামী ধাদের নিকট বেদাস্তাঁদি শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেছিলেন তাদের নাম পাওয়া যায় । শ্রারূপ সনাতন 
অল্প বয়সে শিখিল বেদশান্ত্র অধ্যয়নাদি করে পরম বিদ্বান 
হুয়েছিলেন। তার! কিভাবে তৎকালে গৌড়েশ্বর হুসেন সানু 
বাদশাহের মন্ত্রিঘ লাভ করেন | তিৎ সম্বন্ধে কিছু প্রকাদ আছে 

বাদশাহের ষে গুরু মৌলবী ছিলেন তিনি বেশ সাধক পুরুষ 
ছিলেন, ভূত ভবিষ্যতের কথাদি বলতে পারতেন! কন *সময় 
বাদশাহ তার কাছে অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি 
বলেছিলেন তোমার এ মহানগরীতে পরম বিদ্বান সববসদ্গুণ- 
সম্পন্ন দুইটি ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করছেন, তাদের নাম 'রূপ' ও 
'সনাতন' । তাদের মন্ত্রীপদ দিলে তোমার বনু বৈভব রাজ্যাদি 
সম্পদ লাভ হবে। বাদশাহ গুরুর কথান্ুুসারে শ্রারূপ সনাতনকে 
মন্ত্রিপদ' দান করেন। 

শ্রীব্প গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫ | তিনি 
রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুমা নামক এক পল্লীতে মাতুল 
গৃহে থেকে পড়াশুনা করেন। 

গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহ জোর পুববক শ্ররূপ ও 
সনাতনকে এনে রাজ মন্ত্রিত্ব পদ দেন। তারা অনিচ্ছতক হলেও 
যবনরাজের ভয়ে রাজকাধ্য করতে লাগলেন । বাদশা তার্দিগকে 
প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন । শ্রীরূপ ও সনাতন তখন 
থেকে গৌড় রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন । 


শ্রীব্ূপ গোস্বামী ২৩৭ 


দেশ বিদেশ থেকে বড় বড ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাদের গৃহে আগমন 
ও বিবিধ শাস্ত্র চচ্চাদি করতেন । কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে 
বহু যত্বু পূর্বক তাদের বাসস্থান প্রদান করতেন ! গঙ্গার তটে 
তাদের বসত বাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি এ গ্রাম ভট্রবাটা 
লামে খ্যাত ॥ 


যে সময় শ্রীবপ ও সনাতন রামকেলিতে বাদশাহের মন্ত্রির 
কাধ্য করছিলেন ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে শ্রীগৌরস্ুন্দর ভক্ত- 
গগ্রকে নিয়ে মহাসংকীত্তন বিলাস ও পাপী তাগী উদ্ধার লীলা 
করছিলেন । শ্রীরূপ ও সনাত্রন নিয়ত মহাপ্রভু শ্রীগৌরমুন্দরের 
“সহ মহাবদান্ততার ও কপালুতার কথা শুনছিলেন । নিত্যারাধ্য- 
দেব শ্রীগৌরস্ন্দরের দর্শনের জন্য তাদের হৃদয়ে পরম উৎকণ্ঠা 
জাগছিল। ক্ত্রীরপ গোস্বামী কোন সময়ে শ্রীগৌরসুন্দরের কাছে 
প্রার্থনা করেছিলেন-_তার শ্চরণ দর্শনের জন্ত । শ্রীরূপের সেই 
পত্রোন্তরে মহাপ্রভু জানাইয়াছিলেন-__“পর পুরুষ অনুরক্তা রমণী 
যেমন বাশ্য স্বামীর সেবায় অনুরক্তত1 দেখায়; তদ্রেপ তোমর! 
চিন্তটি শ্রাকৃষ্ণপদে রেখে বাহ্য রাজকাধ্যে অনুরাগ দেখাও । 
অচিরাৎ শ্রাকৃষ্জ তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন |” 


শ্রীৰপ অদ্যাপি তৎকালে শ্রানবদ্ীপ নগরে যেতে পায়নি । 
তথাপি নবদ্বীপ নিবাসী জনগণের প্রতি অতিশয় গীতি 


দেখাতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ঠাকুর ভক্তিবত্বাকরে 
স্থন্দর বর্ণনা করেছেন-__ 


২৩৮ শ্রী শ্রীগৌর-পার্যদ-চরিভাবলী 


নবছীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ বত । 
কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত ॥ 
( ভ£ রঃ ১1৫৯৭) 
শ্ররানুকলি গ্রামে শ্রীরপ ও সনাতন কিরূপ এশ্বয্য সমন্বিত 
ছিলেন তা ভক্তিরত্বাকরে বর্ণনা করেছেন__ 

গৌডে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস। 

এশ্বধ্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ 

ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে | 

আইসে শান্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে ॥ 

গায়ক বাদক নর্তকাদি কবিগণ। 

সব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সববক্ষণ ॥ 

নিরন্তর করেন অনেক অর্থ-ব্যয়। 

কোনরূপে কার অসম্মান নাহি হয় ॥ 

লদ। সব্বশান্ত্রে চ্চ। করে দুইজন । 

মনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন ॥ 

৯ ও জু 

বাড়ীর নিকট অতি নিভৃত স্থানেতে । 

কদন্ব কানন, রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে ॥ 

বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন | 

না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অন্ুক্ষণ ॥ 

শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেৰায় রত। 

সদাখেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত ॥ 


শ্ীরূপ গোস্বামী ২৩৯ 


শ্্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্র বিহরে নদীয়া । 
সদ1 উৎকন্ঠিত তার দর্শন লাগিয়া ॥ 
( ভঃ বু ১।৫৮৫-৬০৭ ) 
অত:পর গ্রাগৌরস্ুন্দর সন্াস গ্রহণ করলেন এবং নদীয়। 
ছেড়ে চললেন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে । এ কথ! শুনে শ্রীরূপ পর্ম 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, জীবনে আর '্রীগৌরম্ুন্দরের রাতুল শ্রাচরণ 
যুগল দর্শন হবে না, বলে প্রাণটি বিদীর্ণ হতে লাগল, অন্তরে 
অন্তরে অন্তধাঁমী শ্রীগৌরহরির অভয় পদে দারুণ বেদনার কথা 
নিবেদন করতে লাগলেন । ভক্তবৎসল প্রসু ভক্তের আহবানে 
আর স্থির থাকতে পারলেন না, 'ভক্তকে দেখা দিতেই হবে ভেবে, 
কিছুদিন শ্রীগৌরসুন্দর পুরীধামে থেকে পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে 
যাত্রা করলেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন । 
গৌডদেশে শ্রীগীরনুন্দর বিদ্যানগরে সাব্বভৌম পণ্ডিতের 
ভ্রাতা বিদ্য বাচস্পতির ভবনে শুভবিজয় করলেন। তখন 
ভক্তগণের ঘেন হৃদয়ের অপহৃত নহাধনের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটল, 
আনন্দের অবধি রইল না। 
মহাপ্রভু কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পর কুলিয়৷ 
ন্গরে-শুভবিজয় করলেন । 
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুশিয়া আগমন । 
কোটি কোটি লোক আমি কৈল দরশন ॥ 
কুলিয়। গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ । 
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাথ ॥ . 


২৪০ প্রীশ্রীগৌর-পার্ধদ-চর্িভতাবলী 
পাষণ্তী নিন্ুক আসি' পড়িল! চরণে । 
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১1১৫২-১৫৪ 
মহাপ্রভ কুলিয়। নগরে কয়েকদিন থেকে বন্ধ পাপী তাপী 
জীবের উদ্ধার পূর্বক প্রেমদান করলেন এবং সেখান থেকে 
শ্রীবৃন্নাবন অভিমুখে যাত্র! করলেন, সঙ্গে সহত্র সহস্র লোক 
চলতে লাগলেন । অকম্মাৎ ভক্ত বংসল প্রভুর মনে কি ভাবের 
উদষ হল, তিনি গৌড রাজধানী রামকেলি গ্রামাতিমুখে চলতে 
লাগলেন-_ 
এঁছে চলি আইলা! প্রভূ রামকেলি গ্রাম । 
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ 
ধাহা ন্নতা করে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৬৬-১৬৭ ) 
গৌড়াধ্যক্ষ বাদশাহ মহাপ্রভূর অপূর্বব প্রভাব শ্রবণ করে 
বিস্মিত হয়ে কর্মচারীগণের প্রতি বলতে লাগলেন__বিন! দানে 
ষার পিছে এত লোক চলেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর জানতে হবে। 
অতএব তাকে যদি কেহ কোন প্রকার হিংসাদি করে তবে তার 
উচিত শাস্তি প্রদান করা হবে । সেই মহাপুরুষ ইচ্ছামত ভ্রমণ 


করুক । 
শ্রীকপের বাদশাহ দত্ত নাম হল দবির খাস । বাদশাহ পরি- 


শেষে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি 
বললেন-_ 
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যে তোমার রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা। ৷ 
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জাম্মলা আমিএব। ॥ 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধি হয়। 
ইহার আশীববাদে তোমার সর্বত্রই জয় ॥ 
(চৈ; 5: মধ্য; ১১৭৬-১৭৭) 
রাজা ! তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নরাধিপ 
বঞ্চু অংশ তুল্য । তোমার মনে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে 
জন্তাম হয় তাহাহ প্রমাণ । বাদশাহ বললেন--আমার মনে হয় 
প্রীচৈতন্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহাতে সংশয় নাই । বাদশাহ এ কথা 
বলে দরবার গৃহ ত্যাগ পূর্বক অস্তঃপুরে প্রবেশ করলেন শ্রীরূপ 
। দবির খাস ) নিজ গৃহে এলেন । শ্রীরূপ ও সনাতন দেখলেন 
বিধাতা যেন অকম্মাৎ সদয় হয়ে অসাধনে গৌর চিস্তামণি মিলিয়ে 
দিষেছেন। মহাপ্রভু গঙ্গাতটে এক বকুল বৃক্ষের মূলে অবস্থান 
করলেন, মহাসংকীর্তন রোলে দিক্‌ দিগন্তে মুখরিত হচ্ছিল, সন্ধ্যা 
গমনে তা বিরাম লাভ করল, ভক্তগণ মহাপ্রভুর চারিদিকে 
অবস্থান করছেন, এমন সময় সেই প্রাণের দেবতা শ্রীগৌরস্ুন্দরের 
অভয়পাদ পদ্সযুগল দর্শন বাসনায় ছদ্মবেশে সামান্য মাত্র বস্ত্র 
পরিধান করে শ্রীরূপ ও সনাতন ছুই গুচ্ছ তৃণ মুখে ধরে প্রেম 
পুলকিত প্রেমাশ্রু স্মরণ নেত্রে সাষ্টাঙ্জ দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন 
শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ যুগল মূলে । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহা'- 
প্রসুর নিকট ছুই ভাইয়ের কথা নিবেদন করে ছুই ভাইকে 
প্রীগৌরমুন্দরের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন । ছুই ভাই মহাপ্রভুর 


৬৩ 


২৪২ উ্ী্রীগোর-পার্ধদ-চন্িতাবলী 


শ্রীপাদপন্ন: তলে পড়ে অতি দেন ভরে স্তুতিপূর্বক রোদন করতে 
লাগলেন । তখন শ্্রীগৌর তাদের ভুমি হতে উঠিয়ে বলতে 
লাগলেন __ 
_মহাপ্রভু কহে__শুন দবির খাস। 
তুমি ছুই ভাই-_মোর পুরাতন দাস ॥ 
আজি হেতে ছুহার নাম রূপ সনাতন । 
দেন ছাড় তোমার দৈন্তে কাটে মোর মন ॥ 
দৈন্ত পত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার । 
সেই পত্রী ছ্বারে জানি তোমার বাবহার ॥ * 
তোমার ছদয় আমি জানি পত্র দ্বারে। 
তোম! নিখাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে ॥ 
ও চে না 
গৌড় নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন । 
তোঁমা ছু'হ! দেখিতে মোর ইহ! আগমন ॥ 
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে । 
সবে বলে কেনে আইলা! রামকেলি গ্রামে ॥ 
ভাল হৈল ছুই ভাই আইলা মোর স্থানে । 
ঘরে ঘাহ ভয় কিছু না করিহ মনে । 
জন্মে জন্মে তুমি ছুই আমার কিন্কর। 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 
 ( চৈ চঃ মধ্য ১।২০৭-২১৫) 
মহাপ্রভু দবির খাস ( শ্রারূপ ) ও সাকর মল্িককে (সনাতন) 
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বিবিধ উপদেশ এবং প্রবোধ দিয়ে বিদায় করলেন । তার! 
যাবার সনয় বার বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ যুগল শির ধারণ ও 
প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত গৌর ভক্ত অদ্বৈত আচাধ্য, 
শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর প্রভৃতির আশীর্ববাদ গ্রহণ পুর্ববক বিদায় 
হলেন, সকলে হরিধ্বনি পুক্বক বললেন-_-তোমাদের কোন ভয় 
নাই মহাপ্রভুর কপা হয়েছে । অতঃপর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরহরি 
কানাইর নাটশালাভিমুখে যাত্রা! করলেন । 


শ্রীৰপ ও সনাতন ছুইজন বেদজ্জ ব্রাহ্মণ বরণ পূর্বক কৃষ্ণমন্তে 
ছুইটি পুরশ্চরণ'কর্চুলন, অচিরাৎ শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত চরণ আশ্রয় 
পাবার জন্য | 


রূপ গোস্বামী ষশোহরে ফতেয়াবাদে নিজ গুহে নৌকাতে 
করে বহুধন নিয়ে এলেন । সেই ধন কিছু ব্রাহ্মণ বৈষুবগণকে 
কিছু কুটুম্ব ভরণ পোষণের এবং ভবিষ্য কোন 'আপৎ কালাদির 
জন্তা ভাল ভাল বিপ্রস্থানে রেখে দিলেন । গৌড় রামকেলিতে 
সমাতনের বন্ধন মোচনের জন্ দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মুদি ঘরে 
রেখে দিলেন । 


অতঃপর শ্রীরপ ঘখন শুনলেন আীমহাপ্রভূ বুন্দাবনাভিমুখে 
যাত্রা করছেন, তখন কাল বিলম্ব না করে ছোটভাই অনুপমের 
সহিত তিনি বের হয়ে পড়লেন । শীত্র চলতে চলতে শ্রীরপ 
অন্ুপমের সহু প্রয়াগে পৌছালেন। প্রভুর দর্শন পেলেন প্রভু 
চলেছেন শ্রীবিন্দরমাধব দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু দর্শনের জন্য 


২৪১ শ্ীতীীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছেন । ছুই ভাই দূর থেকে প্রভুকে। 
দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন! 


অনস্তর তত্রস্থ এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগৃহে আমন্ত্রিত হয়ে প্রভু 
তথায় ভোজন করতে গেলেন, সেইসময় রূপ ও অনুপম প্রভুর 
সঙ্গে এ ব্রাহ্মণগৃহে সাক্ষাৎভাবে মিলিত হলেন । ছুই ভাই মহা" 
প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা! করতেই প্রভ্‌ রূপকে ভূমি হতে উঠিয়ে দৃঢ় 
আলিঙ্গন করলেন এবং শ্রাসনাতনের সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন, 
শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের যাবতীয় সমাচার প্রদান করলেন, তা 
শুনে মহাপ্রভু বললেন__সনাতনের শীঘ্রই বন্ধন মোচন হবে। 


শুদ্ধাদতবাদী পোষ্টী মার্গের আচাধ্/ শ্রাবল্লভভট্ট 'তখন প্রয়াগে 
আড়াইল গ্রামে বসবাস করতেন, তিনি শ্রীগৌরন্ুন্দরের দর্শনের 
জন্য দাক্ষিণাত্য বিপ্রগুহে আগমন করলেন। বল্লভভট্ট দণ্ুডবৎ 
করতেই তাকে প্রভূ ধরে আলিঙ্গন করলেন । অতঃপর দুইজন 
কৃষ্ণালাপন করতে লাগলেন, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রতু প্রেমাবিষ্ট হলেন 
কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু প্রেম সন্বরণ করলেন । তারপর মহা- 
প্রভু বল্লভ ভট্রের নিকট শ্রীরূপের ও অন্ুপমের পরিচয় বললেন, 
তা শুনে বল্লভাচাধ্য রূপকে আলিঙ্গন করতে উঠলেন, রূপ 
অনুপম ছুই ভাই দূরে পলায়ন করলেন এবং বললেন আমর! 
অস্পৃশ্য, ছুইবেন না। এ কথা শ্রবণে বল্লভভট্র বিম্বয়ান্বিত 
হুলেন। মভাপ্রভুও পরীক্ষার জন্য বল্লভভট্টকে বললেন আপনি 


কুলীন বৈদিক ব্রান্মণ এদের ছুইবেন না। বল্লভাচার্ধ্য বললেন 


শ্রীকপ গোস্বামী ২৪৫ 


এ ছুয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান, ইহারা অধম নহে 
সর্ক্বোভ্তম । 
ছু হার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নতুন । 
এই দুই অধম নহে হয় সবেরবোত্তম ॥ 
( চৈ: চঃ মধ্য ১৯1৭১ ) 
বল্লভাচাধ্য অনন্তর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ পৃহে 
আভাইল গ্রামে নৌকা করে নিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম 
ছিলেন । সেখানে ভোজনের অবশেষ রূপ ও অন্ুপমকে দিলেন । 
পুন; মহাপ্রভু রূপ ও. অনুপম সঙ্গে প্রয়াগে ফিরে এলেন। 
প্রন্তুর দর্শনের জন্ক বহু লোকের ভিড় হ'তে লাগল । তা দেখে 
সহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে নিজ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে 
'একটি অশ্ব্থ বৃক্ষের তলে বসে কৃষ্ণকথ। বলতে লাগলেন । 
কৃষ্ণতত্ব, ভক্তিতত্ব, রসতত্ব প্রান্ত । 
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ 
( চেঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১১৫ ) 
শ্রারূপের হৃদয়ে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করে সর্বব তত্ব শিক্ষা 
দিয়ে প্রবীণ করলেন । শ্রীরপ শিক্ষা শ্রকষ্দাস কবিরাজ 
মহোদয় চৈতন্য চরিতামতে মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদে বিশেষ 
ভাবে বর্ণনা করেছেন । শেষে মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি বললেন 
_-আমি ভক্তিরসের সামান্থ দিগত্র্শন করলাম । ইহা তুমি 
বিস্তুৃতভাবে বর্ণনা কর, ভাবতে ভাবতে গ্রীকৃ্ণ স্ফুত্তি করাবেন। 
কৃফকৃপা হলে অজ্ঞও রসনিদ্ধুর পার পেতে পারে । 


২৪৬ শ্রী শ্গৌরপার্দ-চরিভাবলা 


অতঃপর মহা প্রতু শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাবার আছেশে করে 
পরে পুরীধামে মিলিত হবার আদেশ করলেন। ছুই ভাই. 
বুন্দাবনাভিমুখে চললেন মহাপ্রভু বারাণসীর দিকে যাত্র 
করলেন । 

মহাপ্রভু যখন বারাণসী তপন মিশরের গুহে অবস্থান কর 
ছিলেন । সে সময় শ্রীসনাতন গৌড় রাজবন্দী থেকে পালিষে 
বন পথে বহু কষ্টে বারাণসাতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রাপাদপন্মে উপস্থিত, 
হলেন : মহাপ্রভু সনাতনকে দেখে পরম সুখী হলেন এবং ছুহ 
মাস কাশীতে থেকে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দেলেন।  সন্মতনকে 
মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে নিক্তে পুরাধামের দিকে 
চললেন | 

যখন সনাতন বুন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন তখন শ্রারূপ. 
বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশ হয়ে পুরীর দিকে যাত্রা! করলেন । শ্রূপ 
ক্রমে চলে এলেন কাশীতে | তথায় তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর ও- 
মহারাস্ীয় ব্রাহ্মণ তথ! অন্ান্ত ভক্তদের সঙ্গে ক্রমে রূপের ও 
অন্ুপমের মিলন হল । তপন মিশ্র শ্রীব্ূপের কাছে শ্সনাতনের 
মিলন বার্তা ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রভৃতির কথ] 
বললেন তা শ্রবণে স্রীরূপ খুব আনন্দিত হলেন | দশ দিন শ্রীরূপ, 
কাশীতে থেকে গৌড় দেশাভিমুখে ঘাত্র। করলেন । 

শ্ীরপ অনুপমের সঙ্গে গৌড়দেশে গঙ্গাতটে আগমন করতেই 
অকম্মাৎ অনুপম গঙ্গা প্রাপ্তি হলেন। শ্রীরপ. গৌড়দেশে কযেরু 
দিন অবস্থান করবার পর নীলাচলাভিমুঝ্ে যাত্রা,করলেন ৷ . & 


শ্রীরপ গোস্বামী ২৪৭ 


শ্রীবল্পভ ( অন্ুপম ) অপ্রকট হৈলা গঙ্ষাতীরে ! 
নীল্চলে গেল! রূপ কিছুদিন পরে ॥ 
( ভঃ রঃ ১৬৬৯ ) 
শ্রীৰপ গোস্বামী বৃন্দাবন ধাম থেকেই একখানি কৃষ্ণলীল। 
নাটক রচনা আরম্ভ করেন । পথে চলতে চলতে কড়চা আকার 
ঘটনাগুলি লিখত্েত লাগলেন । পে গঙ্গাতটে ভ্রাতা অন্পমের 
গঙ্গ৷ প্রাপ্থি হল অনন্তর তিনি গৌডাদেশে এসে কয়েক দিবস পরে 
নীলাচলে যাত্রা! করলেন । চলতে চলন্তে উড়িষ্যার সতাভামাপুর 
নামক গ্রামে এলেন, একরাত্র সে গ্রামে আ্ীরূপ অবস্থান করলেন । 
তথায় রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং সতাভামাদেবী এসে 
বলছেন-_“আমার নাটক পুথকভাবে রচন! কর, আমার কৃপাস্ 
নাটক সুন্দর হবে ।” এস্বপ্র দেখে শ্রীবপ বুঝতে পারলেন 
সত্যভামাদেবী ত্রাব্র নাটক পথকভাবে বর্ণনা করতে আদেশ 
করছেন ' 
শ্ীরূপ নীলাচলে এলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে 
পৌছালেন ৷ শ্রীরপ শ্রীহরিদাস্‌ ঠাকুরকে দণ্ডব করতেই তিনি 
বললেন-_মহাপ্রভু তোমার অ।গমন বাত্বী আমাকে বলেছিলেন। 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীৰপকে অতিশয় আদরের সঙ্গে স্বীয় কুটীরে 
রাখলেন । মহাপ্রভুর প্রতিদিন নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীজগন্সাথ- 
দেবের উপল ভোগ দর্শন করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে 
আগমন কর! । মহাপ্রভু হরিদাসের কুটারে আজও এলেন । স্্রীরূ্প 
মহাপ্রভুর, সাষ্টা্গে বন্দনা করলেন তখন হরিদাস ঠাকুর মহা- 


২৪৮ ভ্রীত্ীশগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


প্রভুকে বললেন-__শ্রীরূপ আপনাকে দণ্ডবৎ করছেন। মহাপ্রভু 
হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর শ্রীরূপকে ধরে না 
করলেন শ্রীবপ অতিশয় দৈন্য প্রকট করতে লাগলেন । অতঃপর ূ 
মহাপ্রভু তাকে নিয়ে উপবেশন এবং কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্টাদি : 
করবার পর শ্রাসনাতনের বার্ভীজিজ্ঞাস। করলেন । শ্রীরূপ বললেন 
সনাতনের সঙ্গে তার দেখা হয়শি । আমি গঙ্গা পথে এসেছি 
তিনি রাজপথে চলে গেছেন! প্রয়াগে শুনলাম তিনি বুন্দাবনে 
গেছেন; তারপর আমি গৌডদেশে ছোট ভ্রাত! অনুপমের সঙ্গে 
আসতেই গঙ্গাতটে অনুপমের অকস্মাৎ গঙ্গা প্রাপ্তি, ঘটে । 
মহাপ্রভু 'অন্থপমের গঙ্গ! প্রাপ্তি শুনে বললেন- “অন্তুপমের শ্রীরাম 
নিষ্ঠা অতুলনীয়” ইত্যাদি বলে অনেক প্রশংসা করলেন। 
শ্ারপকে মহাপ্রভু শ্রাহরিদাসের সন্িকট থাকবার আদেশ করে 
স্বীয় বাসভবন গলম্ভীরার দিকে চললেন | 


অপর দিবস মহাপ্রভু সবব ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের 
কুটারে আগমন করলেন, শ্রীহরিদাসের সহ শ্রীরূ'স মহাপ্রভুকে 
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন; শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্ৈতাচাধ্যকে 
নহাপ্রভূ বললেন তোমর! শ্ারূপকে কপা কর । যাতে শ্ত্রীরূপ 
ব্রজ রসতত্ব বর্ণনা করতে পারে । মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীহরিদাসের 
জন্ত মন্দিরে প্রাপ্ত প্রসাদ নিয়ে দিতেন । শ্রীরপের সঙ্গে 
শ্রহরিদাস প্রভুর দেওয়া প্রসাদ অতিশয় আনন্দ ভরে গ্রহণ 
করতেন | তারপর ভক্তসঙ্গে মহা প্রভু ইঞ্টগোষ্টী করতে লাগলেন । 
স্বরূপ দামোদরের প্রতি লক্ষ) করে মহাপ্রভু রূপের কথা বলতে 
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লাগলেন-__ পুর্বে রথ যাত্রাকালে আমি ভাবাবিষ্ট ভাবে যে শ্রোক 
বলেছিলাম একদিন সমুদ্রে সান করে রূপের কন্টারে এলে এ 
শ্্রোকের প্রত্যুত্তরজনক একটি শ্লোক চালে গৌঁজা পেলাম। 
শ্লোক পড়ে আমি অতিশয় বিশ্ময়ান্িত হলাম শ্ীরপ আমার 
মনের খবর কি করে পেলে । তছুত্রে স্বরূপ দামোদর বললেন-__ 
“যাতে এই শ্লোক দেখিলু। 
তুমি কেরাছ কৃপা বহি জানিল ॥ 
॥ চে2 চু অন্তুঃ ১1৯০ ) 
শ্রীবৰপের লিখিত বিদগ্ধ নাটকের একটি পত্র হাতে নিয়ে 
প্রভু পড়ে অতিশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রারূপের হস্তাক্ষরকে স্ত্বি 
করতে লাগলেন-_ 
শ্বীৰপের অক্ষর যেন মুক্তার পাতি; 
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ 
( চে: চঃ অন্ত: ১৯৭ ) 
ভাবাঝিষ্ট হৃদয়ে মহাপ্রভু ঘখন শ্লোকটি পড়তে ছিলেন 
শ্রীহরিদাস তা শ্রবণ করে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলেন__ 
কৃষ্ণনামের মহিম। শাস্ত্র সাধু মুখে জানি । 
নামের মহিমা এছে কাহা ন'হি শুনি ॥ 
( চেঃ চঃ অস্তঃ ১১০১) 
আমি পুকেব শাস্ত্র ও সাধু মুখে অনেক নামের মহিম! শুনেছি 
কিন্ত শ্রীরপের বর্ণনার সমান নাম মহিমা! কোথাও শুনি নাই। 
. আর একদিন মহাপ্রতু সার্ববভৌম ভট্টাচাধ্য, গ্রাস্বরপ দামোদর, 
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শ্রীরামানন্দ, রায়, আঅদ্ৈতাচাধ্য, .শ্রীনিতানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত 
প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীহরিদাসের ক্টিরে এলেন । শ্রীহরিদাঁস ঠাকুর 
শ্রীরূপের সহিত সকলকে বন্দনা করলেন । অনন্থর মহাপ্রতৃ 
সকলকে নিয়ে বসে ইষ্টগোষ্টী করতে করতে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব 
নাটক ও জলি মাধব নাটকের কথা উত্থাপন করলেন ৷ হরিদাস 
সকলের কাছে এ ছুই নাটকের ভূরী প্রশংসা করতে লাগলেন। 
তচ্ক,বনে সাববচভীন পণ্ডিত ও রামানন্দ রায় নাটকদ্বয়ের ভূমিকা 
প্রভৃতি শুনতে চাইলেন শ্রীরপ অতিশয় লজ্ভাবশহঃ অবনত 
শিরে বসে রইলেন মহাঁপ্রভৃ বললেন-_ _লজ্জী কিসের ? বৈষ্বগণ 
আদর করে শুনতে চাচ্ছেন বখন, তখন তুমি পাঠ করে শ্নাও। 
প্রভুর আদেশে শ্রীরপ গ্রন্থের নান্দী শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করলেন । 
তা শুনে ভক্তগণ বলাতে লাগলে ন-_ 
কবিত্ব না হয় 'এই অমুতের ধার, 
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ 
প্রেম পরিপাটি এই অদ্ভুত বর্ণন। 
শুনি চিন্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ 
( চৈঃ চঃ অন্তঃ ১১৯৩-১৯৪ ) 
এ ত কবিত্ব নয় যেন অমুতের ধারা, নাটক লক্ষণ সৰ 
সিদ্ধান্তের সারম্বরূপ এত প্রেম পরিপাটিযুক্ত বর্ণনা, যা শুনলে 
আোতার কর্ণ মনের আনন্দ বদ্ধন করে । এ সমস্ত তোয়ার কৃপা, 
তৃমি শক্তি না দ্রিলে এমনভাবে রসের বর্ণনা কে করতে পারে ? 
মহ্নাপ্রতূ, বললেন তোমরা সকলে. একে কৃপা কর! যাক্কে- 
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ব্রজলীল! প্রেমরস বর্ণনা করতে পারে । এর বড় ভাই শ্রাসনণতন 
পৃথিবীতে তার সমান বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিনি । শ্ত্রীূপ সমস্ত গৌর- 
ভক্তগণের পাদপণ্ম বন্দনা! ও কৃপা! প্রার্থনা করলেন । মসকলেহ 
শ্রীরূপের প্রতি কুপা আশীর্বাদ দিলেন । এইরূপ ভাবে নীলাচলে 
ভক্ত সক্ষে শ্ররূপ দোলযাত্রা পধ্যন্ত অবস্থান করবার পর মহ- 
প্রভু ও 'ক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা 
করলেন: 
শ্রীৰূপ গৌড়দেশে ফতেয়াবাদ নিজ গৃহে কিছু আবশ্যকীয় 
কাধ্য পূর্ণ করে শীন্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন । শ্রীরূপের 
বুন্দাবনে প্েছানোর পুর্বেই শ্রাসনাতন নীলাচলের দিকে যাত্রা 
করলেন । 
শ্রীদনতন নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌছালে 
শ্রীহরিদাস অতিশয় আদর পূর্ববক শ্রীসনাতনকে নিজ সন্গিধানে 
রাখলেন তথায় মহাপ্রভুর সহ মিলন হল । পথের জলবায়ু দোষে 
সনাতনের সমগ্র শরীরে কুণ্ডরসা ( খুজলী ) হয়েছিল, মহাপ্রভু 
জোরপূর্বক আলিঙ্গন দিয়ে কুণ্ডরস! তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করলেন। 
মহাশ্রভু সনাতনের শরীরকে নিজ শরীর জ্ঞান করতেন । প্রভু 
কয়েকমাস সনাতন গোস্বামীকে কাছে রেখে অনেক সিদ্ধান্ত 
শিক্ষা দিবে পুনঃ ব্রজে প্রেরণ করলেন । 
বুন্দধাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারাঁয় | 
কৈল অলৌকিক কাধ্য প্রভু গৌররায় ॥ 
(ভঃ রঃ ২৩৯৭.) 
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শ্রারূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে বন্দাবনে আগমন : 
করলেন । মহাপ্রভুর নিদ্দেশে লুণ্ু তীর্থ উদ্ধার ও শ্রাবিগ্রহ সেবা 
প্রকাশ হচ্ছে না দেখে শ্রারপ বড়ই চিন্তিত হলেন । বিগ্রহ 
গোবিন্দ কোথা আছেন বনে বনে গুহে গ্ুহে খোজ করতে 
লাগলেন কোথাও পেলেন না। একদিন যমুনার তটে বসে 
বিষ হৃদরে এ চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন : এমন সময একজন 
ব্রজবাসী গ্রারূপের সন্নিকটে এলেন, ব্রজবাস' অল্পবরস্ক স্থন্দর 
মুত্ভিধারী, হাসতে হাসতে বল্লেন_হে স্বামিন' আপনি এত 
ছুঃখিত কেন? শ্রীরপ গোপকুমারের মধুর সম্ভাবণ শুনে*প্রাণে 
বডহ সম্ভোব লাভ করলেন * 'হারপর শ্রারূপ ব্রজবাসীর নিকট 
ম্বাপ্রভূর আদেশের কথা বল্লেন । গোপকুমার বল্লেন স্বামিন্‌ ' 
আমার সঙ্গে চলুন । শ্রূপ বলেন_হে গোপকুমার কোথায় 
যাব | স্বামিন্‌! যে বিগ্রহ সেব' প্রকাশের জন্ব। আপনি এত 
চিন্তাযৃক্ত সে বাসনা পূর্ণ হবে । হে গোপকুমার ' আমার আশ' 
পুর্ণ হবে? নিশ্চয় হবে। আসুন আমার সঙ্গে গোপক,যার 
জ্রীরপকে নিয়ে এলেন গোমাটিলায়। বল্লেন স্বামিন্! এ 
টিলাটিকে প্রতিদিন পৃব্বান্ছে এক গাভী এসে হুঞ্ধ ধারায় নান 
করায়ে বান । আপনি আগামী দিবস পুর্ববাহে এখানে এলে 
সাক্ষাৎ দর্শন পাবেন | এ গোমাটিলাতেই বিগ্রহ আছেন। 
এখন যা উচিত তা করুন আমি চললাম । শ্রীরূপ গোমাটিলাটির 
দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন পেছে ফিরে দেখলেন গোঁপক্মার 


অদৃশ্য । ভাবতে লাগলেন--কে এ গোপকমার £ মনে হয় 
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প্রাণের আরাধ্য শ্রাগোবিন্দ ; প্রেমে পুলকিত হয়ে শ্রারূপ সই 
গোমাটিলা মহাযোগ গীঠস্থলীটি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতে 
লাগলেন । অনন্তর গ্রারপ নিজস্থানে ফিরে এলেন, পরদিবস 
প্রাতে সেই গোমাটিল! দর্শনে এলেন, দেখলেন, এক অপুবব স্ুরভী 
তথায় আগমন করে স্মরিত ছুগ্ধধারায় টিলাটি স্নান করায়ে চলে 
গেলেন। আ্ীরূপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল. ঠাক,র এখানে আছেন । 
অতঃপর তিনি গোপ পল্লীতে গায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রে্চ গোপগণকে 
একত্রিত করে এ আখ্ান বল্পন গোপগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে 
কন্দাল কৃডুলাদি নিয়ে শীঘ্রই গোমাটিলায় এলেন + শ্রীরূপও 
এলেন । টিলার মাটি সাঁমান্ত মাত্র অপলারিত করতেই, কোটি 
মদন বিনিন্দিত শ্রীগোবিন্দ মৃত্তি দর্শন পেলেন। সকলের আর 
আনন্দের সীমা রইল না, মহানন্দে হরি হরি ধ্বনিতে দশদিক 
মুখরিত করে তুললেন । পুনঃ শ্রাগোবিন্দ প্রকট হ'লেন ৷ আরূপ 
প্রেমাশ্রু শরণ নেত্রে শ্রীগোবিন্দ পাদমূলে দণ্ডবৎ করে বহু স্তব 
স্বৃতি করতে লাগলেন । শীঘ্র এ বার্ত। ব্রজের সমস্ত গোস্বামী- 


দিগের কাছে জানালেন, তচ্ছ,বনে গোন্বামিগণ আনন্দ সিন্ধুতে 
ভাসতে ভাতে শ্রীগোবিন্দ পাদপ্‌দ্মে উপস্থিত হলেন । 


শ্রীগোবিন্বদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে । 
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে ॥ 
মিশাইয়া মন্ুষ্কে ব্রক্মাদি দেবগণ । 
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন ॥ 


২৫৪ তী্গৌর-পার্ষদ-চর্িতাবলী 


তিলার্ধেক লোকভিড় নিবুত্ত না হয়। 
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে না পায়। 
গোবিন্দ প্রকট মাত্র শ্রীবূপ গোসাঞ্রি। 
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাই ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ধদ সহিতে । 
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হেতে ॥ 
( ভঃ রঃ ১।৪৩৩-৪৩৭ ) 
নীলাচলে শ্রীগৌরস্ন্দর এ শুভ সংব্রাদ শ্রবণ ম্মাত্রই 
€গাবিন্দের সেবকরূপে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠায়ে 
দিলেন। 
যে সময় শ্রারূপ ও সনাতন ব্রজধামে বাস করছিলেন সে 
সনয় ব্রজে ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে প্রসিদ্ধ নামাচাষ্য, 
ভক্তগণ ও সন্যাসিগণ ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন, গুজরাট 
দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রামদ বল্লভাচাধ্য সেসময় তিনিও 
ব্রজধামে বসবাস করছিলেন । দাক্ষিনাত্যের প্রসিদ্ধ ত্রিদণ্তী সন্ন্যাসী 
ঞ্প্রবোধানন্দ সরম্বতী ত্রজ ধামে বাস করছিলেন, বঙ্গদেশের 
প্রসিদ্ধনামা তৃতপুর্বব গোডীয়েশ্বর শ্রীস্ুবুদ্ধি রায় তিনিও ব্রজধামে 
বাস করছিলেন । সেকালে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও 
সন্গ্যাসিগণ ব্রজধামে আগমন করতেন । 
প্রীরপ সনাতন ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞান 
করতেন; তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যাবহার করতেন। ব্রজবাসিগণ 
শ্রীরূপের ব্যবহারে একবারেই বিমুগ্ধ। ব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীরূপ 
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সনাঁতনকে আপন বুদ্ধি করতেন । গুহের সুখ-ছুঃখজনক বাবতীয় 
ব্যবহাত্রিক কথা তাদের কাছে বলতেন ও সছপদেশ চাইতেন। 
ব্রজগোপীগণ তাদের পুত্র প্রায় বোধ করতেন । 

শ্রাৰপ ও সনাতন ব্রজের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন ছুই ভাই 
একসঙ্গেও থাকতেন না । শ্রাসনাতন গোঁকুল মহাবনে ; শ্রীরপ 
মথুরায় বা বৃন্দাবনে নন্দঘাটাদিতে থাকতেন। এদের সঙ্গী 
ছিলেন শ্রোলোকনাথ গোস্বামী, শ্রী গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাল 
গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী 
প্রভৃতি | 

যেনন শ্রীরূপের কাছে গোবিন্দ দেব প্রকট হলেন ভেমনি 
শীসনাতনের কাছে মদন গোপাল প্রকট হলেন। শ্রীগোপাল 
ভটের কাছে শ্রারাধা রমণ ও শ্রীমধু পণ্ডিতের কাছে শ্রীগোপীনাথ 
প্রকটিত হলেন। যুগপৎ বহু ঠাকুর প্রকটিত হলেন। কৃষ্ণ পুনঃ 
ব্রজ নিত্য বিহার লীল। করতে লাগলেন । 

নহাপ্রভুর নিদদেশমত শ্রীরূপ সনাতন গ্রন্থ লিখন কম্মে নিযুক্ত 
আছেন । শ্রীরূপ বিদগ্ধ মাধব নাটক ললিত মাধব নাটক আর 
অন্তান্ গ্রন্থ লেখার পর শ্রাভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ আরম্ভ করলেন | 
এই সময় একদিন শ্রাবল্পভাচাধ্য শ্রীরপের সন্গিধানে আগমন 
করলেন, শ্রীরপ তাকে দণ্ডবৎ প্রভৃতি করে বসতে আসন দিলেন | 
ছুই জনে কিছু ক্ষণ ইঠ্টগোষ্তী করলেন। অনন্তর গ্রারপ ভক্তি 
রসামুতের প্রথম বন্দনা শ্লোকটি বল্লভাচাধ্যের হাতে পড়তে 
দিলেন, তিনি অনেক সময় দেখার পর বললেন__কোন কোন 
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স্থানে কিছু অশুদ্ধি আছে। এসময় শ্রীরূপের ছোট ভাই 
আ্রীঅনুপমের পুত্র শ্রীাজীব গোম্বামী অল্লর্দিন হল বঙ্গ দেশ থেকে 
এসেছেন । তিনি শ্রীরূপের অঙ্গে বাতাস করছিলেন । তিনি 
হ্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন । শ্রীবল্লভাচাষ্যের 
কথায় তিনি সুখী হলেন না. আ্ীবল্পভাচাধ্য যখন বমুনায় আান 
করতে এলেন তখন শ্জাব যমুনার জল আহরণ ছলে সে ঘাটে 
এলেন এবং শ্লোকে কোথায় অশুদ্ধি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। 
শ্রাজীবের পাণ্তিত্য প্রতিভা দেখে বল্পভাচাধ্য আশ্চধ্যান্বিত 
হলেন। কিছুক্ষণ শ্রাজীব বল্লভাচায্যের সঙ্গে শ্লোক বিচারের পর 
জল নিয়ে কুটীরে কিরে এলেন , অন্লক্ষণ পরে শ্রাবল্লভাচাষ্য 
এলেন শ্রীরূপকে এঁ বালকটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার 
বিদ্যা প্রতিভার প্রশংসা করলেন । শ্রাবল্পভাচাধ্য নিজ স্থানে 
চলে যাবার পর শ্রীজীনকে শ্রারপ গোস্বামী আহ্বান করলেন এবং 
বললেন- আমর! ধাদের গুরু জ্ঞান করে দগ্ডবৎ প্রণামাদি করি 
তাদের তুমি দোব বিচার করতে চাও ইহা অশিষ্টাচার । আমার 
হিতের জন্য তিনি আমাকে এমন কথা বলেছিলেন-_তুমি ইহ! 
সহন করতে পারলে ন।। “এ অতি অল্প বাক্য সাহিতে নারিল।” 
তাহে পূর্ব দ্রেশ শীঘ্র করহ গমন। মন স্থির হইলে আসিব 
বুন্দাবন ॥ (ভঃ রঃ ৫1১৬৪৩) একথা বলে শ্রীরপ জীবকে গুহে 
যাবার আদেশ দ্িলেন। শ্রীরূপের আজ্ঞায় শ্রাজীব পূর্বদিকে 
চলতে মনস্থ করলেন, শ্রীরূপের কুটার থেকে বাহির হলেন এবং 
জীনন্ন রাজের কোন এক জীর্ণ মন্দিরে নিরাহারে পড়ে রহিলেন 
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এবং ছঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন । গ্রামের লোকজন এ স্থন্দর 
বালকের নিরাহারে খেদ করতে দেখে সকলেই চিন্তান্বিত হলেন, 
এমন সময় তথায় শ্রীলনাতন গোস্বামী এলেন, তার কাছে সকলে 
এঁ বালকের কথা বললেন । তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন শ্রীজীব 
পড়ে আছে, নিরাহাব্রে শরীর শুকাইয়ে গেছে, তাকে এমত 
অবস্থায় দেখে অত্যান্ত করুণার্্র হৃদয়ে ভূমি থেকে উঠায়ে স্রেহ 
করতে লাগলেন এবং সবকথা৷ জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীজীব সব 
কথা বললেন । শ্রীসনাতন জীবকে অনেক প্রবোধ বাক্য 
বলে শ্রীরপের কাছে গেলেন । শ্রীরপ কথ! প্রসঙ্গে জীবের 
কথা উঠালেন, তখন শ্রীসনাতন জীবের কথা বলেন । তচ্ছ_বনে 
প্রীরূপ শীঘ্রই জীবকে নিয়ে এলেন । 
শ্রীজীবের দশ। দেখি শ্রীরূপ গোসাই ' 
করিলেন শুক্র! কপার সীম! নাই ॥ 
( ভঃ রঃ ৫।১৬৬৩ ) 

শ্রীৰূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে অতিশয় আদর পূর্ববক শুশ্রাবাদি 
করতে লাগলেন, শ্রাীব সুস্থ হলে এবার ভার লিখিত সমস্ত 
গ্রন্থের সংশোধন করবার ভার দিলেন । 

শ্রীরূপ যেমন শিশু গ্রাজীবকে কঠোর শাসন করেছেন, আবার 
তেমনি অতিশয় স্লেহ করেছেন ৷ সদ্শিষ্ের ও সদ্গুরুর আদর্শ 
তাঁরা জগতে প্রদর্শন করলেন । 

সত্রীরপ ললিত মাধব নাটক রচনার পর উহা! শ্রীরদ্বুনাথ দাস 
গোম্বামীকে আন্বাদন করতে দিলেন । ললিত মাধব নাটকথ্ানি 
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বিপ্রলন্ত রসাজ্মক অর্থাৎ প্রবাস বর্ণন। গ্রন্থ পাঠ করে দাস 
গোস্বামী দিবারাত্র কুষ বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন। 
নথ পাঠে রঘুনঃথ দিবানিশি কান্দে । 
হইল উন্মাদ দুঃখে ধেধা নহি বান্ধে ॥ 
( ভ রঃ 61৭৬৮ ) 
সে সংবাদ শ্রবণ আ্ররূপ গোস্বামী চিস্তাঘিত হ্রলেন এবং 
দানকেলি কৌমুদী নানক এক খণ্ড কাবা বচন কবে শ্রীরঘুনাথ 
দাসকে দিলেন এবং ললিত মাধব নাটকথানি সংশোধন করবার 
নন কনে নিয়ে লেন | আদল শোন্বামী দানকেলি পড়ে 


আাবপ গোহ্বাদী সনাহন গেোস্বাামীকে এক সময 
পরমান্ন ভোজন করানোর ইচ্জা করলেশ | দুধ এ শকরা কোথায় 
পীবেন কোন তিক নাই । শ্রারূপের কুটীরে একদিন শীসনাতিন 
গোন্সামী এলেন, এরূপ হিচ্থু কযহুল আজ আ্ীগাস্মাহী এলেন 
কি খেত দিবঠ চিত্ত এমন সনয় এক গোপিবলিকা সৃতি, ছুগ্ধ, 
তল ও শকরা নিয় শ্ররূপুল কু লাগলেন বাকা বাবা সিধা 
রাখুন । এ্রবপ শীন্ভ কুটীর কাইদুর এলেন বালিকার হাত থেকে 
সিদাটি নিয়ে নিলেন এসধ' পাীন্রটি দেওফাষ সঙ্গে সঙ্গে গোপ 
বালিকা অন্তদ্ধান হলেন, উঠকে আর লা দেখে শ্রীরূপ বশ্ময়ান্বিত 
হালেন । তাতে পরনান্ন করে গিরিধাক্নার ভোগ দিয়ে সেই পরমান্গ 
উসনাতিনকে খাওয়ালেন । তা খেয়ে আ্ীসনাতন গোস্বামী 
প্রেমাকি্ হলেন, এবং শ্রীৰপকে কোথায় এসব সামগ্রী পেলে 


শ্রীরূপ গোস্বামী ২৫৯ 


জিজ্ঞাসা করলেন । শ্রারপ সবকথ। বললেন ত৷ শুনে শ্রীসনাতন 
বললেন “এঁছে ভক্ষা দ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর” (ভঃ রঃ ৫।১৩২২) 
শ্রীবপও খেদ যুক্ত হলেন, হায় হায় আমি শ্রীরাধারানীকে ছঃখ 
দিলাম বলে! স্বপ্পে শ্ররাধারানী বূপকে দেখা দিয়ে প্রবোধ 


ভগবান ভক্তের জন্য সব কিছু করে থাকেন । তিনি ভক্ত 
বসল: শ্রগৌরস্ুন্দর শ্রাপ সনাতনের দ্বার পুনঃ ব্রজধাম ও ব্রজ 
লালা যেন জগ[হ প্রচার করলেন । শ্রীরূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর 
পুত্রোপম স্থানয়' ২. *নজ হৃদয়ের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করে 
তাদের দ্বারা 'নজাভাষ্ট পুর্ণ করলেন । 
শ্রাবপ গেন্বামাকে আনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বন্দনা করেছেন 
শীচৈতন্যামনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে । 
সোহয়ং কপ কদ! মহাং দদাতি স্বপদাস্তিকম্‌ ॥ 
যিনি প্রথবীতে উচৈতন্যমহাপ্রভূ মনোভীষ্ট পুর্ণ করেছেন, 
কবে সেই আবপ গোম্বামী মামাকে নিজ পদান্তিকে স্থান প্রদান 
করবেন । 
শরূপ £€গাস্বামী কুত গ্রন্থাবলী শ্রীহংসদূত কাব্য, শ্রীউদ্ধব 
সন্দেশ, শাক জন্ম তিথির বিধি, ও্ীবৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা, 
শ্রীলঘু গণোন্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, 
দানকেলি কৌমুদী, 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জল নীলমণি, 
প্রযুক্তাখ্যান্ত চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পগ্যাবলী, নাঁটকচক্দ্রিকা ও 
লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি । 


২৬০ শশ্রীশোরপার্য দ-চরিভাবলী 


শ্রীরপগোত্ধামিপাদের অপ্রকট তিথি শ্রাবণী শুক্রাদ্ধাদশী 
শকাব্দ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪ গৃহবাঁস ২২ বছর, ব্রজেবাস ৫১ বছর, 
প্রকট স্থিতি ৭৩ বছর মতান্তরে ৭৫ বছর ৷ 


মদ জীব গোস্বামী 


শ্রীসনাতন, শ্রারপ ও শ্রাঅম্ুপম এই তিন ভাইয়ের মহৈশ্বধ্য- 
মযু সংসারে একমাত্র পুত্র_শ্রীজীব। শিশুটির পালনের পরি- 
পাটির অন্ত ছিল না। শিশুর গৌরবণ অঙ্গকাস্তিতে গুহ 
আলোকিত হত | দীঘল নয়নে কি শ্ুন্দর চাহনি-_ প্রতিটী অঙ্গে 
লাবণ্যের ছটা । রব্ামকেলিতে শ্রাগৌরন্ুন্দর শুভাগমন করলে 
শিশুটি স্বীয় ইষ্-দেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন । তখনই 
মহাপ্রভু তাকে শ্রীচরণরজঃ দিয়ে ভবিস্তৎ গৌভীয়-সম্প্রদায়ের 
আচাধ্য-সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। য্যপি শ্রীজীব তখন 
অতি শিশু, মহাপ্রভুর ভূবনমোহন রূপটি যেন তিনি দৃঢ়ভাবে 
হৃদয়ে ধারণ করলেন । শিশুর ভোজনে, শয়নে, স্বপনে ও 
জাগরণে সর্বদা! সে দিব্য-বূপের চিন্তা হত। 

অতঃপর শ্রাজীবের পিতা অনুপম, শ্রারপ ও শ্রীসনাতন তিন 
জন একই সময়ে সেই মহৈশ্ব্য্যপূর্ণ আনন্দ কোলাহল মুখরিত 


ভ্রীজীব গোস্বামী ২৬১ 


সংসার থেকে চিরদিনের জন্ বিদায় নিলেন । একমাত্র শিশু 
জীব ফতেয়াবাদে বিশাল রাজপ্রাসাদে শোকাশ্রুসিক্তা জননীর 
ক্রোডে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন । জননীর ও শিশুর ক্রন্দনে 
বন্ধ-বান্ধবগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়েছিল, তারা খুব কষ্টে 
তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন । 
শিশু শ্রীজীবের হৃদয়ে জেগে উঠে পিতৃব্যদ্ধয়ের কথা ও পিতৃ- 
দেবের কথা । আবার তার সঙ্গে জাগে প্রেমময় গৌরহরির কথা ; 
তখন আর ধেবা ধারণ করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে ভুমিতে 
পড়তেন । শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্ত ক্রীড়াদি জানতেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণের মৃন্ডিকে সুন্দর সাজাতেন, পুজা করতেন, নৈবেদ্য 
দিতেন, অনিমেষ নয়নে শ্রীমুত্তি দর্শন করতেন ও দণ্ডবৎ প্রণতি 
হতেন ভূতলে পড়ে । 
“শ্রাজীব বাল্যকালে বালকের সনে । 
আকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেল! নাহি জানে ॥৮ 
( ভঃ রঃ ১।৭১৯ ) 
গৃহে পণ্ডিতগণ-স্থানে শ্রাজীব অল্লকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য 
ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তার অসাধারণ 
মেধা দেখে অধ্যাপকগণ বলতেন__এরূপ মেধাবী নর-শিশু 
সচরাচর দেখা যায় না । এ শিশু কালে মহাপুরুষ হবে। শ্রীজীব 
বাল্যকালে অধ্যয়ন করতে করতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কথা চিন্তা 
করতেন। একদিন শ্ত্রীজীব স্বপ্পে দেখলেন- শ্রীরাম ও কৃষ্ণ যেন 


নিতাই-গৌররূণে নৃত্য করছেন । 


২৬২ উ্ী/শৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


“শ্রীজীবের মনে হৈল মহাচমতকার । ৃ 

অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে ফোহার ॥৮ । 

( ভঃ রঃ ১৭৩২ 01 

করুণাময় শ্ীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ শ্রাজীবুক চরণের ধাল দক্ষ" 

আশীব্বাদ পূর্বক অস্তর্ধান হলেন । শ্জীবের স্বপ্ন ভঙ্গ হল, 

তিনি অন্তরে একটু আশ্বস্ত হলেন । মনে মনে চিস্তু করতে 

লাগলেন__নংসার ত্যাগ করে কবে একান্তভাবে মহ'প্রভৃর সেব৷ 

করতে পারবেন । শাজীব সংসারে একমাত্র পুত্র: জননী তার 
বদন পানে চেয়ে সব ছুঃখ ভুলে আছেন । 


পিভৃব্যদ্ধর ও পিতা শ্রাবৃন্দাবন ধামে আহ্ছেন__ও্রাজীব 
এতাবৎকাল এরূপ ভাবন। করতেন! যখন শুনলেন পিতা 
অন্ুপমদেব গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেছেন তখন তিনি ছুঃখে অধার 
হয়ে উঠলেন | ছু'নয়ন জলে নিয়ত সিক্ত হতে লাগল। স্ব- 
জনগণ কত সান্বন৷ দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তার মন শাস্ত 
হ'ল না। সংসারে একেবারে ছুঃখময় হয়ে উঠল; শ্রাজীবের 
এ-প্রকার দশ! দেখে স্বজনগণ বললেন-_নবন্বীপে গিষে শ্রানিত্য।- 
নন্দের শ্বীচরণ দর্শন করে যদি একটু শাস্তি লাভ করে, শ্াজীব 
তথায় বাক্‌। শ্রীজীবের নবদ্বীপে বাওয়া ঠিক হ'ল! দেশের, 
যাত্রীদের সঙ্গে এক ভ্ৃত্যসহ নবদ্বীপে যাত্রা করলেন । 


“ফতেয়াবাদ হৈতে চলে এক ভৃত্য লেয়া ॥৮  (ভঃ রঃ ১৭৪১) 
অন্তর্ধামী শ্্ীনিত্যানন্দ, গ্ীজীব ষে আগমন করছেন তা জানতে- 


জশ্রীজীব গোস্বামী ২৬৩ 
পারলেন । তিনি খডদহ থেকে তাড়ান্তাড়ি নবদ্বীপে মায়াপুরে 
এলেন । 

এদিকে শ্রীজীব ক্রমে নবদ্বীপ নগর প্রবশ করলেন ও 
নগরের মনোহর শোভা দোখে যুদ্ধ হলেন ' সাষ্টাঙ্ে গঙ্গাদেবীকে 
বন্দনা করলেন । জিজ্ভ্রাসা করতে করত শ্রামায়াপুরে এসে 
লোকমুখে শুনলেন শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিতানন্দ প্রভু আছেন । 
শ্রীজীব দ্বারদেশে প্রেমভারে ভতলে ভগুবং হদ্য় পড়ুলন। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রতু শ্রীবাস পণ্ডিতসহ দ্বারে এস শ্রীভীবকে ভূমি 
ধোকে উঠাথে আলিঙ্ন কর বলমলন-তমেি বূপ-সনাতনের 
ভ্াহুস্প,ন্র 8 শ্রীজাব পুনঃ শ্ীনিতযালন্দ প্রভুর চরছে প্লেন । 
শ্রীজীবকে গুহে 'নলেন এবং স্জন-গৃহ্াদিব কথ! পজজ্ঞাস! করতে 
লাগলেন । ক্রমে ক্রামে সমস্ত টবষরণণের চরণ বন্নাদি কর্ন 
প্রীজীব। ট্রঞ্জবগণ শরম স্বখী হলেন আজীককে দোখে। 
শ্রীনিত্যানন্ৰ প্রভূর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেয়ে পর-দিবস প্রাতও- 
কালে শ্রানিত্যানন্দ প্রভৃর সাথে আশ্টীমাহার গৃহে এলেন। 
প্রভৃর জন্ম-গতের কি অপূবব £শাভ!! জীবের হৃদয় শীল 
হল । ক্ত্রীজীব ভূপত্িত হন্পে দণ্ডবৎ কব্ুল্ন । প্রভুর বিশাল 
অঙ্গনে বৈঝ্বগণ বসে আ্াপৌরক্ুন্দরের ঢারত-কথা। কীর্তন কর- 
ছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে শন করে তার! দণ্ডায়মান হলেন 
এবং ভূতলে পড়ে দণ্ডবৎ করলেন। শুজীব দেখলেন__গৃহ- 
বারান্দায় অতিবৃদ্ধ শ্রীণচীমীতা বসে আছেন । শুভ্র-বস্ত্রে অঙ্গ 
ঢাকা, গাত্রে রেশমের চাদর, বস্ত্র সঙ্গে কেশের শুভ্রতা সাধুজ্য 


২৬৪ শঞগের-পার্বদ-চক্সিভাবলী 


পাচ্ছে । শ্রাশচীমাতার দেহটা বাদ্ধকাবশতঃ কম্পমান । বারি 
অঙ্গ অতি ক্ষীণ ও জীর্ণ তথাপি শ্রীঅঙ্গের দিব্য-তেজে ঞ 
আলোকিত হচ্জে । জননী শ্রাগৌরস্ুন্দরের চিন্তায় আত্মকিম্মৃতী 
হয়ে সুদিত নেত্রে বসে আছেন । ভগবদ-জননী শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর আগমন বুঝতে পারলেন_ অমনি শির অবগ্রঠন টেনে 
ভূত্য ঈশানুক বললেন-__ঈশান ! শ্রীপাদ এসেছেন, তার চরণ 
ধৌত করে দা&। শ্রীঈশান নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ ধৌত করে 
দিলেন। ভগবদ্জননাকে নমস্কার করে  শ্রানিত্যানন্দপ্রভু 
বসলেন । শ্রনিতানন্দপ্রভু শচীমাতাকে শ্াজীবেঃ পরিচয় 
দিলে, শচীনাভা! শ্রজীবের মাথায় হাত দিয়ে আশীব্বাদ করলেন । 
“কুপা করি শচীদেবী কৈলা আশীববাদ ॥ ( শ্রীনবদ্ীপ ধান 
মাহাত্ম্য )। শ্রীশচীনাতার আশীববাদ পেয়ে শ্রীজীব আনন্দ 
সাগরে ভাসতে লাগলেন । শ্রাশচীমাতার আমন্ত্রণে তারা দিপ্রহরে 
শচীগৃহে ভোজন করলেন । 


খাও বাছা নিতানন্দ জননীর স্থানে । 

এই আমি গৌরচন্দ্ে ভূ্জান্্র গে'পনে ॥ 
( শ্রানব্দীপ ধাম মাহাজ্ম্য )। 
কয়েকদিন শ্রীজীব নিত্যানন্দ প্রভু-স্থানে নবদ্ীপে অবস্থান 
করে নবছ্ীপ-ধামে প্রভুর বিবিধ লীলা-স্থান সকল দর্শনাদি 
করলেন । অনস্তর নিত্যানন্দ প্রভুর নিদ্ধেশমত প্রথমে কাশী 
হয়ে শ্রাবুন্দাবন ধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন ! শ্রীজীব কাশী- 
ধামে এসে শ্রীমধুস্মদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন থেকে বেদাস্ত 


শ্রীজীব শ্ৌোস্বামী ২৬৫ 


শান্ব অধ্যয়ন করেন। শ্রীমধুস্থদন বাচস্পন্ি শ্রীসার্ববভৌম 
ভট্রাচাধোর শিষ্ ছিলেন । মহাপ্রভূ সাববভৌম ভট্াচাধ্যকে ঘে 
ভাগবত সিদ্ধান্তপর বেদান্তের ব্যাখা শুনিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত 
পুনঃ তিনি মধুস্দন বাচস্পতিকে শিক্ষা দেন । মধুস্মদন বাচস্পতি 
কাশীতে সে শুদ্ধ ভাগবত-সিদ্ধাস্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতিন। 
কাশী থেকে শ্রাজীব বুন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীবশ ও 
-শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন।  শ্রাজীবকে 
দেখে শ্রীবপ সনাতন বড় সখী হলেন ; যাবতীয় খবর জিজ্ঞাস! 
করলে শ্রীজীব সমস্ত খবর বললেন । শ্রীরপ গোস্ব'মী শ্রাজীবকে 
কাছে রেখে ভাগবত শাস্্ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন ও মন্ত্রদীক্ষ। 
দিয়ে শ্রাশ্রীরাধা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত করেন । শ্রাজীব 
অল্পকাল নধ্যে ভাগৰত-সিদ্ধান্তে পরম পারদশী হয়ে উঠলে শ্ররূপ 
গোস্বামী তাকে শ্রীক্তিরসামৃতসিন্ধ গ্রন্থ সংশোধন করতে 
দিলেন। শ্রাজীব গ্রন্থ সংশোধন করতে করতে “ছুর্গম সঙ্গমনী” 
নানক এক টীক1 লিখলেন । শ্রীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকাকে 
শ্রামস্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিগ্লনী_ শ্রাবৈষ্ব-তোধণী লিখেন । 
এ গ্রন্থের সংশোধন করেন শ্রীজীব | শ্রীসনাতনের আজ্জায় ১৫০০ 
শকাব্দ শ্রাজীব এ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ এলখেছিলেন | 
নাম দিয়েছিলেন “লঘুবৈষ্ণব-তোষণী” । এ ছাড়া শ্রীজীব গোস্বামী 
বহু গ্রন্থ ও গোস্বামী গ্রন্থের টীকাদি লিখেছিলেন । শ্রীরূপ, 
সনাতন, শ্রীগোপালভট, শ্রীরদুনাথ ভট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ 
দাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীমধু পণ্ডিত ও শ্রীজীৰ' গোস্বামী 


২৬৬ শ্ত্রীগৌর-পার্ষদ-চরিভাবলা 


প্রভৃতির অপ্রারুত্ত কাবামাধুষ্য তৎকালীন বিছজ্ঞনক মুগ্ধ করত 
থাকে | ব্রজধাম এক স্বর্ণ যুগ আরম্ত হল। 


আদর্শ শিষ্য 
শ্রীজীব নিঘ্নমিত ভাবে শ্রারূপের ও গ্রসনাতনের স্পানের জল 
আনয়ন, মস্তকে তৈল মন্দন, আশ্রম সংস্কার, গ্রাবিগ্রহের অচ্চন, 
ভোগরন্ধান ও গ্রন্থ-পত্রাদির সংশোধন করতেন | 


পুষ্টি-মাগেঁর প্রকন্তক শ্রী বল্পভাচাধ্য আ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গী 
ছিলেন। শ্রীরপ ও শ্রাসনাতন তাকে গুরুতুলা সম্মান দিন | 
নিনি আ্ীরূপ সনাতনক পরম স্সেহ করতেন ও বারবার তাদের 
দর্শনের জন্য আসন্ন । একদিন আীবল্লভাচাব্য শ্রারপ গোম্বামীর 
স্থানে এলে শ্রীবূপ গোস্বামী দগডবং করে তাকে আসনে বসালেন 
ও স্বকৃত ভক্তিরসামৃনসিন্ধুর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি তার হান্তে 
দিলেন | তিনি পচুড় বললেন সুন্দর হয়েছে, একট ভূল আছে, 
ইহা সংশোধন করে দিব । তারপর ভগবৎ-তন্ব সম্বন্ধে অতনক 
আলাপ আলোচনাদি করে বিদায় হলেন । শ্ত্রীরপ দেন্ত করে 
পুনর্বার আসবার জন্য বললেন । তখন গ্রীষ্মকাল । শ্রাজীব 
শ্রীপের পিছনে দাড়ায়ে পাখা করতে করতে সব কথা শুনলেন । 
শ্রীবল্পভাচার্ধয শ্রারূপের মক্গলাচরণ শ্লোকের কি সংশোধন করবেন 
ঝ্রীজ্বীব তা বুঝতে পারলেন না । তখন তিনি কিছু না বলে পরে 
যসুনা-ঘাটে জল নিতে এসে শ্রীবল্লভাচার্যোর কাছে জিজ্ঞাসা করে, 
আচাধ্য যে তুল দেখাতে চেয়েছিলেন তা খণ্ডন করলেন! শুনে 


ভ্রীজীব গোস্বামী ২৬৭ 
বল্পভাচাধা খুব সখা হলেন। শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল 
সব্বমত্তে ॥ ( শ্রাভক্তিরত্বাকর পঞ্চম-তরঙ্গে )। অন্য দিবস্‌ 
শ্রীব্লভণচ-ষা গ্রারূপ গোস্বামীর নিকট বিবিধ ভগবদ্-প্রসঙ্গ 
আলোচন' করবার পর রাজীবের পরিচয় জ্ঞানতে চাইলেন এবং 
তার শাম্বে অগাধ বোধ আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন । শজীৰ 
তার ত্রাত্রস্প, বলে, শ্রীরূপ গোস্বামী পরিচয় দিলেন । বল্পভা- 
চাধ্য নজ-ম্থানে বিদায় হলেন । 

অতপর আরূপ গোম্বামী ভজীবকে আহ্বান করে কিছু 
শাসন-বাক; বলে গুহে ফিরে যাবার জন্তা আদেশ করলেন । 
আস্থর-মনে পাণ্ডিত্য বুদ্ধি নিয়ে ব্রক্তবাস হয় না। এ বলে গ্রবূপ 
গোস্বামী মৌন হলেন | শ্রীজীব মনে বড় ছুঃখ পেয়ে অপরাধ 
করেছেন “বিবেচনা ক'রে তাকে দগ্ডবৎ করে গৃহে চলে ষাবার 
সংকল্পপূবক আরূপের নিকট থেকে যাত্রা করলেন । পুনঃ কি 
মনে করে শ্রীনন্দ-ঘাটে একটি জনশূন্য কুটীরে নিরাহারে রোদন 
করতে লাগলেন , গ্রামবাসী লোকগণ ছুটে এলেন এবং এ 
সংবাদ শীন্ব সনাতন গোস্বামীর কাছে পৌছাল । শ্্রীসনান্ভন 
গোস্বামী শ্রাজীবের স্থানে এসে তার ক্ষীণ-শরীর ও ছুঃখের ভাব 
দেখে তাকে ভূতল থেকে তুলে অঙ্গের ধূলাদি ঝেড়ে প্রবোধ দিতে 
লাগলেন । নিজের স্থানে তাকে নিয়ে এসে আন ভোজনাদি 
করালেন । মনাতন গোস্বামী শ্রারপের কাছে এ সমস্ত কথা৷ 
বললে, শ্রাজপ গোস্বামী শুনে স্সেহার্র হৃদয়ে কোন লোককে 
পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ গ্রাজীবকে নিজ স্থানে আনলেন। গ্জীব 


২৬৮ শী ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


ঘণ্ডবৎ করতেই শ্রীরূপ অতি স্সেহভরে তাকে ভূমি থেকে উঠিয়ে! 
কোলে নিয়ে অঙ্গের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক কথা বললেন । 
শ্রীজীবের দশ দেখি শ্রীরূপ গৌসাই । 
করিলেন শুশ্রাষা কপার সীমা নাই ॥ 
( ভক্তি রন্রাকর পঞ্চম তরঙ্গ ) 


শ্রাগুরুদেব শিষ্যকে যেমন শাসন করেন, তেমন স্পেহও করেন | 
শ্রীরূপ-সনাতনের অনুগ্রহে শ্রীজীব পৃথিবী তলে সববশাস্ত্রে ও কৃষ্ণ 
ভক্তিতে নিদ্ধ হয়েছিলেন | 


আরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর 
শজীব শ্রারূপ-সনাতনের মনোভীষ্ট পুরণ-কাধ্যে আত্মনিয়োগ 
করেন । একবার শ্রীজীব গোস্বামী রাজপুতদের সঙ্গে গঙ্জ৷ যমুনা 
নিয়ে বাদশার যে বিবাদ হয়েছিল, তার স্ুমীমাংসা করবার জন্য 
আগ্রা যান। যমুনার স্থান গঙ্গার উপরে শ্াজীব গোম্বামী প্রমাণ 
করেন-_গঙ্গ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভত, যমুনা, শ্রাহরি- 
প্রেয়পী । এ-কথা শ্রবণে বাদশ! সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে 
তুলট কাগজ ভেট দেন। বাদশ! তাকে ভেট দিতে চাইলে 
তিনি এ ভেট নিয়েছিলেন | 


শ্রীমদ লোকনাথ গোস্বামীর অন্ুগ্রহ-পাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, 
শ্রাগোপালভষ্ট গোস্বামীর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীনিবাস আচাধ্য ও 
জ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীশ্টামানন্দ, এ তিন জন 
প্রীজীবের পরম কৃপাভাজন হলেন । সমগ্রা গোস্বামী-শাস্ত্র শ্রীজীব 


শ্ারূপ শ্োস্বামী ২৬৯. 


তাদের পড়িয়েছিলেন এবং প্রচার করবার ভার তাদের উপর 
দিয়েছিলেন । 

শ্রীজীব গোস্বামীব্র রচিত গ্রন্থাবলীঃ-_শ্রীহরিনামামৃত 
ব্যাকরণ, ধাতুস্ূত্রমালা', শ্রীভক্তিরসামৃত শেষ, শ্গোপাল বিরুদা- 
বলী, শ্ামাধব মহোৎসব কাব্য, শ্রাসংকন্প কল্পদ্রম, আব্রহ্মসংহিতার 
টীকা, শ্রীভক্তিরসামত সিন্ধুর টীকা ছুর্গমসঙ্গমনী, শ্রাউজ্জল- 
নীলমণির টীক'_লোচন রোচনী, শ্রাগোপালচম্পূ, ষট্সন্দর্ভ 
( তত্বসন্দভ ভগবদ্সন্দভ', পরমাত্মসন্দভ, কুষসন্দভ” ভক্তি 
সন্দভ ও 'অ্রীতিসন্দভ) শমভ্ভাগবতের টীকা-_ক্রমসন্দ্ভ 
শ্রীমন্তাগবতে দশমস্কন্ধের টীকা _লদ্বুবৈষ্ণব তোবণী, সব্বসম্বািনী 
(ঘট সন্দর্ভের অনুব্যাখ্য।) শ্রাগোপাল তাপনী টাকা__ন্থখবোধিনী, 
পদ্মপুরাঁণস্থ যোগসারস্তোত্র টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ভ্রী ব্যাখ্যা- 
বিবৃতি । শ্রারাধাকৃষ্ণাঞ্চন দীপিকা, স্বত্রমালকা ও ভাবার্থ- 
চম্পূ। 

শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৫৩৩ 
বুঃ) ১৪৫৫ শকাব্দ ) ভাদ্র শুরু। দ্বাদশী। অপ্রকট ১৫৪০ 
শকাব পৌধী শুক্। তৃতীয়া, প্রকট-স্থিতি ৮৫ বৎসর । 


শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গ্োহ্বামী 


দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িল! চরণে । 

প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল! আলিঙ্গনে ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্তাঃ ১৩,১০১) 
কাশীধাম থেকে পদব্রজে শ্রীরঘুনাথ ভট্‌ পুরীধামে এলেন । 
হাগ্রভূর পাদপদ্ম বন্দনা করতেই প্রভু, রঘুনাথ বললে ভ্যালিঙ্গন 
করলেন। প্রভুর আলঙ্গনে রঘুনাথ ভট্রের সমস্ত ছু: দূর হল। 
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট চিন্তা করতে করতে এসেছিলেন, ধ্হুদদন পরে 
গ্ুভুকে দশন করতে যাচ্ছি; তিনি চিনতে পারবেন কিন! জানি 
না। পুবেবর মত আদর করবেন কি? তার কত এরয় ভক্ত 
রছেপ। আমাদের ম্যায় অধম ভক্তদের কথা দনে রেখেছেন 
কি? কন্ত মহাপ্রভু যখন সহাস্ত বদনে রঘুনাথ বলে "আলিঙ্গন 
করলেন, রঘুনাথ প্রেমাঙ্রুতে সিক্ত হতে লাগলেন। সজল নয়নে 
প্রভুর শ্রীচরণ ধরে বললেন-_হে করুণামর প্রভে|! স্ভ্া-সত্যই 
এ অধমদের কথা! এখনও মনে রেখেছেন? প্রভু বললেন__- 
বুনাথ ! তোমার পিতা-মাতার স্সেহের কথ। এ জন্মে কেন, 
কোন জন্মেও ভুলতে পারব না। প্রতিদিন কত ন্মেহ করে 


৯] 
দৃব 


আদাকে ভোজন করাতেন । 
অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ ভট্র পরিচয় 
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করে দিলেন । ভক্তগণ বড় সুখী হলেন। রঘুনাথ পিতা-মাতার 
দগুবন্নতি জ্ঞাপন করলেন ; চন্দ্রশেখর প্রতি ভক্তগণের কুশল- 
বান্ধী! প্রদান করলেন । পরিশেষে স্নেহময়ী জননী প্রভুর জন্য 
যে-সব খাগ্ সামগ্রী দিয়েছিলেন ঝালি থেকে বের করে একে 
একে সব তাকে দেখালেন । প্রভু খুব খুসী হয়ে গোবিন্দকে 
ডেকে সব জিনিস রাখতে বললেন । 
শীরঘুনাথ ভটের পিতার নাম-শ্রাতপন মিশ্র । প্রভূ 
'াহস্থা জীবনে যখন পুবববঙ্গে রা অধ্যাপকরূপে শুভা- 
চামন করেছিলেন তপন মিশ্রের সঙ্গে তখন তার পরিচয় হয়। 
তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গের লোক, শান্ত্রজ্রপগ্ডিত ছিলেন। তিনি 
সাধা ও সাধন-তত্ব সম্বন্ধ অনেক আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু 
ত*র বথার্থ অর্থ নির্ণয় কর পারলেন না । নিবিবন হষে চিন্তা 
করত লাগলেন | একদিন রাত্রে স্বপ্পে দেখছেন, এক দেবতা 
এস ব্লভেন-নিশ্র তুমি কোন চিন্তা করো না। শ্রীনিমাতি 
পঞ্ডিতের নিকউ গনন কর, ভিনি তোমাকে সাধ্য সাধন-তত্ব ভাল 
করে বুঝিয়ে কেবেন | 
“মনুষ্য নহেন তেহো নর নারায়ণ । 
ন্ররূপে লীলা তার জগৎ কারণ ॥” 
( চৈঃ ভাঃ মআাদিঃ ১৪।১২৩ ) 
'এ বলে দেবত' অন্তর্ধান হলেন । সকাল বেল! প্রাত:কুত্যাদি 
শেষ করে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য চললেন । দেখলেন শ্রীনিমাই 
পণ্ডিত একটি উচ্চ চৌকির উপর বসে আছেন। গুহখানি তার 


২৭২ শ্ীত্ীশৌর-পার্ধদ-চর্িতাবলা 


অঙ্গ কান্তিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে । তার নয়ন যুগল প্রফুল্ল পল্পদলের 
ন্যায়, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, বক্ষস্থলে শুভ্র উপবীত ও পরিধানে 
লীতবস্ত্র । চন্দ্রের চতুর্দিকে নক্ষত্রমালার ন্যায় শিষ্যগণ চারিধারে 
উপবিষ্ট । তপন মিশ্র দণ্ডবৎ করে করযোডে কলতে লাগলেন-__ 
হে দয়াময়! আমি অতি দীন হীন। আমাকে কৃপা করুন । 
প্রভু হাস্ত সহকারে তাকে ধরে বসালেন এবং তার পরিচরর 
জিজ্ঞাসা করলেন । তপন মিশ্র নিজ পরিচয় ক'লে সাধা ও 
সাধন তত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন : 


মহাপ্রভু বললেন__ভগবান্‌ যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্য 
অবতীর্ণ হন এবং কিভাবে তার ভজন করতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ 
দেন | সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচযা ও কলিতে 
শ্রীনীম-সংকীর্ত্বন : 
“কলিযুগ-ধন্ম হয় নাম-সংকীত্তন | 
চারিষুগে চারিধম জীবের কারণ ॥” 
( চৈ; ভাঃ আদি ১৪১৩৭ )। 
জীবের বল, বীধ্য ও আয়ু বিচার করে শ্রীভগবান্‌ আচাধা- 
মুন্তিতে এ সমস্ত ধর্ম নির্ণয় করেছেন। অতএব এর অন্যথা 
করলে কোন ফল হয় না। 


“অতএব কলিষুগে নামযজ্ঞ সার । 
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয পার ॥” 
( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৯ ) 


ভ্রীরঘুনাথ ভট গোস্বামী ২৭৩ 

শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অন্ত কোন উপায় নাই । অন্ত 

সাধন বাসনা ত্যাগ করে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীত্ন করুন । 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে ॥ 
( চৈ ভাঃ আদি ১৪।১৪৫) 

এ মন্ত্রপ্রভাবে আপনি সাধ্য ও সাধন তত্বাদি সব কিছু 
জানতে পারবেন। এ্রহরিনামই সাধ্য ও ইহাই সাধন: শ্রীনাম 
ও নামী অভেদ। 

তপন নিশ্র প্রভুর উপদেশ-শ্রবণে সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রচরণ 
বন্দনা করলেন এবং প্রসঙ্গে নবদীপে আসতে চাইলেন: প্রভু 
আদেশ করলেন__আপান শীঘ্র কাশী যান, সেখানে আমাদের 
পুনঃ মিলন হবে; তখন বিশেষভাবে সব তত্বোপদেশ দান করব । 
এ বলে প্রভু নবদীপের দিকে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র স- 
পত্ীক কাশীর দিকে চললেন । 

কয়েক বছর পরে করুণাময় গৌরহরি সঙ্গ্যাস গ্রহণ করে 
জননীর আদেশে পুরীধামে এলেন । কয়েক মাস পুরীতে অবস্থান 
করবার পর, ঝারিখণ্ডের (ছোট নাগপুরের ) পথে বৃন্দাবন যাত্রা 
করে পথে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। প্রভু মণিকণিক! ঘাটে 
শুরিবোল' “হরিবোল' ধ্বনি করলেন । তপন মিশ্র তখন সে 
ঘাটে স্লান করছিলেন । অকনম্মাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন । 
মরুভূমির মধ্যে সমুদ্রের বান, মহা-মায়া-বাদীদের মধ্যে “হরিধ্বনি? 
দেখলেন তীরদেশে এক অপূর্ব সন্ন্যাসী ; অঙ্গকান্তিতে চারিদিক 


১৮৮ - 


২৭৪ শ্রীত্ীপৌরপার্ধদ্-চরিতাবলী 
আলোকিত হচ্ছে । বিহ্রয়ান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন__-ইনি 
কে? নবদীপের শ্রীনিমাই পণ্ডিত নাকি? শ্ঞনেছি তিনি 
সন্াসী হয়েছেন । জল থেকে উঠে দেখলেন সত্যই সেই 
শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্গ্যাসীবেশে এসেছেন । অমনি প্রভুর শ্রীচরণ 
বন্দনা করে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন । প্রত তাকে ভুমি 
থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন । আংনক দ্দনের পর মিলন 
হল। তপন মিশ্র বু আদর করে প্রভৃদ্ক গুহ আনলেন, তার- 
পর তার শ্রীচরণ ধৌত করে, সে জল সপরিবারে পান করলেন । 
পরম আনন্দ হল । তপন নিশ্রের পুত্র শিশু-রঘুনাথ পাদমূলে 
বন্দন। করতে প্রভু তাকে কোলে তুলে £নলেন। এশ্র শী 
রন্ধনের ব্যবস্থ। করে দিলেন । বলভদ্র উট্রাচাধা রন্ধন করলেন । 
প্রভুর স্নানের ব্যবস্থা হল এবং স্ানাদি আবশ্যকীয় কম্ম শেষ 
করে, প্রভূ ভোজন করলেন । অবশেষ পাত্র পেলেন শশ্র। 
মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। 
“মশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সন্ববহন 1” (চৈঃ চঃ মধ্য) প্রভু 
বিশ্রাম করলেন । 

মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রবণে চন্দ্রশেখর ও মহারাস্্-বিপ্র 
প্রভৃতি তক্তগণ এলেন ও তার শ্রচরণ বন্দনা করলেন প্রভূ 
চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ কুঝ- 
কথা বললেন | প্রভ, বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব ও দশাশ্বমেধ ঘাট 
প্রভৃতি দর্শন করলেন । শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে মহাপ্রভু, অবস্থান 
করতেন ও তপন মিশরের গৃহে ভোজন করতেন । শ্রচন্্রশেখর 
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্রন্থ(দ নকলের কাধ্য করতেন। তিনি বৈগ্-কুলে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । 

কাশীতে ব্রহ্ম, আত্মাও চেতন্ত তিন শব্দ ভিন্ন অন্ত শব্দ নাই । 
প্রভুর আগমনে শীকৃষ্ণনান সংকীন্তন মারস্ত হল। মহারাষ্ট্রবিপ্র 
প্রভুর শ্রাচরণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন__হে প্রভো ! কাশীপুর 
উদ্ধার করুন । সন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরম্বতীর নিকট 
আমি তিনবার আপনার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করলাম 
কিন্ত তিনি তিন বার কেবল 'চেতন্ত" শব্দ বললেন। কৃষ্ণ শব্দ 
বললেন না। প্রস্ু বললেন- ায়াবাদাগণ শ্রীকৃষ্চরণে অপরাধী 
বলে তাদের মুখে শ্রাকৃষ্ণ শব্দ বহির্গত হয় না। শ্রাভগবানের 
নান, বগ্রহ ও স্বপ তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই । এ তিনটি 
চিদানন্দ স্বরূপ। প্রভু এ সমস্ত উপদেশ করে পরদিন বুন্দাবনা- 
ভিমুখে বাত্রা করলেন । বাবার সময় বলে গেলেন কুষ্ণের কৃপা 
হুলে সব উদ্ধার হবে । 

জ্রাবৃন্দাবন ধানে প্রভূ কিছুদিন স্বানন্দে ভ্রমণাদি করবার 
পর গুন্ঃ কাশী ধামে এলেন। একদিন ছল করে প্রকাশানন্দ 
সরস্বতীর সঙ্গে প্রভু সাক্ষাৎকার করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী 
প্রভ্র দৈন্য, অপরিসীম সৌন্দধ্য, ওঁদাধ্য ও বদান্যতা দেখে তার 
শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন । সন্ত্যাসিগণ প্রভুর চরণ বন্দনা 
কর তার মহিম। গান করতে লাগলেন । এবার কাশীতে হবি- 
নামের বস্তা প্রবাহিত হল, কাশীর মায়াবাদ-রূপ ময়লা যেন ধুয়ে 
গেল। কাইতে প্রভু এ বার দশদিন রইলেন, ভক্তগণের আনন্দের, 
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সীমা রইল না: পন মিশ্র চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্রবিপ্র প্রভৃতি 
ভক্তগণ প্রাণভরে প্রভুর সেবা করলেন ৷ মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ দিন 
দশেক ইষ্ট-দেবের সেবা করবার পরম সৌভাগা লাভ করলেন। ' 

অনস্তর প্রভূ ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পুরীর দিকে 
চলবার উদ্যোগ করলেন । প্রভুর বিরহে ভক্তগণ বড়ই কাতর 
হলেন । মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ কাদতে কাদতে প্রসুর শ্রীচরণ-মূলে 
লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু তাকে কোলে নিয়ে অঙ্গ ঝেড়ে অনেক 
বুঝালেন । বললেন-_ পিতামাতার সেবা! কর, মাঝে মাঝে পুরী 
ধামে এস, দর্শন হবে। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আদি 
ভক্তগণকে আলিঙ্গন করলেন ও আনেক ত্র উপদেশ দিয়ে 
মহাপ্রভু বিদীয় হলেন 

শ্রীরঘুনাথ অল্পকীল মধো ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি 
শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেন! বুদ্ধ পিতামাত।র সেবা! করতে 
লাগলেন । রঘুনাথের একটু বয়স হ'লে পিতা আদেশ করলেন 
তুমি পুরী ধামে গিয়ে শ্াগৌরনুন্দরকে দর্শন করে এস। 
শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। রঘুনাথের জননী 
প্রভুর সেবার জন্ত বিবিধ খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে একটী বালি 
প্রস্তুত করলেন। শ্রীরদুনাথ পিতামাতার অনুজ্ঞ! ও আশীবর্বাদ 
নিযে একটী ভূত্যসহ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় 
একজন রাম-ভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হল-_নাম শ্রীরাম দাস। 
তিনি জাতিতে কায়স্থ, রাজকর্মচারী ও কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক 
রাম দাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পদধূলী মাথায় নিলেন এবং ভূৃত্যের, 
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কাছ থেকে সামগ্রীর ঝালিটি নিয়ে স্বীয় মাথায় করে চলতে 
লাগলেন । 

শ্রারঘুনাথ ভট্ট বললেন_আপনি পণ্ডিত হয়ে এ কি 
করছেন ? 

রাম দাস-_ভট্ট জী! আমি শুদ্রাধম, ব্রাহ্মণের একটু সেবা 
করে স্থুকৃতি সঞ্চয় করি । 

শ্রীরঘুনাথ__পণ্ডিত জী! আমি অনুরোধ করছি ঝালিটি 
ভূত্যেত্র মাথায় দেন। তথাপি শ্রারাম দাস আনন্দভরে ঝালি 
নিয়ে চলতে লাগলেন। 
_ শ্রীরদুনাথ ভট্ট গ্রীরাম দাসের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ করতে 
করতে ক্রমে পুরী ধামে পৌছালেন। 

শ্রীরদ্বুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন ও সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ 
করলে প্রভু রদ্বুনাথ বলে ভূমি থেকে তুলে তাকে আলিঙ্গন 
করলেন । প্রভু তার পিতা-মাতার কুশল প্রশ্ন করলেন ও 
চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন । শ্রীরঘুনাথ 
একে একে সমস্ত কথা বললেন । শ্ররামদাসকে প্রতু-স্থানে 
আনলেন । শ্রীরাম প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেও অন্তধ্যামী 
প্রভূ তার অন্তরে মুক্তি কামনা আছে দেখে তাকে তত আদর 
করলেন না। প্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-ন্নানপূর্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন 
করে আসতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট সমুত্র-ন্সান 
ও জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেৰ 
প্রসাদ তাকে প্রদান করলেন। শ্রীরদুনাথ ভটের ভোজনের ও 
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থাকবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু করে দিলেন; সেখানে শ্রীরঘুনাথ 
থাকতেন। কোন কোন দিবস বাসাঘরে রন্ধন করে প্রভুর 
আমন্ত্রণপুব্বক যত করে ভোজন করাত্েন। শ্রীরঘুনাথ আট 
মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে সুখে কাটালেন, জগন্নাথ দেবের 
সামনে মহাপ্রভুর অপৃব্ নৃত্য, গীত ও বিবিধ ভাব বিকারাদ 
তিনি দর্শন করলেন । তারপর মহাপ্রভু তাকে কাশীন্ে পিতা- 
মাতা স্থানে ফিরে যেতে আদেশ করলেন রঘুনাথ মহাপ্রসূর 
বিচ্ছেদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন । প্রত তাকে বিবিধ 
সান্ত্বনা দিয়ে বললেন_-বিবাহ কর না, বুদ্ধ পিতা-মাতার সেবা 
কর ও বেষ্চবদের সাথে ভাগবত শাস্্ অধ্যয়ন কর পুনববার 
নীলাচলে এসে জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর: মহাপ্রভু এ বলে 
স্বীয় কণ্ঠের মালাটি শ্রারঘুনাথকে দিলেন । প্রভূ তার বুদ্ধ 
পিতা-মাতার জন্য ও অন্ঠান্ত বৈষ্বদের জন্য জগন্নাথ দেবের মহা 
প্রসাদ দিলেন। বিদায় কালে রঘৃনাথ ভ্র কাতর-চিন্তে প্রভুর 
পাদপদ্ন-মূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লে, প্রত্ব তাকে তুলে দৃঢ় 
আলিঙ্ষন-পূর্বক বিদায় করলেন । প্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় 
ব্যথিতচিত্তে রঘুনাথ ভট্ট কাশী-অভিমুখে যাত্র! করলেন । | 

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট কাশী এসে পিতা-মাতার নেবা এবং ভাগবত 
অধ্যয়ন করতে লাগলেন | বৃদ্ধ পিতা ও মাতার অপ্রকট হলে 
রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর নির্দেশমত সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে পুরী 
ধামে তার শ্রীচরণে এলেন। প্রভু রস্ুনাথকে দেখে খুব খুসী 
হ'লেন। তার বৈষ্ণব পিতা-মাতার সম্বন্ধে অনেক মহিমা 
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বললেন! রঘুনাথ আনন্দে প্রভু-সন্গিধানে দিন যাপন করতে 
লাগনুলন ! আট মাস কেটে গেল,। একদিন প্রত রদ্বুনাথ ভট্টকে 
ডেকে বললেন-_-প্তুমি বুন্দাবনে যাও, ব্রজে তোমার অনেক 
কাজ আছে । আমি জননীর আদেশে এখানে বসে আছি, 
ব্রজের কোন কাজ করাতে পারুছি না 1 তোমাদের দ্বারা সে কাজ 
করাব”। প্রতুদক ছেড়ে যেতে হবে কূল রঘুনাথের মনে খেদ 
হতে লাগল প্র তা জানতে পেরে বললেন তথায় রূপ ও 
সনাতনের সঙ্গে অবস্থান কর, স্বদ। ভাগবত শান্তর আলোচন। 
কর। প্রভুর আহ্দশে শ্রারঘুনাথ ভট্ট বৃন্দধাবনে যাবার 
জন্য প্রস্তর হুলন, অন্যান্য বৈষ্বদের থেকে বিদায় নিয়ে 
প্রভুর শ্রীচর€ে এলেন মহাপ্রভু বিদায় কাল রদ্দুনাথকে 
ক্রগন্নাথেৰ চৌন্দহাত লম্বা প্রসাদি-মালা ও তাম্বল মহাপ্রসাদ 
প্রভৃতি কয় আন্লঙ্গন করলেন ' বিদায় হয়ে রঘুনাথ ভট্ট যে 
পথে প্রতু বুন্দাবুন গয়েছ্ালেন সে পথে চললেন । স্থানে স্থানে 
প্রভৃর কীন্তি দন ও লোকমুখে তার চরিত শুনতে শুনতে ক্রস 
বুন্দাবুন এলেন শ্রীরপ ও শ্রীসনানন গোস্বামী তাকে অতি 
স্রেহভ্রে আলিঙক্ষন-পূর্ববক স্বাগত করলেন । গোস্বামিগন অতিশয় 
নুশ্বী হালেন। আপন ভ্রাতা জ্ঞানে রদ্ধুনাথ ভন্টরকে স্েহ করতে 
লাগলেন । বিনয়, নম্রতা প্রভৃন্তি সদগ্ণে তিনি সকলকে বশীভূত 
করলেন__ 


রূপ গোসাঞ্ডজির সভায় করেন ভাগব্ত পঠন। 
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন ॥ 


২৮০ শ্রী গ্াগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী 


অশ্রু কম্প গদ্গদ্‌ প্রতুর কৃপাতে । 
নেত্র রোধ করে বাম্প না৷ পারেন পড়িতে ॥ 
( চৈ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১২৬- ১২৭ ) 
উরঘুনাথ ভট্রের কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় সুমধুর ছিল। এক 
এক শ্লোকের কত রকমের রাগ-রাগিণী ফিরাতেন , শ্ররঘুনাথ 
ভট্ট গোস্বামী শ্রাগোবিন্মদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন । 
তিনি কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা গ্রাগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মীণ 
করালেন । বিগ্রহগণের মকর-কুগুল- বংশী প্রভৃতিও নির্মাণ 
করালেন । মহাপ্রভু তাকে যে মালা দিয়েছিলেন স্মরণ কালে 
তা কণ্ঠে ধারণ করতেন । 
গ্রামা-বান্তী। নী শুনে, না কহে জিহবায় । 
কুষ্- কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ 
( চৈ: চঃ অস্ত্য: ১৩।১৩২ ) 
শ্রাগৌরগণোদ্ধেশ দীপিকায়__-“রঘুনাথাখ্যকেন ভটঃ পুর 
যা রাগমঞ্জরী ।” শ্রীব্রজ লীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী সখী ছিলেন, 
অধুনা তিনি শ্টরীরঘুনাথ ভট্ট নামে কীন্তিত। 
তার জন্ম ১৪২০ শকাব্দ, ১৫০৫ খুষ্টাব, আশ্বিন শুরুদ্ধাদশী 
ও অপ্রকট ১৫০১ শকাব্দ, ১৫৭৯ খুষ্টাবব জ্যেষ্ঠ শুরুদশমী ; প্রকট 
স্কিতি ৭৫ বছর । 
( গৌঃ ২১ বর্ধ) 


আউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 


শ্রীমদ কৃষ্দদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-- 
মহাভাগবত শ্রেষ্ট দত্ত উদ্ধারণ । 
সর্ববভাঁবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ 
_-( চৈঃ চ£ঃ আদি ১১1৪১) 
 আ্রোগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় “স্ুবাহুযো ব্রজে গোপো দত্ত 
উদ্ধারণাখ্যক£।” পুর্বে যিনি ব্রজে স্ুবাহু নামক গোপসখ। 
ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীউদ্ধারণ দত্ত শামে খ্যাত । 
শ্রীমদ্‌ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন__ 
কতদিনে থাকি নিভ্যানন্দ খড়দহে । 
সপ্রগ্রাম আইলেন সব্বগণ সহে ॥ 
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত খবিস্থান । 
জগতে বিদিত সে ভ্রিবেণী ঘাট নাম ॥ 
সেই গঙ্গাঘাটে পুরে সপ্ত ঝবিগণ । 
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ ॥ 
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন ! 
জাহুবী যমুনা! সরস্বতীর সঙ্গম ॥ 
প্রসিদ্ধ ভ্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে । 
সর্ধব পাপ ক্ষয় হয় ধার দরশনে ॥ 


২৮, 


শ্রাসী।শোৌর-পারদ-চ্রিভাবলী 


নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম আনন্দে | 
সেহ ঘাট স্লান করালেন সবববুন্দে ॥ 
উদ্ধাব্রণ দত্র ভাগ্যবন্তের মন্দিরে | 
রহিলেন তথা প্রভূ ত্রিবেণীর তীরে ॥ 
কায়-মননোবাক্ো নিত্যানন্দের চরণ । 
ভিলেন অউকতবে দন্ত উদ্ধারণ ॥ 
নিতযানন্দ স্বরূপের সেবা অধিকার ৷ 
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগা তার ॥ 
জন্মজন্ম নিত্যানল্দ স্বরূপ ঈশ্বর | 
জন্মজন্ম উদ্ধারণ তাহার কিস্কর ॥ 
সুতক বণিক কুল উদ্ধারণ ক ৰ 
পবিত্র হইল দ্বিধা! নাহিক ইহাতে । 
বনিক, ভারিতেত নিত্যানন্দ অবতার । 
ব্ণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার ॥. 
সপ্তগ্রামে সব বনণিকের ঘরে ঘরে । 
আপনে নিতাইচাদ কীর্তনে বিহবরে ॥ 
বণিক, সকল নিত্যানন্দের চরণ । 
সকবভাব ভজিলেন লইয়। শরণ ॥ 
বণিক, সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে ! 
মনে চমতকার পায় সকল জগতে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রস্তুবর মহিমা অপার । 
বণিক অধম মুর্খ যে কেল নিস্তার .& 


শ্উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ২৮৩ 


সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ রায়। 
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায় ॥ 
সপ্তগ্রামে যত হেল কীত্বন বিহার । 
শত বংসরেও তাহা নারি বণিবার ॥ 
পৃ যেন মুর্থ হৈল নদীয়া নগরে | 
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥ 
_( চৈঃ ভাঃ অন্ত ৫18$৩-৪৬১) 
উউদ্ধারণ দন্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর দত্ব, মাতার 
নাম-শ্ীভদ্রাবতী | আ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটা গ্রামের রাজার 
দেওয়ান ছিলেন: আজও রাজ-প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ বর্তমান 
আছে। ঠাকুর রাজ-কাধ্য উপলক্ষ্যে যে স্থানে বাস করতেন 
তাহা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত | 
--( চৈ চঃ আদি; ১১1৪১; অনুভাষ্য ) 


সপ্তগ্রামে ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্বহস্তে-সেবিত শ্রীমহা- 
প্রভুর ষড়তূজ মৃত্তি আছে। মৃত্তির দক্ষিণে নিত্যানন্ন, বামে 
শ্ীগদাধর বিরাজমান । অন্ত সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিম্নে 
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য আছে। 


উননিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজ্ঞাহ্নব! মাত সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত 
ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন । “ঈশ্বরী গেলেন শীন্্ উদ্ধারণ ঘরে ॥” 
(ভঃ রঃ ১১/৭৭৫) ঈশ্বরী জাহবা দেবী যখন এসেছিলেন তখন 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকট ছিলেন না। 


২৮৪ শ্রী শ্রীশ্শৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর। 
পৌষা কুষ্ণ-ত্রয়োদশীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন। 
জয় গ্রউদ্ধারণ দন্ত ঠাকুর কী জয় ! 


শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী 


শ্রাগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর শিষ্য ছিলেন। 
তিনি উত্কলবাসী ব্রাহ্মণ । শিশুকাল থেকেহ “তিনি বক্রেশ্বর 
প্রভুর নিয়ামকহে অবস্থান করেন । মহাপ্রভু তার প্রতি বড়হ 
স্সেহশীল ছিলেন এবং তার সঙ্গে নানা রহস্য করতেন । প্রভু 
রহস্য করে তাকে "শুরু বলে ডাকতেন । তখন থেকে তিনি 
গুরু আখ্যা প্রাপ্ত হন। 

শ্রান্বূপ দামোদর প্রভুর ও এ্রারঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গ 
প্রভাবে তিনি ররসোপাসনার পদ্ধতি বিবয়ে পারদশিতা লাভ 
করেন। কাশী মিশ্র ভবনে, যেখানে মহাপ্রত্ থাকতেন, সেখানে 
পরে প্ররীবক্রেশ্বর প্রভু অবস্থান করেন। এখন এস্থানের নাম 
শ্রীগন্ভীরা | গ্রাবক্রেশ্বর প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রাগোপাল গুরু 
গোস্বামী তথায় অবস্থান করতেন । ভিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । ্‌ 


ভীগ্গোপাল গুরু গোস্বামী ২৮৫ 
শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী “মরণ পন্ধতি' নামে গ্রন্থ রচন। 
করেন । এ গ্রন্থে ছাবিবশটি অধ্যার আছে । স্াগোপাজ গুরু 
গোস্বামীর শিষ্য শ্রাধ্যানচন্দ্র গোস্বামী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বড়, 
আচাধ্য ছিলেন ' “নি “ধান চত্দ্র পদ্ধ*” নামে এক গ্রন্থ 
রচনা করেন । 
শ্রীল নরোত্তম গ্াকুত্র যখন শীলাচলে যান হখন কাশীমিশ্র 
ভবনে তার সঙ্গ আগোপাল শুর গোস্বালর সাক্ষাৎ হযু । 
নরোভম গেল। পাশ ।মশ্র ভবন 
শ্রাগাপাল গুরু সচ হইল মিলন ॥ 
" জু বু, ৮৩৮২) 
শ্রীগোপাল শুরু গ্েম্বানী ব্রজেন্র ভুঙ্গবিদ্াং স্থী। কাস্তিক 
শুরু! নবমী তার তিরোধার তিথি 


শি 
৩০ 


সহারাজ গ্রাপ্রতাপরচদ্র দে 


গজপতি শ্রীপ্রতাপরুত্র ছিলেন উৎকলের গঙ্গ! বংশীয় রাজা । 
কটকে তার রাজধানী ছিল ! শ্রীমদ্র কবিকর্ণপুর “গৌরগণোন্দেশ 
দ্ীপিকায়” লিখেছেন-__ 
*ইন্দরত্যুম্নো মহারাঁজো৷ জগন্নাথার্চকঃ পুরা । 
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্‌ সম ইন্দ্রেন সোইধুনা। ॥” 


২৮৬ শ্ীপ্গৌর পার্ধদ-চরিতাবলী ৰ 


ধিনি পুরাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্চক, মহারাজ ই্ছায 
নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা প্রতাপরুদ্র নামে ইন্দ্র তায়? 
অনন্ত এই্বর্য সমন্বিত হয়ে উৎকল রাজ্যে বিরাজমান । 

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতার নাম--প্রীপুরুষোভ্ম দেব, মায়ের 
নাম শ্রীবপান্বিকী বা আ্ীপপ্লাবতী দেবী। শ্রীজগন্লাথদেবের 
বিবিধ ত্রতোতৎসব ও যাত্রাপক্বাদির বাবস্থা করেছিলেন 
শ্রীপুরুষোত্তম দেব । তিনি নিজকে শ্রীজগন্নাথদেবের স্কৃত্য জ্ঞান 
করতেন । রথ-যাত্রার সময় স্বহস্তে স্থুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে শ্রীজগন্নাথ 
দেবের রথারোহণ মাগ পরিক্ষার করতেন 

শ্রীজগন্াথদেব গ্রাপুরুযোত্তম দেবের প্রতি এত সদয় ছিলেন 
যে স্বয়ং কাঞ্চিরাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করে তার কন্ঠা 
পদ্মাবতীকে গ্রহণপুর্বক শ্রাপুরুষোত্তম দেবকে সম্প্রদান করেন। 
সে কন্ঠারই গে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের জন্ম হয় । 

্মীপ্রতাপরুদ্রে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পিতার ন্যায় 
নিজেকে শ্রজগনাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন । এ সমস্ত 
কথা 'শ্রাসরস্বতী বিলাস" নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বপিত আছে। 
শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশেই 
শ্রীচৈতন্থ চক্দ্রোদয় নাটক রচন। করেন । ঞ্গ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ 
আ্ীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোহস্মি ।” শ্রীমৎ 
প্রতাপরুদ্র কর্তৃক শ্রীহরি-পাদপন্ম অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) 
অভিনয় করবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। 

ভগধান্‌ শ্রীগৌরসুন্দূর সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে এলেন | 


ভ্ীপ্রতাপরুদ্র দেব ২৮৭ 


শ্রীসার্ববভৌম পণ্ডিত প্রভুর অনেক দিব্য বিভৃতি দর্শন করলেন। 
তিনি পৰে শঙ্কর-বেদাস্তী অদ্বৈতবাদী ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপায় 
তিনি পরম বৈষ্ণব হলেন | পুরীধাঁমে কয়েকমাস অবস্থান করবার 
পর নহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে নাম-প্রেম বিতরণ করতে ঘাত্র! 
করলেন । উৎকলাধিপতি গজপন্তি প্রতাপরুদ্র লোক-পরম্পরায় 
প্রভুর মহিমা কিছু কিছু শ্রবণ করলেন । তাতেই তার মনে 
প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জাগল। একদিন সারবভেইন পণ্তিতকে 
তিনি তার গুহে ডাকলেন ও বসতে আসন প্য়ে নদস্কার করে 
জিজ্ঞাসা করলেন__ 
শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয় । 
গৌড় হইতে আইলা ভি'হো! মহা কৃপাময়। 
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সবজন | 
কুপা করি করাহ মোরে তাহার দর্শন ॥ 
( চৈঃ চঃ মধাঃ ১০।৫-৬) 
শুনেছি আপনার ঘরে একজন মহাপুরুষ এসেছেন ; তিনি 
আপনাকে বহু কৃপা করেছেন । আমায় দয়া করে একবার তার 
দর্শন করান । সার্বভৌম বললেন আপনি ঘা শুনেছেন তা ঠিক । 
আপনার পক্ষে তার দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি 
পরম বৈরাগ্যবান্‌ সন্গাসী। কখনও রাজদর্শন করেন না । 
তথাপি চেষ্টা করে দেখতাম । কিন্তুতিনি ত বর্তমানে এখানে 
নেই, দক্ষিণ দেশে গমন করেছেন । প্রতাপরুদ্রদেব বললেন-_ 
ভ্রীজগন্নাথদেবকে ছেড়ে তীর্থ করতে গেলেন কেন গ.. ভট্টাচার্য 


২৮৮ শ্ীঞ/গৌরু-পার্বৰ চরিভাবলী 


বললেন- মহান্তগণের এ এক লীল!' । তীর্থে গিয়ে তারা তাঁথ 
পবিত্র করেন। কারণ তাদের হৃদয়ে তীর্থপা্দ শ্রীহরি স্‌ 
বিরাজমান । মহাঁস্তগণ তীর্থব্রমণ ছলে জগদ্বাসীকে কৃপা করেন | 
তারা জীবের ন্যায় নহেন, তারা স্বতন্থ ঈশ্বর তুল্য | রাজা বললেন, 
__তীর্থ করবার জন্য তাকে যেতে দিলেন কেন? তার চরণ ধরে 
রাখলেন না কেন) ভট্টাচাধা বললেন-__তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, 
কারও ইচ্ছাধীন নহেন। রাজা বললেন-__আঁপনি বিজ্ঞ শিরোমণি 
হয়ে তাকে খন ঈশ্বর বলছেন, আমিও তাকে ঈশ্বর বলে মানি। 
পুনবার তিনি নীলাচলে এলে আমার একবার দর্শন” করাবেন । 
ভুট্টাচাধ্য বললেন-__তিনি কিছুদিনের মধ্যে আসবেন, তবে তার 
জন্য একখানি নিজ্জন ঘর প্রয়োজন । রাজা বললেন-_ শ্রাকাশী 
মিশ্রের ভবন খুব নিজ্জন ও শ্ামন্িরের সন্নিকটে | আশ' কার 
উহা! ভার উপযোগী হবে। ভট্রাচাধ্য রাজার কাছ থেকে বিদায় 
1নয়ে সে-দিনই কাশী দিশ্রের কাছে গেলেন । শ্রামিশ্রকে আছ্ভো- 
পাস্ত সব কিছু বললেন । শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন-__ 
আমি বড় ভাগ্যবান্‌, “মোর গৃহে প্রভূপাদের হবে অবস্থান ।” 
শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করবার জন্য ভক্তগণের উতকগ্ঠ দিন 
দিন বাড়তে লাগল । ঠিক এ সন প্রভূ পুনঃ নীলাচলে ফিরে 
এলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না৷ । প্রভুর চরণে ভক্তগণ 
আনন্দে মিলিত হলেন । সার্বভৌম দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাকে 
আলিঙ্গন করলেন । অনস্তর ভট্টাচার্য কাশীমিশ্র ও ভবানন্দ 
প্রভৃতি পুরীর ভক্তগণকে প্রভুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন ।, 


শ্রীপ্রভাপরুক্ত্র ছ্বেব ২৮৯ 


কাশীমিশ্র প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করতেই তিনি ভাকে আলিঙ্গন 
করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে মিশ্র প্রেমাবিই হলেন । কাশী 
মিশ্র বন্ছু ভক্তি-পুরঃসর প্রভূকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন ও সার 
শ্ীচরণ পূজা করে সপরিবারে আস্মনিবেদন করলেন! মহাপ্রভু 

সে-কালে তাকে চতুভূজ মৃত্তি দেখালেন__ 

প্রভু চতুভুজ-মৃত্তি ভারে দেখাইল । 
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ 

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০1৩৩ ) 
কাশী মিশরের পুষ্পবাটিকা মধ্যে এক নিজ্জন গৃহে প্রভু সুখে 
অবস্থান করতে লাগলেন । একদিন সার্বভৌম ভ্টাচাধ্য প্রভুর 
কাছে বললেন-__উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্ধ আপনার 
মহিমা শুনে আপনার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন । তিনি 
একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে চান । সাব্বভৌমের কথা 
শুনে প্রভু “নারায়ণ” স্মরণপুর্বক কানে অন্গুলি দিলেন ও 
বললেন__ভট্টাচাধ্য ! আপনি অযোগা কথা বলছেন কেন? 
আমি সন্যাসী বৈরাগী । রাজ-দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ_ স্ত্রী 
দর্শনের ন্যায় বিষতুল্য। ভট্রাচাধ্য বললেন__ আপনি ঠিক 
বলেছেন কিন্তু রাজ! প্রতাপরুদ্র অগন্নাথের সেবক; ভক্তোত্তম । 
মহাপ্রভু বললেন_ জগন্নাথের সেবক হলেও সে রাজা বিষয়ী, 
কাল সর্প সম। ভট্টাচার্য | রাজ-দর্শনের কথা পুনঃ মুখে 
আনবেন না । যদি পুনঃ বলেন, আমি অস্ভই অন্তজ্ঞ চলে ষাব। 
প্রত্ুর কথ। শুনে ভট্টাচাধ্য ভয় পেলেন, তাকে দণ্ডবৎ করে 


১৬১ 


২৯০ ভ্ীপ্রীশৌর-পার্ষদ-চর্িিভাবলী 


আন্ুনয় বিনযপুববক ন্বগৃহে এলেন ।' প্রভুর সঙ্গে রাজার কেনে 
(মিলন ঘটাবেন সে বিষয় সার্বভৌম খুব চিন্তা করতে টাও 
এদিকে শ্রীরামানন্দ প্রভুর আজ্ঞানত ব্ষিযআশয় সব ত্য 


করে দক্ষিণ গেঁদাবরী থেকে পুরীধামে এলেন; তিনি রাজা 
শ্রীপ্রত'পকদ্রের সাঙ্গ নিলিত হলে প্রভুর অখজ্ঞায় রামানন্দ বিষয় 
ত্যাগ করেছেন শুনে রাজা খুব স্থুথী হলেন ।  রাভা বললেন__ 
বর্তমানে আপনি ঘে বেতন পাচ্ছেন তাই আপনাকে দেওর। হবে, 
অ'পনি মহ'প্রভুর সেবা ককন। 


অতঃপর প্রী্রামণনন্দ রার নহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্তব 
করতেই প্রভু তাঁকে ধরে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে 
কিছুক্ষণ কুষ্চকথ! বললেন । অনন্তর রাজা প্রতাঁপরুদ্রের সদ্‌ 
;বহারের কথ! রামানন্দ বলায় প্রড়ুর কাছে সমস্ত জানালেন । 
ভীরামানন্দ রায় আরও জানালেন যে_ প্রভুর গুত্িতি রাজার যে 
শীতি দেখলেন, সে গতির লেশমাত্র তীর নিজের নাই । গ্রভু 
বললেন-__আপ-ন কৃফ্ণ-ভনক্তান্তম,_“আপনকে যে শ্ীতি করে 
সেই ভাগ্যবান 1” রাজা আপনাকে প্রীতি করছেন এজন্য কৃষ্ণ 
্ণকে কুপা করবেন । 


এদিকে মহাঁর'জ প্রতাপরুদ্রদেব, সার্বভৌম পণগ্ডিতকে গুহে 
এনে, মহাপ্রভূর চরণে তার বক্তব্য জানিয়েছেন কিনা জিজ্ঞসা 
করলেন। কিছুক্ষণ নীরৰ থেকে সার্বভৌম দুঃখিত চিন্তে সব 
কথা বললেন। তাকে যদি আবার বলা যাক, তিনি হয়ত 


ভীপ্রভাপরুড দেব ২৯১ 


পুরীধাম ছেড়ে চলে যাবেন । শুনে, মহারাজ ছুঃখ করে বলতে 
লাগলেন-__ 
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার । 
জগাই ম্মাধাই আদি করিয়াছেন উদ্ধার ॥ 
প্রতাপরুদ্রের ছাড়ি” করিবে জগৎ নিস্তার । 
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ? 
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১1৯৫-৪৬ ) 
মহারাজ বললেন-_ প্রভু যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে 
. দর্শন করবেন না আমিও তেমনই প্রতিজ্ঞা করছি, তার কৃপা 
ছাড়া প্রাণ ধারণ করব না। মহাপ্রভুর কৃপা যদি লা করতে 
না পারি, এ দেহ, রাজ্য, ধন প্রভৃতি দিয়ে কি করব? সার্বভৌম 
রাজাকে সাস্তবনা দিয়ে বলতে লাগলেন__দেব ! আপনি বিষাদ 
করবেন না, ধেধা ধারণ করুন * মহাপ্রভু কৃপাময়, অবশ্যই কৃপা 
করবেন । 
রথযাত্রা আগত প্রায় । গৌড়দেশ থেকে প্রভুর ভক্তগণ 
পুরীধামে আগমন করতে লাগলেন। রাজার ইচ্ছা হল, প্রভুর 
ভক্তগণকে দর্শন করেন । রাজা সার্বভৌম পণগ্ডিতকে নিয়ে 
স্বীয় অট্রালিকায় আরোহণ করলেন এবং উপবিষ্ট হয়ে ভক্তগণকে 
দর্শন করতে লাগলেন । সার্বভৌম ভক্তগণেয় পরিচয় দিলেন 
একে একে । প্রভুর ভক্তগণকে দেখে রাজ চমতকৃত হলেন । 
ক্রীঅছৈত আচাধ্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি তুক্তগণের দিব্য 
তেজোময় বিগ্রহ দর্শন করে রাজা সেখান থেকে তাদের প্রণাম 


২৯২ শ্রীশ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


করতে লাগলেন । তিনি ভক্তগণের সংকারের জন্ত উত্তম ব্যবস্থা: 
করে দিলেন । 
মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব কটক গিয়ে সার্বভৌম পগ্ডিতের, | 
নিকট এক পত্র লিখলেন__ | 
যদি মোরে কৃপা না! করিবে গৌরহরি । 
রাজ্য ছাড়ি 'যোগী হই' হইব ভিখারী ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য: ১২১০ ) 
পত্রখানি ভ্টাচাষ্য ভক্তগণকে দেখালেন, ভক্তগণও চিস্তিত 
হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে উপস্থিত হলে, 
অন্তধ্যামী প্রভু জানতে পেরে বললেন__-আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা 
করবার জন্য এসেছেন মনে হয়; শ্রনিত্যানন্দ প্রভু বললেন-__ 
তুমি অন্তধ্যামী, সব জান। তথাপি বলছি-__মহারাজ প্রতাপ- 
রুদ্রদেব বড এঁকাস্তিকতার সহিত তোমার চরণ আশ্রয় করেছেন। 
তোমার দর্শন না পেলে যোগী হবেন, তোমার পাদপন্প দর্শন 
ব্যতীত সমস্ত সুখ তার তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রভু বললেন__ 
আপনাদের ইচ্ছা আমাকে কটক নিয়ে রাজার সঙ্গে মিলন 
করান। এতে ত পরমার্থ দূরের কথা, লোকে নিন্দা করবে। 
লোকের কথ দূরে থাকুক দামোদর আমাকে ভৎনা করবে। 
দামোদর যদি বলে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি । শ্রাদামোদর 
বললেন-___তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্তব্যাকর্তব্য সমস্তই জান। আমি, 
ক্ষুদ্র জীব তোমাকে কি বিধি দিব? তুমি জেহের বশ, রাজা 
তোমাকে স্সেহ করেন, তোমাদের মিলন একদিন দেখবই। 


ভ্রীপ্রপ্তাপরুদদ্র ছ্বেব ২৯৩ 


স্তার স্ত্েহে তোমার মিলন ঘটাবে । বগ্যপি তুমি ঈশ্বর, পরম 
স্বতগ্র, তথাপি তোমার স্বভাব প্রেম পরতন্্ । 

অতঃপর ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে শ্রীনিত্যনন্দ প্রভু, 
মহাপ্রভুর একখানি বস্ত্র রাজার কাছে প্রেরণ করলেন। সে 
বস্ত্রখানি সাক্ষাৎ প্রভু জ্ঞানে রাজা পুজা! করতে লাগলেন । 

একদিন শ্রারামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রভুর 
কাছে এলেন । রাজকুমারের অঙ্গ শ্যাম বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল-_ 
পীতবস্ত্র, কর্ণে কুগুল, গলে মণি-মুক্তার মালা, নানা আভরণে 
অঙ্গ ঝলমল্‌ করছে । রাজকুমার দর্শনে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ 
হল, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন । 
রাজকুমার প্রতুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে “কৃষ্ণ? “কৃষ্ণ বলে নাচতে 
লাগলেন । প্রভু রাজকুমারকে কৃপা করলেন। শ্রীরামানন্দ 
রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন এবং পুত্রের 
প্রতি মহাপ্রভুর কপার কথা বললেন, শুনে রাজ। বড় সুখ পেলেন 
এবং পুত্রস্পর্শ করে যেন প্রভুর স্পর্শ লাভ করলেন । 

রথযাত্রা এল। রথযাত্রা পূর্বব দিন মহাপ্রভু শ্রীগুগ্ডিচা 
সন্দির মাজ্জন উৎসব সম্পন্ন করলেন । ররথযাত্রার দিন ভক্তগণ 
সহ শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-উৎসব দর্শন করতে লাগলেন । 
ব্রাজবেশ ত্যাগ করে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রামন্দির থেকে রথ পধ্যস্ত 
শ্রীজগন্নাথের বিজয়-মার্গ সুবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে মার্জন ও চন্দন-জল 
দিয়ে ধৌত করে দিলেন । রাজাকে এত দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথ 
'দেবের সেবা! করতে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃপার উদ্রেক হল। 


২৯৪ ভ্রীপ্রীপোর-পার্যদ-চরিভাবলী 


উত্তন হঞা রাজ! করে তুচ্ছ সেবন । 
৩তএব জগন্নাথের কপার ভাজন ॥ | 

মহাপ্রভ্বস্থখ পাইল সে-সেবা দেখিতে | 

মহাপ্রত্ুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১৩,১৭-১৬৮) 

তপর রথেবসে শ্রীজগন্নাথের গুপ্ডিচা যাত্রাকালে মহাপ্রভু 
শ্রীজগন্জাথের আগে চৌদ্দ সম্প্রদায়ের নিয়ে মহানৃত্য-গীত করতে 
লাগলেন। তা দেখে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। মহারাজ 
স্বয়ং পাত্র-মিত্র নিয়ে লোকের ভিড় রক্ষা করতে লাগলেন, নৃত্য 
করতে করতে মহাপ্রভু, শ্রাপ্রতাপরুদ্রেব জামনে মুচ্ছিত হয়ে 
পড়লেন | অমনি প্রতাপরুদ্রদেব তাকে ধরে ফেললেন । কিছু 
ক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যদশ! ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন 
ভক্তগণের অসাবধানত। হেতু রাজ তাকে স্পর্শ করেছেন । প্রভ্‌, 
রাজার সেবায় অন্তরে স্থুখী হলেও বাহে বলতে লাগলেন-__ছি-_ 
ছি রাজা আমাকে স্পর্শ করেছে । প্রভুর এ তাচ্ছিলা ভাব দেখে 
রাজা একটু মনঃক্ষুগ্ন হলেন । তখন সার্বভৌম পণ্ডিত রাজানুক 
আশ্বাস দিয়ে শাস্ত করলেন । রথ ক্রমে গলগণ্ডি নামক স্থানে 
এল | সেখানে তক্তগণসহ মহাপ্রভুমহানৃত্যগীত করতে করতে 
প্রেমে মৃচ্ছপ্রাপ্ত হলেন। এদিকে, বলগণ্ডিতে জগন্নাথের 
ভোগের সময় হয়েছে দেখে ভক্তশ্গ প্রভকে “জগস্নাথবল্লভ্ভ” 
উদ্চানে নিয়ে গেলেন এবং এক বৃক্ষমূলে বেদিকা'র উপর শয়ন 
করিয়ে ব্াখিলেন। কাননটির সৌন্দর্য ঠিক যেন: বৃন্দাৰনের | ' 


ীপ্রভাপরন্দ্র দেব ২৯৫ 


এ সময় শ্রীসাববভৌম পণ্ডিতের পরামর্শে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেন 
বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে "তথায় প্রবেশ করলেন এবং ভক্তগণের 
অনুমতি নিযে মহাপ্রভ,ব শ্রাপাদপদ্মের স্বো করতে করতে রাস 
পর্চাধ্যায়ের ৫ঞগাপী গীত শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগলেন | 
শুশিভে শুনিতে প্রভ,র সন্তোষ অপার | 
“বল, বল' বলি' প্রভ্‌, বলে বার বার ॥ 
“তব কথ'মতং শ্লোক ব্রাজা যে পাঁডল । 
উঠি প্রভ, প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
তুমি মোর দিলে বন্ধু অমূলা রতন । 
মোব কিছু দিতে নাহি দিলু আল্গিক্ষন ॥ 
্ ১ ্ু 
ভীরিদ" “ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন । 
ইর্তো নাহি জানে, ইঙ্টো হয কোন জন ॥ 
পৃবল ফেল দেখি" তারে কপা উপজিল | 
অন্রসন্ধন বিনা কপা প্রসাদ করিল ॥ 
( চৈ? চ: মধোও ১৪1৯-১৫ ) 
শ্্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রহি মহ্াপ্রভব কুপা ছেখে ভক্তগণের 
আনন্দের সীমা বইল না ' 
শ্রীর্ন্সাবন যাত্র' করে মহাপ্রভ, কটক মহানদীর কিনারে 
এলেন ও সাক্ষী-গোপ্াল দর্শন করহলন । সেখানে স্বপ্রেশর 
নামক এক ব্রাহ্মণের গহে ভোজন করলেন এবং বকুল-তলায এসে 
বিশ্রাম করলেন ৷ এ খবর পেয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাভাতাড়ি 


২৯৬ পউঞ্িশোৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


মহাপ্রভুব্র দর্শনে এলেন এবং দূর থেকে প্রকে বহু স্তব স্ততি 
করতে লাগলেন__ ূ 
তার ভক্তি দেখি প্রভ,র তুষ্ট হৈল মন। ্‌ 
উঠি মহাপ্রভ, তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ | 
( চেঃ চঃ মধ্য; ১৬।১০৫ ) 
অতঃপর মহাপ্রভু, রাজাকে কৃষ্ণ নাম উপদেশাদি করলেন । 
রাজার প্রতি এ কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রভুর একনাম দিলেন__ 
“প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা” | 
সন্ধ্যায় যে ঘাটে মহানদী পার হয়ে মহাপ্রত্‌ বাত্রা ঝরবেন, সে 
ঘাটের পার্খে হস্তি-পৃষ্ঠে রাজপরিবারবর্গ মহাপ্রভকে দর্শনের জন্ত 
সারি সারি দাড়ালেন । মহারাজ নৃতন নৌক? নিয়ে পাত্র মিত্র 
সঙ্গে ঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন । অতঃপর মহাপ্রভূ, নদী 
পারের জন্য ঘাটে এলে. মহারাজ সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভ্ফকে বন্দনা করে 
সজল-নয়নে নৌকা আরোহণের জন্ প্রার্থনা জানালেন । মহাপ্রভু 
রাজার প্রীতি দেখে প্রেমাদ্র হৃদয়ে তাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত 
করতে করতে এবং তাকে আশীর্বাদ দিতে দিতে নৌকা আরোহণ 
করলেন। প্রভুর নৌকা আরোহণ দেখে রাজপরিবার বর্গ প্রেমে 
ক্রন্দন করতে লাগলেন । মহারাজ ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন । 
সার্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে সাবধানে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন । 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় 1” “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলে 
অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্রাজা ক্রন্দন করতে লাগলেন । মহারাজ 
গ্তাপরুত্রদেব শ্রীরামানন্দ রায়কে বলে দিলেন__“শ্রীপ্রভপাদ যে 


ভ।প্রতাপরুদ্র দেব ২৯ 
যে ঘাটে নদী পার হবেন এবং বিশ্রাম করবেন, সে সে ঘাটে 
যেন তার চরণ স্বৃতি চিহু-স্বরূপ স্তস্ত নিমাণ করা হয় ।” আমি 
নিত্য সে ঘাটে স্নান করব এবং এদেহ অস্তিম সময়ে তথায় 
ত্যাগ করব । 


তাহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি। 
নিত্য স্ান করিব তাহা যেন মরি ॥ 
( শ্রাচৈতন্ত চরিতামৃত মধ্যলীল! ষোড়শ অধ্যায় ) 


শ্রীপ্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে গ্রীচৈতগ্তা ভাগবতের বর্ণনা__ 


শ্রীচৈতন্ত 'ভাগবতের বর্ণনান্ুসারে, মহাপ্রভু যে সময় নীলা 
চলে প্রথম শুভ বিজয় করেন তখন গজপতি প্রত'পরুদ্র বিজয় 
নগর জয় করবার জন্ত গিয়েছিলেন । “কিছুদিন পুরীতে বাস 
করবার পর গঙ্গা ও শচীমাতাকে দেখবার জন্ মহাপ্রভু গৌডদেশে 
আসেন এক পুনঃ রামকেলি হয়ে নীলাচলে যাত্রা করেন । 
মহারাজ প্রতাপক্রত্র এই সময় মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য কটক 
থেকে পুরীতে আগমন করলেন ও তাকে দর্শন করবার জন্য 
ভক্তগণকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। রাজার আগ্ডি 
দেখে ভক্তগণ রাজাকে অস্তরাল থেকে মহাপ্রভ্র নৃত্য-গীত 
দেখতে পরামর্শ দেন। অন্তরালে থেকে রাজা মহাপ্রভ্র নৃত্য- 
গীত দেখতে আরম্ভ করলেন । দেখতে পেলেন দিব্যোম্মাদ 
অবস্থায় মুচ্ছিত হয়ে মহাপ্রভ,ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, নয়নের 
বলে ও মুখের লালায় তার শ্রাঅঙ্গ সিক্ত হচ্ছে । দিব্যভাব রাজা 


২৯৮ শ্ীঞীপৌবু-পার্ষদ-চরিভাবলা 


বুঝতে পারলেন না, তার মনে ঘৃণার ভাব এল । রাজা প্রভুর এ-, 
সমস্ত দেখে গৃহে কিরে এলেন । সে-দ্িবস রাত্রে স্বপ্ন দেখতে: 
লাগলেন__ 
রা্তা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময় । 
ছুই শ্রানয়নে যেন গঙ্গাধারা বয় ॥ 
ছুই শ্রানাসায় জল পড়ে নিরন্তর | 
শীমুখের লালা পড়ে তিতে কলেবর ॥ 
__( চৈ ভা? অন্তত ৫1১ ৬৮-১৬৯ ) 
রাজা শ্রাজগন্নথকেবের গ্রাচরণ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে 
আজগন্নাথ বলছেন_-তোনার অঙ্গ কপূর্র-চন্দনে বিলেপিত। 
আমার শরীর ধূল'-লালাময় । ভুমি আমায় স্পর্শ কর না । আমি 
যখন ন্বৃতা করছিলাম, তখন আমার অঙ্গে ধুলা লাল! দেখে তুমি 
আমায় ঘ্বণা করল! 
সেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে | 
চৈতন্য গোসাঞ্ী বসি আছেন আপনে ॥ 
সেইমতত সকল শ্রীঅঙ্গ ধুলামর ! 
রাজানুর বুলন হাসি এ ত যোগ্য নয় ॥ 
_-( চৈ: ভাঃ অভ্ত্যঃ ৫1১৭৭--১৭৮) 
তখন গজপতি শ্রাপ্রতাপরুদ্র মহারাজ বুঝতে পারলেন যিনি 
জগন্নাথ তিনিই .নন্াসীরূপী শাকৃষ্ণচৈতন্তা মহাপ্রভু । এবার 
মহারাজ বুঝতে পারলেন । ভূতলে পড়ে ৰার বার ক্ষম৷ প্রার্থনা 
করতে লাগলেন। 


সীগুভাপকুন্দ্র দ্বেব . ২৯৯ 


শ্ীপ্রভাপরুদ্রের বংশাবলী 

সূর্য্য বংশের শেষ রাজা শ্রাচভঙ্গদেব | শ্রীচূড়ঙ্ষদেবের সপ্ত 
অধস্তন পুরুষ শ্রীঅনঙ্ ভীমদেব। ইনি শ্রীজগন্নাথের বর্ধমান 
মন্দির প্রা আটশত বছর আগে নির্নাণ করেছিলেন । শ্রাঅনঙ্ 
ভীমদেবের সন্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীকপিলেন্দ্রদেব ( ১৪৩৫-__১৪৭- 
ববষ্টাব্দ )। তার পুত্র শ্রীপুরষোত্তমদেব (১৪৭০-১৪৯৭ খুষ্টাব্দ )। 
শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপরুত্র দেব ( ১৪৯৭-১৫৪১)। 
পল্পা, পদ্মলয়া, শ্রীইল ও মহিলা এই চারজন প্রতাপরুদ্রের মহিষী 
হিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের তিন পুত্র ছিলেন_- (১) 
পুরুষোত্বম জানা (২) কালুআদেব ও (৩) কখাড়আদেব। 
শ্রীমতী তুকা নাম্নী শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক কন্তা ছিলেন । 
শ্রীসরত্যতী বিলাস নামক "গ্রন্থে উৎকল রাজাদের বংশাবলীর 
বিশেষ বর্ণন! আছে । 

শ্রীপুকষোন্তম জানা শ্রারাধা ঠাকুরাণী কর্তৃক স্বপ্রাদৃষ্ট হয়ে 
নীলাচল চক্রবেড়ের মধ্য হতে শ্বৃন্নাবনে শ্রাগোবিন্দ দেব 
সমীপে আগমন করেছিলেন । 

শ্রীপ্রত!পরুদ্র দেবের রাজ্য সীমা-__( ১৪৯৭ খুষ্টাব্দ ) বাংল।- 
দেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের 
ু০্ট,র জেল! পধ্যস্ত এবং তেলেঙ্গনার অধিকাংশ প্রতাপ রুদের 
অধিকারে ছিল। ১৫১৭ শুষ্টাবের প্রারস্তে প্রবল পরাক্রাস্ত 
আঁকৃষ্খদেব রায় বিজয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করবার পর 
উড্ভিম্যা রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন । তাই 


৩*০ শ্রীঞ্শোৌর-পার্ধদ-চত্সিভাবলী 


দক্ষিণ সীমা রক্ষা করবার জন্ত শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব দক্ষিণ দিকে 
যাত্রা করেন । এ সময় মহাপ্রভূ নীলাচলে শুভাগমন করেন । 
“ষে সময় ঈশ্বর আইলা নীলাচলে । । 


॥ 


তখন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥ | 
যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে । 
অতএব প্রভূ না দেখিল1 সেই বারে ॥” 


শ্রাচৈতগ্ত চরিতামৃতে আছে, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ গোদাবরী, 
উত্তরে রূপ-নারায়ণ নদের তীরবন্তী পিছলদা পধ্যন্ত ৷ 
“পিছলদা পধ্যস্ত সেই যবন আইলা 1” * 
-_-( শ্রীচৈতন্ত চদ্রিতামুত নধ্যলীলা ) 


শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের অপ্রকট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কিছুই 
-পাঁওয়। যায় না। মযুরভগ্রের রাজধানী বারিপদ থেকে এগার 
মাইল দক্ষিণে পূর্বদিকে প্রতাপপুর নামে এক গ্রাম আছে। 
প্রতাপরুদ্র মহারাজের সমাধি মন্দির নাকি তথায় ছিল। 
বন্ধমান নদীর ভাঙ্গনে তা জলমগ্ন হয়েছে । বিগ্রহগণ ( মহাপ্রভু, 
জগন্নাথ ও দধিবামন ) প্রতাপপুরে অন্যত্র অবস্থান করছেন । 
শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথিতে প্রতাপপুরে মহোৎসব হয়।__ 
€ শ্রীক্ষেত্র, গৌড়ীয় মিশন ) 


শ্রীবীর চন্দ্র প্রত 


শ্্রীমদম বীর চন্দ্র বা শ্রীবীর ভদ্র প্রভু কান্তিক কৃষ্ণ নবম 
ঠিথিতে আবিভূত হন । 
শ্রীকষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন-__ 
শ্রীবার ভদ্র গোসাঞ্ঞ স্বন্ধ মহাশাখা । 
তার উপশাখ। যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত । 
বেদ ধর্মাতীত হঞা বেদ ধমে রত ॥ 
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নিরদভ্তু | 
চৈতন্য ভক্তিমণ্ডপে তেহো মূল স্তম্ভ ॥ 
অগ্ঠাপি ধাহার কূপ! মহিমা হইতে । 
চচতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ 
সেই বীর ভদ্র গোসাঞ্চির চরণ শরণ : 
ধাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পুরণ ॥ 
_( চৈ? চঃ আদি ১১৮১২) 


শ্রীচৈতন্য চরিতামুতের অনুভান্তে শ্রাশ্রামদ্‌ ভক্তিসিদ্ধাস্ত 
সরস্বতী প্রভূপাঁদ লিখেছেন-_শ্রীবীরভদ্র গোসাঞ্রিঃ__ইনি, 
স্রীনিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র ও শ্রীজাহ্ুবা! মাতার শিষ্য । ইনি. 
শ্রীবনুধার গর্ভজাত। শ্্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়-_ 


৩০২ ীঞ্ীশগোর-পার্বদ চত্রিভাবলী 


“সঙ্করণস্ত যে। বহঃ পয়োন্ধিশীয়িনামকঃ। 
স এব বীরচন্দ্রোইভূচ্চৈতন্ঠাভিন বিগ্রহ: ॥৮ 


্রীস্কষণ দেবের ব্যুহ পয়োন্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীবীর 
চন্দ্র প্রভু । তিনি স্্রীচৈতন্তাদেবের অভিন্ন বিগ্রহ-স্বরূপ। 


শ্রাবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধে শ্রানরহরি চক্রবস্তী 
লিখেছেন-_ 
রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে । 
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে ॥ " 
তথা বিপ্র যছনন্দনাচাধ্য বৈসঙ়্ | 
ঈশ্বরী কৃপায় তেহে। হৈল। ভক্তিময় ॥ 
যছু নন্দনের ভাধ্য। লক্ষ্মী নাম তার । 
কহিতে কি অতি পতিব্রতাধ্ম ধার । 
তাঁর ছুই ছুহিতা- শ্রীমতী, নারায়ণী | 
সৌন্দষের সীমাড়ুত অঙ্গের বলনী ॥ 
ঈশ্বরী ইচ্ছায় সে ব্িপ্র ভাগ্যবান্‌। 
প্রভু বীরচন্দ্রে ছুই কন্া কৈল দান ॥ 
_-( ভক্তি রত্বাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গ ) 


শ্ীষছুনন্দন আচাধ্য শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শিষ্য হয়েছিলেন । 
শ্রীসতীকে ও শ্রীনারায়ণীকে শ্রীজাহবা মাতা মন্ত্র দীক্ষা দান 
করেন। শ্রীবস্ুধা দেবীর গভ'জাত কন্তা শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, 
তিনি সাক্ষাৎ গঙ্গার অবতার ছিলেন। শ্রীমাধব আচার্য্যের 


শ্রীবীরচজ্ গুভু ৩০৩ 
সঙ্গে তার বিবাহ হয় । শ্রীমাধব আচাষ্য শান্কন্র'জান অবতার 
ছিলেন । 

বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রীমীধব আচাধ্যের নাম আছে-_ 

প্রেমানন্নময় বন্দো আচাধ্য মাধব । 

ভক্তি বলে হেলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥ 

ভ্রীৰীরচন্দ্র প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ 
জননীর অনুমতি নিয়ে শ্রীবীরচন্দ্র গুভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা 
করেন। তিনি প্রথমে সপ্তগ্রামে শ্রউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে 
আগমন করেন । শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাস দত্ত 
ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভৃকে বিশেব সম্মানসহ ছুই দিবস সৎকার 
করেন । শ্রীবীরচন্দ্র প্রভূ তথা হ'তে শান্ভিপুরে শ্রীমগৈত-ভবনে 
আগমন করেন। জদ্বৈতাচাধ্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মশ্র শ্রীবীরচন্দ্ 
গ্রভৃকে বহু সম্মান পুরঃসর সৎকার করেন ও সংকীন্তনে মগ্ন হন। 
সেখান থেকে আআবীরচন্্র প্রভূ অন্বিক! কালনা শ্রাগীরীদাস 
পণ্ডিতের গুহে আগমন করেন । শ্রীহ্গদয় চৈতন্য প্রভু গ্তাকে 
বু আদর করে সৎকার করেন। তথা থেকে নবদীপে 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গুহে আগমন করলে 'প্রভূর পরিকরগণ তাকে 
নিত্যানন্দাত্জজ জেনে আনন্দে বনু সংকর করেন। ছুই 
দিবস তথায় অবস্থান করে তিনি শ্রীথণ্ডে শুভাগনন করেন। 
খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীকাঁনাই ঠাকুর তাকে বহু সম্মান প্রঙ্গান 
করেন ও আলিঙ্গন করেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থান 
করবার পর গ্রীবীর চন্দ্র প্রভু যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচাধ্যের 


৩০৪ ভতগ র-পার্যদ-চরিভাবলী 


গৃহে শুঁভাগমন করেন । আচাধ্য প্রভু মহাভক্তিভরে তাকে পূজা 
করেন । সেখানে কয়েকদিন সংকীর্তন মহোৎসব করবার পর) 
শ্রীবীর চন্দ্র প্রভূ কণন্টক নগরে আগমন করলেন । একদিন 
তথায় অবস্থান করে বুধরী গ্রামে শ্্রীগোবিন্দ রাজের গৃহে 
শুভাগমন করেন ; বহুভক্ত পুরঃসর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তাকে 
পূজা করে সকার করেন। তাদের ভক্তিতে শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু 
অতিশয় সন্তষ্ট হয়ে ছুই দিবস তথায় অবস্থান করেন ; অতঃপর 
শ্রীখেতরি গ্রামে শুভ পদাপণ করেন । 
শ্রীঠাকুর নরোত্তম কতন! আনন্দে । 
আগুসরি লৈয়া গেল প্রভু বীর চন্দ্রে॥ 
সংকীর্তন নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে । 
আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে ॥ 
_-( ভক্তি রত্বাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে ) 
খেতরি গ্রামে কয়েকদিন সংকীততঁন মহোৎসব করবার পর 
শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু প্রীবন্দাবন যাত্রা করলেন। তার প্রভাবে 
পথে অনেক পাপী পাষণ্তী উদ্ধার হয় । তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে 
পৌছলে ভাকে স্বাগত জানাবার জন্য ব্রজের মহাস্ত গোস্বামিগণ 
আগমন করেন-_শ্রীজীব গোন্বামী, শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, 
প্রীঅনস্তাচাধ্য, শ্রীহরি দাস পণ্ডিত, শ্রীমদন গোপাল দেবের 
সেবাধিকারী- -শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য-_শ্রীকুষ্ণ দাস 
ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপীনাথ অধিকারী, শ্রীমধু পণ্ডিত, তার সতীর্থ 
জাতা-_ শ্রীগোপীনাথের পুজারী শ্রীভবানন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, তার 


উবীর চজ্ গু ৩৩৫ 


শিপ্ত ভ্রীপোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীধাদবাচাধ্য প্রভৃতি । 

প্রভু বীর চন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্ববজনে 

ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে ॥ 

প্রভু প্রেম-ভক্তি রীতে কেবা না বিহ্বল । 

গায় গুণ ব্রজ্জবাসী বৈষ্ণব সকল ॥ 

ভ্রগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন | 

সবাসহ বীর চন্দ্র কারল। দর্শন ॥ 

( ভক্তিরত্বাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে ) 
অতঃপর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভূ শ্রীভূগর্ভ গোম্বামীর ও শ্রীজীব 
গোশ্বামীর অনুমতি নিযে বন ভ্রমণে যাত্রা করেন । তিনি 
দ্বাদশ বন, জ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গোবদ্ধন গিরিরাজ প্রভৃতি 
দর্শন করে অত্দ্ভুত প্রেম প্রকট করেন, তা দেখে ব্রজবালিগণ 
অনন্ত মুগ্ধ হন! এবপে কিছুদিন ব্রজ ধাম দর্শন করে পুনঃ 
গৌডদেশে প্রতাবন্তন করেন। এরূপ অত্যন্ভুত প্রেম দর্শনে 
সব্বত্রই তার ষশ প্রচারিত হয়। তাঁর এশ্বধ্য ছিল অভিল্প 
আ্রীনিত্যাশন্দ প্রভূর হ্যায় । 
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতের 

আছি লীলার একাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের অনুভাষ্যে 
লিখেছেন_-গোপীজন বলপভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এ তিন জন 
শিষ্তাই উহার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । কনিষ্ঠ রামচন্দ্র 
খড়দহে বাস করতেন, তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীষ শ্বদ্ধ শ্োত্রীয় 
বটব্যাল ! জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্পভ বদ্ধমান জেলার মানকরের 

সজ্ 


৩০৬ শঞগোর-পাব্ধ-চরিভাবলী 


নিকট লতাগ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গণেশ 
পুরে বাস করতেন । 


। 


শ্বীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুর 


শ্রীকৃষ্ণদা কবিরাজ গোক্স'মী লিখেছেন-_ 
ক'লাকৃষ্ণদীস বড় বেঞ্চব প্রধান । 
নিত্যানন্দচন্দ্র বিন! নাহি জানে আন ॥ 
(চে চ আদি ১১৩৭ ) 
টি দ্বাদশ গোপালের অন্যন্তম, লবঙ্গ সখা । শ্রীকবিকর্ণ- 
পুর গে রী লিখেছেন__“কাল:ঃ শ্রীকুষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ: সখা 
ব্রজে॥” যিনি পুবেৰ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের লবঙ্গ নামক সখা ছিলেন, 
অধুনা তিনি কালা কুষ্ণদাস নামে প্রসিদ্ধ | 
ই'হার শ্রীপাট বর্ধমান জেলায় কাটোয়া থানার অন্তর্গত 
আক"ই-হাট গ্রামে, নবদীপ-_কাটোয়া রাজপথের ধারে 
অবস্থিত । আকাই-হাট বিরল-বসতি এক অতি ক্ষত্র গ্রাম । 
চেত্র কৃষ্ণ ছ্বাদশী শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরের অপ্রকট 
চিথি। কাল! কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ অগ্ঠাপি পাবনা 
জেলার সোনাতলা প্রতৃতি স্থানে বনবান করছেন। 


শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর 


ভবরোগ-বেষ্ঠ শ্রীমুরারি-নাম ধার। 
'জ্ীহটে এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার' ॥ 
( চৈ; ভাঃ আদি ২৩৫) 


প্রীবাস প্‌গিত, শ্রীচন্্রশেখর আচাধ্য ও শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুর 
.-প্রীহটে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ বর্তমান বাংলা দেশের 
একটি জেলা । শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর বৈদ্কুলে আবিভূঁতি হন। 
্রীহট থেকে এসে তিনি নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের 
গুহ-সন্নিধানে বাস করতেন। এর পিতামাতার নাম অজ্ঞাত। 
মহাপ্রভু অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় ছিলেন । 


শ্রীমুরারি গুণ, শ্রীকমলাকা্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর 
সঙ্গে অধায়ন করতেন। ন্যায়ের ফ'াকিতে শ্রীগৌরসুন্দর সকলকে 
প্রাস্ত করতেন ৷ ব্যাকরণের ও স্যায়ের ফাকি প্রভৃতি নিয়ে 
তিনি পড়,য়াদের সঙ্গে খুব তক-বিতক করতেন, কেহ তার সঙ্গে 
পেরে উঠতেন না । শেষ পধ্যস্তু মারামারি, কাদা ছোড়া ছুড়ি, 
ধাকা-ধাক্কি প্রভৃতি হ'ত। গঙ্গার ঘাটে এত হুড়ানুড়ি হত থে 
সমস্ত জল বালু-কাদীময় হয়ে যেত, মহিলারা জল নিতে পারতেন 
না। ব্রাহ্গণেরা সান করতে পারতেন না। এ ভাবে গঙ্গার 
'ঘাটে গ্রীগৌরমুন্দর জলকেলি করে ব্ডোতেন। 


৩০৮ ভী্ীপোৌর-পার্যদ-চরিভাবজী 


তবে হয় মারামারি ষে যারে পারে । 
কর্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে ॥ 
এত হুড়াহুড়ি করে পড়,য়৷ সকল ' 
বালি কাদাময় হয় সব গঙ্গাজল ॥ 
( শ্রীচৈতন্ত ভাগবত আদি-লীলা অষ্টম অধ্যার ) 
কয়েক বছরের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় 
শ্রীগৌরস্্ন্দর প্রথম স্থান অধিকার করালেন , বখন ভার কাছে 
হাত্রবুন্দের নতি স্বীকার করতে হল: মুরারি কিন্তু পর'জয় 
স্বীকার করতেন ন! ব' পাঠ সম্বন্ধে কোন আলাপ-আদলোচনা 
করতেন না । এজন্য শ্রীগৌরম্ুন্দরের মনে ক্রোধ হন । তিনি 
মুরারিগুপ্তকে ডেকে বলতেন__ 
প্রভু বলে,__“বৈগ্, তুমি ইহ! কেনে পঢ ? 
লতা-পাতা নিয়! গিয়া! রোগী কর দঢ ॥ 
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই-__বিষমের অবধি | 
কফ-পিত্ত, অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি । 
( চৈ ভাত আদি ১০,.১১-১২) 
এ সব কথা শুনে মুরারি যদিও মনে মনে রুষ্ট হত্তেন বাহিরে 
রোব প্রকাশ করতেন না। শুধু মহাপ্রভুর দিকে শাস্তভাবে 
তাকিয়ে থাকতেন । প্রভুর দিবা প্রশাস্ত-মুত্তি দর্শনে ও তার 
স্বকোমল করতল স্পর্শে কারও কিছু বলবার থাকত না; সকলে 
শান্ত হত। 
তখন শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র আরম্ভ 
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করেছেন । মুরাব্রিগুপ্ত তার সঙ্গে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার আরম্ত 
করতেন ; কিন্ত তাকে পরাস্ত করতে পারতেন মা। আশ্চধ্য 
হয়ে__মনে মনে বলতেন_ এমন পাণ্ডতিত্য কোন সাধারণ মানুষের 
থাকতে পারে না। (তনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন । 
নবদ্ধীপের কোন ছাত্র তার সঙ্গে তরে পেরে উঠতেন না । সুরার 
বেছের সঙ্গে নাঝে মাঝে এরূপ তক বিতর হত, আবার মিত্রভাবে 
সুজন গঙ্গা স্নানে যেতেন। 

নহাপ্রভ পয়াধাম থেকে এসে বখন প্রেম প্রকাশ করতে 
লাগলেন, সুরারি গুপ্ত প্রভুর পরম ভক্ত হলেন । শুক্লাম্বর 
পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভূকে দিব্যভাবে ক্রন্দন করতে দেখে মুরারি 
গুপ্ত আশ্চয্য হয়ে গেলেন । 


শ্ামুরারিগুপ্ত শ্রীরাম-সীতার উপাসনা করতেন । একদিন 
মহাপ্রভু হঠাৎ তার গৃহে উপস্থিত হয়ে বরাহভাবে গজন করতে 
করতে একটি জলপাত্র দন্তে ধারণ করে উঠালেন। অবাক 
মুরাব্রিুপ্ত দিব্য বরাহ রূপা শগৌরস্ন্দরকে দণগুবৎ করলেন । 
তখন শ্রাগৌরস্থন্দর বললেন-__-“মুরারি! তুমি আমার স্তুতি 
কর। মুরারিগ্ণ্ত স্তুতি করতে লাগলেন। স্ত্রতি শুনে মহা প্রভু 
খুব সুখী হয়ে বললেন__“মুরারি ! তোমার নিকট আমি সত্য 
করে বলছি, 'মআমি সকল বেদের সার, এবার সংকীত্তন প্রচার 


করতে ও করাতে মামি অবতীর্ণ হয়েছি, তক্ত-দ্রোহ আমি সইতে 
পাঁরি না। ভক্ত-ল্লোহী যদি, পুত্র হয়. তথাপি তার সস্তক (ছদন 
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করি, তার প্রমাণ নরকাস্থর |” মুরারির প্রতি প্রভু অনেক, 
নিগৃঢ় আত্মকথা বলে নিজ গুহে এলেন 
অন্য একদিবস মহাপ্রভু শ্রাবাস অঙ্গনে সাত প্রহরিয়া ভাব 
প্রকট করে ভক্তগণকে আহ্বান করে ইষ্টবর দিতে লাগলেন» 
শ্রীমুরারি গুপ্তকে ডেকে বললেন_সুরারি ! তুই এতদিনে 
জানিস না আমি কে? আমার স্বরূপ দেখ । 
* ক মোর রূপ দেখ. 
মুরারি দেখয়ে রঘ্ুনাথ পরতেক ॥ 
দূর্ববাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বস্তর 
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধন্থুদ্ধর ॥ 
জানকী-লক্ষণ দেখে বামেতে দক্ষিণে ' 
চৌদিকে করয়ে স্ততি বানরেক্দ্রগণে ॥ 
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর ৷ 
সকৃৎ দেখিয়া মৃচ্ছণ পাইল বৈদ্যবর ॥ 
( চৈঃ ভাঃ মধ্য; ১০।৮-১০ ) 
মুরারি গুপ্ত তখন দেখতে পেলেন নবছব্বাদলশ্যাম ভগবান্‌ 
শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্বাণ হাতে রত্বাসনে বসে আছেন, বামে বিবিধ 
অলঙ্কারে ভূষিতা সীতা! এবং দক্ষিণে ধনুর্বাণ হাতে লম্ষ্পণ শোভা 
পাচ্ছেন, সামনে বড় বড় বানর বীরগণ স্তরতি করছেন, মুরারি 
নিজকেও সে বানরগণের মধ্যে দেখতে পেলেন । মাত্র একবার 
এ দিব্য রূপ দেখে মুরারি গুপ্ত মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন । মহাপ্রত” 
তখন সুরারিকে ডেকে বললেন-_মুরারি ! ওঠ ! আমার দিব্যরপ' 
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দেখ। তুই কি ভুলে গিয়েছিস, সীতা-হরণকারী রাবণের লঙ্কা 
দগ্ধকারী হনুমান তুই | ওঠ, তোর জীবন-ন্বরূপ লক্ষ্রণকে দর্শন 
কর। যার ছুঃখে তুই কত কেঁদেছিলি, সে সীতাকে প্রণাম কর । 
মহাপ্রভুর বাক্যো মুরারি চৈতন্য লাভ করলেন এবং দিবাবূপ দেখে 
বারবার তাকে দগ্ডবৎ করতে করতে কাদতে লাগলেন । মুবারির 
প্রতি প্রভুর কৃপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে “হরি' “হরি' ধ্বনি করে 
উঠলেন । 

একদিন সন্ধার সময় মহাপ্রভৃ ৪ নিত্যানন্দ প্রস্থ শ্রাবাস 
অঙ্গনে বাস আছেন । এমন স্ময় হথায় শ্রীমুরারি গুপ্ত এলেন । 
প্রথমে মহাপ্রভূকে ও পরে নিত্যানন্দ প্রভৃকে বন্দনা করলেন । 
প্রভু বললেন__মুরারি ! ব্যতিক্রম হল । মুরারি বললেন__ 
তুমি যেমন প্রেরণা দিলে তেমনি করলাম । প্রস্থ বললেন-__ 
ঘরে যাও সব কিছু পরে জানতে পারবে । মুরারি গুপু গৃহে 
ফিরে ভোজনাদি করে শয়ন করলেন । তারপর স্বপ্ন দেক্খ্জন-- 


স্বাপ্প দেখে মহাভাগবতের প্রধান, 
মল্লবেশে নিতানন্দ চলে আগুয়ান ॥ 
নিতানন্দ-শিরে দেখে মহানাগ-ফণা। । 
করে দেখে শ্রীহল, মুষল তাঁন বানা ॥ 
 নিত্যানন্দ মৃত্তি দেখে যেন হলধর | | 
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বস্তর ॥ 
( চৈঃ ভাঃ মধ্য£ ২৯:১৪-১৬) 
 শ্্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ হলধর__অনস্তদ্দেব, মহাভাগবত- 


১২ শী ্রীগ্গোর-পার্ধদ-চকিস্তাবলী 


স্বরূপ ৷ করে হল মুধষল শোভা পাচ্ছে । আগে আগে চলছেন । 
পাছে আছেন শিরে ময়ূর পাখাধারী বিশ্বস্তর। সুরারি বুঝতে 
পারলেন, কে বড়! প্রভু হাসতে হাসতে বললেন-_ুরারি! 
এখন বুঝতে পারলে ত? তুমি ব্যতিক্রম করলে কি ভাবে চলবে ? 
সুরারি গুণ স্বপ্প-ঘোরে “নিত্যানন্দ,৮ “নিত্যানন্দ”প বলে ক্রন্দন 
করে উঠলেন। পতিব্রতা পত্রী 'কৃ্ণ' 'কুষ্ণ বলে তাকে 
জাগালেন | মুরারি গপ বুঝছে, পারলেন নিত্যানন্দ বড মহা 
ভাগবত ৷ শ্রীগৌরকে তিনিই প্রকাশ করেন ভার কুপা না 
হলে গৌরস্থন্দরের কৃপা লাভ কর! যাঁয় নং 

অন্যদিবলস মুরারি গুপ্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে এসে দেখলেন 
মহাপ্রভু দিব্ভাবে দিবা আসনে বসে আছেন । ভক্তগণ নিজ 
নিজ সেবা করছেন । শ্রীগদাধর প্রভুকে তাম্বল দিচ্ছেন, প্রভু 
আনন্দে তান্ুল চববণ করছেন, নরহরি চ*মর বাঞ্জন করছেন । 
মুরারি গুপ্ত নমস্কার করলেন, প্রভু মুরারির হাতে চবিবত তাশ্বুল 
দিলেন । চর্কিবিত তান্থুল মুখে দিয়ে মুরাঁরি দাথায় হাভ মুলেন | 
দেখে প্রভূ বলংলন- মুব্রারি । আমার উচ্ছিষ্ট তোমার অঙ্গে 
লাগল । মুরারি বললেন_-আজ আমার সবব অঙ্গ পবিত্র হল। 
প্রসাদ অপ্রাকৃত। ভগবানের নাম ও প্রসাদ অভিন্ন, উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি 
করলে অপরাধ হয়। প্রভুর চবিবত তাশ্বুল খেয়ে মুরারি কৃ্ণ- 
প্রেমে পাগল হয়ে গৃহে এলেন, পতিব্রত1 পত়্ী আসন দিয়ে ভাকে 
বসালেন ও সামনে অন্নের থলি। এনে দিলেন । সুরারি ভাবাঝিষ্ট 
হয়ে সে অন মুষ্টি মুষ্টি খাও খাও বলে ভূমিতে ফেলতে লাগলেন ; 


গনুরারি গুণ ঠাকুর ৩১৩ 


পর্তী এসব রহস্ত জানতেন | তাই তিনি বললেন স্বামিন্‌! আর 
দিতে হবে না, এখন আপনি ভোজন করুন । ভাবাবেশে সুরারি 
কিছু ভোজন করলেন তারপর শয়ন করলেন । 

সকাল বেল। নহাপ্রতু মুরারি গুপ্তের গুহে এসে তাকে বার 
বার ডাকতে লাগলেন । মুরারি 'কুষ্ণ' 'কুষ্ণ বলে ভাভাতাডি 
উঠে প্রভুকে নমস্কার করে এত প্রত্যঘে আসব'র কারণ জিজ্ঞাসা 
করলে প্রভু কললেন-__ুরারি ! তোর কি ননে নাই % খাও- 
খাও-_বলে কত ঘ্বৃত মাথা অন্ন ভুই আমায় কাল ব্রাত্রে 
খাইয়েছিস ? তুই দিলে আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি ? বহু 
স্বত মাখা অন্ন খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর উষধ দে। একথা 
শুন মুরার্রি বড খেদ করতে লাগলেন । অতঃপর প্রভ়ি বললেন 
_মুরারি । “ভোর অন্নে অজীর্ণ, উঁষধ তের জল " (€ চৈ: ভাঃ 
মধ্য; ২০।৬৯ ) এ বলে তথাস্থিত এক জলপূর্ণ ঘটর জল পান 
করত লাগঙলন | মুরারি গুপ্রু তা দেখ হাহাকার করে বললেন 
-প্রল্ভা। ন্সামি অধন, নীচ, আনার গতের জল আপনার 
পানর যোগ্য নয়। 


ভগবান্‌ ভন্তবৎসল । ভক্তের গৃহে তিনি ভোজন করেন। 
ভক্ত তাকে যেভাবে রাখেন, তিনি ঠিক সেভাবে থাকেন। যা 
খাওয়ান তা খান। তক্তের রুচিই তার রুচি। এ-ভাবে প্রভু 
নিত্যপ্প্িয় হনুমান বা গরুডের অবতার শ্রম্ুরারি গুপ্তকে নিষে 
কত লীলা করতে লাগলেন । 

একদিন শ্ীমুরারি গুপ্ত চিন্তা করলেন- প্রভুর অগ্রে যদি 


৩১৪ ভপ্রীশ্গোর-পার্ধ দ-চরিভাবলী 


দেহত্যাগ্ধ করতে পারি ভাল হয়। এ-ভাবে আত্মহত্যা করবার 
জন্য তিনি একখানা ছোরা তৈরী করলেন এবং তা ঘরে লুকিক্বে ; 
রাখলেন । অন্তধ্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাড়াতাড়ি তার 
ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন-__মুরারি! আমার যত বিলাস সব 
তোমায় নিয়ে : তুমি যদি চলে যাও, আমার কি করে চলবে? 
আদি সব জানি । মুরারি প্রভুর চরণ ধরে কাদতে লাগলেন, 
তারপর প্রভু তাকে আনেক বুঝায়ে স্বীয় গৃহে এলেন । নদীয়া 
নগরে প্রভৃ.যে বিলাস করেছেন, সে বিলাসের নিত্য সহচর 
ছিলেন শ্রামুরারি গুপ্ত ! র 
প্রভূ সন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে চলে গেলে, প্রতি” বছর 
রথযাত্রার সময় মুরারি গুপ্ত তার জন্য বহুবিধ ভোজ্যসহ সপত্বীক 
গৌড়-ভক্তদের সঙ্গে পুরী যেতেন । সেবক গোবিন্দ সে ভোজ্য 
দ্রব্যের, প্রতোকটির নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে ভোজন 
করাতেন। 

বাস্থদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর । 

বুদ্ধিমান খানের এই বিবিধ প্রকার ॥ 
( চৈঃ চ: অস্ত্যঃ ১০।১২১) 

“জয় শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর কী জয়।” 


আীজাহুব। মাতা 


শ্রীন্ধ্যদাস সরখেল শালিগ্রামে বাস করতেন , দামোদর, 
জগন্নাথ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাল ও নৃসিংহচৈতন্ত_ শ্রীন্ষাদালের এই 
পাঁচজন ভাই ছিলেন। পিতার নাম শ্রাকংসারি মিশ্র । মাতার 
নাম শ্রীকমলা দেবী । ম্য্যদাস গৌড়ের রাজার পয়সা-কড়ির 
হিসাব রক্ষকের কাধ্য করতেন বলে তাকে সরখেল উপাধি বেওয়া- 
হয় । 

. শ্রীস্্যদাস সরখেলের ছুটি কন্তা ছিল, বড় জনের নাম: 
শ্রীবস্থধা ও ছোটজনের নাম শ্রাজাক্তবা। গৌর গণোদ্দেশ 
দীপিকাতে বলেছেন__ 

শ্রীবারুণী রেবত্যোরংশসম্ভূবে 

তস্য প্রয়ে শ্রাবস্ধা চ জাহুবা ॥ 

শ্রস্ধ্যাদাসাখ্যমহাত্মনঃ স্থৃতে | 

ককুদ্ধিরূপস্ত চ স্ধ্যতেজসঃ ॥ 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্য় শ্রীবস্থধা ও ভাহুবা দেবী, 

বাক্ুণী এবং ব্রেবতীর অংশে জন্ম | শ্ত্রীস্ষ্যদাস পণ্ডিত সৃধ্যের। 
ন্তায় কান্তি বিশিষ্ট রৈব্তরাজ ককুল্সির অংশ-সম্তুত ছিলেন | 
সূর্ধ্যদাস সরখেল শ্রনিত্যানন্দের ও আগৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র। 
ছিলেন। তিনি কন্তাদয়ের যৌবন দশা ছেখে তাহাদের বিবাহের” 
কথা চিন্ত! করতে লাগলেন । ক এ ঠী; সর্দি 


৩১৬ | উ/গোৌর-পাধ্দ-চরিতাবলী 
স্ুধ্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে। 
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে ॥ 
স্বপ্নচ্ছলে দেখে মহামনের আনন্দে । 
ছুই কন্া সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে ৷ 

( শ্রাভক্তি রতাকর দ্বাদশ তরজ্ ) 
অদ্ভুত স্বপ্প দর্শন করে স্ুযাদাস শগ্ডিত আনন্দ-সাগরে 
ভাসতে লাগলেন । কিছুক্ষণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হল | শ্রাতঃকালে 
একজন মিত্র ব্রান্মনের নিকট ন্বপ্রকথা বলতে লাগলেন_-আনি 
দেখছি নিত্যানন্দ প্রত সাক্ষাৎ বলরাম । তীর অপুকব অঙ্গকান্তিতে 
দশদদক আলোকিত । নানা রত্বালঙ্কারে অঙ্গ সুশোভিত | 
আমার কন্তা ছুটি ছুই পাশ্বে বারুণী ও রেবতী রূপে শোভা 
পাচ্ছে । অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শচরণে আমি কন্তাদান 
করব। তা না করা পযন্ত আমার চিন্তে কোন শান্তি নাই। 
এরূপ অনেক কথা বলে ্তরীন্বধাদাস সরখেল মিত্র ব্রান্মণটিকে 
নবদ্ীপে আবাস পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করলেন। অ'ত দ্রুত 
্রাহ্মণটি ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে এলেন । তখন শনিত্যানন্দ প্রত 
গ্ীবাসের গৃহে অবস্থান করছিলেন । ব্রান্মণটি স্ুষ্যদাস সরখেলের 
নিবেদন গ্রীবাদ পণ্ডিতকে সব জানালে, শাবাস প্গুভ শুনে 
সুধী হলেন ও সেই কথা সময়মত শ্রীনিত্যানন্দ প্রস্থ শ্রীচরণে 
নিবেদন করলেন । করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ সুধ্যদাস পণ্ডতের 
অভিপ্রায় পূর্ণ করবেন বলে ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন । এ কথ 
শ্রবণে ভ্রীমৈতাচাধ্যও পরম সখী হলেন। শী এ কাধ্য হউক 


শঃজান্ব। মাতা ৩১৭ 


এরূপ বললেন । ব্রাহ্মণ শ্ালিগ্রামে ফিরে এসে স্য্যদাস 
পণ্ডিতকে শুভ সমাচার দিলেন | ইহ] শুনে স্য্যদাসের আনন্দের 
সীমা রইল না । 
বডগাঝি গ্রাম-ানবাসী রাজা হরি হোড়ের পুত্র- শ্রাকুষ্ণদাস 

শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত প্রিয় ভক্ত, তিনি এ বিবাহের 
বাবতীয় ব্যয় বহন করবেন এবং তার গৃহেই এ সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন 
হবে--সংকপ্প করে শীঘ্র শ্রানিত্যানন্দ প্রভুকে প্রার্থনা! করে 
বড়গাছি গ্রামে আনলেন ও (ববাহের উদ্যোগ আরম্ভ করলেন । 
আবাস, আ্রীঅদ্বৈতাচায্য, শচন্দ্রশেখর ও শ্মুরার গুপ্ত প্রভৃতি 
যাবতীয় গৌরশুক্তবুন্দ সমবেত হরে সংকীত্তুন আরম্ত করলেন । 
প্রান্থয্যদাস পণ্ডিতর ভ্রাতা আরুষ্দাস শীঘ্র বড়গাছি গ্রামে 
এলেন ও শ্রীনিতানন্দ প্রভূ শথা যাবতীর বৈঞ্চবগণকে নিয়ে 
শালিগ্রামে এলেন . আনিত্যানন্দ প্রভুকে ও যাবতীয় ভক্তগণকে 
দশন করে স্য্যদাস পাণ্ডত পরমানন্দে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে 
অভিনন্দনপূর্ধবক স্বায় গৃহে আনালেন এবং শ্রানিত্যানন্দ প্রতৃর 
শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । 

লোটাইয়া! পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে ; 

স্যধ্যদাম ভাসে ছুই নয়নের জলে ॥ 

ছুই হাতে ধরি' চরণ হ'খানি । 

কহিতে চাহয়ে কিছু ন। ক্ষুরয়ে বাণী ॥ 

মন্দ মন্দ হাসি নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে | 

কূপ] করি" কৈলা আলিঙন স্ূর্যদাসে ॥ 


2৩৩৮ প্রীস্রীশৌরপার্ষদ-চরিভাবঙগী 


সুধ্যদাসপ আনন্দে বিহ্বল নিরস্তর ॥ 

কে বুঝিতে পারে স্য্যদাসের অন্তর ॥' 

দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস । 

না ধরে ধেরঘ, অতি অন্তরে উল্লাস ॥ 
( ভক্তিরত্রাকর ছ'দশতরঙ্গে ) 
অতঃপরশ্ভ্রীস্য্যদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ 
'পল্পযুগল-পুজা৷ করে শ্রাবসুধা ও শ্রীজাহ্ুবাদেকীকে তার হাতে 

সমপণ করলেন । 
লোক-শাস্ত্রমতে সুব্যদাস ভাগ্যবান্‌। 
নিত্যানন্দ চন্দ্রে ছুই কন্তা কৈল দান ॥ 
( ভঃ র2 ১২।৩৯৮৩ ) 
এভাবে শুভ পরিণয় হবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কয়েক 
দিন শালিগ্রামে অবস্থান করে পত্রীদ্বয় সঙ্গে বডগাছি শ্রীকৃষ্ণ 
“দাসের গৃহে এলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করবার পর 
'শ্রীনবদীপে এলেন । শ্রানিত্যানন্দ প্রভু ছুই প্রিয়াসহ শ্রীশচী 
মাতার গৃহে এসে শ্রাশচী মাতাকে নমস্কার করলেন। বস্থুধা 
জাহঘা দেবাকে দেখে শ্রাশচী মাতা অতিশয় হধিত হলেন 
এবং:স্েহ করে কোলে নিয়ে বারবার তাদের চিবুক স্পর্শ করতে 
লাগলেন । "শ্রীবস্ু, জাহুবা দৌহে দেখি” এথা আই । করিল 
যতেক ম্েহ_কহি সাধ্য নাই” ॥ (ভঃ রঃ ১২।৪০১০ ) 

কৈষ্ঃব-গৃহিণীগণ বধুদ্ধয়কে পরম সহ করতে লাগলেন । 
শ্বীনিত্যানম্দপ্রভ অতঃপর শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা নিযে শাস্তিপুরে 


ভ্ীজান্ঘব! মাতা. ৩১৯ 


শ্রীঅদবৈতাচাধ্যের গৃহে এলেন । শ্রীসীতা ঠাকুরাণী “ বন্থুধা 
জাহুবাকে দর্শন করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে 'লাগলেন, কোলে 
নিয়ে কত স্নেহ করলেন । শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ কিছুদিন: অদ্বৈতা- 
চাধ্যের ভবনে অবস্থান করে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের রিশেষ 
প্রার্থনায় সপ্তগ্রামে তার ভবনে এলেন। তথায় কয়েকদিন 
সংকীর্তন-মহামহোৎসব সমাপনান্তে খডদহ গ্রামে আগমন 
করলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে অনস্তর সংকীন্তন-রজে 
সব্বত্র পরিভ্রমণ করতে বাহির হলেন । | 

শ্রীবন্থধাদেবীর গর্ভে শ্রীগঙ্গ। নামী কন্তা! ও বীরচন্দ্র নামে 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । শ্্রীজাহ্ুবাদেবীর কোন পুত্র সন্তান 
হয় নাই । 

সঃ ও সী 

শীঅদ্ৈতাচাব্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রানিত্যানন্দপ্রভূ এবং 
অন্থান্ত গৌরপাধদগণের অপ্রকটের পর পুনঃ সংকীর্তন-বন্তা 
প্রবাহিত করেন শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা শক্তিত্রয় শ্রীনিবাস 
আচাধা, নরোভ্তম ঠাকুর তথ শ্ররীশ্যামানন্দপ্রভূ । আচাধ্যত্রয় 
যে লোক-বিশ্রুত মহামহোতৎসব করেছিলেন খেতরি গ্রামে রাজা 
সন্তোষ দত্তের গুঁহে, সে-উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহুবা 
মাতা আচাধ্যবৃন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শুভাগমন করেছিলেন । 
তার সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র ( শ্রীজাহুব! দেগ্গীর কাকা ) 
মীনকেতন, রামদাস, মুরারি চৈতন্, জ্ঞানদাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, 
বলরাম দাস ও শ্রীবৃন্দাবন দাল ঠাকুর গ্রন্ভৃতি শ্রীনিত্যানন্দের 


৩২০ শ্প্ীগোৌর-পার্ধ-চরিভাবলী 


প্রিয়তম ভক্তগণ ! শীজাহুবা মাতা প্রথমে ভক্তগণ সঙ্গে 
অন্বিকা কালনা তার কাকা শ্গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এন্দেন, ) 
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিত্ঠ স্রীহ্ৃদয় চৈতন্য দাস অতি সাদর 
ঈশ্বরী শ্রীজাঙ্গব! মাতাক ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দকে অভ্ার্থন! | 
করলেন । শ্ীজাহুব' মাত তথায় স্বহস্তে রন্ধন করে ্াগৌর- 
নিত্যানন্দকে ভোগ লাগান । একরাত্র তথায় মহোৎসব কর 
শ্লীনবীপে এলেন । মহাপ্রভুর গুহে এসে এবার শ্রীশচীমা তার 
দর্শন না পেয়ে, *ার বরহে আ্জাহুবা দেবী বহু খেদ করলেন । 
গ্রীপতি ও আনিবি এনে আঈশ্বরীকে অতি আদর ক£র নিজ 
হে নিয়ে এলেন তথায় শ্রীঈশ্বরী শ্রাবাসপ পণ্ডিত ও 
শ্রীমালিনী দেবীর চরণ দর্শন ন! পেয়ে অতিশয় কাতর হৃদয়ে কত 
ক্রন্দন করেন । একাদন তথার অবস্থানপুকববক শান্তিপুরে 
আগমন করন শ্রীঅমদৈত আচাধা ও শ্রীসীতা ঠাকুরানীর 
অপ্রকটে শ্রীজাহুবা মাতা বহু খেদ করলেন । আচাধ্যের পুত্রদ্য় 
শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীগোপাল বনু আদর পুবক শ্রাজাহুবা মাত্াকে 
ও তার সঙ্গা সমস্ত বেষ্বগণকে সৎকার করেন । অনন্তর 
্ীজাহৃবা মাত। ভক্তগণ সঙ্গে কণ্টক নগর হয়ে তেলিয়াবুধর 
গ্রামে এলে, এর!মচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা শ্গোবিন্দ কবিরাজ 
শ্রীঈশ্বরীকে বহু সম্মান পুরঃনর পুজা এবং সৎকার করন 
একরাত্র তথা অবস্থান করে খেতরি গ্রাম অভিমুখে রওন; 
হলেন। রাজ। সন্তোষ দত্ত পদ্মানদী পারের ব্যবস্থা! এবং পালকী 
করে তথ। হতে খেতরি গ্রাম পধ্যন্ত বাবার ব্যবস্থা সুন্দরভাবে 


শ্ীজাহ্ফবা মাত! ৩২১ 


করে রেখেছিলেন । রাজ সন্তোষ দত্ত মার্গের বসু দূর এসে 
শ্বীজাহুবা মাতাকে ও সমস্ত বৈষ্বগণকে পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে 
স্বাগত জানান । বৈষ্ণবগণ মহাসংকীর্তন মুখে খেতরি গ্রামে 
প্রবেশ করেন । এসময় শ্রীনিবাস আচাধ্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু অগ্রসর হয়ে তাদের ম্বাগত জানান এবং 
ভূমিষ্ঠ হয়ে দণ্ডবন্ততি করেন। বৈষ্ণবগণ পরস্পর প্প্রেমে 
আলিঙ্গন করতে লাগলেন । চতুদ্দিক মহা। আনন্দ-কোলাহলে 
মুখরিত হল। 

রাজা সন্তোষ দত্ত শাজাহ্ুব। মাতার জন্ত ও বৈষ্বগণের 
জন্য নবনিমিত সুন্দর গৃহ এবং ছটা করে ভৃত্য ও যাবতীয় সেবা- 
সম্ভার পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন: শ্রীজাহ্ুবা মাতা 
ও বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ 
অন্তে বিশ্রাম করলেন । রাজা সম্ভোষ দত্তের সেবা পরিপাটী 
দেখে সকলে পরম স্থখী হলেন । 

পরদিবস শ্রীগৌরন্ুন্দরের শুভ আবির্ভাব তিথি ! নবৰ- 
নিমিত মন্দিরে ছয়টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার বিপুল আয়োজন 
হতে লাগল | সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্তন। শ্রীখণ্ডের রদ্ুনন্দন 
ঠাকুর মঙ্গল অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করলেন। খেতরি গ্রাম 
লোকে লোকে পূর্ণ হল । সভামধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাঙ্ছুবা 
মাতা অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন । তাকে দর্শন করে 
এবং বৈষ্ুবগণের দর্শন পেয়ে ও কীর্তন শ্রবণ করে পাপী- 
পাষণ্ডিগণও পরম শুদ্ধ হলেন । সকলে.গৃহ কার্্যাদি পরিত্যাগ 

২১ 


৩২২ শ্রীআীর্গৌবু-পার্ধদ-চর্রিভাবলী 


করে বৈষ্ণব দর্শন ও মধুর কীন্ভন শ্রুকুণ মগ্র হলেন । সকলে 
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন | বৈকুষ্ঠানন্দে সকলে নিম 
মধ্যরাত্র পযন্ত অধিবাস-কীত্তন মহোৎসব হল | 
দ্বিতীয় দিবসে নহাসমারোহে শ্রীনিকস আচাষ্য হয় ছয়টা 
বিগ্রহের 'অভিবেক কাধ্যাদি করুলেন। শ্রীনরোগ্কম ঠাকুর 
মহাশয় বৈষুবগণের ও শ্রীজানুবা মাতার আদেশে কীত্ঘন আরম্ভ 
করলেন । সেই কীত্তনে স্বয়ং স্বপার্ধদ গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ 
আবিভূভতি হলেন। এ-দিনে যে কি স্রখ-সিন্ধ খেতরি গ্রামে 
উদ্বেলিত হয়েছিল তা কে ক্ণন করত পার € সৈ উৎসব 
এক স্মরণীয় ঘটনা বলে খ্যাতি লাভ করল | 
তৃতীয় দিবসে মহামহোৎসব | জ্রবিগ্রহগণের জন্থা স্বয়ং 
শ্রীজাহ্ুবা মাতা ভোগ রন্ধন করলেন । 
শ্রীজানুবা ঈশ্বরী পরম হধ হৈয়া । 
প্রাতঃকালে করিলেন স্'নাছ্িক ক্রয়? ॥ 
পরম উৎসাহে কৈল অপূবব রন্ধন | 
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হু কর্ণন ॥ 
( ভক্তি রাহাকর ₹শন তরঙ্গে ) 
নহামহোৎসবের প্রসাদ মন্ান্তগণকে স্বয়ং শ্রীজহুতা মাতা 
পরিবেশন করলেন । সবশেবে শ্রীল মাতা গুসন্দ গ্রহণ 
করলেন । শ্রীজাহুবা মাতার চরিত্রে বেঞ্চব হান্তগণ পরম মুগ্ধ 
হলেন | ও 
শ্রীজাহুবা মাতা খেতরির উৎসৰ শেষ বুরে ভক্তবুন্দ সাথে 


ভ্রীজাহচবা মাতা ৩২৩ 


শ্রীবন্দাবনাভিযুখে যাত্র! করলেন । পথে প্রয়াগ কাশী হয়ে 
নথুরায় এলেন। শাকের জন্মভূমি দর্শন, আদি কেশব ও 
বিশ্রাম ঘাচে স্ানাদি করে বৃন্দাবনে আগমন করলেন । শ্রীজাহুব। 
নাতাকে অভ্যর্থন! করবার অন্ত বৃন্দাবন থেকে বৈষুবগণ মণুরায় 
এসেছিলেন । শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণবগণের পরিচয় শ্রীজাহুব। 
মাভার নিকট বলতে লাগলেন-_ 
ইহ শ্রীগোপাল ভট্ট গৌর-প্রেমময় । 
এহ উুগভ, লোকনাথ গুণালয় ॥ 
কুষ্দাস ব্রন্মচারা, এ শআকৃষ্ণ পণ্ডিত । 
শ্ানধু পণ্ডিত, ই'হ শ্রাজীব বিদিত ॥ 
এছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইলা । 
শুনি ঈশ্বরীর মহা! আনন্দ বাড়িল ॥ 
( ভক্তি রত্বাকর এগার তরঙ্গে ) 
শী-গাস্বামিগণ শ্রঈশ্বরীর নিকট এসে ত্তাকে প্রণাম করতেই 
তিনিও উভদ্দর প্রতি প্রণাম করলেন । শ্রীজাহুবা মাতা, 
গোস্বীনিগণের প্রেমচেষ্টা নিরীক্ষণ করে বড় আনন্দিত হলেন । 
অনস্তর শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রাগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধা- 
রমণ প্রন্থৃতি বিগ্রহ দর্শন করলেন। গ্োস্বামিগণ শ্ীঈশ্বরীর 
থাকবার উত্ভম ব্যবস্থা করেছিলেন ৷ কয়েক দিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে 
অবস্থান করকার পর গোঁবদ্ধন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি 
দর্শনের জন্ত বহির্গত হলেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলী সকল 
দর্শনে প্রীঈশ্বরীর বে সমস্ত দিব্য ভাব সকল উদয় হয়েছিল তা৷ 


৩২৪ ভীজীপ্ৌর-পার্ধদ-চরিভাবলগী 


বর্ণনাতীত ৷ কিছুদিন সুখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করবার পর: 
তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। | 


গৌড়মণ্ডলে পৌছে শ্রীঈশ্বরী প্রথমে খেতরি গ্রামে এলেন । 
শ্রীনরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অগ্রসর হয়ে 
তাকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন । কয়েকদিন তিনি তথায় 
অবস্থান করবার পর বুধরি গ্রামে এলেন । বুধরি গ্রামে শ্রাবংশী- 
নাসের ভ্রাতা শ্রীশ্যামদাস চক্রবত্বী বাস করতেন। তার কন্তা 
শীহেমলতাকে বড় গঙ্গাদাসের সঙ্গে ঈশ্বরী বিবাহের প্রস্তাব করলে 
শ্রীশ্ঠামদাস ঈশ্বরীর আদেশমত বড় গঙ্গাদাসকে * কন্তা দান 
করলেন । বিবাহের পর ঈশ্বরী বড় গঙ্গাদাসকে শ্বামস্ুন্দরজীউর 
সেবা ভার দিলেন। কয়েক দিন শ্রীজাহুবা মাতা বুধরি 
গ্রামে থাকবার পর শ্রানিত্যানন্দ প্রতুর জন্মস্থান দর্শনের জন্য 
একচক্রা গ্রামে এলেন । শনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন, 
পিতা হাড়াই পণ্ডিতের ও মাতা পন্লাবতী দেবীর কথা শ্রবণ 
করতেই আজাহবা মাতা শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা স্মর ণপূর্বক অশ্রু- 
সিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন । স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ 
নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা স্থান সকল দর্শনাদি করালেন । 


যগ্তপি ভবন শুন্য ভগ্ন অতিশয় । 
তথাপি কার ন! চিত্ত আকর্ষয় ? 
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন । 
হৈল! প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন | 


ভীজাহুব1! মাতা ৩২৫ 


সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈল!। 
শ্রানাম-কীর্তনে কথে। রাত্রি গোঙাইলা । 
( শ্রীভক্তি রত্বাকর দশম তরঙ্গে ) 
একরাত্র একচক্রাপুরে থাকবার পর কণ্টক নগরে এলেন । 
প্রভুর সন্যাস স্থান দর্শন করে ঈশ্বরী ক্রন্দন করতে লাগলেন। 
তথ হতে, যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচাধ্া গুহে প্রবেশ করলেন । 
শ্রীনিবাস আচাধা বৈষ্ুবগণসহ বহু ভক্তি পুরঃসর ্রীঈশ্বরীকে 
অভার্থনপূর্ববক্ক স্বীয় গৃহে নিলেন এবং তার পুজাদি করলেন । 
আচাধ্য ভাধাদয় শ্রীঈশ্বরীর সেবায় নিমগ্ন হলেন । কম্বেক দিন 
যাজীগ্রামে অবস্থান করে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীগৌরসুন্নরের 
জন্মস্থান দর্শনে এলেন । এ সময়ে শ্রীগৌরগৃহে একমাত্র বৃদ্ধ 
শ্রাঈশান ঠাকুর ছিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের ভবনে প্রবেশ করতেই 
শ্রীঈশ্বরী প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন । ভক্তগণ ভার তাদৃশ 
প্রেমাবেশ দেখে তারাও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন । মহা 
প্রভুর ভবন থেকে শ্রাঈশ্বরী শ্রাবাস অঙ্গনে এসে তথায় ব্রাত্রিবাস 
করলেন । রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ মহাসংকীত্বন 
বৃতাদি করলেন । শ্রীঈশ্বরী ব্রাত্রে স্বপ্রে শ্রীগৌরস্ুন্দরের ভক্ত- 
শণসহ বিচিত্র লীলাবিলাসাদির দর্শন পেলেন। পরদিন বার 
নার নবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করে অস্থিকা! কালন। অভিমুখে হাত্র। 
করলেন । ৃ 
পুন: শ্রীজাহ্বা মাতার শুভাগমনে অন্থকাবাসী ভক্তগণ 
'আনন্দে আত্মহারা হলেন। - শ্রীঈশ্বরী শ্রীগৌরীদাস 'পপ্ডিতকে 


৩২৬ শ্রীক্ীশোৌর-পাধদ-চরিভাবলা 
স্মব্রণপৃকর্বক ক্রন্দন করতে করতৃত শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের শ্রাপাদ- 
পদ্দুযুগল বন্দনা করলেন । ভক্তগণ সংকীদ্ন অ'রভ্ত ক্রলে 
সে মহাসংকীর্তনে শ্রীগৌর-নিতানন্দের আবির্ভাব হল: রা 
ঈশ্বরী রন্ধনপৃর্বক শ্রীগৌর-নিতানন্দকে ভোগ অপণ করলেন | 
সেই প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করে স্বয়ং গ্রহণ করলেন। 
রাত্রে বিশ্রামকালে, স্বপ্পে শ্রীণৌরীদাদ পণ্ডিত ও শ্রীগৌর- 
নিত্গানন্দের দর্শন পেলেন । সকলেই আ্াজাহ্ুবা ম'তাকে 
আশীববাদ করলেন। 

পর্রদিবস শ্রাজাহুব। মাতা ভক্তদের থেকে" বিদায় নিজে 
শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এলেন । তথায় একব্রাত্র মহোংসব 
করবার পর নৌক। যোগে স্বীয় গৃহে খড়দহ গ্রামে পৌছালেন । 
খড়দহবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না; আত উল্লাসের 
সঙ্গিত সকলেই শ্ত্রীজাহ্নবা মাতাকে দর্শন করবার জন্ত অগ্রসর 
হলেন | ভক্তগণ সংকীর্তনসহ শ্রাঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা করলেন। 
পুত্র শ্রীবীরচক্দ্র ও কন্া শ্রীগঙ্গ। শ্রাঈশ্বরীর চরণ বন্দনা করতেই 
তিনি তাদের কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে চিবুক ত্রাণ নিতে 
লাগলেন । ঈশ্বরী বন্বধাদেবীকে প্রণাম করতেই উভয়ের 
প্রেমোচ্ছাস হল । অতঃপর ঈশ্বরী ভক্তগণের কাছে ব্রজমগ্ডলের 
ও গৌড়মগ্ডলের যাবতীয় ভ্রমণ বৃত্বাস্ত বলতে লাগলেন ৷ শ্রীপর- 
মেশ্বরী দাস শ্রীঈশ্বরীর সেবায় রইলেন ; অন্ঠান্ট বৈষ্বগণ বিদায় 
গ্রহণ করলেন । .. 

শ্জান্ধর। মাতা, গৌডমগ্ডল ও ব্রজমওল ভ্রমণ করে গৌড়ীয় 


শ্্ীজাহ্ভবা মাত। ৩২৭ 


বৈষ্ণব সমাজে এক অপুবব কীতি রেখে গেছেন।  ভ্্রীজাহ্নবা 
মাতা প্রেমভক্তির আধার এবং অভিন্ন নিত্যানন্দ-ম্ব্ূপিণী | বনু 
পাপী পাষণ্ীীকে “তিনি ভদ্ধার করেছেন । তার দিবা এ্রশ্বধা ও 
মাধুযো সকলেই আকুষ্ট হয়েছেন 

বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্ুবা মাতা 


নি 
খু 
1 
ঘ) * 
খে) 


বিনোদ ঠাকুর শ্রাজাহুবা মাতার শ্রীচরণে এইরূপ 
প্রার্থনা করেছেন । 
ভবার্থবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ । 
কসে কুল পাব তার না পাই সন্ধান ॥ 
নং আছে করম-বল, নাহি জ্বানবল। 
যাশ-যো5-তপোে ধম না আছে সম্বল ॥ 
নিতান্ত হ্নবল অম, নাজানি সাতার। 
এ-বপদে কে আমার করিবে উদ্ধার ॥ 
বিষয়-কুস্তীর ভাতে ভীষণ-দর্শন | 
কামর তরচ্চ সদ! করে" উত্তেক্তন ॥ 
প্রাক্তন-বাধুর বেগ সহিতে না পারি । 
কদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাগ্ডারী ॥ 
ওগো ভ্রীজাহ্ুবা দেবি ! এ দাসে করুণা । 
কর' আজি নিজগুণে, ঘুচাও যন্ত্রণ। ॥ 
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয় । 
ভবার্ণব পার হ'ব কট্পেছি নিশ্চয় ॥ 


৩২৮ ভভ্শোর-পার্ষদ্-চরিতাবলী 


তুমি ন্ত্যানন্দ-শক্তি কুষ্ণভক্তি-গুরু 

এ দাসে করহ দান পদকলতরু ॥ 

কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার ৷ 

তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার ॥ ৰ 
( কল্যাণকল্পতরু ) 


শ্রীনাব্বভৌম ভট্টাচাষ্য 


ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরির প্রিয় পাধদ ছিলেন শ্রীবাস্থদেব 
ভট্টাচাধ্য | বর্তমান নবদ্বীপ বা চাপাহাটি থেকে- আড়াই 
মাইল দূরে বিগ্ভানগর নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে তার জন্ম । পিতার 
নাম মহেশ্বর বিশারদ | ভ্রাতার নাম বিদ্যা বাচস্পতি ! বাসুদেব 
(ভট্টাচাধ্য ছিলেন ভারতের সব্বপ্রধান নৈয়াধিক । তিনি মিথিলায় 
গিয়ে ন্যায়শাস্্র অধায়ন করেন । তদানীন্তন বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
পক্ষধর মিশ্র ছিলেন তার গুরু । সার্বভৌম বাম্্রদেব ভট্টাচাষ্য 
ন্টায়বিদ্য। সমাপ্ত করে যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন 
ন্যায়ের কোন গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নাই । তাই 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় সমগ্র ন্ায়গ্রস্থ কণস্থ করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ 
নগরে ফিরে এলেন । নবদ্বীপে নব্য স্যায়-শাস্ত্রের এক বিদ্যাপীঠ 


ভ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গু২৯ 


স্থাপন করলেন । অগণিত ছাত্রকে ন্যাযবিদ্যা! শিক্ষা দিতে 
লাগলেন । অল্পদিনের মধ্যে নবদ্বীপ নগর ন্তায়বিদ্যা শিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র হল । তখনকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রদ্দুনাথ শিরোমণি 
ছিলেন সার্বভৌম পণ্ডিতের ছাত্র । শিরোমণির ন্যায়ের 'টীকার 
নাম “দীধিতি__” । এর জন্তাই শ্রাগৌরস্ন্দর নিজের লিখিত 
্যায়শান্ত্রের টীকা গঙ্গায় বিসঙ্জন দিয়েছিলেন । সার্বভৌম 
ভ্টাচার্্য শঙ্কর বেদান্তেরও অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন । তিনি বহু 
ছাত্রকে অদ্বৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন । উতৎকলাধিপতি 
গজপতি শাপ্রতাপরুদ্রের বিশেষ আগ্রহে সার্বভৌম ভট্রাচাধ্য 
শ্রীজগন্নাথ পুরীধামে গিয়ে শঙ্কর বেদান্ত অধ্যাপনা করতেন। 
ভগবান্‌ শ্রীগৌরহরি সন্যাস-গ্রহণের পর কয়েকজন ভক্তসহ 
পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন । ক্রমে রেমুনা, কটক, সাক্ষী- 
গোপাল ও ভুবনেশ্বর হয়ে আঠার-নালার় এলেন । সেখান 
থেকে ভঙ্গি করে ভক্তগণের সঙ্গ ছেড়ে তিনি একাকী জগন্নাথ 
ধামে এলেন এবং শ্্ীজগন্নাথ দর্শনে চললেন ৷ গ্রীমন্দিরে প্রবেশ 
করে দূরে থেকে জগন্নাথদেবের দর্শন করেই প্রেমাবেশে অচৈতন্য 
হয়ে ভুতলে পড়লেন । দৈবক্রমে সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য সেখানে 
ছিলেন। পড়িছাগণ ( পাহারাদারগণ ) ছুটে এল কিন্তু 
সার্কবভৌম ভট্টাচাধ্য প্রভুর অঙ্গ স্পর্শ করতে তাদের নিষেধ 
করলেন । ্‌ 
প্রভুর সৌন্দধা আর প্রেমের বিকার । 
দেখি সার্বভৌম হইল বিস্মিত অপার ॥ 
7 চ2 চঃ মধ্য ৬৬ ) 
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বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্বেও প্রভুর চৈতন্য হল না। এদিকে 
মন্দিরে ভোগের সময় হল। তখন শি্তবর্গ ও পড়িছাদেক্র 
সাহায্যে সাব্বভৌম পণ্ডিত প্রভুকে নিজগৃহে নিষে এক পবিত্র 
স্থানে শাষিত কহুর রাখলেন। নাসারন্ধের কাছে তুলা ধরে! 
দেখলেন তিনি জীবিত । ারপর ভট্রাচাধা বিচার করল্গেন-__ 
“এর শরীরে যে ভাব দেখছি তা সাধারণ জীবে থাকৃতে পারে না । 
এই সুদীপ্ত স্ান্বক ভাব নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণেরই হায় থাকে । 
অধিরূঢট নহাভঃব ফার থাকে তারই এই রকম মহাভাতুবর উদশ 


ছঠ 
হয । 


মহাপ্রভুর সক্ যে ভক্তগণ ছিলেন তাঁরা এর মধ্যে জগন্নাথ 
মন্দিরে এলেন এবং জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন 
করে প্রেমে মুচ্ছপ্রাপ্ত হলে সাব্বভৌম ভট্রাচাধ্য তাকে নিজগৃহে 
নিয়ে গিয়েছেন . ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিতে 
সাব্বাভীম গৃহে এলেন এবং দেখলেন যে তখনও মহাপ্রভু প্রেমে 
অচৈতন্য অবস্থায় মানছেন । তখন সকলে উচ্চ সংকীত্বন আরম্ত 
করলেন । এবার মহাপ্রভুর চৈতন্য কিরে এল । “হরি হত্রি” 
ধ্বনি করে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন । তখন সকলে মিলে মহা- 
সংকীর্তন আরম্ভ করলেন । তারপর সকলে বিশ্রাম করলেন । 
জীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভূ এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর পদখূলি 
প্রহণ করলেন ও মধ্যাহ্-ভোজন করবার জন্য নিবেদন জানালেন । 
গোপীনাথ আচাধ্য সার্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর সমস্ত পরিচয় 
জানালেন। গোপীনাথ আচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত 
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এবং শ্রীসাব্বভৌমের ভগ্বীপতি । ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভূ 
সমুদ্রন্নান করে এলেন। ইতিমধ্যে সাব্বভৌম পণ্ডিত শজগন্লাথ 
মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ আনালেন এবং সেহ প্রসাদ দ্বারা 
মহাপ্রতুন্প ও ভক্তগণের যথাযোগ্য সৎকার করালেন! এস্থলে 
আমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বড সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন__ 
বহুত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইলা। 
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ 
স্বর্ণ থালাতে অন্ন উত্তম ব্যগুন । 
তক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ 
সাক্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে, 
প্রভু কহে মোরে দেহ লাকব্রা ব্যঞজনে ॥ 
পীঠাপান। দেহ তুমি ইহ] সবাকারে । 
তবে ভ্টাচাধ্য কহে জুড়ি ছুহ করে ॥ 
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন, 
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আন্বাদন ॥ 
এত বলি পীঠপানা সব খাওয়াহলা | 
ভিক্ষা করাঞ্ঞা আচমন করাইলা ॥। 
_-( চৈঃ চঃ মধ্য ৬৪ ১-৪৬ ) 
মহাপ্রভুর বিশ্রামের জন্য সার্বভৌম একটি ছোট ঘরের 
ব্যবস্থা করলেন! তথায় মহাপ্রভু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। 
অনভ্তর সার্বভৌম পণ্ডিত গোপীনাথ আচারধকে সঙ্গে নিবে 
প্রভুর কাছে এলেন। ; সার্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভুকে “নমো 
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নারায়ণায়” বলে নমস্কার করলেন । মহাপ্রভু “কষে মতি রহ্ছু” 
বলে আশীর্বাদ করলেন । সার্বভৌম পণ্ডিত তখন বুঝতে 
পারলেন ইনি বৈষ্ণব-সন্গ্যাসী । গোগপীনাথ আচাধ্যের কাছে 
সার্বভৌম মহাপ্রভু সম্বন্ধে সবকিছু আগেই জেনেছিলেন। 
মহাপ্রভু নদীয়ার লোক বলে সার্ববভৌম তাকে খুব যত করতে 
লাগলেন । 

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে সার্বভৌমকে বললেন_-“আমি 
বালক সন্সাসী, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। আপনার আশ্রয় 
নিলাম । আপনি আমার গুরু-ম্বরূপ, আপনার সঙ্গ লাভের 
জন্যই এখানে এসেছি । আপনি আমায় সর্বতে'ভাবে রক্ষা 
করবেন ।” ঈশ্বরের মায়া কাটিয়ে উঠা বড় কঠিন। এই 
মনোহর বাক্য শুনে সাববভৌম মোহিত হলেন । তিনি বলতে 
লাগলেন_-“ভুমি অতি অল্প বয়সে সন্যাস গ্রহণ করে তুল 
করেছ । তোমার যে ভক্তি বোগ দেখছি তাতে সন্যাসে কি 
করবে? তবে আমি সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব, এবং 
বেদান্ত শ্রবণ করাব।” প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্বভৌম তাকে বেদান্ত 
শ্রবণ করাতে লাগলেন । ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্য। 
করবার পর অষ্টম দিবসে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাস করলেন 
_-“তভুমি সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেছ _-কিন্তু-_-ভাল মন্দ কিছুই 
বলছ না। বুঝতে পারছ কি না তাও জানতে পারছি না।” 
মহাপ্রভু বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন__”“আমি মুখ. আমার 
পড়াশোনা! মোটেই নাই । আপনার আদেশ মত বেদান্ত শুনেছি 
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বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি ন1।” সাববভৌম বললেন __ 
-না যদি বুঝতে পার, জিজ্ঞাসা করবে ত ?: মহাপ্রভু বললেন-_ 
“আপনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেন নাই । সন্রাস ধন্ম রক্ষা 
করবার জন্ত বেদান্ত শুনতে বলেছেন । তাই আমি শুনেছি” 
তখন সাব্বভৌম বললেন-__“তোমার মনের গভীর ভাব আমি 
কিছু বুঝতে পারছি না । তুমি মৌন হয়ে শুধু শুনছ।” মহাপ্রভু 
স্ব হাস্ত করে বললেন-_-“আমি ত বেদান্ত স্ত্রের অর্থ ভালই 
বুঝতে পারছি, কিন্ত আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিকল 
হয়ে যাচ্ছে । যেমন স্বপ্রকাশিত স্বধ্যকে মেষ আচ্ছাদিত করে 
সেরূপ আপনার ব্যাখ্যা যেন স্ব: প্রকাশিত অর্থটিকে আচ্ছাদিত 
করে রাখছে । আপনি মুখা অর্থটি বলছেন শা, কল্পনাজাত 
অর্থের দ্বারা মূল স্ুত্রটিকে আবৃত করছেন মাত্র 1” সাববভৌম 
বললেন_ আমি ত শঙ্করাচাধ্যের ভাহা ব্যাখ্যা করে বলেছি ।” 
মহাপ্রভু বললেন--“শঙ্করাচাধ্য যে ভাষা করেছেন তা মায়াবাদ 
ভাস্ত। তাতে সববশক্তিমান্‌ ভগবানের শক্তি লোপ পেয়েছে। 
শ্রুতি উপনিষদের মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি কল্পনাজনক 
অর্থ করেছেন ।” 
পিপব যে মহাবাক্য-_ ঈশ্বরের মৃত্তি । 
প্রণব হৈতে সব্র্ববেদ জগতে উৎপত্তি । 
( শাচৈ; চ: মধ্য ৩1১৭৪ ) 


অনাদিসিদ্ধ বেদশাস্ত্রে প্রণবকে মহাবাকা বল। হয়েছে। 
শ্রীশঙ্করাচাধ্য বেদের একদেশস্থচক বাক্য 'তত্বমসি”কে মহাবাকা- 
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রূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, 
আচাধা শঙ্কর সে বিগ্রহকে সত্বগুণের বিকার বলেছেন । শ্রুতির 
ভগবদ্‌-স্বরূপের “এক অদ্বিতীয়” শবের ব্যাখা করতে গিয়ে 
তিনি তার সমস্ত শক্তিকে মায়া মিথ্য। বলেছেন। কিন্ত ঈশ্বর 
অনিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন_তিনি যুগপৎ বনু শক্তি প্রকট করে বিহার 
করতে পারেন । তাতে তার বিরাটত্বের হানি হয় না। খনি বহু 
স্বর্ণ প্রসব করলেও স্বরূপে সমান থাকে । একটি দীপ থেকে 
বহু দীপ জ্বালালেও মূল দীপ সমান থাকে । তদ্রুপ ভগবান্‌ বনু 
শক্তি যুগপৎ প্রকাশ করলেও মূল স্বরূপের কোন হানি হথ্ না। 
অতএব পরিণামবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ব্যাস স্মত্রের অনুমোদিত 
সিদ্ধান্ত । শ্রক্করাচাধ্য সে পরিণামবাদ বা শক্তিবাদকে মিথ্যা 
মায়া বলে কল্পনা করেছেন । ব্রন্ম শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্-_ 
তনি বড়েশ্বধ্যপৃণ্ণ । শঙ্করাচাধ্য তা না বলে ব্রহ্ম নিব্বিকার, 
নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন । এইভাবে ব্যাসদেবের বাস্তব 
সিদ্ধান্তটিকে অবজ্ঞ। করে তিনি বেদাস্ত শাস্ত্রের কাল্পনিক অর্থ 
করেছেন । তবে এটি শঙ্করাচাধ্যের দোষ নহে । তিনি সাক্ষাৎ 
শঙ্কর । তিনি ভগবানের আদেশে অস্থুরপণকে বিমোহিত করবার 
জন্য ধরাতলে শঙ্করাচাধ্যব্ূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কাল্পত 
ভাষ্য রচনা করেছিলেন-_-এই কথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পঞ্চ- 
বিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে আছে। 
মহাপ্রভূর মুখে এইসব কথা শুনে সার্বভৌম স্তব্ধ হয়ে 
গেলেন । আর কিছু ৰুলতে সাহস করলেন না। তখন মহাপ্রভু 


ভ্ীসার্ববন্ৌম ভট্টাচার্য ৩৩৫ 


বললেন__-“ভট্রাচাধ্য । আপনি বিশ্ময়ান্বিত হবেন না । ভগবানে 
ভক্তি পরম পুরুষার্থ। মুক্ত আত্মারাম পুরুষগণও এ ভক্তিযোগে 
ঈশ্বরের ভজন করে থাকেন । এর প্রমাণম্বরূপ ভাগবতে “আত্মা 
রাম” শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেছেন । শ্রামদ্‌ শুকদেব 
পুবেব মহাজ্ঞানী ছিলেন । পরে ভক্তিযোগে ভগবদ্‌ উপাসন৷ 
করেছিলন-__যথা ভাগবত-কীত্তন। 
অতঃপর মহাপ্রভু সাব্বতভৌমকে “আত্মারাম” শ্লোক ব্যাখ্য। 
বর.ত বললেন । ভট্রাচাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করে বললেন 
ভন যত প্রকার ব্যাখ্যা পারলেন । মহাপ্রভু সেই শ্লোকের 
চৌবটি প্রকার ব্যাখ্যা! করলেন। কিন্তু তার এত প্রকারের 
বাখা।র নধ্যেও সাববভৌমের কোন ব্যাখ্যার একটি শব্দ পধ্যস্ত 
ছিল না। এবার সাববভৌম বিদ্ময়ে হতবন্ব হয়ে মনে মনে বলতে 
লাঁগলেন-__ 
ই হো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ __মুঞ্ি না জানিয়! | 
নহা অপরাধ কৈনু গবিবত হঞ্চা ॥ 
(ভ্রাচেঃ চঃ মধ্য ৬।২০৭ ) 
স্বন্তঃপর তিনি মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন এবং 
অতি দৈন্োর সঙ্গে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তখন শ্রীগৌর- 
স্বন্দরের হৃদয় গলে গেল এবং তাকে কৃপা করবার ইচ্ছা হল। 
তিনি সাববভৌমকে যড়তুজ মূর্তি দেখালেন। ত্রেতাযুগে রাম, 
বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দণ্ড-কমগ্ুলুধারী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ । সার্বব- 
ভৌদের সনস্ত সংশয় দূর হল | প্রভুর কৃপায় তার সমস্ত তত 


৩৩৬ ভতগ র-পার্ষদ-চব্রিতাবলী 


বিকাশ প্রাপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ শত প্লোকে প্রভুর স্তবগান করলেন 
__এই স্তবমালাটির নাম হল “সার্বভৌম শতক” । 
“শুনি সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন 
ভট্টাচাধ্য প্রেমীবেশে হৈল অচেতন ॥ 
অশ্রু, স্তস্ত, পুলক: স্বেদ কম্প থরহরি । 
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভূ পদ ধরি ॥ 
ষ্ ষঁ ফর 
জগত নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্পকাধ্য । 
আম উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চধ্য ॥ 
তর্কশ্াস্ত্রে জড আমি যৈছে লৌহপিগু । 
আম দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 
( শ্ীচৈঃ চঃ মধ্য ৬২১৪) 
তিনি যে মহাপ্রভুকে শিশুজ্ঞান করে বেদাস্ত শিক্ষা দিতে 
চেয়েছিলেন এবং তাকে রক্ষা করবার কথ! বলেছিলেন এসব কথ 
স্মরণ করে সার্বভৌম বড় লঙ্জিত ও অনুতপ্ত হতে লাগলেন। 
অস্তর্ধ্যামী প্রভু সব জ্ঞানতে পেরে তাকে বললেন-_ভট্টাচাধ্য, 
তুমি মুগ্ধ হয়ো না । যোগিগণের ঈশ্বর শিবও আমার মায়ায় 
স্থির থাকতে পারেন না।” সাববভৌম প্রভুর-পরিকরগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হলেন। মহাপ্রভুর নাম ও কথা ছাড়া অন্ত কথ ত্যাগ 
করলেন-___প্গ্রীকফণচৈতন্য শচীস্ুত গৌর গুণধাম” এই নাম 
নিরন্তর কীর্তন করতে লাগলেন । সার্ব্বভৌমকে এইভাবে উদ্ধার 
করাতে মহাপ্রভুর মহিম! তখন পুরীধ্কামে চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল । 


ভ্ীসার্ববভৌম ভট্টাচার্য গুওণ 


পজ্পতি প্রতাপরুদ্রের পুরোহিত শ্রাকাশী মিশ্রও মহাপ্রভুর প্রতি 
আকৃষ্ট হলেন । তিনি মহাপ্রভুকে থাকবার জন্ত একটি নিজ্ন 
গৃহ দিলেন । 
একদিন জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করে কিছু 

প্রসাদ নিযে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্বভৌম গুহে এলেন ৷ তখনও 
সার্ববতৌম শয্যা ত্যাগ করেন নাই । মহাপ্রভু “হরে কৃষ্ণ হরে 
ক্ষ” বলে দরজায় এসে দাড়ালেন। সাব্বভৌম তাড়াতাড়ি 
উঠে মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। জগন্নাথের প্রসাদট্কু মহাপ্রভু 
সাববভৌমের হাতে দিলেন । ভট্টাচার্য ও তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে 
প্রসাদ মুখে দিলেন । সার্ববভৌমের প্রসাদের উপর এরূপ বিশ্বাস 
ও ভক্তি দেখে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে' ধরে 
নৃত্য করতে লাগলেন । মহাপ্রভু বললেন-__ 

আজি মুঞ্ড অনায়াসে জিনিল ত্রিভুবন। 

আজি মুঞ্রি করিন্ু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ 

আজি মোর পুর্ণ হইল সব্্ব অভিলাষ । 


সার্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ 

আজি তুমি নিক্ষপটে হৈলা কৃষ্কাশ্রয়। 

কৃষ্ণ আজি নিক্ষপটে তোম! হৈল সদয় ॥ 

আজি সে খগ্ডিল মোর দেহাদি বন্ধন । 

আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন | 

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন। 

বেদধশ্ন লভ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 

( শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৩০-২৩৪ ) 

২২ 


৬৩0৮ শ্রীপ্র/গৌর-পার্ধদ-চরিভাবজী 


নহাপ্রভু এইরূপ বলে নিজস্কানে ফিরে এলেন । গোপীনাথ 
আচাধ্য সার্বভৌম পণ্ডিতের বিষ্ুভক্তি দন করে চমত্কৃত 
হলেন। একদিন সাব্বভৌ মহাপ্রস্তর নিকটে এলে মহাপ্রভু 
তাকে কিছু বলতে বললেন। সাক্বভৌম ভাঁগবতের শ্লোক পাঠ 
করতে লাগলেন-__একটি শ্নোকের পাট বদল করে “ভক্তি পদে স 
দয়ভাক্‌” এইরূপ পদ উচ্চ'রণ করলেন । মহাপ্রভি বললেন 
“মুক্তিপদে দায়ভাক্‌” পদটি এইকপু বদল করবার কারণ কি? 
সার্ববভৌন উত্তরে বললেন-__ 
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ভ্রাস। 
ভক্তি শব্দ কহিতে মন হয়ত উল্লাস ॥ 
একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দে সাববভৌমকে দুঢ আলিঙ্গন 
করলেন। 
একবার মহাপ্রভু সাববভৌন পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ 
হন্্র বিবিধ প্রকার ব্যগ্তন ও পিঠ! প্রস্তুত করেছিলেন । প্রথমে 
ভগবান্‌কে অর্পণ করে সার্বভৌম প্রভুর ভোজনের জন্য আসন 
পাতলেন এবং খালার চারিদিকে বাটিতে বাটিতে বাঞজন শিঠা 
প্রভৃতি সাজিয়ে প্রার্থনা করে মহাপ্রভুকে ভোজন করতে 
বসালেন । 'াদের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভক্তবৎসল মহাপ্রভুও__ 
সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন । সার্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন 
করছিলেন। ইতিমধ্যে সার্ববভৌমের জামাতা অমোঘ পণ্ডিত 
ভট্টাচাধ্যের অজ্ঞাতসারে তথার এসে মহাপ্রভুর ভোজন দেখল। 


করতে গিয়েছিলেন । সাববভৌমের পত্রী মহাপ্রভুর জন্য বন্ধু 


শ্রীার্ববভো'ম ভট্টীচার্ধ্য ৩৩৯ 


অমোঘ পণ্ডিত নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিল। সম্গ্যাসী আবার 
এত ভোজন করে' বলে প্রতৃকে নিন্দা করল এবং সে কথা আবার 
সাববভৌমের কানে গেল। অমনি সার্বভৌম পণ্ডিত ক্রোধে 
প্রজ্জলিত হয়ে উঠলেন। লাঠি নিয়ে অমোঘকে মারতে তাড়া 
করলেন, সে কিন্তু পালিয়ে গেল। ভট্টাচাধ্য গালি দিয়ে বললেন 
“তের মৃতু হউক, ভগৰৎ নিন্দ্ুকের সুখ যেন আর না দেখতে 
হয়'। ভট্রাচাধ্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন । 
মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাকে অনেক বুঝিয়ে ভোজন করতে 
বললেন এবং নিজস্থানে চলে এলেন । সাবভৌম ও তার পত্বী 
ছ:খে দিনরাত “কছু ভোজন করলেন না, শুয়ে পড়লেন । ভগবদ্‌- 
চরণে অপরাধ করার ফলে সেই রাত্রিতেই বিস্চিক রোগে 
অমোঘের মতা হল । প্রাতঃকালে কোন ভক্ত মহাপ্রভৃকে 
সেকথা জানালেন । ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি বললেন, অমোঘের 
সৃতা হয়েছে । যেখানে অমোঘের মৃতদেহ ছিল অস্তধ্যামী প্রভু 
কাকেও জিজ্ঞাস! না করে ঠিক সেখানে এলেন এবং অমোঘের 
বৃক্ষ: স্পর্শ করে বলতে লাগলেন-__ 


সহজে নিমল এই ব্রাহ্মণ হুদয়। 
কৃষ্ণের বলতি এই যোগ্য স্থান হয়॥ 
মাসধ্য চগ্ডাল কেন ই'হা৷ বসাইল!। 
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল! । 


৩৪০ উ/ঞ্র/শোৌরপার্যদ-চরিভাবঙগী 


উঠহ অমোঘ তুমি লহ কৃষ্ণনাম | 
অচিরে তোমারে কৃপা৷ করিবে ভগবান্‌ ॥ ূ 
( শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৭১-২৭৭ ) 

অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভূর শ্রীকরকমল স্পর্শমাত্রই চৈতন্: 
লাভ করলেন এবং “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলে উঠে প্রেমানন্দে ন্বত্য করতে 
লাগলেন ; পরিশেষে অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে 
ক্রন্দন করতে করতে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন । মহাপ্রভু বললেন-__ 
“তুমি সাবভৌমের জামাতা । তাই তোমার সমস্ত পাপ দূর 
হয়েছে; তুমি নিরভ্তর কৃষ্ণনীম কর । অচিরাৎ কৃষ্ণ, তোমাকে 
কুপা করবেন!” ভগবান কত ভক্ত-বৎসল। ভক্তের কোন 
আত্মীয় পধ্যস্ত ভগবানের প্রতি কোন অপরাধ করলে, ভক্তের 
কথা স্মরণ করে সেই আত্মীয়ের অপরাধও ক্ষমা করেন এবং 
তাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন । গৌরসুন্দরের এরূপ অহৈতুকী 
কুপা দেখে ভক্তগণ পরম বিশ্ময়ান্বিত হলেন । 

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, দক্ষিণ গোদাবরীতে 
প্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গ মলিত হবার জন্থা সাবভৌম পণ্ড 
তাকে বিশেষ অনুরোধ করেন । মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে গৌর- 
স্বন্দর দেখা দিবেন ন৷ বলেছিলেন কিন্তু সার্বভৌম পণ্ডিত রথ- 
যাত্রাকালে কৌশলে মহাপ্রভুর সঙ্গে তার মিলন করালেন। 
সার্বভৌমের কন্যার নাম ছিল বাগী। পুরীধামে মহাপ্রভুর প্রবীণ 
ভক্ত ও পার্ধদরূপে সার্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা! করেছিলেন । 

শ্রীসাবভৌ ম ভট্টাচার্ধ্যকৃত স্তব__ 


শ্রীসার্ব্বনোম ভট্টাচার্য্য ৩৪৬ 


বৈরাগ্য বিষ্ঠা নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেক: পুরুষঃ পুরাণঃ । 
শ্রীকচৈতন্য শরীরধারী কৃপান্ুধিযস্তমহং প্রপদ্ঠে ॥ 
কালান্ঈ' ভক্তিযোগং নিজং ব প্রাদুর্ত,ং কৃষ্ণচৈতন্যনাম। । 
আবিভৃিজ্তস্ত পদারবিন্দে গাঢং গাঢং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ ॥ 
; শ্রীচেঃ চ: মধ্য ৬২৫৪-২৫৫) 

শ্রীসাবভৌম পণ্ডিতের শ্রীমধুস্দন বাচস্পতি নামে একজন 
শিশ্ক কাশীতে বাস করতেন এব বেদান্ত শাস্ত্র পড়তেন । মহা প্রভু 
পাবভৌন পণ্গিতকে ভক্তিসিদ্ধান্তপর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনাষে- 
ছিলেন, সেবব্যাখা! মধুস্থদন বাচস্পতি উপস্থিত থেকে শুনে- 
ছিলেন । পরবর্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব 
গোস্বামী যখন কাশী যান, তখন তিনি শ্রীমধুস্ুদন বাচস্পতির 
নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । বাচস্পতি মহাপ্রভুর নিকট 
'শ্ুসত সিদ্ধাস্তসমূহ শ্রীজীব গোত্বামীকে শিক্ষা দেন । 


শ্রপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর 


ভ্রীপরমেশ্বর বা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর বৈদ্যকুলে আবিরভূর্ত 
হুন। তার ভ্রীপাঠ ছিল আটপুরে; হাওড়া-আমতা৷ রেল 
লাইনের চাপাভাঙ্গা শাখায় আটপুর স্টেশন । এ স্থানের পূর্ব 


৩৪২ শ্ী্ীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


নাম ছিল বিশাখাল। | শ্রাপাটে শ্রীরাধা গোবিন্দুদব বস্রমান, 
আছেন। মন্দিরের সামনে জোড়] বকুল গাছ । এদের মধ 
স্থানে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি মন্দির ! | 
শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ শাখা ব্য 
করতে লিখেছেন-_ 
পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ । 
কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ । 
( চৈ; চঃ আদি ১১২৯) 
শ্রাকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছে ন__ 
“নাম্নাজ্নঃ সখা প্রাগ যো দাস পরমেশ্বর) 
শ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর পুবেব শ্রীরুষ্ষের অজ্জন সঙ্খা নামক 
গোপ ছিলেন । 
শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন__ 
নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর ফাস: 
ধাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দ্র বিলাস ॥ 
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস ছুই জন | 
গোপভাবে হৈ হৈ করে সবরক্ষণ ॥ 
( শ্রীচৈতন্ত ভাগবত ) 
শ্রীজাহুবা মাতা খেতরি মহোৎসবে ঘখন যান তখন, 
শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তার সঙ্গে ছিলেন, তিনি শ্রীজাহবা 
মাতার সঙ্গে ব্রজধামেও গমন করেছিলেন । 
শ্রীপরমেশ্ববী দাস ঠাকুর শ্রীজাহ্ুবা মাতার আদেশে, 


শ্ীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর ৩৪৩ 
আ্ভপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, শ্ভ্রীবিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ঈশ্বরী শ্রীজাহুবা মাত স্বয়ং উপস্থিত ছিল্‌ন | 

শ্রাবৈষ্ণব-বন্দনায় আছে__ 
পরমেশ্বর দাস ঠাকুব বন্দিব সাবধানে | 
শ্বগালে লওয়ান নাম সংকীন্তন স্থানে ॥ 
শ্রীজাহ্ুবা মাত! বন্দাবনে 'শ্রীগোবিন্দেবের জন্য যে শ্রারাবা- 
মৃদ্তি নিমাণ পুববক প্রেরণ করেন, সেই মুস্তির সঙ্গে ছিলেন 
শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর । তিনি শ্রীজাহ্ুবা মাতার অতি প্পরিষ্ব 
লেবক ছিলেন । 


শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব জ্যৈ্ পুণিমা তিথি । 


শ্রীস্ঘরূপ দামোদর গোস্বামী 


শ্রীন্বূপ দামোদর মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী ; পুবেব তার নাম 
ছিল শ্রীপুরুহোন্তম আচাযা । তিনি নবদ্বীপে বান করতেন । 
সব্বদা প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করতেন । প্রভু বখন সন্গ্যাস লীলা 
প্রকট করলেন, তিনি তখন পাগলের মত হন 1 বারাণসী গিষে 
চৈতগ্যানন্দ নামক সন্যাসীর থেকে সন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি 
আদেশ দিন্রেছিলেন- নিজে বেদান্ত পড়ে লোককে বেদান্ত পড়াও । 


ভ্রীপ্রীনোরপাবর্দচরিভাবলী 


শ্রীপুরুষোত্তম আচাধ্য যোগ-পষ্ট গ্রহণ করলেন না । : শুধু, 
শিখা স্বত্র ত্যাগ করলেন । তাই তার নাম হল স্বরূপ । অতঃপর 
শ্রীপুরুষোত্তম আচাধ্য গুরু চৈতন্ঠানন্দ স্বামীর আদেশ রি 
শ্রীনীলাচলে এলেন । পুনববার প্রভু সহ মিলন হল । ৃ 


আর দিনে আহলা স্বরূপ দামোদর । 
প্রভুর অতান্ত মমী, রসের সাগর ॥ 


“পুরুষোত্তম আচাধ্য' তার নাম পুবাশ্রমে | 


নবদ্বীপে ছিল তেহ প্রভুর চরণে ॥ 
প্রভুর সন্নাস দেখি উন্মস্ত হা । 
সন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ 
( চৈ? চ£ মধা: ১০।১০২-১০৪ ) 


তার সম্বন্ধে শ্রীমদ কষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী আরও 


লিখেছেন-__ 


পাপ্ডিতোর অবপি, বাক্য নাহি কারো সনে । 
নিজ্জনে ব্রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥ 
কৃষ্ণরস-তত্ব-বেত্তা, দেহ-_প্রেমরূপ | 
সাক্ষাৎ মহ্বাপ্রভূর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ 

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে । 
স্বরূপ পরীক্ষা! কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ॥ 
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস । 
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ 


গজ্থবূপ দামোদর গোস্বামী ৩৪৫ 


অতএব স্বরূপ-গোসাঞী করে পরীক্ষণ । 
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥ 
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রাগীতগোবিন্দ | 
এই তিন গীতে করা"ন প্রভুর আনন্দ ॥ 
সঙ্গীতে_ গন্ধব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ; 
দামোদরসম আর নাহি মহামতি ॥ 
অছ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম । 
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ 
( শ্রাচৈতগ্ত চরিতামৃত মধ্য দশম পরিচ্ছেদ ) 
শ্রীন্বরপ দামোদর মহাপ্রভুর দিতীয় স্বরূপ : সঙ্গীতে গন্ধব- 
সম ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি । কেহ কোন শ্রোক গীত প্রভৃতি রচনা 
করে আনলে প্রথমে শ্রীন্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করতেন । অত- 
পর প্রভুকে শুনাতেন । 
কাশীক্ষেত্র থেকে এসে শ্রা্বরপ-দামোদর শ্রীমহা প্রভুকে এই 
শ্লোক বলে বন্দনা! করলেন-__ 
হেলোদ্ধ,নিত খেদয়! বিশদয়। প্রোন্মীলদামোদয়া 
শাম্যচ্ছান্ত্র বিবাদয়া রসদয়! চিত্তাপিতোন্মাদয়। | 
শশ্বন্ডক্তিবিনোদয়। স-মদয়! মাধুধ্যমধ্যাদয়: 
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ 
( শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক ) 
হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্ত ! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, 
যাহাতে সম্পূর্ণ নির্লতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত 


৩৪৬ শ্রী প্শোৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী 
হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ দূর হয়, যাহা র্ বর্ষণ দ্বারা! 
চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, অতি বিস্তারিণী তোমার সে শুভদা- 
দয়া মাধুষ্য-মধ্যাদ। দ্বারা আমার প্রতি উদ্দিত হউক | | 
শ্রান্বরূপ-দামোদর দণ্ডবৎ করলে প্রভু তাকে আলিঙ্গন করে 
বললেন_ আমি আজ স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসেছ । ভালছ হল 
অন্ধ যেমন নেত্র পেলে আনন্দ পায়, আমিও তোমায় পেকে 
আনন্দ পাচ্ছ | 
শ্রস্বরূপ গোস্বামী বললেন__প্রভে৷ ! আনায় ক্ষমা করবেন । 
আপনাকে ফেলে অন্যত্র গিয়ে ভুল করেছিলাম ' 


তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ। 
তোম। ছাড়ি পাপী মুগ গেনু অন্তাদেশ ॥ 
মুঞ্রিত তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা । 
কুপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা ॥ 
( চে চঃ মধ্য ১৭) 
শ্রীষ্বরূপের এ-দৈন্য উক্তি শুনে প্রভূ পুনঃ তাকে আলিঙ্গন 
করলেন এবং বললেন-_শাকৃষ্ণ বড় দয়াময় । দয়া করে তোমায় 
আবার মিলায়ে দিয়েছেন । 


স্রীম্বরূপ-দামোদরকে প্রভু কাছে রাখলেন । প্রভুর যখন 
ঘে ভাবোদয় হ'ত সেই ভাবান্ুযায়ী কীর্তন তিনি প্রভুকে 
শুনাতেন। এ সময় দক্ষিণ দেশের বিদ্যানগর থেকে শ্রারামানন্দ 
রাও প্রভুর শ্চরণে এলেন। শ্রীরামানন্দ রাষ মহাকবি 


স্রীস্বকূপ দামোদর গ্ৌস্থাজী ৩৪৭ 


সস 
সস 


ছিলেন! ভঙ্ষী করে যাবতীয় রসতন্ব প্রভূ তার মুখ শ্রবণ 
করেছিলেন । 

মহাপ্রত বং ভাগে সাধারণ ভক্ত সঙ্গে নামকীন্তন সংকান্বন 
করে কাটাতেন । রাত্রে শ্রান্থরূপ দামোদর ও শ্রারামানন্দ রায়ের 
সঙ্গে রাধাকৃষ্ লীলা-রস তত্ব আস্বাদন করতেন । ললিতা ও 
বিশাখা বেমন রাধা ঠাকুরানীর একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন তদ্রপ 
স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন । 

শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্য-লীলায় শ্রাম্বরূপ দামোদর প্রত 
সববতোভা-ব প্রত্ুর সঙ্গেই অবস্থান করতেন । শারঘুনাথ দালকে 
প্রভূ শ্রীস্বরপ্‌ দানমাদরের হস্তে অর্পণ করেছিলেন । 


আবাঢ শুক্লা-দ্বিতীয়াতে শ্রাম্বরূপ-দানোদর গোস্বামী 
অপ্রকট হন 


শশশাশ 


আশ্রাগঙ্জাদান পণ্ডিত 


গঙ্গাদাস পণ্ডিত চরণে নমস্কার | 
বেদপত্তি সরম্বতী পতি শিষ্য ধার । 
(প্রীচৈ ভাঃ মধ্য ১২৮৩) 
শ্রীগৌরস্ুন্দরের যজ্ঞোপবীত হয়ে গেল। কিছু দিন গৃহে 
অধ্যয়ন করলেন; বি্যালয়ে অধ্যয়ন করবার শিশুর বিশেষ 
আগ্রহ দেখে শ্ত্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দেওয়ার জন্ত 


“৩১৮ ভ্রীত্রীগৌর-পার্বদ-চরিভাবলী 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্ীনিমাইকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতের বাঁটীতে 
এলেন। ৰ 

শ্রীগঙ্গাদাস পগ্ডিভ বাপরে শ্রীসান্দীপনি। মুনি ছিলেন । তীর 
'কাছে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন । | 

শ্রাগঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ নিশ্রকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে 
আলিঙ্গন করলেন এবং অতি আদরে আসনে বসালেন। 
শ্রজগন্নাথ মিশ্র বললেন-__এই পুত্র আপনাকে দিলাম । একে 
“আপনি লেখা পড়া শিখাবেন । 

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন__-অনেক বড় সৌভাগ্য ছাড! 
এইরূপ মহাপুক্রষ লক্ষণ যুক্ত বালককে পড়ান যায় না। আমার 
'যত শক্তি আছে তদনুসারে একে পড়াব; গ্রাজগন্নাথ মিশ্র 
বালককে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের করে সমর্পণ করে ঘরে ফিরে 
এলেন | 

শিব্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস । 
পুত্র প্রায় করি রাখিলেন নিজ পাশ ॥ 
( গ্রীচৈঃ ভা; আদি: ৮1৩২) 

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অতিমত্য স্বভাবে বুঝতে 
পারলেন এশিশু অসাধারণ | ব্রাহ্মণ পুত্রের স্ায় আদর করে 
শিষ্বকে অধ্যয়ন করাতে লাগলেন । অলৌকিক মেধাবিশিষ্ট 
বালক শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট একবার যে সুত্র 
স্$নতেন তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত । টোলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই 
শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। | 


ভগলাদাস পণ্ডিত ৩৪৯. 


এই সময় দিব্য বালকের অসাধারণ মেধা এইব্প প্রকাশিত. 
হয়েছিল যে উপাধ্যায় গঙ্গাদাসের ব্যাখ্যার উপরেও স্বয়ং সুন্দর 
ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন! টোলে শত শত শিষ্য তার 
সংগে কক্ষা করে কেহই পারতেন না । ঈশ্বর যখন যে লীল! করেন 
তাই সর্বোত্তম । শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অদ্ভুত বুদ্ধি 
দেখে শিষ্যদিগের মধ্যে তাকে শ্রেষ্ঠ করে দেখতেন । 

শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্তগণ মধ্যে শ্রাকমলাকাস্ত, মুরারিগুণ্ড ও 
শ্রীকষ্ণনন্দ প্রভৃতি ছাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন! তাদের শ্রীগৌরস্থন্দর 
নানাবিধ ফাকি জিজ্ঞাস। করতেন । গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তিনি 
পড়ুয়াদিগের সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করতেন । 

স্ৃত্র ব্যাখ। কালে শ্রীগৌরম্ুন্দর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন 
তা পুনরায় খণ্ডন করতেন। খণ্ডিত সিদ্ধান্ত আবার সুন্দরভাবে 
স্থাপন করতেন। তার এ ধরণের প্রতিভা দেখে পড়য়াদের 
বিস্ময় উৎপাদিত হত । শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত অতিশয় আনন্দ 
লাভ করতেন । 

শ্রীনিমাই কিছু দিন শ্াগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ন্যায় ও 
অলঙ্কার আদি অভ্যাস করে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে স্বয়ং এক 
ন্যায় বিগ্ভালয় আরম্ভ করলেন। শ্রীশৌরস্থন্মরের এই বিদ্যাপীঠ 
হল মুকুন্দ-সপ্তীয়ের ছুরগীপুজার বৃহৎ চণ্তীমণ্ডপে । শ্রীনিমাই 
পণ্ডিতের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল । অত 
অল্পবয়সে ন্যায়শান্ত্রে শ্রানিমাই পণ্ডিতের অদ্ভূত ব্যুৎপত্তি দেখে 
সকলে, এমনকি গঙ্গাদাস পণ্ডিত পর্যন্ত বিস্মিত হতেন। 


৩৫০ শ্রীপ্ীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


হেন মতে শ্রামুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে । 
বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠ নায়ক বিহরে ॥ 
( শ্রাচেঃ ভাঃ আদি 5৫ (৩২) 
কিছুদিন এইরূপ বিদ্ভাবিলাস করে জননী শচীকে খুব স্থখী 
করলেন । অনস্তর শ্রীগয়া ধামে গমন করলেন । সেখানে 
শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিল্ক শ্রীঈশ্বর পুরীর থেকে দন্তু-দীক্ষ গ্রহণ 
করলেন । দীক্ষা গ্রহণ করবার পর শ্রাগৌরস্মন্দর জগতে 
€প্রুমভক্তি প্রকাশ আরম্ত করলেন । শ্রাগয়াধামে আবশ্যকীয় 
কণ্মাদি করে গৃহে ফিরে এলেন । এবার কুষ্ণ বর্ণনন্ভন্ন কিছু 
বলেন না, জানেনও না। শিষগণের অনুরোধে যদিও 
পাঠশালায় পড়তে বসতেন প্রতি স্মত্রের কেবল কৃষ্ণপর ব্যাখা 
করতেন । অগত্যা শিষ্তগণ গুরু গঙ্গাদাস প্গুতের নিকট 
গ্রানিমাই পণ্ডিতের সে সময়ের অবস্থা বর্ণন করলেন । গঙ্গাদাস 
পণ্ডিত সমস্ত কথা শুনলেন। অপরাহ্ন কালে শ্রাগৌরস্থন্দর 
যখন শ্রীগঙ্গাদাস পসগ্তকে বন্দনা করতে এলেন, তখন “তনি 
স্সেহে আশীববাদ করে বলতে লাগলেন-__ 
গুরু বলে-_ বাপ বিশ্বস্তর শুন বাক্য । 
ব্রা্মণের অধ্যয়ন নহে অল্পভাগ্য ॥ 
( শ্ীচৈ: ভাঃ মধ্য: ১৯৭২) 
তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, পিত] শ্রীজগন্নাথ সিশ্র 
উভভষ কুলে কেউ মূর্খ নাই। ন্যায় শাস্্রালির ব্যাখ্যায় তুমিও 
পর যোগ্য । অধ্যাপন! ছাড়লে যদি ভক্তি হর, ছোমার বাপ 


ভগল্াদাস পণ্ডিত ৩৫১ 


পিতামহ কি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন? তারা কি ভক্ত 
ছিলেন না? এ সবচিস্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর | অধায়ন 
করলে বেষ্ণব-্রান্মণ হবে । ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয় তবে ভাল মন্দ 
কেমন বিচার করবে ? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর এবং 
ছাত্রদের ভালমতে পড়াও। আমি দিব্য করে বলছি তুমি যেন 
এ বাকোর অন্যথা কর না । 
মহাপ্রভু গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এ সব কথা শুনে বললেন__ 
আপনার শ্রাচরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে এমন কেহ নাই যিনি আমার 
. লঙ্গে তর্কে পেরে উঠেন । আমি যে সমস্ত স্ত্রের ব্যাখ্া। করব, 
দেখি নবদ্বীপে কোন্‌ বড় পণ্ডিত আছেন তা খণ্ডন করতে পারেন ? 
আমি এখনই নগরে গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করব । শ্রীগৌরস্ন্দরের 
এই সমস্ত কথ শুনে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সুখী হলেন । মহাপ্রভু 
গুকর চরণ ধুলি নিয়ে পড়াতে চললেন-__ 
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য । 
যার শিশ্ক চতুর্দশ ভুবন আরাধ্য ॥ 
( শ্রাচৈ: ভাঃ মধ্যং ১২৮৭) 


শ্াশ্রীস্ুন্দরানন্দ ঠাকুর | 
স্বন্নরানন্দ__নিত্যানন্দের শাখা ভূত্য | 
ধার সঙ্গে নিতানন্দ করে ব্রজ নম ॥ 
( চে; চঃ আদি: ১১ পরিঃ ) 
শ্রীমদ্ কবিকণপুর গোস্বামী লিখেছেন-__ 
“পুরা স্থদাম__নামাসীদ অগ্ঠ ঠন্কুর সুন্দর; 1” 
( গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা ) 
পূব ব্রজে যিনি স্ুদাম নামক গোপাল ছিলেন অধুনা তিনি 
স্বন্দরানন্দ ঠাকুরবূপে অবতীর্ণ হয়েছেন 
“ইহার আ্পাট-_মহেশপুর গ্রাম_ই, বি আর, লাইনে 


মীজদিয়া ষ্টেশন থেকে ১৪ মাইল পুর্ব দিকে ; অধুনা যশোহর 
জেলায় অবস্থিত। এ স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন একমাত্র 


স্বন্দরানন্দের জন্ম ভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই। 
স্বন্দরানন্দ ঠাকুর বিবাহ করেন নাই । এজন্য তার বংশ নাই। 
জ্ঞাতি ভ্রাতাদের এবং সেবায়েন্ত শিষ্য বংশ বর্তমানে আছেন |” 
( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১ পরিঃ ২৩ শ্লোক অন্থুভাষ্ত ) 
প্রেমরস সমুদ্র স্ুন্দরানন্দ নাম । 
নিত্যাশন্দ-স্বরূপের পাধদ প্রধান ॥ 
( চৈঃ ভাঃ অন্তুঃ ষষ্ট অধ্যায়) 
কাত্তিক পৃণিমা তিথিতে শ্রীসুন্রানন্দ ঠাকুর অপ্রকট লীলা 
করেন। 


শ্রীরন্দাবন দাস ঠাকুর 


শ্রীমদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননীর নাম- -শ্ীনারায়ণী দেবী । 
শ্রীনারায়ণী দেবী শ্্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃহৃহিত৷ ' শ্রীবাস পরবর্তী 
কালে কুমারহটে গিয়ে বাঁস করেছিলেন শ্রীবাস, শ্রীপতি, 
শ্রীরাম ও গ্রীনিধি এর! চারি ভাই । শ্রীবাসের একটি পুত্র ছিল 
অন্নবয়সে তার পরলোক প্রাপ্তি হয় । এর! পূর্বে শ্রীহটে বাস 
করতেন। গঙ্গাতীর্থে ভক্তসঙ্গে বাস কামনা করে নবদীপে 
এলেন | 
শ্রীমহাপ্রতু যখন শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাব প্রকাশ করে 
ভক্তগণকে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তখন নারায়ণী দেবী 
ছিলেন চার বছরের বালিকা 
“সর্বভূত অন্তরধ্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ টাদ। 
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কাদ॥ 
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত । 
হা কৃষ্ণ বলিয়! মাত্র পড়িল ভূমিত ॥ 
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। 
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥” 
( শ্রীচৈতন্য ভাগবত ) 
শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্বাবন দাস ঠাকুর । তিনি 
১৩ 


৩৫৪ ভীপ্গৌর-পার্দ-চরিস্তাবলী 


শ্রীচৈতন্ঠ ভাগবতে শ্রীনারায়ণী দেবী কিরূপ পৌরস্ন্দরের সেহ- 
পত্রী ছিলেন তা লিখেছেন__ | 
“ভোজনের অবশেষ বতেক আছিল | নী 
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা 'সে পাইল ॥ | 
শ্রীবাসের ভ্রাতিস্রভা বালিক অজ্ঞান । 
তাহাকে ভোজন শে গত কলে দান) 
মহাপ্রভুর এই কৃপাপ্রসাদ প্রভাতে বালাব্তার বৃন্দাবন 
দাস জন্মগ্রহণ করেছেন | গ্রাগৌর-নিত্যানন্দ হলেন জার প্রাণ । 
শ্মদ্‌ বৃন্দাবন দাঁস ঠাকুর স্বীয় পিতৃ-পরিচয়, কোন স্থানে 
দেন নাই, সবরত্রই জননীর পরিচয় দিয়েছেল। 
শ্রীচৈতন্তভাগবতের ভূমিকায় শ্রীল ভক্তসিদ্ধাস্ত সরস্বতী 
প্ুভুপাদ লিখেছেন-_“তিনি শ্রীনািলী দেবীর পিত্রীলয়ে 
পতিগুহ লাভ করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পৌগণ্ড কাল পথ্যস্ত 
পুত্ররত্বের লালন-পাঁলনাদি করিয়াছিলেন ।” 
অনেক তথা অনুসন্ধান করে জানা যায় মামগাছির 
নিকটবর্তী কোন গ্রামে শ্রানারায়ণী দেবীর বিবাহ হয় । গভ 
অবস্থায় তিনি বিধবা হন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে অভাব অনষ্টীনে 
পড়ার শ্রনবাস্ুদেব দত্ত ঠাকুরের বাড়ীছে ভিনি কামদারী স্বীকার 
করেন। এখানেই শ্রাবৃন্বাবন দাস ঠকুরের জন্ম হয় এবং তথা 
তিনি অধ্যয়নাদি করেন । 
জ্রীগৌরস্বন্দরের সন্্যাস গ্রহণের চার বৎসর পরে গ্রাবুন্দাবন 
দাস ঠাকুরের জন্ম হয় । যখন মহাপ্রভু অগ্রকট লীলা ররেন, 


শ্রীবৃজ্ধাবন দাস ঠাকুর ৩৫৫ 
তখন জ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুরের বয়স বিশ বছরের অধিক নয়। 
শ্রীনিতানন্দ প্রভুর কছি থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
তিনি নিতা'নন্দের শেষ ভৃত্য | “সর্বশেষ, ভূত্য শ্রীবৃন্দাবন দাস” । 
শ্রীবন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীজাহ্ুবা মাতার সঙ্গে খেতরি গ্রামে মহোৎ- 
সব গিয়েছিলেন । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন 
দাসের মহিলা বিশেষ ভাবে কীর্তন করেছেন। 

কৃষ্ণলীল! ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতন্থ লীলার ব্যাস বুন্দাবন দাস ॥ 
বৃন্দাবন দ'স কৈল চেতন্ত মঙ্গল । 
যাহার শ্রবণে নাশে সব্ব অমঙ্গল ॥ 
চৈভন্ক নিতাইয়ের যাতে জানিয়ে মহিম! | 
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীম! ॥ 
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। 
লিখিয়াছেন ইহা জানি' করিয়া উদ্ধার । 
মনুষ্য বরচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্ত | 
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা ভীচৈতন্য। ॥ 
বুন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার । 
এঁছে গ্রন্থ করি তেঁহ তারিল সংসার ॥ 

( শ্রীচৈতন্য চরিতামৃভ ) 


শীপরমানন্দ সেন 
( কবিকর্ণপুর গৌস্াী ) 





শরশ্রীকষ্চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্‌ শিবানন্দ সেন | 
তার তিন পুত্র শ্চৈতন্যদাস, শ্ররামদাস ও শ্রীপরমানন্ 
| কবিকর্ণপুর )। এই কবিকর্ণপুরের দীক্ষাপ্তর ছিলেন শ্রীনাথ 
পণ্ডিত। ইনি ছিলেন শ্রীঅদৈত আচাধ্যের শিষ্ভ। ইনি 
কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কীচড়া পাড়ায় থাকতেন। 
শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণরায় ) অগ্ভাপি তথায় 
বিরাজমান। শ্রীআনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূর প্রারস্তে শ্রীকবিকর্ণপুর 
গোস্বামী শ্রানাথ পণ্ডিতকে বন্দনা করেছেন! 


শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকাতে নিজ 
জনকের পরিচয় দিয়েছেন__“পুরাকালে ঘিনি বীরানামক 
গোপিকা ( দূতী ) ছিলেন তিনিই শিবানন্দ সেন নামে আমার 
পিতা । প্রতি বৎসর ঈশ্বর-দর্শনের জন্য গৌড়দেশ থেকে 
তক্তগণকে নিয়ে শীলাচলে যেতেন। শ্রীশিবানন্দ সেন কুমারহট্টে 
বা হালিসহরে বাস করতেন। তার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোপাল 
বিগ্রহ হালিসহর থেকে দেড় মাইল দূরে কীচড়া পাড়ায় অধুন! 
বিরাজমান । 


শপরমানন্দ সেল ৩৫৭ 
চৈতন্াদাস, রামদাস আর কর্ণপুর । 
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শুর ॥ 

( শ্রীচৈ: চঃ আদি ১০।৬২ ) 
পৃবেব বখন শ্রীশিবানন্দ সেন সপত্বীক পুরীতে মহাপ্রত্ুর 
নিকটে এলেন তখন মহা'প্রতু তাদের আশীর্বাদ করে বলেন__ 
এবার তোমাদের ফে পুত্র হবে তার নাম রাখবে “পুরীদাস' । 
মহাপ্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীশিবানন্দ সেন ঘরে ফিরে গেলেন । 
মহাপ্রভুর আ'শীর্ববাদে সে বছরই শ্রীশিবানন্দের এক পুত্র হল। 
পুত্র অতি অপরূপ | নাম রাখা হল “পরমানন্দ দাস' । পুত্রের 
জন্জের কয়েক মাস পরে শিবানন্দ সেন সপত্তী পুরীধামে যাত্র। 
আরম্জ করলেন, সঙ্গে শিশুও ছিল। মাসাধিক কাল পদব্রজে 
চলবার পর শ্রপুরীধামে এলেন । শ্রামহাপ্রভুর শ্রীমুখপদ্ম-দর্শনে 
পথশ্রম জনিত সমস্ত ছুখ দূর হল। মহাপ্রতু স্বয়ং ভক্তগণের 
কাসস্থানের বাবস্থা করে দিলেন । সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়ার 
ব্যবস্থাও করলেন । শ্রীশিবানন্দ সেন একদিন তিন পুত্র নিয়ে 
দণ্ডবৎ করতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন--শেষ পুত্রের নাম 

কি রেখেছেন? শ্রাশিবানন্দ বললেন “পরমানন্দ দাস? । 
মহাপ্রভু হাস্ত করে বললেন-__ওর নাম “পুরীদাস” । মহাপ্রভু 
ফার্কটীর দিকে তাকায়ে হাস্ত করলে জননী তাকে মহাপ্রসুর 
দল্মুখ রাখলেন । শিশু শ্রীগৌরস্বন্দরের অরুণ বণ পাদ- 
পদ্ধের দিকে দৃর্তিপাতপূর্বক এ শ্রীচরণ চুষতে চাইলেন। মহাপ্রদ্থ 
কপাপুর্ধক তার পদান্গুষ্ঠ বালকের মুখে পুরে . দিলেন । বালক 


৩৫৮ ভ্রীঞ্গোৌয়-পাধদ-চরিভাবলা 


আনন্দের সহিত তা চুষতে লাগলেন ৷ শ্রাশিবানন্দের পুত্র প্রতি. 
প্রভুর অহৈতৃকী কুপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে “হরি, “হরি, ধ্বনি 
করতে লাগলেন। এই পুত্র ভবিষ্বং-কালে মহাকবি হবে 
ভক্তগণের অনেকে একথাও বললেন: 
শ্রীশিবানন্দ সেনের সৌভাগোর কথ! কে বলতে পারে ? 
মহাপ্রভুর আদেশ ছিল, যতদিন 'শ্রাশিবানন্দ জেন ও তাক 
পরিবারবর্গ পুরীধামে থাকবেন, ত্ত্রদন প্রতুর অবশেষ পাত্র 
তারাই পাবেন । 
“শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায় 1 
আমার অবশেষ পাত্র তারা ষেন পায ॥” 

( আটৈ: চঃ অস্ত: ১২।৩ ) 
শ্রাশিবানন্দ সেন রথযাত্রা শন করে মহাপ্রভুর অন্রজ্ঞা নিবে 
দেশে ফিরে গেলেন! | 

পরের বছর রথযাত্রা কালে শ্রীশিবানন্দ সেন সমস্ত গৌভীন্ 
তক্ত সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে আবার এলেন । সকলের থাকার 
ব্যবস্থা পৃব্ববৎ মহাপ্রভু যথাযথভাবে করে দিলেন ৷ সে-বারর 
শ্রীশিবানন্দ কেবল ছোট পুত্র পুরী দাসকে নিয়ে এসেছিলেন । 
পুত্রটিকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করালেন; বালকটি 
মহাপ্রতুকে নমক্কার করলে. তিনি শিরে হাত দিয়ে তাকে কৃঝঃ 
কৃষ্ণ বলতে, বললেন । বালক কৃষ্॥ কৃষ্ণ বলল না। পুন: প্ররত্ত 
তাকে বললেন__কিষণ কৃষ্ণ বদ। বলল না। শ্রীশিবানন্দ 
সেনও বললেন “কৃষ্ণ' “কৃষ্ণ' বল, তবু বলল না। উপস্থিভ 


আীপরমানম্দ সেন ৩৫৯ 


ভক্তবৃন্দও বললেন “কৃষ্ণ "কৃষ্ণ বল, বালক কিছুতিই কৃষ্ণ বলল 
নাঁ। তখন মহাপ্রতৃ বললেন__আমি বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি 
কত জীবকে কৃষ্ণ নাম বঁলয়েছি, কিন্ত একে বলাতে পারলাম 
না॥ তখন আন্বপ-দানোদর প্রভু বললেন__তুমি একে কৃষ্ণ-মন্ত 
দিয়েছ, এ মন্ত্র সে কারে: কাছে প্রকাশ করবে না। মনে 
মনে জপ্‌ করে অন্থমানে আমি বুঝলাম ! 
একাদন আশবানন্দ বালককে নিব নিক্ত বাসা-ঘরে চলে 
এলেন। সকলে বালককে বলত লাগলেন, মহাপ্রভু তোমার কৃঝ 
বলতে বল্লেন তুম বললে না কেন বালক কোন উত্তর দিল 
না চুপ করে রইল্‌। 
আর একাদন শ্ীশিবশন্দ সেন বালককে নিয়ে মহাপ্রভুর 
কাছে গেলেন । বালক মহাপ্রভুর আচরণ বন্দনা করলে মহা প্রত 
তাকে বললেন পুবীদাস ' -কছছু পড় শুনি । তখন পুরীদাস 
পড়তে লাগল-_ 
শ্রবসো; কুবলয়মক্সোরঞজনমুরসো মহেন্দ্র মণিদান। 
ব্ন্ধাবন রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরিজয়তি ॥ 
( আটৈ চহ অন্তত ১৬।৭৪ ) 
ঘিনি শ্রবণ-বুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র 
মণি-দাম, বৃন্দাবন রমণীদিগের অখিল ভূষণ, সেই হরি জধ়যুক্ত 
হচ্ছেশ। 
সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন । 
এঁছে প্রোক করে -_ লোকে চমৎকার মন ॥ 
( শ্রাচৈ: চঃ অস্তঃ ১৬।৭৬ ) 


৩৬০ ভিশ্ৌরপার্যদ চরিতাৰলী 


এই শ্রীকৃষ্করূপ-বর্ণনাত্মক শ্লোক সাত বছরের বালকের সুখে 
স্তনে ভক্তগণ বিশ্মিত হলেন । তাঁরা বললেন-_শ্রীগৌর্ন্দ্রর 
কৃপা শিশুর প্রতি নিশ্চয়ই হয়েছে । শ্লোক শুনে মহাপ্রভ্‌ 
ভাবাবিষ্ট হলেন। বালককে আলিঙ্গন করে আশীর্ববাদ করলেন । 
“সদ! শ্রীকফণলীলা তোমার স্ষুন্ভি হউক ৮ 

শ্রীন্বরূপদামোদর প্রত বললেন__এই শ্লোকটি যেমন ভক্তের 
কর্ণপুর-্বরূপ, শিশুর এক নাম হবে কর্ণপুর । তাই পরে তিনি 
'গ্রীকবি কর্ণপুর নামে খ্যাভ হলেন 

প্রায় হ্ুই শত ততক্তের যাবতীয় খরচ বহন করে এক মাস 
পদব্রজে চলে চলে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতি বছর পুরীধামে আসতেন । 
সবার ধন, জন সব ভক্তসেবা ও প্রভু সেবার জন্ত ছিল । শ্ীসেন 
মহাশয়ের গৃহে শ্রানিত্যানন্দ প্রভূ কখন কখন এসে অবস্থান 
করতেন। মহাপ্রভু বখন গৌড় দেশে আসতেন তখন তিনি 
তার গৃহে শুভ পদার্পণ করতেন' 

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী রচিত গ্রস্থাবলী__ 

(১) শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক, (২ ) গ্রাআনন্দ বৃন্দাবন 
চম্পু, (৩ ) শ্রীচৈতন্থ চরিতান্বত মহাকাব্য, (৪) শ্গৌরগণো- 
দেশ দীপিকা, (৫) শ্রীরাধাকৃফ্ গণোদ্ধেশ দীপিকা, (৬) 
সত্রীকষ্ণাহ্নিক কৌমুদী (৭) অলঙ্কার কৌন্তুভ ও (৮) আধ্য 
শতক । 


শীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর, শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুর 


্ীমূকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী | 
ধাহা'র কীর্তন নাচে চৈতন্য-নিতাই। 
( চৈ চঃ আদি: ১০1৪৫) 
শীমুকুন্দ দন্ড ঠাকুর প্রভুর সহপাঠী মিত্র ছিলেন । চট্টগ্রামের 
পটিয়া থানার অন্তর্গত ছন্হর] গ্রামে তার জন্ম হয়। শ্রীবান্থদেব 
দন্ত ঠাকুর ভার জোষ্ঠ ভ্রাতা । প্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী 
লিখেছেন__ 


ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকঠঠ-মধুত্রতো । 
মুকুন্দ বাস্ুদেবৌ তৌ দত্বৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥ 
পূর্বের ব্রজে ধারা মধুকষ্ঠ ও মধুত্রত নামক গায়ক ছিলেন, ভার। 
সুকুন্দ ও বাসুদেব নামে দত্তকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে শ্রীগৌরাঙ্গের 
গায়ক হয়েছেন। শ্রীবাস্রদেব ও মুকুন্দ দন্ড ঠাঁকুরের কীর্তনে 
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ স্বয়ং নতা করতেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর 
অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রভু ও মুকুন্দ সমবয়স্ক ছিলেন। 
একসঙ্গে পাঠশালায় অধ্যয়ন করতেন এবং বিবিধ ক্রীভাদি 
করতেন। শ্রীমুকুন্দ শিশুকাল থেকে একাত্ত কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ছিলেন । 
কুষ্ণ-কীর্তন ছাড়া অন্ত কোন গীত পছন্দ করতেন ন।। ইতর কথা 
বলতেও বেশী পছন্দ করতেন না | প্রভূ মুকুন্দের সঙ্গে কৌতুক 


৩৬২ শীক্রীশৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 
করবার জন্য তকে দেখলেই ছু" হাতে ধরতেন এবং বলতেন 
আমার ন্যায়ের স্ত্রর জবাব না দিয়ে বেছে পারবে না মুকুন্দও 
হ্যায় পড়তেন । প্রত ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে কেবল বাদান্ুবাদ। 
করতেন, মুকুন্দের তা পছন্দ হত না। মুকুন্দ সাহিত; শ অলঙ্কার 
শান্তর অধ্যয়ন কর[তন, অলঙ্কার জিন্ঞাসা করে প্রভুকে পরাভূত 
করতে চেষ্টা করত্তেন। কিন্তু তার সঙ্গে পেরে উঠতেন না। 
ুকুন্দ বৃথা বাদান্ুবাদের ভয়ে প্রতভুকে দেখলে অন্া পঞ্চ দিয়ে 
ঘেতেন। প্রভূ তা, বুঝতে পারুতেন-ণআমার সন্তাবে নাহি 
কৃষ্ণের কথন ! অতএব আমা দেখি করে পলায়ন ॥” * ( ঠৈতন্ত 
ভাগবত আদিলীলা! এগার অধ্যায় ) বেটা পালিয়ে যা, দেখি 
কতদিন থাকন্ডতে পারিস £ দেখব আমার পথ কেমনে এডাস ? 
আমি এমন বৈষ্ণব হব আমার দ্বারে নকলকেই আস্তে হবে 
আর একদিন প্রস্তুর মুকুন্দের সঙ্গে দেখ! হল , প্রত ভার 
হুখানি হাত ধরে বললেন__-আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। 
সুকুন্দ বড় মুস্কিলে পড়ে বললেন ব্যাকরণ শিশুর পড়ে ; তোমার 
সঙ্গে অলঙ্কার শান্তর অঁলোচনা করব প্রভু, বললেন_কুমি 
জিজ্ঞাসা কর আমি সমস্ত কথার জবাব দিব । 'মুকুন্দ প্রভ্কে 
পরাভূত করবার জন্য অলঙ্কারের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন ' সব্বশক্তিমান্‌ প্রভু তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে 
লাগলেন । কখনও সেই অলঙ্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন, 
কখনও তা! পুনঃ স্থাপন করতে লাগলেন । প্রভু মুকুন্দকে তার 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্থাপন করতে বললেন, মুকুন্দ তা খণ্ডন ও স্থাপন 


শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও বাস্থদেব দত্ত ৩৬ 


করতে পারলেন না । মুকুন্দ চিন্তা করতে লাগলেন কেমুন এ'র 
হাত থেকে নিস্তার পাব । অন্তধ্যামী প্রভু ত' বুঝতে পেরে 
বলল্ন-_মুকুন্দ ' আজ ঘরে যাও, কাল আবার দিচার হবে। 
সুকুন্দ নস্তার পেয়ে বললেন আচ্ছ তাই হউক । কাল আবার 
বিচার হবে এ বলে মুকুন্দ দশ্ড প্রভুর শ্রাচরণ-ধুলি নিয়ে চললেন 
এবং চিন্তা কর লাগলেন । 

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা: 

হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি ঘথা ॥ 

এম নুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে! 

সরিহলকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে ॥ 

( চৈঃ ভাঃ আদি ১১.১৮-১৯) 
মন্তুস্তের এমন পাগ্ডিতা বুদ্ধি হতে পারে না। এমন বুদ্ধিমান, 
পুরুষ যি কৃষ্ণ-ভক্ত হয়, তবে তিলাদ্ধ কালও এ'র সঙ্গ ত্যাগ 
করব না । 
শ্রীঅদ্ৈত আচাধ্য, শ্বাস পণ্ডিত ও অন্তান্ত বৈষ্ুবগণ' 

মুকুন্দের কীত্বন শুনতে বড় ভালবাসতেন | শ্রমুকুন্দ অদ্বৈত্ত 
সভায় প্ররতাদন যেতেন এবং কান্তন করতেন । মুকুন্দের ভক্তি- 
রূসময় কীত্বন শুনে বেষ্ণবগণ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন ! অদ্বৈত 
আশচাধা মুকুন্দকে ক্রোড়ে নিয়ে প্রেমাশ্র-সিক্ত করতেন । শ্রাঈশ্বর 
পুরীপাদ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন শ্রীমুকুন্দ দত্তের গান শুনে: 
তিনিও অতিশয় প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন । তখনই সকলে চিনভে, 
পারলেন, ইনি শ্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্ঈশ্বর পুরী । 


- ৬৪ শ্ ী/গৌর-পার্যদ্ব-চরিভাবঙ্গী 


মহাপ্রভু প্রথমে গয়াধামে প্রেম প্রকাশ আরম্ত করেন । গৃহে 
ফিরে এলেন এবার নৃতন ভাব নিয়ে নিরস্তর কৃষ্াবেশ। 
ক্কাকরণ বা ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা একেবারে ছেডে দিয়েছেন । 
ব্যাকরণের সমস্ত স্ত্রে বা ধাতুতে কেবল কৃষ্ণনাদ বৈষ্ণবগণ 
তা' শুনে প্রভূকে দেখতে এলেন ৷ প্রভূ 'কুষ্ণ “কৃষ্ণ বলে কেদে 
তদের গল। জভিয়ে ধরলেন । সকলে 'অবাক “বস্ময়ে তাকিয়ে 
রইলেন প্রভুর দিকে, কিন্ত প্রভুর নয়নে কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুধারা 
দেখে তারাও 'কুষ্ণ “কৃষ্ণ বলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। 
সন্ধ্যায় প্রত নিজ গৃহে কীন্ডভন সমারোহ করলেন । সমজ্ঞ বৈষ্ঞব 
এলেন । প্রথমে শ্রমুকুন্দ দত্ত ধরলেন কীস্তিন. শ্ীগৌরন্বন্দর 
শুনেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন ; আর আর 
ভক্তগণের ষে প্রেমাবস্থা হল 'তাঁ কে বণন করতে পারে £ কিছু 
ব্লাত্র এইরূপ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কেটে গেল । 

অতঃপর প্রভু মুকুন্দের ক জড়িয়ে ধরে কলে লাঁগলেন__ 
“ুকুন্দ ! ভুমি ধন্ত, আমি মিথ্যা বিচ্ারসে সময় দঅতিবাহিত 
করেছি । কৃষ্ণ না পেয়ে আমার জন্ম বুথ! গেল ।” 

একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রামুকুন্দ দন্ভ বললেন__বৈষ্ণব 
দর্শন করবে? গদাঁধর পণ্ডিত বললেন হা বৈষ্ণব দর্শন করব। 
মুকুন্দ বললেন__তবে আমার সঙ্গে এস। তোমাকে অদ্ভুত 
ঘৈষুব দেখাব । গদাধর পণ্ডিত চললেন ,.বেব দর্শন করতে । 
সুকুন্দ তীকে নিয়ে এলেন শ্রীপুণুরীক বিগ্যানিধির সঙ্গিধানে । 
প্ুগুরীক বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ একস্থানে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ 


জীমুকুল্দ দত্ত ও শ্রীবান্থদেব দত্ত ৩৬৫ - 
করেছেন । মুকুন্দ বললেন__-গদাধর । এব মত বৈষ্ণব 
পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ । শ্রীগদাধর দেখলেন-__ 
শ্রীপুগ্তরীক বিষ্ভানিধি ছুপ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসে তাম্থুল 
চর্কবণ করছেন । ভ্ত্যগণ চীমর পাখা ব্যজন করছে । যেন 
রাজকুমার বিজয় করছেন: গদাধর পণ্ডিত দেখে অবাক, 
কেমনতর বৈষ্ণব? মহা! বিলাসিদের ন্যায় অবস্থান করছেন? 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত আজন্ম বৈরাগ্যশীল | মুকুন্দ গদাধরের ভাব 
গতিক বুঝতে পারলেন_-তখন তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক 
গীতাকারে মধুর রাগিনী যোগে গান আরম্ভ করলেন । মুকুন্দের 
সে মধুর গীত শ্রবণ করেই শ্রীপুণ্তরীক বিদ্যানিধি প্র্রেমাবিষ্ট হয়ে 
কৃষ্ণ কষ বলে প্ররেমাশ্রর বধণ করতে লাগলেন, বিদ্যানিধির 
অঙ্গে যুগপৎ অগ্ট সাত্বিক বিকার প্রকাশিত হল । কখন উচ্চ 
রোদন করতে লাগলেন, কখন ভূতলে গড়াগডি দিতে লাগলেন । 
তখন কোথায় সে দিব্য শব্যা? কোথায় দিব্য বেশ? সমগ্র 
শরীর ধুলিময় হল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নিব্বাক ও স্ত্তিত 
হলেন । বিস্ষারিত নেত্রে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাড়ায়ে কেবল 
দেখতে লাগলেন । 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত মনে মনে বলতে লাগলেন-_মুকুন্দ ত 
ঠিকই বলেছিল ; এমন বৈষ্ণব ত পুবেবে কোনদিন দেখি নাই, 
কিম্বা এমন বৈষ্ঞবের কথা কারও মুখে শুনি নাই। আমি কি 
শুভক্ষণে একে দেখতে এসেছি । একে দেখবার আগে এ'র 
সম্বন্ধে অন্ত রকম মনে করে অপরাধ করেছি । মুকুন্দ! তুমি 


৬৬ উপ্রীশৌর-পার্ধ-চরিতা বলী 


বন্ধুর কাধ্য করেছ । এমন বেষ্ব ত্রিলোকে আছে ত:" জানতাম 
না। এর দর্শনে আমি পবিত্র হলাম । আমি তাকে বিষয়ীর 
পরিচ্ছদে দেখে বিষয়ী বলে মনে করেছিলান। “কিম্ত তুমি 
মহাপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করলে । আমার অপরাধ 
হয়েছে, আমি যাতে তার চরণ আশ্রয় করে দে অপরাধ থেকে 
মুক্তি পাই তুমি তার ব্যবস্থা কর। 

শ্রীবাস-অঙ্গন কীত্তন-পীঠ : শ্রাগৌর-নিত্যানন্দেহ বাবতীয় 
বিলাস, নৃত্য, কীত্তন-__শ্রীমুকুন্দ দন্ত তথাকার প্রসিদ্ধ গায়ক । 
একদিন গ্রীগৌরস্ন্দর সাত প্রহর কাল পযাস্তু মরহাভাৰ 
প্রকাশ করলেন। এ দিন ভক্তগণকে ডেকে ডেকে তার, পুক্ব 
বিবরণ বলে তাদের কৃপা করতে লাগলেন । এরূপে ভক্তগণ 
মহাপ্রভুর কৃপা পাচ্ছেন ও অভীষ্ট বর গ্রহণ করছেন। প্রায় 
সমস্ত ভক্তকে ডাকলেন, কিন্ত মুকুন্দকে ডাকেন না । মুকুন্দ 
গৃহের বাইরে বসে প্রভুর ডাকের অপেক্ষা কর্ছেন। 
গ্রাবাসাদি ভক্তগণ দেখলেন প্রভ্‌ মুকুন্দকে ডাকছেন না: তার 
অভীষ্ট বর দিচ্ছেন না। মুকুন্দ প্রভুর কৃপা পাবার জন্ক অস্থির 
চিত্তে অবস্থান করছেন । শ্রীবাসের হৃদয় তার জন্য আকুল, 
তিনি সইতে ন। পেরে কাছে পিয়ে জানালেন__তুমি দীন-হীন 
সকলকে কৃপা করছ । মুকুন্দকে ডাকছ না কেন? অতীষ্ট 
বর দিচ্ছ না কেন? 

প্রভু বললেন__ও বেটার কথা আমায় বল না । 

শ্রীবীস-_ও কি অপরাধ করেছে? 


গ্রামুকুন্দ দত্ত ও গ্রীবাস্থদেব দন্ত ৩৬৭ 


এীপৌরন্্ন্দর__ও বেটা খড় জাঠিয়া__আমার কৃপা পাৰে 
না। কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করে, কখনও বা জাঠি মারে। 

শাক'স-_প্রভো ! সে কি মন্তায় করেছে তা বুঝতে 
পারলাদ না। 

শ্রীগৌরস্্ন্দর--ও যখন নিবিশেষ জ্ঞানীর সভায় যায় তখন 
তাদের সমর্থন করে ! আবার বখন ভক্ত সমাজে যায় তখন 
প্রেদ দেখিরে কেঁদে গড়াগড়ি দেয় । যারা আমার স্বরূপ 
অবজ্ঞা করে ভারা আমাকে জাঠি মারে । যারা আমার স্বরূপের 
গতি ভক্তি দেখায় তারা আমাকে সুখী করে । দস্তে তৃণ ধরে 
কাঁদে । লার। কখনও নিন্দা করে, কখনও স্তুতি করে, তার 
“খড় জাঠিয়া" : আমার কৃপা পায় না। 

শ্রামুকুন্দ দত্ত প্রভুর একথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, 
নল্লন-_ এ শরীর আর রাখব না? অপরাধী শরীর ধারণ 
করে কি হইবে £  শ্রাবাস পণ্ডিত আবার প্রভুর কাছে এলেন 
এবং মুকুন্দের তুবের কথা জানালেন । প্রভু বললেন- মুকুন্দ 
কোটি জন্মের পর দর্শন ও কপা পাবে । কোটি জন্ম পরে 
গ্রভুর দশন কৃপী পাবেন । মুকুন্দ শুনে আনন্দে নৃত্য করে 
গাইতে লাগলেন__“কোটি জন্ম পরে হে,কোটি জন্ম পরে হে, 
পর্শন হবে রে, দরশন হবে রে”? ॥ অঙ্গনে নৃত্য করতে করছে 
গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । ভক্তবৎসল শ্রাগৌরহরি আর স্থির 
থাকতে পারলেন না। ভক্তের প্রেমে চঞ্চল হজ্জে উঠলেন, 
গ্রীবাসকে বললেন-_সুকুন্দকে শীভ্ই আমার কাছে নিয়ে এস, 


৩৬৬৮ উ্রী্গোৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


ওর কোটি জন্ম হয়ে গেছে, দর্শন করুক | আবাস বদলেন__ 
মুকুন্দ ! তুমি স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন ; মুকুন্দ প্রেমে 
আত্মহারা, কেবল বলছেন-__দব্রশণ পাব হে, কোটি জন্মে 
দরশন হবে রে! ছ'নয়ন জলে বক্ষস্থল সিক্ত হচ্ছে; শ্রাবাস 
পণ্ডিত দেখলেন মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা । তার বাহ্য স্মৃতি 
নাই । অঙ্গে হস্ত দিয়ে তাই ডাকতে লাগলেন-_যুকুন্দ ! মুকুন্দ ! 
স্থির হও-_স্ফির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন আবাস 
পণ্ডিতের স্পর্শে এবার মুকুন্বের চৈতন্য ফিরে এল । বললেন 
পণ্ডিত! কি বলছেন? প্রভু তোমাকে ডাকছেন! আমি 
পাপ দেহ নিয়ে প্রভুর কাছে যাব না, কেদে কেদে কোটি জন্ম 
কাটাব ! অন্তধ্যামী প্রভু সব বুঝতে পারলেন : তখন স্বয়ং 
ডাকতে লাগলেন মুকুন্দ । মুকুন্দ ! এস-__এস-__আমার দিবারূপ 
দরেখ। শ্বাস পণ্ডিত মুকুন্দকে বরে প্রভুর শ্রাচরণে নৈয়ে 
এলেন । মুকুন্দ অশ্রু-নীরে ভাসতে ভাসতে, “হে প্রভো, আমি 
মহাপরাধী” বলে ধরাতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি 
দিয়ে বলতে লাগলেন-__ 


ভক্তি না মানিলু মুঞ্ি এই ছার মুখে । 
দেখিলেই ভক্তিশুন্য কি পাইব সুখে ॥ 
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল ছুধ্যোধন । 
মাহ। দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥ 
দেখিয়াও সবংশে মরিল ছুধ্যোধন | 

না পাইল স্থুখ ভক্তি শুন্ের কারণ ॥ 


( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২১৫-২১৭) 


ভীমুকুন্দ দত্ত ও শীবান্থদেব জত্ত ৩৬৯ 


এসব কথা বলে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে 
লাগলেন । তখন প্রভু ভাকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন 
করে বললেন _মুকুন্দ! কোটি জন্ম পরে তুমি আমার দর্শন 
পাবে বলেছিলাম, কিন্তু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট শ্রদ্ধা 
হেতু কোটি জন্ম তিলাদ্ধেকের মধ্যেই কেটে গেছে: তুমি 
আমার নিত্য প্রিয়-পাত্র । তোমার কোন অপরাধ নাই । জগতকে 
স্পক্ষ। দিবার অন্ঠ এলীলা করেছি । বস্তুত; তোমার শরীত্র 
ভক্তিমষ । তুমি আমার নিত্য দাস, তোমার জ্বিহ্বায় আমার 
“নতা বসতি । 
“আমার যেমন তুমি বল্পভ একান্ত ৷ 
এই মত হউ তোরে সকল মহাস্ত ॥ 
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার । 
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার ॥” 
( চেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২৫৯-২৬০ ) 
শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভু যখন এ-বর দিলেন তখন-বৈষ্ণবগণ 
মহা “হরি” হরি ধ্বনি করে উঠলেন । 
মহাপ্রভুর সন্যাস গ্রহণের সময় সুকুন্দ কীর্তন করেন। 
"করিলেন মাত্র প্রভু সন্াস-গ্রহণ। মুক,ন্দেরে আজ্ঞা হৈল 
করিতে কীর্তন ॥ “বোল” “বোল' বলি” প্রভু আরম্তিলা নৃত্য । 
চতুর্দিকে গাইতে লাগিল! সব ভৃত্য ॥” ( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১৮-৯। 
মহাপ্রভু খন নীলাচলে অবস্থান করতেন তখনও শ্রীমুক,ন্র 
দত্ত ভার সঙ্গে থাকতেন এবং তাকে কীর্তন শুনাতেন । রথ 


২৪ 


৩৭০ শী ্রীগৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


যাত্রীকালে বাস্থদেব দত্ত, শ্রাগোপীনাথ, শ্রামুরারি ও শ্রমুকন্দ 

প্রমুখ ভক্তদের এক কীর্তন দল গঠিত হত । মুকুন্দ ও কাশীশ্বর। 
পণ্ডিত ছু'জন মহ। শক্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন । রথ যাত্রা কালে | 
লোকের ভিড় ঠেলে মহাপ্রসুর শ্রীজগন্লাথদেবের দর্শনের ব্যবস্থা 

করে দিতেন । 


জোষ্টীপুণিমা তিথিতে শ্রীমুক-ন্র দ্ভ মাক-রের তিরোভাব হয় । 


কবি-শ্রাজয়দেব 


বঙ্গ-দেশ্াধিপতি শ্রীলম্মণ সেনের সভাপপ্তিত ছিলেন 
শ্রাজয়দেব। পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী । 
বীরভূম জেলায় কেন্দ্রবিন্ব নামক গ্রামে একাদশ শতাব্দীতে 
শ্রাজয়দেব জন্মগ্রহণ করেন । 

প্রীজয়দেবের পত্বীর নাম শ্রীপল্লাবতী | ঝআ্্রীলম্মণ সেন 
রাজার যখন সভাপপ্ডিত ছিলেন তখন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতচে 
বাস করতেন। শ্রালম্মণ সেনের সভাপ্ঙিত শ্রাজয়দেব ছাভাও 
আর তিন জন ছিলেন। শ্রীজয়দেব শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থে তাদের 
নাম উল্লেখ করেছেন--শ্রীউমাপতিধর, আচাধ্য আ্রীগোবদ্ধন ও 
ককি-ম্প্ীপতি । এর সকলেই মহাকৰি শ্াজয়দেবের মিন্র। 


কবি শ্রীজয়দেৰ ৩ণ১ 


মহাপ্রভুর প্রার তিন শত বছর পৃকের শ্ীজয়দেব বঙ্গ-দেশ 
সমলঙ্কভ করেন। তিনি শ্রীগীত- গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন__ 
চণ্তীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামবত শ্রাগীত-গোবিন্দ । 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শোনে প্রম আনন্দ । 

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৭৭) 
শ্রীজয়দেবেকৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্‌ । 
প্রমুদিতন্ৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃত কমনীয়ম্‌ ॥ 

এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীরাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার-রসময়ী 
প্রস্থ : ইহা একমাত্র স্বকৃতিশালী জনের সেব্য । 

দি হরি স্রণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাম কৃতৃহলম্‌। 

মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শুন তদা জয়দেব সরম্বতীম্‌ ॥ 

ঘণদের মন শ্রহরির লীলা-স্মরণে সরস, শ্রীহরির দিব্য- 
লীলাবলী শ্রবণের জন্য ব্যাকুল তার! শ্রীজয়দেব সরস্বতী লিখিত 
এ মধুর পদাবলী শ্রবণ করুন । 

কবি শ্রীজয়দেবের চরিত সম্বন্ধে বু কিংবদন্তী আছে। 
তা কতটা সত্য সুধীগণ বলতে পারেন। এ-স্থলে একটা 
'কিংবদ্তী উল্লেখ করছি__তিনি শ্রীগীতগোবিন্দে কলহান্তরিতা 
নাস্বিকার কথা লিখতে গিয়ে অনেক থা চিন্তা করতে থাকেন। 
পরে ভেবে লিখবেন ঠিক করে দিপ্রহরে গঙ্গায় সান করতে 
যান। ঠিক এ সময় শ্রীহরি কবি শ্রীজয়দেবের বেশ নিকে 


৩৭২ ভঞুশৌর-পার্ঘদ-চন্সিভাবঙ্গী 


সে-পদ যথাস্থানে লিখে অস্তহিত হলেন । শ্জম্নদেব এ-সমদ্: 
গঙ্গা স্ান করে ফিরে এলেন। শ্রীপদ্লাবতী দেবী একটু আশ্চর্য 
হলেন। শ্রীজয়দেব তার পুথি খুলে দেখলেন, যে-কথা তিনি 
ভাবতে ভাবতে স্নানে গিয়েছিলেন, ঠিক সে কথ! স্ব্ণাক্ষরে কে 
তথায় লিখে রেখেছে । পগ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন,__তিনি 
বললেন একটু আগেই ত আপনি নিজে এসে লিখে গেলেন। 
শ্রীজয়দেব শুনে অবাক । তার নয়ন দিষে প্রেমাশ্র ঝরতে 
লাগল, তিনি রহস্ত বুঝতে পারলেন । প্রেমে গদ্গদ কণ্ঠে 
বললেন- পদ্মাবতি ! তৃমি বন্তা। শ্রাহরির লিখিত পদ-_ 
“দেহি পদপল্লবমুদারম 1” 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক, মহাশয় লিখেছেন_-বদিও শুীমদ্‌ 

গৌরাঙ্গ দেবের বাহা-প্রকাশ তখনও হয় নাই, তথাপি কৰি 
শ্বীজয়দেব, শ্রাবিন্বম্গল, শাচণ্ডাদাস ও শ্রাবিগ্ঠাপতি প্রভৃতি 
শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাব উদিত হয়েছিল । 

কবি শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ ছাড়াও “ন্দ্রালোক' নামে 
আরএকখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়ে থাকে 


আগীভগোবিন্দ_ দশাবতার গীভ 
[ মাঁলব গৌড় রাগ, বূপক তাল ] 
প্রলয়-পয়োধিজলে ধূতবানসি বেদং 
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্‌ । 
কেশব ধূত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১॥ 
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে 


কবি শ্রীজয়দ্দেব ৭৩ 


ধরণীধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে | 

কেশব ধৃত কুমশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥ 
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্ন 
শশ্শিনি-কলঙ্ককলেব নিমগ্রা | 

কেশব ধুতশবকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ & 
তব করকমলবরে নখমভ্ভূত শুঙ্গং 
দলিত-হিরণাকশিপুতন্্ ভূঙ্গম্‌। 

কেশব ধুত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥ 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ুত-বামন 
পদনখনীব্র-জনিত-জন-পাবন । 

কেশব ধুত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥ 
ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে-জগদপগতপা'পং 
স্পয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্‌ | 

কেশব ধুত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥ 
বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতি-কমনীয়ং 
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্‌। 

কেশব ধুত-রামশরীর জয় জগদীশ হবে ॥ ৭ ॥ 
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জ্লদাভং 
হলহতি-ভীতি-মিলিত বমুনীভম্‌ । 

কেশব ধুত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥ 
“নিন্দস্িি যজ্ভবিধেরহহ শ্রতিজাতং 


৩৭৪ প্রীত্রীশৌর-পার্যদ-চবিতাবঙ্গী 


সদয়হৃদয়-দশিত পশুঘাতম্‌। 

কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥ 

ম্রেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়দি করবাল" 

ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্‌। 

কেশব ধৃত-কক্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥ 

শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদদারং 

শুণু সুখদং শুভদং ভবসারম্‌ : 

কেশব ধুত দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥ 
বেদানুদ্ধরতে জগস্তি বহতে ভুগোলমুদ্‌ বিভ্রতে 
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং ক.ববতে । 
পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে কারুণামাতন্বতে 
্েচ্ছান্‌ মৃচ্ছয়তে দশ'কৃতিকূতে কষ্জায় তুভাং নমঃ ॥ 


পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি অপ্রকট হন অগ্যাপি কে ন্দুবিদ্ব 
গ্রামে এ সংক্রান্তিতে মহোৎসব এবং "জয়দেব মেলা নাছে, 
মেলা হয় । 


শ্রীলক্মমী প্রিয়া 


নবদ্বীপে শ্রীবল্লভ আচাধ্য নামে একজন ধামিক ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত বাস করতেন । লক্ষ্মী নাম্নী তার এক ম্শীলা সুন্দরী 
কন্তা ছিল | শ্রীবল্লভ আচাধ্য কন্যার জন্য একটা ভাল বরের 
কথা ভাবতে লাগলেন, ঘটক নিযুক্ত করলেন বনমালী 
আচাধ্যকে। ভ্রীনিমাই পণ্ডিত যোগ্য-পাত্র মনে করে বনমালী 
আচাধ্য ভার বাডী এলেন এবং জননী শ্রীশচী দেবীকে বলতে 
লাগলেশ-__ 


“পুত্র বিবাহের কেনে ন! চিন্তহ কাধ্য ॥ 
বল্পভ আচাধ্য ক.লে-শীলে-সদাচারে । 
নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ 
তান কন্যা-লক্ষ্লী প্রা রূপে-শীলে মানে 
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥? 
(শ্রা চৈঃ ভাঃ আদি ১০1৫৪-৫৬) 


পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হয়েছে, কিন্তু আপনি কোন 
চিন্তাই করছেন না দেখছি । ক.লে-শীলে উত্তম এবং সদাচার 
সম্পন্ধ এক ব্রাহ্ধণ আছেন ! নাম শ্রীব্পভ আচাধ্য, নবছীপে 
বাস। লক্ষ্মী নাম্মী তার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে 


৩৭ শ্ীীগোর-পার্ধ দ-চক্িভাবলী 
আপনার ইচ্ছে হলে, সে কন্যার সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে 
হতে পারে। 

শ্রশচী দেবী বললেন-_পিতৃহীন বালক আমার, বড় হউক 
পড়াশুনা করুক : তারপর এ-সব চিন্তা করব । বনমালী 
ঘটক শ্শচী মাতার কথায় প্রীত হলেন ন!, বিমর্ষ হয়ে গৃহ 
অভিমুখে চললেন । দৈবযোগে পথে শ্রানিমাই পণ্ডিতের সহিত 
সাক্ষাৎকার হল। শ্রীনিমাই শশ্িত বললেন-__আচাধ্য 
মহাশয় কোথায় গিয়েছিলেন £ বনমালী আচাধ্য বললেন-_ 
তোমাদের বাড়ী, তোমার মার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বিষয 
এই, বল্পভ আচাষের লক্ষী নামী অতি স্মন্দরী কন্যা আছে । 
সে তোমার উপযুক্ত এববেচনা করে: তোমার সঙ্গে তার 
বিবাহের প্রস্তাব করলাম । কিন্তু এবিষয়ে তোমার জননীর 
কোন উৎসাহ দেখলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি । শ্রীনিমাই 
পণ্ডিত কথা শুনে একটু হাসলেন । তারপর ব্রা্ধণকে বিদায় 
দিয়ে নিজগৃহে এলেন এবং মৌনভাবে রইলেন । শ্রীশচী মাত 
পুত্রের মৌনাবস্থা, দেখে বললেন-__নিমাই ! তুই আজ এত গল্ভীর 
মৌনী হলি কেন? 

শ্রীনিমাই বললেন তুমি ঘটক বনমাল। আচাধ্যকে ভাল 
সম্ভাষণ করলে না! কেন ? 

শচী মাতা ইঙ্গিতে বুঝলেন নিমাইয়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা 
আছে। শ্রশচী মাতা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বনমালী ঘটককে 
তার গ্ৃুহে আনালেন। শ্রীশচী মাতা বলতে লাগলেন-_ 


উই লক্মী প্ররিয়। ৩৭৭ 


শচী বলে-_“বিপ্র, কালি ঘে কহিলা তুমি 
শীত্র তাহা করাহ, কহিন্থ এই আমি ॥” 
( চে ভাঃ আদি: ১০1৬৫ ) 


আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কাল আপনি যে প্রস্তাব করে 
ছিলেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে । শ্রশচী মাতার এই 
কথ শুনে ঘটক বনমালী আচায্য তৎক্ষণাৎ বললভ আচাধ্য 
ভবনে চললেন । বনমালী ঘটকের প্রসন্ন বদন দেখে বল্পভ 
আচাধ্ায অনুমান করলেন কাধ্যসিদ্ধি হয়েছে । শ্রাবলভের মন 
আনন্দে ভরে উঠল । খুব সম্মান প্রদর্শন করে ঘটক বনমালীকে 
বল্পভ আচাধ্য আসনে বসালেন এবং সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন । 

ঘটক বললেন_ সমাচার শুভ, শ্রীনিমাই পগ্চিতের সঙ্গে 
কন্টার বিবাহের আয়োক্তন করুন । এ রকম পুত্রকে কন্ঠাদ্দীন 
করা পরম সৌভাগা । এ কথা শুনে শ্রাবল্লভের পরিবারের 
আনন্দের সীমা রইল না। শুাবল্লভ বললেন-_ 


কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে । 
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কম্তারে ॥ 
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা | 
অবিলম্বে ভুমি ইহ1 করহ সর্ববথ। ॥ 
( চৈঃ ভাঃ আদি: ১০1৭২-৭৩) 


বনমালী ভাই । আমার প্রতি যদি কৃষ্ণের দয়। থাকে, 
''মার কন্তার প্রতি যদি গৌরী সন্তুষ্ট থাকেন, তবে এমন সুন্দর 


৩৭৮ শ্রী গোর-পার্বদ-চরিভাবলী 


জামাতা পাবো । তুমিশীভ্র সব ঠিক কর। তবে যৌতুকাি 
দিবার সামর্থ্য আমার নাই । আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 


কন্তা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়! । 
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিুব মাগিয়া ॥ 
( চেঃ ভাত আদি ১০,৭৬ ) 


বল্লভাচাধ্য জানাতে চাইলেন যে জামাতা ও কন্যাকে বেশী 
কিছু দিতে পারবেন না। শ্রাবনমালী শ্রাশচীদ্বীর কাছে 
এলেন এব" শ্রাবল্পলভাচাধ্যের দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে বলেন । 
প্রাশচীদেবী বললেন_ কন্ঠা যখন ভাল, আমাদের কোন দাবী- 
দাওয়া নাই তিনি যাদিবেন তাতেই আমরা সন্ত থাকব। 
শ্শচীর অন্ত জেনে, বনমালী বল্লভাচাধ্যের কানে ফিরে এনে 
কাধ্য সিদ্ধির কথা বললেন । শুনে শআচাধের আত্মীয়ম্বজন- 
গণের সুখের সীমা রইল না। এ দিকে শ্রাশচীদেবী, 
শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রাঅদৈত আদি ভক্তগণকে পুত্রের বিবাহ-কথা 
জ্ঞাপন করলেন । শুনে সকলে বড আনন্দিত হলেন; আাশচী- 
দেবীকে শীত্রই এ-কাধ্য সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন | শ্রীশচী 
মাতা ভট্টাচাধাগণকে ডেকে বিবাহ লগ্ন নির্ণয় করতে লাগলেন । 
শ্রীবল্তভ আচাধ্যও তদ্রুপ করলেন । তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে 
আলোচন! হায়ে বিবাহের দিন ঠিক হল: 

শুভ-অধিবান উৎসবের নিমন্ত্রণ করবার জন্য শ্াশচী ঠাকুরানী 
অতি হধিত মনে নগরের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের কাছে লোক 


ভ্ীলজ্মমী প্রিয়া ০৭১৮ 


পাঠালেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হচ্ছে শুনে স্বজনগণের, 
আনন্দের সীম! রইল না । অধিবাসের দিন প্রাতঃকাল থেকে 
নট ও বাদকগণ নৃত্য-গীত ও বিবিধ বাজনা আরম্ভ করল। 
অধিবাসমণ্ডপ্‌ তৈরি কর! হল । তাতে কদলী-স্ত্ত, আম্রসার, 
আলিপনা, বন্দনামাল্য প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। ভদ্রাচাধ্যগণ 
বেদ-মন্ত্র ধ্বনি করতে লাগলেন । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যথাবিধানে 
সম্পন্ন হতে লাগল ; অতঃপর শুভ অধিবাস কাধ্য :আরন্ত হল। 
জামাতা বরণের জন্ঠ শ্রীবল্পভাচাধ্য বহু দ্রব্য সম্তারসহ এলেন 
এবং যথাবিধি বরণ কাধ্য করলেন । অধিবাসের যাবতীয় কাধ্য * 
হল। অধিবাস-মুহুত্ধে বাছকারগণের বাগ্ধঘটায় আকাশ-বাতাস 
পূর্ণ হল শ্রীনিমাই পঞ্জিতের শুভ বিবাহ হচ্ছে দেখতে বনু 
লোক সমাগম হল : শ্শচী ঠাকুরাণী সকলকে প্রচুর মিষ্টি, বাটা- 
বাটা তাম্ুল প্রভৃতি দিয়ে সংকার করলেন । এইরূপ আনন্দ 
উৎসবে অধিবাস-দিবস সমাপ্ত হল । পরদিন বিবাহ মহোৎসব 
আয়োজন পুরাদঘে চলতে লাগল । শ্রীজগন্নাথ মিশরের 
যাবতীয় কুটুন্ব আগমন করতে লাগলেন ! শ্রশচীদেবী 
আত্মীয়-বধূগণের শিরে তৈলাদি দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। 
তাদের কেশ বিস্তাসাদি করে ললাটে সিন্দুর-বিন্ু দিলেন। 
বস্ত্রাভরণ আদি দিয়ে, খই. কলা, মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে 
সুখী করুলেন। 

প্রীশচী মাতার আপ্যায়নে সকলে নুখ-সিন্ধৃতে যেন 
ভাসতে লাগলেন, ঈশ্বরের বিবাহ দর্শন করবার এবং সে 


4৩৯০ শ্রশ্রশৌর-পার্ধদ-চরিস্তাবলী 


উপলক্ষে পান ভোজন করবার অধিকার শুধু ভাগ্যবান্দের 
আছে । এরা শ্ভগবানের নিত্য পরিকর । 

বিবাহের দিন প্রাতকালে শ্রাগৌরম্থুন্দর গঙ্গা স্নান করে 
নিতা শ্রবিষু-পৃজাদি সমাপ্ত করলেন: তারপর পিতৃগণের 
পুজাদি করলেন। চতুদ্দিকে মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগল । 
বৃত্য, গীত, বিবিধ বাধ ধ্বনিতে গগন-পবন পূর্ণ হল। 
চারিদিকে শুধু লেহ লেহ দেহ দেহ শব্দই শুন: যাচ্ছিল। ঈশ্বর- 
বিবাহ দেখবার জন্য দেবগণ, দেববধুগণ নর-নারীরূপ ধারণ করে 


যোগদান করেছেন । 
বল্লভাচাধ্য বিধি অনুসারে কন্তার অধিবাস ক্রিয়া 


সমাপ্ধু করলেন এবং পিতুগণের পুজাদি করলেন , চতুদ্ধিকে 
মঙ্গলবাছা ধ্বনি হতে লাগল । 

অত:পর ্রীগৌরসুন্দর গোধুলি-লগ্লে বিবাহ করতে যাত্রা 
করলেন। সঙ্গে বু মিত্র লোকগণ ও বাছ্কারগণ বিবিধ 
বাজনা নুতা-গীতাদি করতে করতে চললেন। যাত্রা 
করবার আগে লোক-শিক্ষক ্রনপৌরমুন্দর জননী ও 
গুরুজনের চরণ-বন্দনা ও আশীর্বাদ 'আদি নিয়ে যাত্রা 
করেন । তারপর বাহির হয়ে গঙ্গাতটে আসেন এবং দোল। 
থেকে নেমে শ্রীগঙ্গাদেবীকে প্রণাম করেন! অতঃপর 
গঙ্গাতট দিয়ে চলতে থাকেন। ক্রমে শ্রীবল্পভ মিশরের 
গৃহ-সম্নিকটবন্তী হলেন । শ্রীবল্লভ মিশ্র হযিত হৃদয়ে জামাতাকে 
-যত্ধাবিধি স্বাগত জানালেন । অতি সমাদর করে নিয়ে বিবাহ 


শলন্মী প্রিয়া ৩৮১ 


বেদীতে বসালেন । অতঃপর কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে 
শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সন্নিধানে আনয়ন করা হল। কুলবধূরা 
উলুউলু ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বাগ্যকারগণ বিবিধ বাগ্ধ্বনি 
করতে লাগল! তারপর লক্ষ্মীকে এক পিঁডিতে বসায়ে 
পিঁডিসহ উঠায়ে শ্রাগৌরমুন্দরাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান 
হল। শ্রীলক্ষ্মী দেবী প্রভুর শ্রীচরণে জল প্রদানপুবর্বক প্রণাম 
করলেন । তারপর শ্রীগৌরস্ুন্দর ও লক্ষ্মী দেবী পরস্পরের, 
গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করে বিবিধ কৌতুক করলেন । 
লক্ষ্মীদেবী প্রভুর গলায় মালা দিতেই প্রভু নিজ গলাব মালা 
লক্ষ্মীর গলায় দিয়ে তাকে গ্রহণ করলেন । এইরূপে লক্ষ্ী- 
নারায়ণের মিলন হলে চতুর্দিক মহা জয়-জয় ধ্বনি ও বাগ্- 
ধ্বনিতে মুখরিত হল । মুখচন্দ্রিকা করবার পর প্রত লক্ষ্মীকে 
বাম পাশে বলালেন। 
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিএা মদন । 
বাম-পাঁশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥ 
কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে । 
কোন্‌ জন তাহা বণিবারে শক্তি ধরে ॥ 
( চৈঃ ভা আদি ১০।১০২) 
য্থাবিধি কন্ঠাদান করে শ্রাবল্লভ মিশ্র সুখ সাগরে যেন 
ভাসতে লাগলেন । বধূগণ কুলাচার লোকাচার প্রভৃতি করতে 
লাগলেন । এ রকমের বিবিধ আনন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হল। 
অনস্তর ভগবান্‌ লক্ষ্মীলহ পুষ্প শয্যায় শিত্রিত হলেন। 


০৮২ ভ্ী্ীশৌর-পারবদ চরিভাবঙগী 


প্রাতঃকালে শ্ব্যা ত্যাগ করে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি 
করতে লাগলেন । দিবসভরে শ্রীবল্লভ মিশ্র গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর 
অবস্থান করার পর গোধুলী লগ্নে লক্ষ্মীর সহিত গৃহাভিমুখে 
যাত্র। করলেন । কন্তা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় 
ব্লভ মিশ্র স্বজনসহ বিহ্বল হয়ে পড়লেন । গন্ধ, মাল্য, 
অলঙ্কার, মুক,ট, চন্দন, কজ্জবলসহ বরবধু দোলামধ্যে পরম 
শোভা পেতে লাগলেন । পখথিপার্ে দর্শকেরা! কত মুখ 
অনুভব করতে লাগলেন । 

“কতকাল এ কন্তা হর-গৌরী সেবা করেছিল তাই এমন 
সুন্দর বর পেয়েছে”__নারীগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ 
কথোপকথন করতে লাগল । বিবিধ বাদ্য ও আনন্দ 
কোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরস্থন্দর নিজগুহে প্রবেশ করলেন । 
“নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥” তখন শ্রাশচীদেবী 
বিপ্র পত্বীগণসহ পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে আনলেন । 
গ্রীশগী মাতার গুহে আনন্দের সীমা রইল না। গীত বাছ্ধ 
ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল । 

এই ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হল। 
জগত আনন্দময় হল। শ্ীগৌরস্ুন্দর নাট, ভাট, বাদক, ব্রাহ্মণ 
ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্থ, বস্ত্র, অন্নাদি দিয়ে সৎকার ও 
বিদায় করলেন । শ্রীশচীদেবীর বাসন! পুর্ণ হল। সর্ধদ! 
'আনন্দ-সিষ্ধৃতে যেন ভাসতে লাগলেন । শ্রীলঙ্্মীর অঙ্গ- 
জ্যোতিতে গহ সর্বদা যেন আলোকিত এবং পল্পগদ্ধময় 


শ্ীলঙ্মমীশ্রিয়! ৩৮৩ 


হুয়েছিল। % তাতে অনুমানে শ্রীশচী দাতা বুঝলেন এ কন্যাতে 
সাক্ষাৎ১কমলার অধিষ্ঠান আছে । বধূ লক্ষমীকে শ্রীশচী মাতা 
প্রাণের প্রাণ স্বরূপ স্েহ করতে লাগলেন । লল্জ্পীদেবী অতিশয় 
স্ুচরিতা ছিলেন । ইঙ্গিতেই সমস্ত কাধ্য করতেন ! ভগবান্‌ 
'জ্ীগৌরসুন্দর শ্রীশচী মাতাকে সুখী করবার আশায় কোন 
কোন দিবস লম্ষ্মীকে নিয়ে তার কাছে বসতেন | 
লক্ষমীদেবী প্রাত:কালে শ্রীবিষ্ণু গৃহ মাজ্জন, আলপনা 
পুষ্প হুলসী চয়ন প্রভৃতি কাধ্য করতেন । অনন্তর রন্ধন 
করতেন। নহাপ্রভু প্রতিদিন বৈষ্ণব অতিথি ডেক গৃহে 
“সেবা করাতেন । 
গুহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধম্ম । 
অতিথির সেবা__গৃহস্থের মূলকর্ম ॥ 
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে। 
পশু-পক্ষী হইতে “অধম' বলি তারে ॥ 
যাঁর বা না থাকে কিছু পৃবাদৃষ্ট-দোষে | 
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ 
( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১১-২৩ ) 
ভগবান্‌ ধন্ম শিক্ষা দিবার জন্তই অবতীর্ণ হন। তিনি 
খক্তবসল | ভক্তের স্থখের জন্য কত বিচিত্র লীল' করেন । 
তিনি ষেনন লীলা করেন লক্ষ্মী তদ্রুপ আচরণ করিয়। থাকেন। 
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন । 
ততোধিক শচীর সেবায় তার মন ॥ 


৩৮৪ শ্ত্রীগোৌর-পার্ষদ-চব্রিতাবলী 


লক্ষ্মীর চরিত্র শুনি শ্রীগৌরসুন্দর ৷ 
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ 
( চৈ ভাত আদি ১৪1৪৩1৪৪ ) 
গৃহস্থ হবার পর. গৃহস্থের অর্থ উপাজ্জন,. গুরুসজ্জন-পালন 
কর। একটা ধশ্ । তাই ঘেন শ্রীগৌরস্থন্দর কিছুদিন বঙ্গদেশে 
গিষে অধ্যাপক রূপে বিগ্যাদদানাদি করতে ইচ্ছা করালেন । 
জননীর চরণে নিবেদন জানালেন কিছুদিন তিনি বক্ষদেশে প্রবাসে 
যাবেন । পত্বীর প্রতি বললেন__“তুমি এই সময আইর উত্তম- 
রূপে সেবা কর '” ভ্ারপর শ্রানিমাই পণ্ডিত শুভদিন, দেখে 
কতিপয় শিষ্যসহ বঙ্গদেশের প্রতি যাত্রা করলেন! প্রত্তুর 
শ্রীচরণরেণুতে বঙ্গদেশ ধন্য হল ! ক্রমে প্রভূ পদ্মাবতী নদীর টে 
এলেন । মহাপ্রভুর শুভ আগমন বাস্তা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত 
হল । কোন মহানি সৌভাগ্যবানের গৃহে প্রভু অবস্থান করে 
মহাবিগ্ভা গো্গী করলেন । সহত্র সহস্র ছাত্র প্রভুর কাছে পড়বার 
জন্য আসতে লাগল । মহাপ্রভুর দিব্য-মুক্তি দর্শনে বঙ্গবাসী 
ধন্যাতিধন্ঠ হলেন । সে ভাগ্য বঙ্গদেশে আহবিকীর্তন অগ্ঠাপি 
বিদ্যমান । 
মহাবিগ্ভাগোষ্ঠী এক করিলেন বঙ্গে । 
পল্লাবতী দেখি প্রভূ বুঝিলেন রঙ্গে ॥ 
জু 
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ । 
অগ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥ 


শ্রীলক্্মপ্রুর। ৩৮৫ 


দেই ভাগ্যে অগ্যাপিহ সর্বব বঙ্গদেশে । 
শ্বীচৈতন্ত সংকীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥ 
( চৈ ভাঃ আদি ১৪।৮১ ) 
এই মতে বিদ্তা-রসে বৈক,ষ্ঠের পতি । 
বিদ্তারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥ 
( চেঃ ভাঃ আদি ১৪1৯৮) 
এদিকে নবদ্বীপে, যেদিন মহাপ্রভু বঙ্গদেশ অভিমুখে ঘাত্র৷ 
করলেন, সেদিন থেকে তার বিরহে লক্ষ্মীদেবী আহার-নিদ্দ্র৷ ত্যাঁগ 
করলেন । স্বজন বন্ধুগণ কত তাকে বুঝাতে লাগলেন । তিনি 
কিন্ত কিছুতেই সুস্থ হলেন না । নামে মাত্রছ এক গ্রাস অন্গ 
মুখে দিতেন । সমস্ত রাত্রি বসে বসে ক্রন্দন করতেন । ঈশ্বরের 
[বিচ্ছেদ সইতে পারলেন না । 
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই” পৃথিবীতে । 
চলিলেন প্রভু-পার্থে অতি অলক্ষিতে ॥ 
(চেঃ ভাঃ আদি ১৪১০৪) 
তিনি মহালক্ষ্মী অনস্ত বিভূতি সম্পন্ন । অতএব তার পক্ষে 
অসাধ্য কিছুই নাই । নিজ প্রতিকৃতি একটী দেহ ধরাতলে রেখে 
দিব্য দেহে নিজ প্রভুর নিকট গমন করলেন। তার দেহ ত্যাগ 
প্রাকৃত লোকের ন্যায় নে । তিনি বৈকুঠের ঈশ্বরী মহালক্্রী। 
প্রভুর বিরহ ভার পক্ষে অসহশীর, মহাবিবতুল্য । অতএব বিরহ 
যেন সপতুল্য ভাকে দংশন করল এবং বেদনারূপী বিষে তিনি 


প্রাণ ত্যাগ করলেশ। 
৫ 


৮৬ ভপ্ীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল । 
বিরহ সর্পবিষে তার পরলোক হল। 
( চে; চ: আদি ১৬২১) 
বাস্তবিক পক্ষে প্রপঞ্চ জীবের ন্যায় লক্ষ্মীদেবীর দেহ ত্যাগ 
হয় নাই। 
এইভাবে শ্রীগৌরস্ুন্দরের বিরহে ইলক্ষ্রীদেবী দেহত্যাগ 
করলেন । লক্ষ্মীর দেহত্যাগে স্বজন-বন্ধ-বন্ধবগণের শোকের 
'সীমা রইল না। শ্রীশচীমাতা শোক সমুদ্রে ডুবে গেলেন। 
অন্তধ্যামী প্রভূ সব জানতে পারলেন । কু শিয়া ও 'দ্রবাদি 
সঙ্গে তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এবং দেখলেন বধু 
পরলোক যাত্র! করেছেন। ভগবান্‌ লোকান্রকরদে কিছুক্ষণ শোক 
প্রকাশ করতঃ জননীকে বিবিধ তত্ব উপদেশ করতে 
লাগলেশ। 
জননী শ্রীশচী অনেক কষ্টে ছুখ সম্বরণ কুরলেন। ভগবান্‌ 
শ্রীগৌরস্থন্নর পুনঃ বিদ্ভার বিলাস করতে লাগচলেন। প্রাতঃকালে 
বিদ্যালয়ে গিয়ে আগে বসতেন । কোন দিবস যদি কোন ছাত্রের 
ললাটে তিলক না দেখতেন তখন তাকে গে প্রেরণ করতেন । 
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে । 
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে । 


( শ্রাচৈতন্ত ভাগবত মধ্যলীল! ) 


শ্রীশ্রীবিষ্ুুপ্রিয়। ঠাকুরাণী 
শ্রী” “ভু, 'নীলা" নামে ভগবানের তিনটি শক্তি আছে; 
শ্রাবিষুপ্রিয়। হলেন ভু শক্তিন্ববূপিণী। তিনি “সত্যভামা” 
বলেও কথিত হন।  শ্রীগৌর-অবতারে শ্রীবিষ্কুপ্রিয়া৷ ঠাক,রাণী 
ঞ্রীনাম প্রচারের সহায়রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
শ্ানবদ্বীপ ধামে সনাতন মিশ্র নামে এক পরম বিষু-ভক্ত 
ব্রাহ্ষণ বাস করতেন । তিনি বহু লোকের ভরণ-পোষণ করতেন । 
রাজ-পণ্ডিত বলে সব্বত্র তার খ্যাতি ছিল। ইনি দ্বাপরে সত্রাজিত 
রাজা ছিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ সনাতন মিশ্র বি আবাধনার ফলে 
প্রীবিষ্ণপ্রিয়া নামে সদগুণ সম্পন্না এক পরমা সুন্দরী কন্যারত্ব 
লাভ করেন। অতি শিশুকাল থেকে শ্রীবিষুপ্রিয়া দিনে ছুই 
তিন বার গঙ্গান্সীন করতেন এবং বড়দের অনুকরণ করে যাবতীষ 
পুজা, অগ্চনা, কুলসী। সেবা, ব্রত প্রভৃতি করতেন। গঙ্গাঘাটে 
যখন শ্রীশচীমাতাকে দেখতেন অতি নম্রভাবে তাকে নমস্কার 
করাতন। শচীমাতাও 'যোগ্য পতি হউক বলে আশীর্বাদ 
করতেন । শচীমাতা মনে মনে বিঞ্ুঃপ্রিয়াকে ুত্রবধূরূপে কামনা 
করতেন । 
এদিকে শ্রীগৌরস্বন্দরের লক্ষী প্রিয়া নায়ী প্রথম। পত্বী পরলোক 
গমন করেন । মা শচীর হৃদয়ে বড় ছুখ হল । কিছুদিন কেটে 
গেল । পুনর্্ার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ত মা শচীদেবী বড় 


৩৮৬৮ ভ্ত্রীগোর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


উদ্‌গ্রীব হলেন। আত্মীয়-স্বজনগণও শীন্র এ-কাধ্য সম্পন্ন করতে 
বললেন। গৌরম্ন্দর জননীর মতের বিরোধিতা করলেন না। 
বিবাহ করতে সম্মত হলেন । শচীমাতা এক ভ্তত্যকে ঘটক 
কাশীনাথ পণ্ডিতের বাড়ী পাঠালেন । মা শচীর আহ্বান পাওয়া 
মাত্র পণ্ডিত তার গৃহে এলেন । শ্রচীমাত৷ শৌরসুন্দরের বিবাহের 
কথা উত্ধাপন করলেন । কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন ইহা উত্তম 
প্রস্তাব, এ কাধ্য শীঘ্র হউক । পাত্রীর কথ! উদ্ধাপন করে শচী- 
মাতা সনাতন মিশ্রের কন্তা বিষুপ্রিয়ার নাম বললেন । ঘটক 
হাস্য বদলে বললেন-_“ঠাক.রাণী | আমিও এ কন্তার নাম 
উল্লেখ করব ভাবছিলাম ।” শচীমাতা বললেন-_“আম ত 
গরীব, সনাতন মিশ্র আমার ঘরে কন্তা দিবেকি ? আপনি এ 
বিষয় নিয়ে শীঘ্র আলাপ করুন|” সনাতন মিশ্র বললেন__ 
“ঠাকুবরাণী, আপনার নিমাইয়ের ম্যায় এত সুন্দর পুত্রকে সনাতন 
যদি কন্যা না দেয়ঃ কাকে দিবে?” এ কথা বলে পণ্ডিত সনাতন 
মিশরের গৃহ অভিমুখে চললেন। 

কন্যার ৰয়স দেখে সনাতন মিশ্রণ একটি উপযুক্ত পাত্র অনু- 
সন্ধান করছিলেন । নদীয়াতে উত্তম পাত্র বলতে একমাত্র নিমাই 
পণ্ডিত রূপে-গুণে অতুলনীয়, বয়সও কম। এমন পাত্রকে 
কন্যা দেওয়া বড় ভাগ্যের কথা । এসব কথা কাকে বলতেও 
সনাতনের লজ্জা বোধ হচ্ছিল । মনে মনে শুধু ভগবানের কাছে 
জানাতেন, হে হরি! পুর্ব জন্মে ঘদি স্থকৃতি করে থাকি আমার 
কন্যার জন্য যেন নিমাই পণ্ডিতকে বররূপে পাই । 


শ্রীবিষুঃপ্ডিয়। ঠাকুরাণী ৩৮৯ 


এ দিন ব্রাহ্গণ-ব্রাক্গণী বসে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ 
করছেন, ঠিক এমন সময় ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত উপস্থিত 
হুলেন। সনাতন মিশ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে পগ্ডিতকে স্বাগত জানিয়ে 
কসতে আসন দিলেন । মিষ্ট জলাদি দিয়া সৎকার করলেন । 
সনাতন মিশ্র ভাবলেন উত্তম পাত্রের সংবাদ নিশ্চয় এসেছে। 
মিশ্র জিজ্ঞাস! করলেন__“পণ্ডিত । খবর কি? পণ্ডিত হাস্থ 
'করতে করতে বললেন-- 

*বিশ্বস্তর-পপ্ডিতেরে তোমার দ্বহিতা | 
দান কর”__-এ সম্বন্ধ উচিত সর্ববথা ॥ 
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিবা পতি । 
তাহার উচিত এই কন্তা। মহা-সতী ॥ 
যেন কৃষ্ণ রুক্সিশীক্জে অন্যোইন্য-উচিত | 
সেইমত বিষ্প্রিয়ানিমাঞ্জি পণ্ডিত ॥” 
( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি: ১৫।৫৭-৫৯ ) 
ঘটক কাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র ও তাহার 
পত্বী আনন্দে আত্মহারা হলেন। অন্তধ্যামী ভগবান ভাবনানুরূপ 
ফজ মিলিয়ে দিয়েছেন । সনাতন মিশ্র বললেন-_-“কাশীনাথ, এ 
বিষয়ে আর কি বলব? যদি আমার গোষ্টীর সৌভাগ্য থাকে 
এহেন জামাত। পাব ।” অন্তান্ত স্বজনগণ বলতে লাগলেন-__ 
“সৌভাগ্য ছাডা এরকম ছেলে পাওয়। যায় নী । তোমার কন্যার 
ভাগো থাকলে উত্তম বর পাবেই |” তারপর কাশীনাথ পণ্ডিতের 
সঙ্গে আবশ্যকীয় অন্তান্ত বিষয় মিশ্র মহোদয় আলোচন। 


৩৯০ জীপ্শোৌর-পার্যদ-চরিভাবলী' 


করলেন। এরূপে কাশীনাথ পণ্ডিত সব ঠিক করে 'শচীমাচার 
ঘরে ফিরে এলেন এবং তাকে সব কথা জানালেন ' শচী বললেন 
_-আমার তেো। আর কেউ নাই, একমাত্র হব্িই আছেন ।” 

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হবে শুনে সকলে বড আনন্দিত 
হলেন। শিষ্কগণ বলতে লাগলেন__“পণ্ডিতর বিবাহে আমার 
যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করব ।” ধনাঢা বুদ্ধিমস্ত খান বললেন, 
_-সমস্ত খরচ আমি বহন করব ।” মিত্র মুকুন্দ-সগুয় বললেন 
_-ভাই, খরচের ভার কিছুটা আমাদের উপরও দাও: এ- 
বিবাহের আয়োজন এমন করতে হবে যাহা কোন রাক্কুম্ারের 
বিবাহেও হয় নাই ।” 

সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল । নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ । 
বিবাহের আয়োজন হতে লাগল । বিবাহ মগ্ডপের উপর বড় বড 
চন্দ্রাতপ খাটান হল। ভীমিতে আলিপনা দেওষ। 
হল এবং স্থানটি কদলীবৃক্ষ. পর্ণঘট, আতভ্রসার, 
দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রবাদি দ্বারা সজ্জিত কর।। 
হল। নবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সজ্ভ্রন বাস কর্তন 
সকলে অধিবাস উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হলেন । সন্ধ্যা 
অধিবাসের সময় বাছ্ভকরগণ আনন্দে নানাবিধ বাছ্ধ বাজাতে 
লাগল । শচীর অঙ্গন ভ্রুমে আত্মীয়-স্বজন বদ্ধু-বান্ধবে পুর্ণ হতে 
লাগল । ভগবদ্‌-পৃজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ সহা সমারোহের, 
সহিত হল এবং গৌরমুন্দরের অধিবাস-ক্রিমা স্ুসম্পন্ন হল্‌। 
অন্দর-মহলে নারিগণ আনন্দভরে ঘন-ঘবন উলুধবনি ও শঙ্খধ্বনি 
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করছিলেন । বেষ্ঃবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন । ঈশ্বরের 
বিবাহ, চতুর্দিকে শ্খসিস্কু ষেন উৎলে উঠল । অধিবাসে মিষ্টি 
পান ও স্থপারির আয়াজন করা হয়েছিল । যে ষত চায়, পানের 
বিটীক1 দেওয়। হচ্ছিল ; যত ত্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এসেছিলেন তাদের 
গলায় গৌরস্থন্দর চন্দন ও সুগন্ধ ফুলের মাল। পরিষে দিলেন। 
প্রফুল্ল মনে সকলে শুভাশীষ অর্পণ করলেন । এমন সুন্দর 
স্বখমনয়্ বিবাহ-অধিবাস কেহ কখনও দেখেনি । নদীষা-পুরী 
স্ুখসিঙ্ধু মাঝে ভাসতে লাগল । 

পরদিন বিবাহ উৎসবের বিপুল আয়োজন হল । অপরাহ্ে 
গৌরন্ুন্দর বরোচিত পাষাক-পরিচ্ছদ পরে জননী এবং গুরুজনের 
চরণ-বন্দনা করে এক স্থসজ্জিত দোলায় আরোহণ করলেন। 
প্রথমে গঙ্গাতটে এন, শ্রীগৌরসুন্দর দোল! থেকে নেমে 
গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে আবার দোলায় আরোহণ করলেন। 
"জয় জয়' মঙ্গল ধ্বনি ও বিবিধ বাগ্ধ্বনির দ্বারা চতুন্দিক মুখরিত 
করে গঙ্গাতট দিয়ে ব্রধাত্রা আরস্ত হল । সহশ্র সহুঅ্র দীপ 
জ্বলছিল, শান! ব্কম্র বাজী পোডান হচ্ছিল, নৃত্য-গীত হচ্ছিল । 
গোধুলি লগ্নে বর ও বরযাত্রীরা শ্রীসনাতন মিশরের গৃহে প্রবেশ 
করলেন। শ্রীসনাত্ন মিশ্র ও তার পত্রী জামাতাকে বরণ ও 
আশীর্বাদ করলেন 

অতঃপর বিষুঃপ্রিয়াকে নানা আভরণে ভূষিত করে বিবাহ- 
স্থানে আনপ্ুন কর। হল! মহালক্ষ্সী বিষুপ্রিয়া স্বীয় নিত্যকাস্ত 
গৌর-নারারণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে তার আ্রীচরণে আত্ব- 
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নিবেদন করলেন । শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য প্রিয়াকে বাম অজ 
স্থাপন করলেন । অনস্তর পরস্পরের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদ্দান : 
করলেন । 
আগে লক্ষী জগম্মাত! প্রভূর চরণে । 
নালা দিয়া! করিলেন আত্মসমপণে ॥ 
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসির: 
লক্ষ্মীর গলায় মাল দিলেন তুলিয়া 
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি ' 
করিতে লাগিলা হই মহা কতুহলী ॥ 
( শ্রীচৈঃ ভা: আ: ১41১৭৬-১৭৮ ) 
শ্রীসনীতন মিশ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে বহু যৌতুকের সহিভ কন্থা! 
সম্প্রদান করলেন । তিনি গৌর-নারায়ণকে কন্তাদান করে 
কৃত-কৃতা হলেন । জনক রাজা যেমন রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্র্দান 
করেছিলেন, ভীঙ্খক রাজী যেমন কুষ্ণকে কুক্ষিণী সম্প্রদ্দান করে- 
ছিলেন, সনাতন মিশ্রও সেরূপ গৌরস্বন্দরকে বিষুপ্রিয়া'সম্প্রদান 
করলেন । বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বাসর-গৃহে শ্রুলঙ্্মী-নারায়ণ 
পুষ্পশব্যায় অবস্থান করলেন ৷ শ্রীসনাতন মিশরের গৃহে বৈকুণ্া- 
নন্দ অবতরণ করল। 
প্রায় সমস্ত রাত্রি সনাতন মিশরের গৃহ ন্বতা-শ্মীভ ও বাছ্য- 
ধ্বনিতে মুখরিত হল । প্রাতে গৌরসুন্দর পত্ধী লক্ষ্মীসহ শহ্য' 
ত্যাগ করলেন । হস্তমুখ প্রক্ষালন করবার পর নিত্যকৃত্য জপাদি 
সমাপ্ত করলেন । সনাতন মিশ্র মহোৎসবের আয়োজন করে- 
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ছিলেন তার স্বজনবর্গ গৌর-নারায়ণকে দর্শন করে কতা 
হলেন 

সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিজে । 
যে স্বখ হইল তাহ! কে পারে কহিভে ॥ 
( শ্রাচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫১৯৪) 
অপরানে, শ্রীগৌরস্বন্দর নক বধুকে নিয়ে নৃত্য-গীত-বাহাসহ 
স্বীয় গৃহাভি মুখে যাত্রা করলেন । নগর পরিক্রমা করে গঙ্গাতট 
দিয়ে বখন বর্রযাত্রীরা চলছিলেন তখন নগরবাসীগণ শ্রীবিষ্ুপ্রিয়' 
ও গৌরমুন্দরের অপুর্ব নয়নাভিরাম দিবা রূপ দর্শন করে আনন্দ- 
ভরে বলাবলি করতে লাগলেন । 
নট ৯. এই ভাগাবতা ' 
কত জন্ম সেবিলেন কমল। পার্বতী ॥ 
কেহ বলে,._-“এই হেন বুঝি হরগৌরী |” 
কেহ বলে.__“হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি ॥৮ 
কেহ বলে,__”“এই ছুই কামদেব ব্রতি 1” 
কেহ বলে'__“ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি ॥৮ 
কেহ বলে, _“হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা। ৮ 
এই মত বলে যত স্ুকৃতি-বনিতা ॥ 
( শ্রাচৈঃ ভা: আঃ ১৫।২০৫-২০৮) 
শ্রীবিষ্প্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দরের শুভদৃষ্টি পাতে সমস্ত নবন্থীপ 
সুখময় হয়ে উঠল । ন্নত্য-গীত-বাছ্য ও পুষ্পবৃষ্টি সহ পরম আনন্দ 
কোলাহলের মধ্যে সব্ধব শুভক্ষণে শ্রীগৌরস্ুন্দর শ্রীবিষ্ণপ্রিয়াকে 
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নিষ্বে গৃহে প্রবেশ করলেন । শচীমাতা অন্যান্য ক,লবধূসহ প্রসঙ্গ 
বদনে পুত্রবধ্কে বরণ করলেন । নবদম্পতি দোলা থেকে অবতরণ' 
করে প্রথমে শ্রীশচীর আচরণ বন্দনা করলেন । পরে যহ পুজ্যম্পদ 
ব্যক্তি ছিলেন তাদের চরণ বন্দন' করলেন । স্তেহভুর সকলে 
বর-বধূর চিবুক ত্রাণ ও আশীববাদ করলেন এবং বিবিধ যৌতুক 
প্রধান করল । 
গুহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ 
জয়ধবনিময় হইল সকল ভুবন ॥ 
কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন : 
সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥ 
তারপর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় ভগ্বশূনর বিবাজ 
দর্শনের মাহম! বর্ণন করেছেন ! 
ধাহার মৃণ্তির বিভা দেখিলে নয়নে ' 
পাপমুক্ত হই যায় বৈক.$ ভুবনে ॥ 
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ ! 
তেঞিং তান নাম “দয়াময়' দীননাথ ॥ 
(শ্ত্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫1৯ ১৬-১১৭) 
ভগবানের এই দিব্য লীল। ব্লু সাধন করেও যোগ্গগণ পযন্ত 
দর্শন করতে পারেন না: কিন্তু সে লীলা! নবদ্বীপবাদা আপামর 
জননণধারণ দেখতে পেল । ন্যাময় ভগবানের অশেষ কৃপা 
তাহ ভাব্র এক নাম দীননাথ | 
শ্বিবাহে ফত নট, ভাট, ভিক্ষুক এসেছিল শ্রীগৌরস্থন্দর 
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তাদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ ও আত্মীক্ব, 
স্বজনকে মূল্যবান বস্ত্র দান করলেন । বুদ্ধিমন্ত খানকে প্রেষে 
আলিঙ্গন করলেন | তিনিই বিবাহের সমস্ত বায়ভার বহন, 
করেছিলেন । র 

আ্ীমদ বৃন্দাবন দাস বিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আর বিশেষ বর্ণন। 
দেন নাই; কোন প্রসঙ্গে কদাচিৎ নাম উল্লেখমাত্র করেছেন । 
গয়াধাম হতে গৃহে এলে_ “লক্ষ্মীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল.। 
পতি-সুখ দেখিয়া লক্ষ্ীর দুঃখ দূরে গেল ॥”  ( শ্রাচৈ; ভাঃ মধ্য 
১1১৯ ) 

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে গুহে ফিরে এলেন এবং অনস্তর কৃষ্ণ 
প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন । প্রভুর দিব্যভাব-সকল দেখে 
শচীমাত। ভাবতেন পুত্রের কোন কঠিন রোগ হয়েছে না কি? 
পুত্রের মঙ্গল কামনার গঙ্গা-বিষ্ণর পূজা দিতেন এবং__“লক্ষ্সারে 
আনিয়া পুত্র সমীপে বসায় । দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি 
চায় ॥৮” । আ্রীচৈঃ ভাঃ নধ্যঃ ১1১৩৭ ) প্রত বিষ্ুুপ্রয়াকে দেখেও 
দেখেন না, পকৃষ্_কৃষ্ণ” বলে নিয়ত রোদন করেন । শ্রীকৃষ্ণের 
প্রসাদী-অন্নের থালা পুত্রের সম্মুখে দিয়ে শচীমাতা তথায় বসলেন । 
“ঘরের ভিতর দেখে লক্ষী পতিব্রতা |” ( শ্াচৈঃ ভাঃ মধ্য: 
১১৯১ )-_ বিষ্ণুপ্রিয়া গুহের ভিতর থেকে সব দেখতে লাগলেন । 
প্রভু সব সময় কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন । কোনদিন পাষগুগণের 
অত্যাচারের কথা শুনে “আমি সংহার করব, সংহার করব বলে 
হুঙ্কার দেন। শ্চীমাতা কিছুই বুঝতে পারেন না! বিষুপ্রিয়াকে 


১৬ শ্ীত্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


প্রভৃর কাছে গিয়ে বসতে বলেন । “লল্্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারি- 
বারে যায় (৮ (শ্রীচৈ, ভাঃ মধাঃ ১৮৭) বাহাদশাশূন্ত প্রভু 
বিষ্প্রিয়াকেই প্রহার করবার জন্য উদ্যত হন) পুন: বাহাদশা 
ফিরে এলে লজ্জিত হন । একদিন শচামা'ঠা ও পৌরস্ুন্র গৃহ- 
মধ্যে বসে আলাপ করছিলেন । কপাটের আডালে বসে বিষ্ুপ্রিয়! 
স্তনছিলেন | শচীমাতা বললেন__“আজ রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখেছি 
আমাদের ঘরে যে রাম ও কৃষ্ণ মুক্তি আছেন, তাদের সঙ্গে তুমি ও 
নিত্যানন্দ খেলছ। তাদের সঙ্গে খেতে খেতে মারামারি করছ । 
এরূপ আরও কত রঙ্গ করছ ।” শৌরন্বন্দর বললেন__“বড ভাল 
্বপ্র, মা! কাকেও বল না। আমাদের গৃহে সাক্ষাৎ রাম-ক্ 
বিরাজ করছেন । অনেকদিন দেখি পুজার নেবেছা কে খেয়ে যায় । 
আমার সন্দেহ হত [তোমার পুত্রবধূ খায় । কস্ত আজ আমার সে 
অন্দেহ ঘ্বুচল |” 

“তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল । 

আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥ 

( শ্ীচৈ: ভা: মধা: ৮1৪৯ ) 
শচীমাতা৷ বললেন, “বাবা, অমন কথা বলতে নাই 1” 
স্বামীর নম্মীলাপ শুনে বিষ্ুপ্রিযা হাসতে লাগলেন । 

"একদিন নিজ গৃহে প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 

বসি আছে লম্ষ্মী সঙ্গে পরম সুন্দর ॥ 

যোগায় তাম্ধুল লক্ষ্মী পরম হরিষে । 

প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে ॥ 


শ্রবিধুঃপ্রিয়া ঠাকুরাণী ৩৯৭ 


যখন থাকে লক্ষ্মী সনে বিশ্বস্তর | 
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর &” 
( শ/চৈঃ ভাঃ মধ্য: ১১।৬৫-৬৭ ) 
ভ্রীমদ্‌ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিষুপ্রিয়া সহ গৌরসুন্দরের মধুর 
বিহারের কথ। বর্ণনা করছেন। এ হচ্ছে গৌর-বিধুপ্রিয়ার নিত্য 
বিলাস। ভগবান্‌ গৌর-নারায়ণ রূপে লক্ষ্মীসহ নবছীপে নিত্য 
বিহার করছেন। বিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে তাস্ুল দিচ্ছেন। 
বিষুপ্রিয়া-প্রদত্ত তাশ্বুল চর্বণ করতে করতে মহাপ্রভু আনন্দ 
প্রকট করছেন । মহাপ্রভুর আনন্দ দর্শনে বিষ্ুপ্রয়ারও আনন্দে 
দিবানিশি জ্ঞান নাই। “যোগায় তান্ুল লক্্্ী”-_-এ হচ্ছে গৌর- 
বিষূপ্রয়ার নিত্য উপাসক ভক্তের ধ্যানের বিষয় । 
জননী-বৎসল প্রভু জননীকে সুখী করবার জন্ত বিষ্ণপ্রয়ার 
কাছে বসে থাকতেন । 
“মায়ের চিত্তের সখ ঠাকুর জানিয়া। 
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥& 
( শ্রাচৈঃ ভাঃ মধ্য ১১।৬৮ ) 
চন্দ্রশেখর-ভবনে যখন মহাপ্রভু রুক্মিণীভাবে নৃত্যাভিনয় করে- 
ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াও শচীমাতার সঙ্গে সে অভিনয় দর্শন করতে 
গিয়েছিলেন__“আই চলিলেন নিজ বধু সহিতে ।” (শ্রীচৈঃ ভাঃ 
মধ্যঃ ১৮২৯) 
এরপরে গৌরস্থন্দর ষে সন্যাস-লীল! করেছেন তা ব্ণন করতে 
বুন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণপ্রিয়ার নাম উল্লেখ করেন 


২৩৯৮ শ্ীপ্ীশৌর-পার্ব দ্-চরিস্তাবলী 

নাই | শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আনি 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেবল বিবাহ-লীলা বর্ণন করেছেন । 

; যেদিন মহাপ্রভ্‌ সন্গ্যাসে গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে বিষ 
প্রিক্লাকে যে তত্বোপদেশ দিয়েছিলেন তার এরূপ বর্ণনা শ্রীলোচন 
দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে আছে__ 


জগতে যতেক দেখ মিছ। করি সব লেখ 
সত্য এক সবে ভগবান । 
সত্য আর বৈষুব তা বিনে যতেক সব 


মিছ করি করহ গেয়ান ॥ 
(চেঃ মু মধ্যখণ্ড ) 
“পুত্র, পতি, সা, স্বজন-সম্বন্ধ সব মিথ্যা । পরিণামে কেহ 
কারও নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্য গতি নাই । 
কৃষ্ণ সকলের পতি, আর সব কিছু শক্তি__এ কথা কেহ বুঝে না । 
তোমার নাম বিষ্,প্রিয়া, তুমি বিষ, ভজন করে তোমারি নাম 
সার্থক কর। মিথ্যা শোক কর না, আমি তোমায় এই বথার্থ 
(কথ বলে যাচ্ছি । তুমি কৃষ্ণ চরণে মনোনিবেশ কর ।” 
বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন-__“তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজ মায়া দূর কর। 
তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসন্ন হবে |” বিষ্ঃপ্রয়ার ছুখ শোক দূর 
হল। আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল । “্চতুভূজি দেখে আচস্থিত”__ 
এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর চতুভূজি__মুত্তি দর্শন করলেন। 
কিন্তু তার পতি-বুদ্ধি গেল না, অতঃপর বিষক্রিয়া মহাপ্রভুর চরণ 
তলে প্রণত হয়ে বললেন--“এক নিবেদন শুন প্রভু । মো অতি 


শ্রীবিঝুঃপ্রিক়া ঠাকুরাণী ৩৯৯ 


"সধম ছার, জনমিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণ পতি । এ 
এহেন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলু' তে!র, কি লাগিয়া ভেল 
অধোগিতি ॥ 
তখন শ্্রীগৌরম্থন্দর নিতাপ্রিয়া বিষণপ্রিয়াকে বলতে 
লংগলেন__ 
গন দেবী বিষ, প্রিয়া এ তোর কহিল হয়া 
যখনে যে তুমি মনে কর। 
অ+ম যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাই 
সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ় ॥ 
অনন্তর শ্রীবিষ্ণ,প্রিয়া বললেন__ 


কৃষ্ণ আজ্ঞাবাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি 
স্বতন্ন ঈশ্বর তুমি প্রভূ । 
এনজস্রথে কর কাজ কে দিব তাহাতে বাধ 


প্রত্যত্তর ন' দিলেক তবু ॥ 

( চেঃ ম" মধ্যখণ্ড ) 
অন্ুপর রাত্রিকালে নিদ্রিত “বষ্ণপ্রিয়াকে তাগ করে 
অহাপ্রভ জননী শচীদেবীর দ্বারে এসে তাকে বন্দনা করলেন । 
কিছু এশ্বধা প্রকটপূর্বক কথোপকথনে শচীমাতাকে মোহিত 
করে সাতার দিষে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ার দিকে যাত্র! 
করলেন । 

নিশান্তে বিষ্ণ,প্রিয়া ও শচীমাতা জেগে উঠে কি করলেন 
তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাস্থু ঘোষ ঠাকুর । নিশান্তে নিজৰ 


৪০ শ্রী্রীীগৌর-পার্ধদ-চর্রিতাবলা 


ভঙ্গ হলে বিষ্ুপ্রয়া খাটের উপর মহাপ্রভু শয়ন করে আছেন 
মনে করে হাত দিয়ে দেখলেন খাট শুন্ত পড়ে আছে, প্রভু নাই । 
“শুন্য খাটে দিল হাতি, ব্জ্ব পড়িল মাথাত, বুঝি বিধি মোরে 
বিডম্বিল। করুণ! করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, শচীর 
মন্দির কাছে গেল ।” 
মহাপ্রভুর বিঝোগে অসহ্য বেদনার বিষ্ৃপ্রয়া যে করুণ 

ক্রন্দন করেছিলেন তার কিছু বর্ণন! শ্রালোচনদাস চেতন্ত। মঙ্গলে 
দ্বিয়েছেন__ 

বিষ্ণূপ্রয়া কান্দনেতে পুথিবী বিদরে। 

পশ্ড পক্ষী লতা তরু এ পাষাণ ঝুরে ॥ 

পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায় । 

ভূমিতে লোটাঞ্া দেবী করে হায় হায় ॥ 

বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার । 

অধর শুকায়-_-কম্প হয় কলেবর ॥ 

্‌ (চৈ: মঃ মধ্যখণ্ড ) 
মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীবিষণপ্রিয়া দেবী কিভাবে দিন- 

যাপন ও নিত্যকৃত্যাদি করতেন ভক্তি রত্বাকরে গ্রাঘনশ্যাম 
চক্রবর্তী তার অপুর্ব বর্ণনা দিয়েছেন__ 

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্র। ত্যজিল নেত্রেতে | 

কদাচিৎ নিদ্রা হইলে শয়ন ভূমিতে ॥ 

কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন । 

কৃষ্ণ চতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ ॥ 


শ্াবিবুঃপ্রিয়া ঠাকুরাণী ৪০১ 
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তগুলে করয়। 
সে তগ্ডুল পাক করি প্রভুরে অপ 
তাহারই কিঞ্চিম্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। 
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ 
( ভঃ রঃ 818৮-৫১ ) 
শ্রামুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে শ্রীবিষপ্রয়া। ঠাকুরানী সর্বর্ব 
প্রথম শ্গৌরমৃত্তি প্রকাশ ও পূজা করেন । 
প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ 
সমীপমাসাগ্য নিজাং হি মূত্তিম্‌। 
বিধায় তস্যাং স্থিত এষঃ কৃষঃ: 
সা লক্ষমীরূপা চ নিষেবতে প্রভৃম্‌ ॥ 
( ৪র্থ প্রঃ, ১৪শ সঃ ৮ম শ্লোক ) 
প্রকাশরূপেণ নিজাং হি মুত্তিম্‌ বিধায়” নিজেই নিজের 
প্রকাশরূপী মৃত্তি শিশ্মাণ করিয়ে “সমীপমাসাগ্ভ নিজপ্িয়ায়াঃ, 
নিজপ্রিয়া লক্ষ্মী বিষ, প্রিয়ার সমীপে অবস্থান কালে (তাকে 
বলেছিলেন ) “স্থিত এষঃ কৃধ্;'-_ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন। 
“না লক্ষ্ীরপা চ নিষেবতে প্রভুম্৮_( মহাপ্রভুর এ বাক্য 
অনুসারে ) লক্ষ্মীরূপা! বিষণ,প্রিয়। মহাপ্রভুর সে মৃত্তিটির সেবা 
করতে থাকেন । 
মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করে বাবার পর ভূত্য ঈশান ঠাকুর তাদের 
দ্বেখাস্ডনা করতেন । শ্রাবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণু প্রিয়ার 
সন্গির্ধানে সর্বদা অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীবিষ্,প্রিয়া 





ন্্ 


৪০২ জীত্রীগ্োৌর-পার্ধদ-চর্রিভাবলী 


ঠাকুরাণীর কৃপাভাজন হয়েছিলেন । পদকন্তী বংশীবদন একটি 
গৌর-বিরহ গীত লিখেছেন-__ 

“আর ন। হেরিৰ ও চাদ কপালে নরন খঞ্জর নাচ - 

ইত্যাদি_-( পদকল্পতরু ) 

শ্রীনিবাস আচাধ্য ঘখন নায়াপুরে এসেছিলেন বুদ্ধ ঈশান 
ঠাকুর ও বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে তার সাঁ্ণাং হয়েছিল;  বংশীবদন 
ঠাকুর তাকে বু কৃপা করেছিলেন । 

শ্রীবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ ভ শত্িন্বরূপিণা। তার 
চরণ কুপা' প্রার্থনাপূব্বক এ প্রবন্ধ শেব করছি ' ! সাপ্তাহিক 
গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ১৬২৭ সংখ্য!) 


হ্ীমধূ পণ্ডিত 


বস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীন-ঘ দয়ান্ৃধিঃ | 
'শীবট তটে শ্রামদ্‌ বুনে পতটে শুভে ॥ 
( শ্রীসাধন দীপিক1 ) 
জয় জয় মধুপগ্ডিত সুজন । 
গৌর-নিত্যানন্দ ধার হয় প্রাণধন ॥ 
বংশীবটে ধীরে কৃপা কৈল গে'পীনাথ । 
শ্রীচরণ সেব। দিয়ে যারে কৈল অংস্ুসাত ॥ 


ভ্ীমধু পণ্ডিত ৪০৩ 
শ্রীমধু পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় চৈতন্ত চরিতামৃতে পাওয়া 
ঝায় না। প্রীভক্তিরত্বাকরে কেবল শ্রাগোপীনাথ তার কাছে 
আবিভৃত হয়েছেন এ কথা পাওয়া যায় মাত্র । 
ভীমধূ পণ্ডিত অতিশয় সরল, ভুক্তিরসে বিহ্বল, 'অকিঞ্চন 
ভাবে দিন যাপন ও বংশীবটে অবস্থান করতেন । অষ্টপ্রহর 
কল স্মরণ কীগ্নে দিন যাপন এবং মাধুকরী করে জীবন ধারণ 
করতেন ' তার প্রিয় সঙ্গী ছিলেন শ্রীপরমানন্দ ভট্রাচাধ্য | 
&ৌোহে কু কথ! রসে কালাতিপাত করতেন । 
একদিন মধু পণ্ডিত বংশীবট তলে অকন্মাৎ অলৌকিক কিছু 
লীলা তুদখন্রে লাগলেন ' শ্রীনন্দনন্দন শ্রাকৃষ্চন্দ্র সখাগণ সঙ্গে 
ই মধুর লীল; করছেন; বল্রাম সখাগণের অগ্রণী । কৃষ্ণ 
বিবিধ ক্রীড়া করতে করতে কখন স্ুবলের স্কন্ধে আরোহণ 
করছেন, পুন, স্থবল কৃষণ-স্কন্ধে আরোহণ করছেন । অন্তান্ত 
শখাগণও তদশ ক্রীড়া সকল করছেন । 
কু কতক্ষণ পরে কন্পুক খেলতে লাগলেন । সব সখাগণও 
তখন কন্দুক ক্রোড়ায় মত্ত হলেন। কৃষ্ণ সকলকে পরাভূত 
করবার জন্য খুব চেষ্টা করছেন । কিছুক্ষণ কন্দ্রক তেলবার পর 
মল্পক্রীড়' আরম্ভ করলেন । কুষ্ণের শরীর হতে দর দর ধারে 
ঘর্ম পড়ছে ৷ ক্রীড়ারসে এমন মত্ত, অরাতি ভাবের স্তায় প্রকাশ 
পাচ্ছে । পরস্পরের পদাঘাতে ধুলী সমূহে চতুদ্দিক অন্ধকার 
করছে । রামকৃষ্ণের চরণাঘাতে যেন ধরিত্রী কম্পমান হচ্ছে। 
এরূপ কিছুক্গণ মল্লযুদ্ধের পরে বিশ্রামের জন্। সকলে বশী- 


৪০৪ শ্।শাশোৌর-পাধদ-চবিভাবলী 
বটের তলে বসলেন এবং অশোকতরুর নবদল এনে তন্দার1 শব্য। 
নিম্াপ করে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন, তখন কোন 
সখা শিশু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্রে নব পত্রদলে ব্জন, কোন সখা! পাদ 
সম্বাহন, কোন সখা হস্ত পদাদি মর্পন ও কোন আখ! শ্রীকষ্ঃের 
মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক সেবা করতে লাগলেন । এদিকে 
অন্তান্ত সখাগণ আনন্দ ভরে বৃত্য, গীত ও বংশী শৃঙ্গাদি বাজাতে 
লাগলেন, কি অপূর্বব আনন্দ উৎসব তা অবর্ণনীয় । 

মধু পণ্ডিত এসব দিব্য লালা অকস্মাৎ দর্শন করে আনন্দে 
পুলকিত রোমাঞ্চিত শরীরে ধরাতলে মূচ্ছ] পড়লেন । কিছুক্ষণ 
পরে তার আনন্দ মৃচ্ছণ ভাঙল, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন 
না, দেখলেন তথায় শ্রীগোপীনাথের এক অপৃবব শ্রামুত্তি। 

তিনি শ্রীমৃত্তির পাদপদ্মমূলে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বহু স্তৰ 
স্তুতি করলেন । এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ বৈষ্চবগণের নিকট প্রেরণ 
করলেন। আনন্দে প্রেমস্বরণ নেত্রে বৈষ্ব্গণ তথায় এলেন 
এবং শ্রীমৃত্তির অপূর্ব শোভা দর্শন করে দণ্ডবৎ স্ততি প্রভৃতি 
করলেন, শীঘ্রই অভিষেক মহাপৃজার আয়োজন হল অন্যদিকে 
নৈবেছ্ধ রন্ধন আরম্ভ হল। গোপগণ ভারে ভারে দই ছুধ 
আনতে লাগলেন । 

অতঃপর অভিষেকানস্তর বিচিত্র বন্ত্রালঙ্কার পরিধান 

করালেন। ভোগ আরম্ভ হল, বৈষ্চবগণ ভোগারতি কীর্তন 
করতে লাগলেন । অনন্তর মধ্যাহ্ন মহানিরাজনের পর গোপী- 
নাথের শ্পন দিলেন । সমাগত সহম্র সহ ভ ক্তগণকে মহাপ্রসাদ 


প্রীমঘু পণ্ডিত দ 
বিতরণ করলেন । এরূপে গোপীনাথের প্রকট উৎসব সমাপ্ত 
হল। 

গোপীনাথের সেবাধিকারী হলেন-_ শ্রামধু পণ্ডিত ও 
গ্রপরমানন্দ ভট্টাচাধ্য | 
গ্রীভক্রিরত্বাকরে আছে__ 
পরমানন্দ ভন্টাচাধ মহাশয় । 
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয় ॥ 
দোহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার । 
পরম ছুর্গম চেষ্টা কহি সাধ্য কার । 
বংশীবট নিকটে পরম রম্য হয়। 
তথা গোগীনাথ মহারঙ্গে বিলাসয় ॥ 
| ভঃ রঃ ২1৪৭২ ] 
শ্রীমধু পণ্ডিত শ্রাপরমানন্দ ভট্টাচাধা, শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের ও 
স্্রীগোস্বামিগণের প্রিয়পাতর ছিলেন। 


গ্রীভাগবতাচাষ? 


শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচাধা বরাহনগরে অবস্থান করতেন । 

মহাপ্রতু নীলাচলে যাবার পথে কুমার হর, পানিহাটি হায়ে বরাহ-- 
নগরে এলেন । ৃ 

তবে প্রভু আইলেন বরাহশগর ' 

মহাভাগ্যবস্ত এক ব্রাহ্মণের ঘর ॥ 

সেই বিপ্র বড সুশিক্ষিত ভাগবতে ' 

প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥ 

শুনিয়৷ তাহান তক্তিযোগের পঠন ! 

আবিষ্ট হইল! গৌরচন্্র নারায়ণ ॥ 

“বল বল" বলে প্রভু গৌরাঙ্গরায় । 


হুন্ধার গঞ্জন প্রভূ করয়ে সদায় ॥ 
|. ( চৈ: ভাঃ অস্ত্যঃ 0১১০ প্লোক ) 


বরাহনগরে শ্রীরঘুনাথ পঞ্চিতের গৃহে প্রতৃ, উপস্থিত. হলেন, 
রত্ুনাথ প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠে মগ্ন, তাগবতে ভার এ রকম 
মনোনিবেশ দেখে প্রভু আনন্দতরে বলতে লাগলেন "পড় পড় । 
প্রভু পরম সুখী হয়ে তার নাম দিলেন ভাগবতাচাধ্য ৷ 
“প্রভূ বলে ভাগবত এমত পড়িতে | 
কতু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে ॥ 
এতেকে তোমার নাম ভাগব্তাচাষ । 
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কাধ্যি ॥” 
( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ €1১২* ) 


ভ্ীভাগবভাচার্ধ্য ৪০৭ 

প্রতৃর আশীব্বাদ শুনে ব্রাহ্মণ বড় সখা হলেন। তিনি 

প্রভৃকে দণ্ডবৎ করতেই প্রভূ তাকে দুট আলিঙ্গন করলেন। 
একরাত্র প্রত পরম সুখে ব্রাহ্মণের গৃহে যাপন করলেন । 


জ্রীতাগবতাচাধা নিজকে শ্রাগদাধর গোস্বামীর ০ বলে 
পরিচম্ দিম়েছেন-__ 


বন্দে নিত্যমনস্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্গুরুম্‌ । 
মদীশ্বর গ্দাধরং দ্বিজবরং ভূতোরপাকৃতিম্‌ ॥ 
( শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী ) 


পণ্ডিত গোসাঞ্ি শাল গদাধর নামে | 
ধাহার মহিম! ঘোষে এ তিন তৃবনে ॥ 
ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার । 

অশেষ পাতকী জীবে করিতে উদ্ধার-॥ 
কুষ্ঠ নাষক কৃষ্চ চৈতম্য মূরতি। 

তাহার অভিন্ন তেহ সহজে শকতি ॥ 

মোর ইষ্ট দেব গুরু সেই ছুই চরণ । 

“দহ মন বাকা মোর সেই সে শরণ ॥ 

( শ্রীকষ্প্রেম তরঙ্ষিণী উপহার) 


. আীঙ্ক্দাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন__ 


শ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোতম । 
তীর শাখাগণ কিছু করিয়ে গণন ॥ 


৪৭৮ ভ্ীঞ্ীশৌর-পার্ধৰ-চরিভাবলী 


শাখা শ্রেষ্ঠ প্ুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী । 
ভাগবতাচাধ্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ . 
( চেঃ চঃ আদি: ১২।৭৮-৭৯ ) 
শ্রীভাগবতাচাধ্য কৃ্ণপ্রেম তরজিণীতে মাঝে মাঝে শ্ীগৌর 
ুন্দরের অপূর্বব মহিমা বলেছেন__- 
জয় পুর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্রবিহার । 
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার ॥ 
জয় জয় শ্গৌরাঙ্গ চৈতন্যমূরতি | 
প্রেম-ভক্তিদাত। প্রভু ভকতের গতি ॥ 
( কৃঃ প্রঃ ১০।১।৩১ ) 


কলিযুগ-অবতার শুন, সাবধানে । 
কলিযুগে কেবল ভজিবে সংকীর্তনে ॥ 
'কৃষ্ণ' পদে “কৃষ্ণ বলি বর্ণ পদে নাম। 
“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত' নাম জানিবে বিধান ॥ 
. “তিষাকৃষ্ণ__অকৃ্ণ 'গৌরাঙ্গ' নিজ-ধাম । 
গৌরচন্দ্রঅবতার বিদিত বাখান ॥ 
অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে । 
গৌরচন্ত্র-অবতার সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ . 
( কঃ প্রেঃ ১১1৫1৭৩ ) 


জয় জয় গৌরচন্্র চৈতন্ত-বিহার | 
 ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত-অবতার ॥ 


শ্ভাগবভাচার্যত ৪০৯ 


শ্রামদৈত-শ্রানিবাস-হরিদাস-সঙ্গ । 
নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ ॥ 
গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি । 
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎ পতি ॥ 
( কৃঃ প্রেঃ ১1১৩৪ ) 
শ্রম ভাগবতাচাধা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্জিণী মহাপ্রভুর দর্শন 
লাভের পরেই লিখেছিলেন । মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন ভাগবতাঁ 
চাধ্যের প্রথম মিলন হয়, তখন গ্রন্থ রচনার উদ্ভোগ চলছিল ও 
কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল । 
বত্তমান কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহ 
নগরের নালী পাড়া পল্লীতে শ্রীভাগবতাচাধ্যের প্রাপাট অবস্থিত । 
শ্রীপাটে শ্রীভাগবতাচাধ্যের হস্তলিখিত পুঁথিখানি দর্শন করান 
হয়ে থাকে । 
চেত্র কুষ্ণ-দ্বাদশীতে শ্রীগৌরনুন্দর বরাহ নগরে শ্রীভাগবতা- 
চাধ্যের গৃহে শুভাগমন করেছিলেন । 


শ্রীনরহরি মরকার ঠাকুর 


কাটোয়! থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বদ্ধমান জেলার 
অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান । এমুকুন্দ 
দাস, শ্রীমাধব দাস ও ভ্রীনরহরি দাস তিন তাই । গ্রীমুকুন্দ 
ঘাসের পুত্র শ্বীরঘুনন্দন ঠাকুর | 

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীখগুবাসী ভক্তগণকে প্রেম- 
কল্পতরুর মহাশাখ! বলে বর্ণন করেছেন। 


খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শারঘুনন্দন 
নরহরিদাস, চিরীব সুলোচন ॥ 
এই সব মহাশাখা চৈতন্ত, কুপাধাম | 
প্রেমফল-ফুল করে যাহা তাহা দান । 
( চৈঃ চঃ আদি; ১০।৭৮-৭৯ ) 
মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলা শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যোগদান 
করেছিলেন ' গ্রানরহরি চক্রবত্বী শ্রীতক্তিরত্বাকরে লিখেছেন__ 
শ্রীসরকার ঠাকুর অদ্ভুত মহিমা । 
ব্রজ্ের মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা । 
জ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিশু 
ছিলেন। তিনি শ্্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের 
পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন-__ 


ভ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ৪১১ 


শ্রানরহরি দাস ঠাকুর আমার । 
বৈদ্থকুলে মহাকুল-প্রভাব ধাহার ॥ 
অনর্গল কৃষ্প্রেম কৃষ্তমষ তনু | 
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিন্ু ॥ 
৯ বং ৬ 
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল ধার । 
রাধা প্রিয় সা তিহো মধুর ভাণ্ডার ॥ 
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি : 
রাধা-কৃষ্ প্রেমের ভাগ্ারে অধিকারী ॥ 
( শ্রীচৈত্ন্য মঙ্গল স্থত্র খণ্ড ) 
শ্ীভাক্তাবনোদ ঠাকুর আগৌরস্ন্দরের আরতি-কীন্বানে 
গেয়েছেন__ 
নরহব্রি আদি করি চামর ঢুলায় । 
সঞ্জয় মুকুন্দ বাস্থঘোষ আদি গায় ॥ 
ক্রীনবহরি সরকার ঠাকুর যেমন গায়ক ছিলেন তেমনি কৰি 
ছিলেন, তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা সম্বন্ধে বহু দী 
লিখেছেন ' তিনি *শ্রীভজনামৃত” নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও 
লিখেছেন দেখা যায়। শ্রানরহরি সরকার ঠাকুরের নামে 
আরোপিত গৌর-বিরহ গীত পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া 
যায । 
আওর গৌর ূ পুনহি নদীয়া! পুর, 
| হোয়ত মনহি উল্লাস । 


€১২ 


শ্রীশ্ঃগৌর-পার্বদ চরিভাবলী 
এছে আনন্দ কন্দ কিয়ে হেরব, 
করবহি কীর্তন-বিলাস ॥ 
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখটীাদ | 


বিরহ পয়োধি কবনু, দিন পঙ রব, 
টুটব হৃদয়ক বাধ ॥ 

কুন্দন কনক পাতি, কব হেরব, 
যজ্ঞ কি স্ত্র বিরাজ । 

ৰান্ু যুগল তুলি 'হরি' "হরি" বোলব 
নটন ভকতগণ মাঝ । 

এত কহি নয়ন মুদি, রুহ সব জন, 
গৌর প্রেম ভেল ভোর । ূ 

নরহরি দাস আশ, কব পুরব, 


হেরব গৌরকিশোর ॥ 


শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গীতগুলি প্রায় ভক্তিরত্বাকর 


রচয়িতা গ্রনরহরি চক্রবন্তী পদের সহিত মিলে গেছে । 


ঠিক ঠিক সরকার ঠাকুরের কোন্টা গৌর-লীলা গীত তা বুঝ! 
কঠিন। 
শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন-__ 


“গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে, 
ব্রজরস করিলেন গান |” 


সরকার ঠাকুর গৌর পদ গীতি লিখবার আগে কৃফ-লীলা- 


-ক্গদ গীতি বন্ছ রচনা করেছিলেন । 


জ্ীশোপাল ভট্ট গোস্বামী ৪১৩ 


গ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-একাদশীতে 
অপ্রকট হন । 


গোপাল ভট্ট গোম্বাম' 


করুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রেম বিতরণ করতে করতে ত্রমে 
ক্রমে দক্ষিণ দেশের প্রতি নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ 
করছেন । তার শ্রীমুখনিঃস্ত হরিনামামূত পান করে সহজ 
সহস্র নরনারীর প্রাণ শীতল হল। দীন হীন পতিত জনগণ 
কৃষ্ণ নামামৃত পাঁন করে জীবন ধন্যাতিধন্য করল । শ্রীমহা প্রভু 
নাম-প্রেম বর্ষণ করতে করতে মহাতীর্থ শ্রারঙক্ষেত্রে উপস্থিত 
হলেন। আরঙ্গনাথ দেবের স্থবিশাল গগনভেদী চূড়াযুক্ত 
শ্রীমন্দির। তার সাতটি প্রাকার । দিন রাত লক্ষ লক্ষ দর্শকের 
সমাগম । ব্রাক্মণগণ দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনিতে যন্দিরটা সর্ববদ! 
মুখরিত। শ্রাগৌরসুন্দর যখন সে মন্দিরে কোটী গন্বর্ব্ব 
বিনিন্দিত সুমধুর কে “হরেকৃষ্ণ হরেকুষ্ণ” নামবীর্তন ধরলেন, 
সকলে স্তম্ভিত, বিশ্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি অপূর্ব 
শ্ীমৃত্তিখানি, যার .কাছে তপ্ত সোনার কান্তিও নিশ্প্রভ হয়। 
তাতে প্রস্ফুটিত কমল তুল্য দীর্ঘ নয়নযুগল দিয়ে দরদর করে 
প্রেমবারি বরছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষমা যেন মদনের 


৪১৪ ভীভ্শ্ৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


মন হরণ করছে । ব্রাহ্মণগণ ভাবতে লাগলেন এ +ক কোন 
দেব? সরনুষ্যের শরীরে কি এত অপুকব ভাবের উদয় হতে 
পারে? পুনঃ হির্রিবোল' “হরিবোল” করে নেত্রনীরে ভাসতে 
ভাসতে বখন শ্রীবিগ্রহের সামনে বাতাহত তরুর ন্যয় পতিত 
হলেন, তখন মনে তল, যেন কনকগিরি ভতলে ল্টাচ্ছে। 
শ্রীব্যেক্কট ভট্ট দিব্য পুকষটিকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন 
না। ভক্তিপ্রুত হৃদয়ে উঠে লোকজনকে সরিয়ে “তন প্রতুর 
নৃত্য-কীর্তনের স্থবিধ৷ করে দিতে লাগলেন । তারপ্র প্রভু ঘখন 
একটু স্থির হলেন, তখন ব্যেষ্কট তার শ্রীচরণ রজ গ্রহণ 
করলেন । প্রভু তার দিকে তাকিয়ে 'কুষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাকে 
দু আলিঙ্গন করলেন । শ্রীব্যেক্কট ভট্ট প্রভূকে 'আ'মন্ত্রণ করে 
স্বীয় গুহে নিয়ে গেলেন। তার শ্রচরণ ধৌত করে সে উদক 
সপরিবারে পান করলেন । ভট্ের গুছ আনন্দময় হল । 

মহাপ্রভু ১৫১১ খুষ্টাব্দে ব্যেক্টট ভট্রের গুহে আগমন 
করেছিলেন। ভট্রের ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরম্বত্তী নামে 
আরও দ্ু'্টী ভাই ছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ছিলেন 
গ্রীরামান্জ সম্প্রদায়ী ত্রিদপ্তী সন্যাসী। শ্রীব্যেস্কট ভট্ট ও 
ত্রিমল্রভট রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন । শ্রীব্যেহ্ছট ভটের 
পুত্র শ্রীগোপ্পাল ভট্ট। ইনি তখন শিশু। মহাপ্রভুর শ্রীচরণে 
প্রণাম করতে প্রভু তাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন । গ্রু 
ভোজনাস্তর অবশেষ গোপালকে ডেকে দিলেন । এভাবে প্রসাদ 
দিয়ে স্তাকে ভবিষ্তৎ আচাধ্য পদবীতে অভিষিক্ত করলেন। 
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প্রভূ যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এলেন তখন চাতুম্মীস্ত কাল। 
এ সময়টা প্রভু ভট্রের গৃহে ধাপন করবার জন্ত রইলেন। 
আরঙ্গক্ষেত্রে বহু “শ্রী সম্প্রদায়ী বেষ্ণবের বাস, প্রভুর দিব্য-ভাঁব 
দেখে সকলে তার প্রেমে আবিষ্ট হলেন । প্রতিদিন এক এক 
বৈষ্ুব-ত্রাহ্মণ-গৃহস্থ প্রভুকে ভোজন করাতেন। চার মাস কাল 
এরূপে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অনেক টবফব গৃহস্থ আমন্ত্রণ 
করবার সুযোগ পেলেন না । 

প্রভু ভট্ট গৃহে অবস্থান করতেন।  শ্রাগে'পাল প্রতিদিন 
প্রভূর পরিচধ্যা করতেন । ভটট শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনা 
করতেন। প্রভু তাদের সঙ্গে হাস্তা পরিহাসাদি করতেন । 

প্রভু বললেন-__ভট্ট, তোমার লঙ্্মী সাধ্বী শিরোমণি । 
আমার কৃষ্ণ গোশ, গোচারক | তার সঙ্গ কেন চান ? 

বোস্কট ভট্ট বললেন__কৃষণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। 
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদদ্ধিতাদি গুণ আছে । তার স্পর্শে 
পতিব্রতা ধম যায় না, কৌতুক করে লক্ষ্মী তার স্পর্শ করতে 
চান | এতে আপনি পরিহাস করছেন কেন ? 

প্রভূ লম্ষ্্ীদেবী তপস্তা করে কুষ্ণকে 
শ্তিগণ তপস্তা করে কুষ্ণ পেলেন কি করে * 

ভট্ট-_এবিষয়ে আমি কিছু বুঝতে পারি না । 

“তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজ ধর্ম | 
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা-মশ্মর ॥৮ 


পেলেন না। 


( চে চঃ মধ্যঃ ৯) 


৪১৬ শ্রী শ্রীগৌর-পার্যদ-চরিসা বলা 


প্রভু-_কৃষ্ণের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। শ্বমাধুধ্য দ্বারা 
সকলের চিত্ত আকধণ করেন । কৃষ্তুক একমাত্র ব্রজগোপীর 
ভাবে পাওয়া যায় । কৃষ্ণ নিত গোপরাজ-নন্দন। নিজেকে 
সতত গোপ অভিমান করেন। গোপাভিন্ন অন্য কাকেও তিনি 
স্পর্শ করেন না। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠেশ্বরী । তিনি ক্দাপি 
গোপীর আনুগত্য স্বীকার করতে চান না। শ্রতিগণ গোপার 
আনুগত্যের জন্য তপস্তা করে গোপগুহে গোপকন্তারূপে জন্ম 
গ্রহণ করবার পর শ্রাকৃকে পেয়েছিলেন । লঙ্গ্মীদেবী সে 
দেহে শ্রানন্দ নন্দনের সঙ্গ চান । সেজন্য তপস্যা করেও তিনি 
পান নি। ব্রজবাসীগণ জানেন কৃষঃ ব্রজেন্দ্র নন্দন । কেহ পুত্র 
জ্ঞানে, কেহ মিত্র জ্ঞানে ও কেহ কান্ত জ্ঞানে হৃদযভরে স্লেহ 
করে। যশোদার শুদ্ধ বাৎংসল্য, তার এশ্বধ্য দেখলেও মুগ্ধ 
হন না। তাতে তার বাংসল্-প্রীতি আরও বেড়ে যায়। 
দেবকীর এশ্বধ্য-মিশ্র বাৎসল্য, এশ্বধ্য মুগ্ধ হয়ে স্তৃতি করেন । 
ভগবান্‌ কেবল বাংসল্যভাবে যন শ্রীত হন এশ্বধ্যমিশ্র ভাবে 
তত প্রীত হন না । 

ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের এশ্বধ্যে মুদ্ধ হন না, তাকে ভগবান্‌ বলে 
মানেন না। এভাবে ভগবান্‌ বড়ই প্রীত হন। শ্রীকৃষের 
বিলাস-ূত্তি শ্রীনারারণ। সেজন্য লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ 
করতে পারেন । কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করতে 
পারেন না। এক সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে বিলাস করতে 
করতে অন্তর্ধান হলেন। গোপীগণ কাতরভাবে কু কুজে 
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কন্বেণ করতে লাগলেন । কোথাও পেলেন না। কৃষ্ঃ 
পোগীগণকে বঞ্চনা করবার জন্য এক কুঞ্জের মধ্যে চতৃভূর্জ- 
ব্ূপে অবস্থান করতে লাগলেন । গোগীগণ অনেক খোজ 
করতে করতে সে-কুঙ্জে এলেন । চতুভূজধারীকে দেখলেন, 
নারায়ণ জ্ভান করে নমস্কার করলেন এবং তার কাছে প্রার্থনা 
করলেন__হে নারায়ণ $£ কৃপা করে নন্দনন্দনকে মিলিয়ে দাও । 
এ-বলে গোলীগণ অন্যত্র কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে লাগলেন । অবশেষে 
শ্রীরাধা ঠাকুরাণী অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এলেন এবং 
মূন্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন । তখন কৃষ্ণ আর চতুভু্জ 
রাখতে পারলেন না, ছিভুজ হলেন । 

গ্রারাধা বললেন--হে সখি ললিতে ! শীন্্র এস বংশীধারীকে 
পেয়েছি । 

ললিতা-_বংশীধারী কোধায়? 

শ্রীরাধা_ এই ত বংশীধারী । 

ললিতা-__উনি ত নারায়ণ ? 

বিশাখা আমরা ত দেখে এলাম । 

শ্রীরাধা -তোমষরা কি চোখের মাথা খেয়েছ ? 

তখন সখিগণ সকলে সমবেত হলেন । শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ হাস্ত 
করতে লাগলেশ। 

পোপীগণ কখন নারায়ণ স্বব্বপ দেখে মুগ্ধ হন না। 

ভট্ট-পরিবার প্রভুর শ্রামুখে এবম্বিধ শ্কৃষ্-লীল৷ শ্রবণ করে 
ঘেন আনন্দ-দাগরে ভাসতে লাগলেন । ব্যেষ্কট ভট্ট প্রভুর 


শপ 


৪১৮ উপ্র/গোর-পার্বদ-চক্রিভাবলা 
আচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । প্রভু তাকে তুলে আলিঙ্গন 
করলেন ও অনেক প্রশংসা করলেন । 

: টের গৃহে চার মাস প্রভু এরূপে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে অভি- 
বাহিত করলেন । 'ভারপর বিদায় চাইলেন। ভর্-গুহে 
ক্রন্দনের রোল উঠল। 'ভট্-পুত্র শ্রীগোপাল কেদে প্রভুর 
শ্ীচরণ তলে মুষ্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রর্ত আব কয়েক দিন 
থেকে প্রবোধ দিয়ে গোপালকে বললেন. তুমি এখন গুহে 
মাতা-পিতার সেবা কর | পরে বুন্দাবনে এস । নিরন্তর কফ 
নাম শ্রবণ-কীর্তন কর। প্রভু সকলকে এরূপ উপদেশ করে 
তার্থ যাত্রা করলেন । 

শ্রীগোপাল ভট্ট অল্পকীল মধ্যে ব্যাকরণ কাবা অলঙ্কার « 
বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে পারদশী হলেন । তার পিভব্য 'শ্রপাদ 
প্রবোধানন্দ সরম্বতীপাদ বিশেষ করে ভক্িশাস্্র শিক্ষা দিতে 
লাগলেন । “পিতৃব্য কৃপায় সর্বব-শান্ত্রে হেল জ্ঞান । গোপালের 
সম এথা নাই বিদ্যাবান ॥” ( ভক্তিরত্বাকর প্রথম তরঙ্গ ) 

প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের পর হতে শ্রীগোপাল ভষ্টের মন 
নিয়ত প্রভুর চরণ চিন্তায় মগ্ন হল। কৰে পুনঃ প্রভুর দর্শন 
পাব £ সর্ববদা এ-চিস্তায় দিনাতপাত করতেন বুদ্ধ। পিতা- 

"তাকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। এবূপে কিছুদিন 
কেটে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভ্ভিম-সময় উপস্থ্ি্ছ হল। 
গোপালকে ডেকে বললেন--বৎস '! আমাদের অন্তর্ধানের পর 
তুমি শ্রীমহাপ্রভুন্ন । শ্রাচরণে বৃন্দাৰনে, চলে বাড । ব্রাঙ্গাণ- 
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্রাহ্মণী একসপ আদেশ করে আমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করতে 
ৰরভে স্বধামে প্রবেশ করলেন । 


কৃন্দাবনে বাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া । 
দৌহে সঙ্গোপন হল! প্রভু সোওরিয়া ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর ১ম তরঙ্গ ) 


বেক পিতা-মাতার অপ্রকটের পর শ্রগোপাল ভট্ট 
গোস্বামী বুন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন । বুন্দাবনে শ্রগোপাল 
তভ্ এলে শ্রারূপ গোস্বামী পুরীতে প্রতুর নিকট তৎক্ষণাৎ 
লোক প্রেরণপূর্ববৰক সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন । 

প্রন্তু শরূপ ও শ্রীসনাতনকে পুবেই জানিয়ে গেখেছিলেন 
ধ্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট আগমন করবেন । শ্রারূপ ও 
আসনাতন গোস্বামী তাকে আপন ভ্রাতার ন্যায় আদর-যত্ত 
করতে লাগলেন তাদের মধ্যে আনব প্রেম-মেত্রী, 
্ঞাঝ গ্রুকচ হল 

শ্বক্ূপ গোস্বামীর প্রেরিত লোক পত্রসহ পুরীতে মহাপ্রভুর 
সনিকচ উপস্থিত হলেন । প্রসব পত্রখানি দেখে আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন । বৈষ্ণবগণের নিকট শ্গোপাল ভট্টরের 
বিবরণ বলতে. লাগলেন । প্রভু বন্দাবন থেকে শ্রীরূপ 
গোক্বামীর প্রেরিত লোকের দ্বার। শ্ররূপের নিকট পত্র ও 
গোপাল ভট্রের জন্তু ভোর কৌপীন ও বহিরাস প্রেরণ 
করলেন; আরূপ গোম্বামী ,সে লোকের মাধ্যমে প্রভুর পত্র 


৪২০ ্রপ্ীগৌর-পার্ধদ চরিভাবলী 


ও জ্নগোপাল ভট্টের জন্ত কৌপীন বহির্বাসাদি পেয়ে অতিশয় 
মানন্দিত হলেন । 

শ্রী গোপাল ভট্ট প্রভু-দত্ত ডোর-কৌপীন পেয়ে বড়ই সুখী 
হলেন এবং উহা প্রভুর-কৃপা-প্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করলেন। 
সীব্ূপের পত্রে কি কি করণীয় তাও জ্ঞাত হলেন । সেইভাবে 
তিনি চলতে লাগলেন । তিনিও শ্রীরপ-সনাতনের ন্যায় 
মনিকেত ছিলেন । কুঞ্জে কুঞ্জে রাত্রি যাপন করতেন এবং 
ভক্তি-গ্রন্থাদি অধ্যষন লিখনাদি কাঁজ করতেন । 

গ্রগোপাল ভট্ট গোন্বামী দ্বাদশটী শালগ্রাম সেবা করতেন ; 
যেখানে যেতেন ঝোলায় করে নিষে যেছেন। তার মলে 
স্্রীবিগ্রহ সেবার ইচ্ছা! হল। এ-সময় একজন ধনী ব্যবসায়ী 
শ্রীভট গোস্বামীর দর্শনের জন্ত এলেন । শেঠ শ্রগোপাল ভট্ট 
গোস্বামীকে দর্শন সম্ভাষণ করে বড়ই সুখী হলেন । গ্রীভগবানের 
সেবার জন্য বন্ত উপকরণ বন্ত্রালঙ্কার অর্পণ করলেন । গ্রীগোপাল 
তট্ট গোস্বামী সমস্ত দ্রব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন । 

শেঠজী গ্রীগোম্বামী পাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন । 
গ্রীভট্ট গোঁম্বামী সন্ধাকালে শালগ্রামের আরতি করলেন 
এবং ভোগার্দি অর্পণ করে শালগ্রামগণকে শয়ন দিলেন। 
উপরে একখানি ঝুড়ি চাপ' দিলেন । শ্রীগোস্বামী পাদ কিছু 
ব্লাত্র পর্য্যস্ত ভজনাদি করবার পর কিছু সামান্য প্রসাদ নিষে 
শয়ন করলেন । প্রাতঃকালে যমুনা ম্ান করে যখন শাল- 
গ্রাম জাগরণ করতে গেলেন, ঝুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রাম- 
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"গুলির মধ্যে একটী শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গ- 
রূপে অবস্থান করছেন। শ্রীভন্ গোস্বামী সে অপূর্ব শ্রীমূত্তি 
দর্শশ করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন । সাষ্টাঙ্গে বন্দনা 
করে বিবিধ স্তব-স্তৃতি করতে লাগলেন । এ-শুভ সংবাদ শুনে 

টা গোম্বামী, শ্রসনাতন গোস্বামী ও অন্যান্ত বৈষ্ণব 
গোস্বামিগণ শীত তথায় উপস্থিত হলেন, এবং ভূবনমোহন রূপ 
দর্শন করে প্রেমাশ্রু ধারায় সিক্ত হতে লাগলেন । সম্বৎ ১৫৯৯, 
খুষ্টা্দ ১৫৪২ বৈশাখা পুণিমা্ে এ শ্ররীবিগ্রহ প্রকট হন। 
গোস্বামিগণ নামকরণ করলেন-_-“শ্্রীরাধারমণ দেব ।” 

কোন সময় শ্রীগোপাল ভট গোস্বামী হব্িছ্বারের নিকট 
সাহারণপুরে দেববন্দ্য গ্রামে শুভ বিজ্রয় করেন । একদিন গ্রামা- 
স্তরে এক ভক্ত-গৃহে শুভ বিজয় করছেন; অপরাহ্ু কাল হঠাৎ 
বৃষ্টি আরম্ভ হল। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। 
্রাহ্ষণটী পরম ভক্কিমান। আ্রীতট গোস্বামীকে খুব আদর বন্ধ 
করভে লাগলেন । গোন্বামী পাদ তাতে খুব সুখী হলেন। 
ব্রাহ্মণটী অপুত্রক ছিলেন । তিনি আশ্মীর্বাদ করলেন, তোমার 
'হরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ বললেন-_ প্রথম পুত্র 
আপনার সেবার জন্ু দিব । 

শ্রীভট গোস্বামী কিছুদিন সাহারণপুরে হরিনাম প্রচার করে 
বন্দাবনে ফিরে এলেন । আসবার সময় গণ্ডকী নদী থেকে বারটা 
শালগ্রাম এনেছিলেন । সে বারটী শালপ্রামের মধ্যে ০০০ 
প্রকট করে শ্রীরাধারমণদেব নাম ধারণ' করেন । 


৪২২ ভীঞপ্োোরা-পার্ধদ-চর্িভাবলী 


প্রায় দশ বছর পরের কথা । : একদিন জীগোপাদ ভট্ট 
গোস্বামী নধ্যাহ্কালে বমুনা ম্লান করে ভজন কুটিরে ফিরছেন । 
দূর থেকে দেখলেন একটী শিশু দরজায় বসে আছে । শিশুটি 
গোস্বামী পাদকে দেখে গাত্রোখান করলেন, স্ভাকে দণ্ডবৎ 
করলেন! শ্রভট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি 'কে? 
কুমারটি উত্তর করল আমি ১৮৪০৪ দেববন্দা গ্রাম থেকে 
এসেছি । 
শ্রীতট্র পোস্বামা--তোমার পিতার নাম কি? কন জামার 
কাছে এসেছ? কুমার বললে__আপনার সেবা করবার জব 
পিত। আমাকে পাঠিয়েছেন । আমার নাম পোপীনাথ । তখন 
শ্রী গোস্বামীর পূর্বব কথাসমূহ মনে পড়ল । খালকটিকে সেবক 
করে রেখে দিলেন । গোপীনাথ অতি সাবধানে শ্রভট গোস্বামীর 
সেবা করতে লাগলেন | 
পররর্তীকালে শ্রগোপীনাথ পৃজ্জারী গোস্বামী নামে পরিচিত, 
হন। হ্ষাচারীরূপে ইনি আজীবন জ্ীরাধারমণ দেবের সেবা 
করেছিলেন : এর ছোট ভাই শ্রীদামোদর দাস স-পরিবার 
প্রীগোপীনাথজীর নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং 
শ্রীরাধারমণ দেবের সেবায় নিষুক্ত, হন । প্রাদামোদর . দাসের 
তিন পুত্র হরিনাথ, মধুরানাথ ও হুরিরাম । রন 
, ক্ীগোপাল ভট্ট.গোস্বামী শ্রীরাধারমণ দেবের দেবা করতে, 
করতে মহাপ্রভুর কথা স্মরণে বিহ্বল হতেন । আীভটের ছ'নম্ন, 
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দিসে অশ্রুধারা ঝরত । তখন শ্রীরাধারম্ণ দেব শ্রীগৌরাঙ্গস্থরূপে 
শ্রীভট্টকে দর্শন দিতেন । | | 
গোপালের প্রেমাপীন শ্রারাধারমণ : 
 জ্ীলৌরসুন্দর্‌ সৃত্বি হৈল! সেইক্ষণ ॥ 
2 । শ্রীভক্তিরভাকর ৪র্থ তরঙ্গ ) 
গোপাল ভর গোস্বামী শ্নীনিবাস আচাধ্যকে মন্ত্রদীক্ষা 
প্রদান করেন । শ্রামদ্‌ সনাতন গোম্বামী শআীগোপাল ভট্ট 
গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন । শ্রীগোপাল 
ভট্ট গোস্বামীর ঘট সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্তকর্ণাম্ৃতের টীকা, সৎ- 
ক্রিষাসার দীপিরু। প্রস্থৃতি গ্রন্থ রচন' করেন! 
জ্রপৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীকবি কর্ণপুর, গোম্বামী 
িখেছেন__ 


্ অনঙ্গনগ্রী সাগ্ভ পোপাল ভট্টকঃ : ' 
তট্ট পোম্ামিনাং কেচিদাু: শ্রীগ্ণ মঙ্জরী ॥ 

ধিনি পুরে ব্রজে অনঙ্গ সঞ্জরী ভিলেন, তিনিই বর্তমানে 
শ্রীগোপাল ভদ্র গোস্বামী । কেহ কেহ বলেন ভট্ট গোস্বামী 
সরীগ্ুণ মঞ্জরী ছিলেন । জন্ম শকা ১৪২৫, খশ্টাব্দ ১৫০৩ পৌষ 
কষ্ততৃতীল্া । 

জ্ীমদ্‌ পোপাল ভট পোম্বামী ৭৫ বছর প্রকট ছিলেন 
শকাব্দ ১৫০০, খৃষ্টাৰ ১৫৭৮ শ্রাবণ কৃষ্ণ-ষঠী তিথিতে প্রীগোপাল 
ভট্ট পোস্বামীপা্দ জপ্রকট হন। 


৪২৪ ভীগ্।শোর-পার্ধদ চরিভাবলী 


জ্নগোপাল ভন্টরের রচিত শ্লোক__ ট 
ভাশ্তীরেশ শিখগুমগ্ডন বর শ্রাখগুলিপ্তাঙ্গ হে ! 
বৃন্দারণ্য পুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবর-শ্টামল ! 
কালিন্দীপ্রির নন্দনন্দন পরানন্দারবিল্দেক্ষণ 
আ্গোবিন্দ মুকুন্দ স্ুন্দ রতনে। মাং দীনমানন্দয় & 


€ পঙ্গাবলী ) 
“প্রীগোপাল ভট্ট আশ, 
বৃন্নাবন কুঙ্জে বাস, 
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি' 
' ভুলল মন আপ হে। 
শাঙ্র চীত উনতে নাগিও 
পলকন নারে আখি । 
যু যুখ- অনমথ ঝুলত, 
গোপাল ভন ইথে সাখি ॥ 
কান্ক বদন নিতান্ত না হেরলি. 
গোপাল ভণ্ত ভনয়ে, 
ভামিনী পীরিতি টুটলো৷ গো ॥” 


শ্রীরুষ্দাম কবিরাজ গোস্বামী 


কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতের আদিলীলায় 
পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিজ পরিচয় কিছু প্রদীন করেছেন__ঝামটপুর 
গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন! ঝামটপুর'বঞ্ধমান জেলার নৈহাটা 
গ্রামের নিকচবস্তী । বতমানে তথীয় শ্রকবিরাজ গোম্বামী 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্গৌর-নিতানন্দের সেবা আছে । পূর্ববাশ্রমের 
আত্মীয় স্বজন কেহ নাই । 

'আনন্দ-রত্বাবলী নামক গ্রন্থে শ্রকবিরাজ গোস্বামীর পুর্ব 
পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে-_“পিতার নাম শ্রাভগীরথ । 
মাতার নাম- শ্র্নন্দা, ছোট ভাইয়ের নাম শ্যামদীস। . কৈ 
বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিকিৎসক ছিজেন।” 

শ্রকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় গৃহত্যাগের কারণ এরূপে বর্ণন 
করেছেন--এক সময় তার গৃহে অহোরাত্র শ্রীননাম-সংকীত্তন 
হচ্ছিল । াতে শ্রীশিতানন্দ প্রভুর ভূতা শ্রীমীনকেতন রামদাঁস 
আগমন করেছিলেন; মহাস্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে 
আনন্দ তাকে স্বাগত সংকার ও দণগুবৎ করেন এবং কীর্তন মণ্ডপে 
নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করলেন। 
দ্ভাগবতগণ সকলে --সম্ভাষণ করতে লাগলেন; সে সময় তিনি 
প্রেমাবেশে কাকেও গা আলিঙ্গন, কারও পষ্ঠে চাপভ মেরে 


৪২৬ ভা ীগোর -পাধদ-চরিতাললী 


ক্রোড়ে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীববাদ প্রভাত করতে 
ল্গাগলেন। তার শুভাগমনে সকলের শ্রীনিত্যানন্দ স্বৃতি উদ্দ় 
হল | খুব নৃতা-গ্ীত হতে লাগল । তিনিও প্রেমে দত্ত করীন্দ্রবৎ 
ভ্রমণ করতে লাপলেন । এ-ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল' তিনি 
শতক্তগণসহ বিশ্রাম করলেন । 
গুপার্ণব মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ আমৃত্রি সেবা করাছলেন। 
তিনি গ্রমীনকেতন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন 
না। তা! দেখে আামীনকেতন রামদাস বললেন__ 
'এই ত দ্বিতীয় স্রুত রোমহধন ।' 
বলদেব দেখি, ষে না কৈল প্রতাদ্গম ॥ 
। চৈঃ চু আদি ৫1১০) 
্মীনকেতন রামদাঁস একা বলে পুনঃ ন্বত্য-সীত করতে 
লাগলেন । ভাগবতগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না! ! এভাবে 
উৎসব সমাপ্ত হল; শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কপা 
আশীর্বাদ দিপে.বিদায় হলেন 
, একদিবস, শ্বীকবিরাজ নহাশযের ছোটভাই ম্যানদাসের 
সক্ষে শ্মীনকেতন শ্রীরামদাসের বাদ-বিতগ্ড। হচ্ছিল । শ্যামদাস 
'আীগৌরস্ুন্দরকে পূর্ণ ভক্তি করেন কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রন্তুর 
প্রতি তার. ততত-ত্রত্তি নাই ৷ শ্ীরামদাস বললেন দু'জন অভিন্ন 
ছুজ্বন ঈশ্বর. |. .তুষি একজনকে মান, অন্তকে মান .. না এজ 
তোমার সর্বনাশ হবে । এ বলে ক্রোধভরে বশী তেঙ্গে চঙ্গে 
গেলেন। -শ্রীষ্ামদাসের মহা অপরাধ হল । 


গ্ীকষ্ণদাস কবিরাজ ৪২৭৯ 


শাকৃষ্চদাস কবিরাজ ছোট ভায়ের প্রতি কুষ্ট হলেন তার 
সঙ্গ থেকে চির বিদায় নিয়ে তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা! 
করলেন। পাত্রে স্বপ্নে শ্রানিত্যানন্দ প্রভু দর্শন দিযে শ্রীকৃঞ্কদাসকে 
বলছেশ__ 
মারে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভঙ্স: 
'বন্দাবনে যাহ, তাহ সবব লভ্য হয় ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি ৫।১৯৫ ) 
শ্ীকৃষ্দাস ক'বরাজ শ্রানিত্যানন্দ প্রতুর শ্রীচরণমূলে দণ্ডৰৎ 
হয়ে পড়লেন, হখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় অয় শ্রীচরণযুগল 
তার মস্তকে নার করে বললেন__তুই শীঘ্র বুন্দাবনে মা'। 
সেখানে তোর সমস্ত আশ; পূর্ণ হবে ; স্বপ্পে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ্ 
প্রভুর কৃপাশীববাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে 
শ্কবিরাক্ঞ মহাশয়ের অগুরু-পাদপন্ম সাক্ষাৎ নিত্যানম্ঞ 
রী 
য় জন্ব নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম । 
ধাহার কৃপাতে পাইন বুন্দাবন ধাম ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।. 
,.. ধ্বাহ! হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় & . .... : 
.. বাহ হৈতে পাইন রদ্বনাথ মহাশয় | .. , , 
.. স্বাহা হৈতে পাইনু শ্রীন্বরূপ আশ্রয় & ........ 


৪২৮ শ্ব্পৌন্ু-পার্ধদ-চক্সিভাবলা 


সনাতন কৃপায় পাইন্ু ভক্তির মিদ্ধান্ত । 
শ্রানূপ কৃপায় পাইন ভক্তিরস প্রান্ত ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ! 
ধাহ। হৈতে পাইন শ্রারাধাগোবিন্দ ॥ 
জগাই মাধাই হৈতে সুঞ্চি সে পাপিষ্ঠ : 
পুরীষের কীট হৈতে মুগ্চি সে লঘিষ্ঠ ॥ 
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় । 
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ 
এমন নিঘ্বণ্যি মোরে কেব। কৃপা করে 
এক নিত্যানন্ন বিন জগৎ ভিতরে ॥ 
প্রেমে মণ্ড নিত্যানন্দ কুপা অবতার । 
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ 
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার : 
অতএব নিস্তারিল মো৷ হেন ছরাচার ॥ 
মো পাপিষ্টে আনি শ্রীবৃন্দাবন। 
মো হেন অধমে দিল শ্রারূপ চরণ ॥ 
(চে: চ: আদি ৫1২**-২১০ ) 
শ্রার্ূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রারঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, 
ও জ্ীগোপাল ভট এই ছয়জন গোস্বামীকে তিনি শিক্ষার 
ক্ূপে বরণ করেছেন । তিনি গোশ্বামিগণের আজ্ঞায় ্রচৈতন্ত- 
চরিতাম্ৃত লিখবার জন্ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীরদ্ুনাথ ভট 
গোস্বামীর নিকট কৃপাশীষ প্রার্থনা করতে যান। তখন তারা 


শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর ৪২৯ 
এঁ প্রন্থে তাদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে নিষেধ করেন । তাই 
আ্ীচৈতন্ত চরিতামৃতে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় 
শা। 

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী-_শ্রাগোবিন্দ লীলা- 
মুত, গ্রীচৈতন্ত চরিতামুত, কৃষ্ণকর্নামুতের সারঙ্গ-রঙ্গদা টীকা! 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । আর অন্যান্য লিখিত গ্রন্থের সন্ধান 
পাওয়া যায় না । 

তার আবির্ভাব ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, তিরোভাবের কাল পাওয়া 
যাষ না। আশ্বিন শুর্। দ্বাদশীতে তিনি গ্রাবৃন্দাবন ধামে অপ্রকট 
হন । 


শ্রীারঙ্গ মুরারি ঠাকুর 


শ্রীম্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন__ 
রামদাস, কবিদত্ত, শ্রাগোপাল দাস। 
ভাগবতাচাধ্য, ঠাকুর সারংগ দাস ॥ 
( শ্রাচৈ; চঃ আদি ১০১১৩ ). 
জ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুরকে কেহ শ্রীসার্গ ঠাকুর কেহ 
ভ্রীশাঙ্গপাণি ও কেহ শাঙ্গধর বলেন। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত 


৪৩০ শ্ীশৌর-পার্দ-চরিভাবলগী 


মোদক্রেম ছীপে ( মামগাছিতে ) অবস্থান করতেন । তথায় 
অন্ঠাপি তার সেবিত শ্রাশ্রীরাধাগোপীনাথ এবছ্ামান মন্দির 
আঙ্গিনায় প্রাচীন একটি বকুল বৃক্ষ আছে । বৃক্ষটি সেই সমষকাঁর 
বলে অন্থমিত হয়। 

কথিত আছে শ্রসারঙ্গ মুরাপ্সি ঠাকুর শিহ্ত করবেন না বলে 
সংকল্প করেন । কিন্ত মহাপ্রভু শিষ্য করবার জন্ত বার বার তাকে 
প্রেরণ দান করেন । অবশেষে তিনি শিষ্য করছে ব্রাজি হলেন 
এবং বললেন__তার সঙ্গে পরদিন প্রাতে সববপ্রথম যার দেখা 
হবে তাকেই শিল্ত করে মন্ত্র দিবেন । 

পরদিন প্রাতে সান করতে গঙ্গায় চললেন ঘটনাক্রদ্জে 
গক্গাঘাটে একটি মৃতদেহে তার পদস্পর্শ হল ৷ তিনি দেহটাকে 
তুলে বললেন__তুমি কে? গাত্রোখান কর । আশ্চষ যে 
সত দেহটি তার আদেশে গাত্রোথান করল এবং কাকে নমস্কার 
করে সন্ঘুধে বলল | বললে-_-মআমার নাম মুবারি ' আমি আপনার 
দাস। 'আমাকে কৃপা করুন। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাকে মন্ত্র 
দীক্ষা দিয়ে শিষ্ত করলেন । তখন শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের নাম হল 
সারঙ্গ মুরারি। সুরারি একান্তভাবে শ্রগচরসেব করছে 
লাগলেন! কিছুদিন পরে শ্রাসারঙ্গ ঠাকুর ভাকে শ্রীরাধা- 
গোপীনাথের সেবাধিকারী করলেন। তিনি শ্রীম্ুরারি ঠাকুর 
নামে খ্যাত হলেন । 

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন__*“যিনি পুবেব' ব্র্জলীলাবর 
জ্রীনান্দীমুগ্থী ছিলেন তিনি অধুনা শ্রাসারঙ্গ ঠাকুর নামে খ্যাছ 


ভ্রীরঘুন'থ দ্বাস গোম্বামী ৪৩5 


তীর আবির্ভাব আবাঢ কৃফ্ণ-চতুর্দশী তিথিতে ও তিরোভাব 
'্্গ্রহণয়ণ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে 


শীরঘুনাথ দান গোস্বামা 


কুষ্-পাদপদ্ন গন্ধ যেই জন পায় । 
ব্রক্ষলোক আদি স্রখ তারে নাহি ভায় ॥ 
( শ্রচৈতন্জ চরিতাস্ত্তে ) 
আীমদ পরঘুলাথ দাস ইন্দ্রের ন্যায় এশ্বধ্য ও অঞ্সরাসঙ্ 
পত্থীকে ত্যাগ করে এলেন গ্রাপুরীধামে ৷ শ্রীগৌরস্থুন্দরের 
কোটিচন্দ্র স্রশীকল হ/চরণ-ছায়ায় ভার সংসাব৩গু হুদয় শীতল 
হল 
শ্রীরদ্বুনাথ দাল গোন্বামী হুগলী জেলার অন্তগত আকুফ্পুরে 
জন্ম গ্রহণ করেন । পিতার নাম আগোবদ্ধন দাস। জেঠার 
নাম এতিরণা দস তার' কায়ঙ্ছ কুলোডত সম্রান্ত ধনাচ্য 
ভূমাধিকারী ছিলেন. তাদের াজপ্রদ্ড উপাধি ছিল 
“মজুমদার , বিশ লক্ষ মুত্র তাদের বাৎসরিক আয় ছিল। 
শ্রারঘুনাথ দাস শৈশবে পুরোহিত আচাধ্য শ্রীরাম দাসের 
গৃহে অধারন করতেন ' শ্রীবলরাম দাস শ্রীহরিদাস. ঠাকুরের 


৪০২ ভ্ীঞ্ীপৌর-পার্যদ-চরিভাবলী 


রুপা-পাত্র ছিলেন । শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তুর গৃহে 
শুভাগমন করতেন । এ সময় তিনি শ্রাহরিদাস ঠাকুরের কৃপা! 
প্রাপ্তির ও তত্বোপদেশ প্রভৃতি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। 
শ্রীরঘুনাথ দাস হিরণ্য-গোবদ্ধনের একমাত্র পুত্র ছিলেন । 

তার আদর যত্বের সীমা! ছিল না। রাজপুত্রের শ্তায় প্রতিপালিত 
হুত্তেন, সৎসঙ্গ-প্রভাবে অল্ল বয়সে সংসারের অনিত্যত। উপলঙ্ধি 
করতে পারলেন । এ সংসারের ধন, জন" পিতা-মাতা ও 
স্বজনাদির প্রতি অনাসক্তি ভাবের উদয় হল। ক্রমে ভক্ত 
পরম্পরায় শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ-পুর্বক ভাদের 
চরণ দর্শন করবার জন্য উত্কণ্ঠাযুক্ত হয়ে পড়লেন । অতঃপর 
তিনি যখন শুনলেন শ্রীগৌরস্ুন্দর সন্গ্যাস গ্রহণ করে নদীয়। 
থেকে চির বিদায় নিয়ে চলেছেন দেশাস্তরে তখন তিনি পাগল- 
প্রার হয়ে ছুটে এলেন শাস্তিপুরে আঅদ্ৈত আচার্ষের গৃহে । 
সেখানে শ্রীগৌরসুন্দবের শ্রীচর্ণ দর্শন লাভ করলেন । লুটিয়ে 
পড়লেন শ্রীরঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ যুগলে। প্রভু দেখে বুঝতে 
পেরেছেন এ তার নিত্য প্রিয় জন। আনন্দে শ্রীরঘুনাথকে দৃঢ় 
আলিঙ্গন করলেন । শ্রীরঘুনাথ কাদতে কাদতে বললেন-__ 
আপনার সঙ্গে আমিও যাব । তখন প্রভু বললেন__ 

“স্থির হৈয়া গৃহে যাও না হও বাতুল। . 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধু-কুল ॥ 

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞ্া । 

থা ঘোগ্য বিষয় তুগ্ত অনাসক্ত হঞা ॥ 
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অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্ে লোক ব্যবহার । 
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমাম্্ করিবেন উদ্ধার ॥ 
বন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে । 
তবে তুমি আসা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ 
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ষুরাবে তোমারে । 
কৃষ্ণ কুপা বারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥ 
এত কহি' মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল । 
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল। 
( চে: চঃ মধ্যঃ ১৬।২৩২-২৪২) 
প্রভূর-_এ আদেশ শুনে শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে গেলেন এবং 
বিষধী-প্রান্ অবস্থান করে সংসারে কাধ্য করতে লাগলেন । 
ইহাতে পিতা-মাতা অতিশয় সখী হলেন। শ্রীরঘুনাথের মন 
প্রসুর শ্রীচরণে পড়ে আছে ! একরাত পালিয়ে তিনি পুরীর 
দাকে যাত্রা করলেন। তার পিতা দশ জন লোক পাঠিয়ে তাকে 
ধর আশলেন। এক্সপে বতবার রঘ্ুনাথ পালায় ততবার তাকে 
ধর আনা হয়! বংশের একমাত্র সন্তান রঘ্ুনাথ । তাকে 
কভ। পাহারা দিয়ে রাখা হল। পিতা-মাতা চিন্তা করলেন 
রুনাধের বদি বিবাহ দেওয়া যায তবে আর পালাতে পারবে 
না। রঘুশাথকে অন্ন বয়সে বিবাহ দিলেন এক বড় জমিদারের 
কন্তার সঙ্গে । পত্ধী দেখতে অপ্নরার ন্যায় । শ্রীরঘুনাথের মন 
তাতে কি মোহিত হয়? ভার মন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী 
হরির পাদপত্ে । 


২৮ 


৪৩৪ শী শ্ীশোৌর-পার্ষদ-চর্রিতাবলী 


অর্থ হলে শক্রও হয় । হিরণ্য-গোবদ্ধনের জমিদারীর মোট 
আয় বিশ লক্ষ । নবাবকে দিতে হত বার লক্ষ | এ এশ্বধ 
দেখে মুসলমান চৌধুরার সহা! হল না। চৌধুরী নবাবের 
সেরেস্তায় গিষে মিথ্যা নালিশ করল । হৃজ্বর্র ঘরের খবর ব্রাখেন 
7% িরণা-গোবদ্ধনের জমিদারীতে বর্তমান আয বিশ লক্ষ 
কিন্ত আপনাকে দিচ্ছে বার লক্ষ মাত্র আদায় যদি বেশী হয় 
আপনাদের করও তাকে বেশী দিজ্ে। হবে । নবাব বললেন__ 
তমি ঠিক বলছ, "তলব কর । রাজাকে কন দিয়ে নিজে বেশ" 
শিচ্ছে এ কেমনতর কথা” বিরণা-গোবন্ধনকে বন্দী কর 
হিরণা-গোবদ্ধন একথা শুনে পালালেন । নবাবের সেন্ড বাড়ী 
ঘিরল । তাদের শা পেয়ে শ্ররঘুনাথ দাসকে বেঁধে নিয়ে গেল 
তাকে কারাগারে রাখল! উজির ধমক দিয়ে বলে- তোমার বাপ 
জ্যেঠা কোথায়? 

আমি জানি না। 

ভূমি জান, কিন্ত মিথা। বলছ । 

আমি কি করে জানব তীর কোথায় গেছেন ? উজির ভন 
খুব তজ্জন-গঞ্জন করতে করতে মারবার ভয় দেখাতে লাগলেন । 
শ্রীরঘুনাথ দান কিন্তু নিভীক। উজির রদ্ুনাথের সৌম্যমৃভি ও 
প্রসন্ন বদন দেখে ভুলে গেলেন । “মারিতে আসিয়া দি দেখে 
রঘুনাথ। মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিতে ৪৮ (চৈঃ উঃ 
অস্ত্য১ শ'২২) মুসলমান উজির মনে মনে ভয় পেলেন । কায়স্থ 
জাতি । তাদের বুদ্ধিবিগ্ভার কাছে সকলে নত হ্হয়। 


1 
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শ্রীরঘুনাথের মিষ্টবাক্যে ক্রমে উঞ্জিরের মন নরম হল, বলতে 
লাগলেন_ তোমার বাপ-জ্যেঠা এত টাকা পাচ্ছে, আমাদের বেশী 
দিচ্ছে নী। শ্রারঘুনাথ বললেন_ আমার বাপজোঠা তু 
আপনার ভায়ের মত। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া হয় আবার সহজে 
মিলনও হয়! দ্মামি যেনন “পশ্ার পুত্র, হেমনি আপনারও 
পুত্র । আমি আপনার পালা, আপনি আমার পালক । পালক হয়ে 
পাল্যকে ভাড়ন কর উচিত নয় । আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, 
জিন্দাপীরের ন্যায় ব্যক্তি, অধিক আর কি বলব? এ কথা 
শুনে ম্রেচ্ছ অধিকারীর মন আদ্র হল। দাঁড়ি বেয়ে মশ্র 
পভতে লাগল । বললেন__আজ্জ থেকে তুমি আমার পুত্র 
অধিকারী এ কথা বলে শ্ররঘুনাথকে মুক্ত করে দিলেন । 
শরঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন এবং বাপ-জ্যেঠাকে বলে নবাবের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। মীমাংসা সহজেই হয়ে গেল। 
শ্রীঘুনাথকে সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। শ্রীরঘবুনাথ 
দাসের এক বছর এ-ভাবে কেটে গেল । শ্রীরঘুনাথ দাস আবার 
সংসার ছেড়ে পালাবার জন্য উছ্াত হলেন। পিতা জানতে 
পেরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ 
নিরুপায় হলেন । ভাবতে লাগলেন কেন শ্রগৌরস্থন্দর নিজ 
পাদপয্পে আমাকে স্থান দিচ্ছেন না? তার জননী বলতে 
লাগলেন-_ পুত্র পাগল হয়েছে, বেধে রাখ। পিতা বললেন-__ 
বেঁধে রাখলেই বা কি হবে? 


৪৩৬ শু) শ্র/ীগোর-পাধদ-চরিভাবলা 


ইন্দ্রসম এশ্বধ্য-স্ত্রী অপ্নরা-সম | 
এ সব বান্ধিতে নারিলেক ধার মন ॥ 
দড়ির বন্ধনে তারে ব্রাখিবা কেমতে ? 
জন্মদাতা পিত। নারে 'প্রারন্ধ” খণ্ডাইতে ॥ 
চৈন্যচক্দরের কৃপা হঞ্াছে ইহারে । 
চৈতন্ত প্রভুর “বাতুল" কে রাখিতে পারে 
( চৈ: চত অস্তা; ভাত৯-৪১ 0) 
গোবদ্ধন দাস একথা বলে পত্ীকে প্রবোধ দিলেন | 
একদিন শ্রঘুনাথ শাঁচস্তা করলেন, করুণাময় শ্রনিত্যানন্দ 
প্রতুর কৃপা ছাড। বোধ হয় শভ্র/গৌরস্থন্দরের কৃপা পাওয়া ষাবে 
না। আগে তার শ্চরণ একবার দর্শন করি। শ্রীরদুনাথ 
একদিন বাপ-মাকে বললেন-_আমি পানিহাটিতে ভ্ররাঘব 
প্ডতের ঘরে কীর্তন-মহোৎসব দশন করতে যাব । এবার বাপ- 
ন বাধ। দিলেন না, যাবার অন্থনতি দিলেন । তার নিরাপত্তার 
জন্য সঙ্গে কয়েক জন ভৃত্য দিলেন ও অথ-কড়ি দিলেন। 
পানিহাটি শ্রনিত্যানন্দ প্রভাবে আনন্দময় । গৃহে-গৃহে 
গ্রাহরি সংকীর্ন মহোৎসব । আরঘুনাথ দাস পানিহাটিতে 
এসে পরম সুখী হলেন। ক্রমে তিনি গঙ্গাতটে যেখানে ভক্ত 
সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বসে আছেন সে স্থানে উপস্থিত হলেন । 
দূর থেকে গ্রারঘুনাথ দেখলেন, গঙ্গাতট আলোকিত করে একটা! 
বৃক্ষমূলে তক্তগণ সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন। 
শরদুনাথ দেখেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্কে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । 
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শ্রহিরণ্য-গোবদ্ধন প্রসিদ্ধ জমিদার । সর্বত্র তাদের খ্যাতি । 
তারা ব্রাঙ্মণ-বেষ্বের সেবা-পরায়ণ। গ্রামদ্বৈভাচাষ ও 
শ্রীজ্রগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নবদ্বীপ শাস্তিপুরাদি নিবাসী পণ্ডিতগণের. 
বনু অর্থকতভি দানাদি করে সাহায্য করেন। তাদের পুত্র 
শ্রীরদ্ধুনাথ দাস এসেছেন সর্বত্র সাঁডা পড়ে গেল। শ্ররদ্বুনাথ 
দাসের কথা ভক্তগণ উরনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রাচরণে নিবেদন 
করলেন । শনিত্যানন্দ প্রভূ রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন 
__ব্রেরে চোরা! আয়, তোকে আজ দণ্ড দিব। ভক্তগণ 
আরঘুনাথ দাসকে শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর শ্চরণে নিয়ে এলেন । 
শচরণ মুলে রদ্দুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন । করুণাময় নিত্যানন্দ 
অভয় চরণ তার শিরে ধারণ করলেন, শ্রঘুনাথের সেহ 
শচরণ-স্পর্শ মাত্র যেন সব বন্ধন কেচে গেল। সহাস্ত বদনে 
শনিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন__তুমি আমার ভক্তগণকে 
চিভাঁদধি ভোজন করাও । এ তোমার দণ্ড । এ কথা শুনে 
শ্ররদ্ধুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিডা 
মহোৎসবের অয়োজন আরম্ভ হল। চাত্রিদিকে লোক প্রেরণ 
করে দই-চিভা "মানতে লাগলেন ! উৎসবের নাম শুনে 
পসারিগণ দই চিভা পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। 
শ্রারদ্ুনাথ দাস মুলা দিয়ে সমস্ত ভ্রবা ঝরিদপুর্বক নিতে 
লাগলেন । এদিকে গ্রাম গ্রামাস্তর থেকে ভক্তগণ সজ্জন 
ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন । বড বভ মুত্কুণ্ডিকার মধ্যে পীচ- 
লাত জন ত্রাঙ্গণ চিড়া ভিজাতে লাগলেন । এক জন ভক্ত 


৪৩৮ ভ্রীতীর্মোর-পার্বদ-চরিতাবলী 


আীনিতানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্য চিডা ভিজ্ঞাতে 
লাগলেন । 'অদ্ধেক চিডা দই কল: দিযে, আর অদ্ধেক ঘন 
ছুধ, চিনি চাপা। কলা দিয়ে মাখতে লাগলেন ; অনস্তর 
আীনিত্যানন্দ প্রভু বুক্ষমূলে পিশডার উপর উপবেশন করলেন । 
তখন তার সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাতটী মৃতৎকুপ্ডিকা রাখা হল। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারি পাঙ্বে রামদাস, সুন্দরানন্দ দ্বাস, 
গদাধর, ভ্্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রপুরন্দর, ধনঞ্জষু, শ্রীজগদীশ, 
শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পণ্ডিত, শ্ীগৌরীদাস, হোড়কুষ। দাস, 
ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণ উপবেশন করলেন? নীচে 
বসলেন অভ্যাগত পণ্ডিত ভঙ্রাচাধাগণ 1 গঙ্গাতটে স্থান না পেয়ে 
কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিডা-দই নিচ্ছেন ' সে দিন উ্রুরাঘব 
পণ্ডিতের ঘরে শ্রীনিতাানন্দ প্রভুর আমন্ত্রণ ছিল: বিলম্ব দেখে 
শ্রীরাঘব পণ্ডিত স্বয়ং এলেন । দেখলেন_ বিরাট মহোতৎসবের 
ঘটা, ঠিক যেন সখাগণ সঙ্গে শ্রীকঙ্ঙের বন্য-ভোজন লীল।। 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন_ রাঘব ' তোমার ঘরের প্রসাদ 
রাত্রে গ্রহণ করব এ্রথন রদ্ুনাথ দাসের উৎসব হউক । 
তুমিও বস। এ বলে তাকে নিকচে বসালেন এবং দই চিড়! 
ও ছুধ-চিড়াপূর্ণ ছুটা মুৎকুপ্ডিকা এনে দিলেন । -সকলের চিড। 
দেওয়া শেষ হলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ধ্যানে বসলেন। 
অস্তর্যযামী শ্রীগৌরম্রদ্দর তার ধ্যানে জানতে পেরে তথা 
এলেন। “মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিল । তারে লঞ্জ 
সবার চিড়! দেখিতে লাগিল! ৪” ( চৈঃ চ: অন্তাঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 


'জ্রীরঘুনাথ ফাস শ্বোস্বামী ৪৩৯ 


শ্রনিত্যানন্দ প্রভূ হাস্ত করতে করতে সবাকার হোলনা 
খেক এক এক গ্রাস নিশ্বে মহাপ্রভুর সুখে দিতে লাগলেন। 
এঁন্্প লীলাপুব্বক শ্নিত্যানন্দ প্রভূ কিছুক্ষণ ভ্রমণ করতে 
লপগ্গালেন। তারপর লিজ আসনে তিনি বসলেন ও ভক্তগণকে 
ভাজন করতে আদেশ দিলেন । মহ! “হরি' "হরি" গ্বশিতে 
ভক্তম্পণ দশদিক মুখরিত করতে লাগলেন । এ্রনিত্যানন্দ প্রত 
ভোক্রন করছেন না দেখে কেহই ভোজন করছেন না। তক্তগণ 
অগ্রে শ্ীনিত্যানন্দ প্রভৃকে ভোজন করবার প্রার্থনা জানালেন, 
শনিত্যানন্দ্ প্রভু ভোজন আরম্ভ করলেন। সমস্ত তক্তগণ 
জ্রনন্দভরে তোজ্বন করতে লাগলেন । (সকলের পুলিন তোজ্বনের 
কঙ্গা মনে হতে লাগল। ভোজন শেষ হলে শুনিত্যানন্দ প্রত 
স্রবুনাথ দাসকে ডেকে অবশেষ প্রদান করলেন। এবার 
করতুনাথ দাদ শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা-প্রসাদে শ্রগৌরসুন্মরের কপ! 
পঙ$বেন এবিষঘ়ে নিঃসন্দেহে হলেন। তারপর শ্রানিজ্ঞানজ্ঞ 
প্রভু তার শিরে হাত দিসে আশ্ীববাদ করলেন-__“অচিরাৎ প্রত 
তোমাকে কপা করবেন ।” 


অতঃপর আীরদুনাথ দাস প্রতু-ভক্তগণের সেবার্ধে কিছু [কিছু 
সুদ্রাদি দিয়ে গ্লহে ঘাবার জন্ঞ বিদায় চাইলেন । ভক্তগণ সকলেই 
কপাআশীর্বাদ করলেন। শ্রীরদুনাখ এ ন্ধপে গৃহে ফিরে 
এলেন | আরদুনাথকে দেখে পিতা-মাতা সুখী হুলেন। 
স্রীরতুনাথ বান্ ব্যবহার ঠিক দত করতে লাগলেন। এবার 


8৪০ শ্রিঞশোৌর-পার্ষ-চরিভাবলী 


বাহিরে ছূর্গীমগ্ডুপে শয়ন করতে লাগলেন । পাহারাদারগণ 
তাকে ঠিক ঠিক পাহারা দিতে লাগল। 

একদিন প্রায় চার দণ্ড রাত থাকতে তাদের গুরু শযছনন্দন 
আচাধ্য রঘুনাথের গৃহে এলেন। তিনি এসে দাড়াতেই 
শ্ররদ্বুনাথ শয্যা থেকে উঠে দণ্ডব করলেন ও এত রাত্রে 
আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি কললেন__কিগ্রহ 
সেবকটি সেব! ত্যাগ করে গ্ুহে চলে গেছে । তুমি তাকে বুকিযে 
পুনর্ববার সেবায় নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা কর। শুররদুনাথ দাস 
বললেন- চলুন, আমি তাকে বুঝিয়ে কিগ্রহের সেবায় পুন 
নিযুক্ত করে দিব। এ বলে শ্রঘুনাথ দাস শ্রযন্থনন্দন 
আচাধ্যের সঙ্গে চললেন । পাহারাদারগণ ঘ্ুমস্ত অবস্থায় মনে 
করল রঘ্ুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে ভার গৃহে যাচ্ছে । শ্রারদ্ুনাথ 
কিছু দূর শ্রগুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে বললেন_ গুরুদেব! আপনি 
গৃহে ফিরে যান আমি সেবকটিকে বুঝিয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দিচ্ছি ! 
শ্রীবছুনন্দন আচাধ্য বললেন__ আচ্ছা তুমি যাও। শ্রীরদ্ধুনাথ 
দাস ভাবলেন প্রভূ ভাল সময় উপস্থিত করেছেন। কৌশলে 
তিনি ্রীগ্ডরুদেবের আদেশ নিয়ে শুরপুরী ধামের দিকে যাত্রা 
করলেন । গ্রামের প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে বন পথে চলতে লাগলেন। 
এক দিনে পনর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক গোপ 
পল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং গোয়ালাদের থেকে কিছু হুধ মেখে 
পান করে রাত কাটালেন! সকাল বেল আবার চলতে 
লাগলেন। 


ভীরঘুনাথ দ্বাস গোস্বামা ৪৪১ 


এদিকে সকাল বেল! শ্রারঘুনাথের খোঁজ আরম্ভ হল। 
গোবদ্ধন দাস তাড়াতাডি গুরু শ্াষছ্বদন্দন আচাধ্যের গৃহে 
এলেন । ব্ঘুনাথ কোথায়? যছ্ুনন্দন দাস সব ঘটনা বললেন । 
এবার গোবদ্ধন দাস বুঝতে পারলেন, রঘুনাথ ফাঁকি দিয়ে 
পালিয়ে গেছে । গুহে ক্রন্দনেত্র রোল উঠল । তৎক্ষণাৎ চারিদিকে 
অনুসন্ধানের জন্ত লোকজন ছুটল। বনু অনুসন্ধান করেও 
রদ্থুনাথকে পাওয়া গেল না । গোবদ্ধন দাস গৌড়ীয় ভক্তদের 
সঙ্গে নীলাচলের দিকে ব্রঘুনাথ যাচ্ছে কিন সন্ধান নেওয়ায় জন্ব 
কয়েকজন লোককে পত্র লিখে আশিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ 
করলেন । হিরণা-গোবদ্ধনের লোক গ্রশিবানন্দ মেনকে 
নীলাচলের পথে গিয়ে ধরল এবং সব কথা বলল ও পত্র দিল 
শ্রীশিবানন্দ সেন সব কথা বুঝতে পারলেন? তিনি জানালেন 
তাছের সঙ্গে রঘুনাথ আসে নাই । হয় ত অন্ত পথে নীলাচলে 
গিয়েছে লোক এসে হিরণা-গোবদ্ধন দাসকে এসংবাদ জানাল । 
শীরঘুনাথ দাস ছত্রভোগের পথে পুরীর দিকে চললেন । 
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন । 
ক্ষুধা নাতি বাধে, চেতন্য-চরণ প্রাপ্ত মন ॥ 
কভু চর্ববন, কভু রদ্ধন, কু ছুপ্ধপান। 
যবে যেই মিলে তাহে রাখে নিজ প্রাণ ॥ 
( চৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৬।১৮৬-১৮৭ ) 
এ ভাবে এক মাসের পথ বার দিনে অতিক্রম করে পুরীতে 
শৌছলেন। এএর মধো ছিন দিন মাত্র ভোজন করেছিলেন; 
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পুরীতে পৌছে লোক-পরস্পরা জেনে মহাপ্রভুর নিকচ এলেন। 
নূর থেকে শ্রীরঘুনাথ দ্রাস প্রভুকে বন্দনা করতেই মুকুন্দ 
দেখলেন ও বুঝতে পারলেন । প্রভূকে বললেন_ রঘন্নাথ দাস 
দণ্ডবৎ করুভে ' উহা শুনে প্রভু বললেন, রঘনাথ ! রঘ.নাথ। 
এস, এস। রঘ,নাথ নভ্রভাবে নিকটে আসলেই প্রভু ভঠে তাকে 
আলিঙ্গন করলেন: প্রভুর স্েহ-ম্মালিঙ্গানে রুঘ,নাথের সমস্ত 
তুঃখ দূর হল আনন্দে তার ছ নয়ন দিয়ে প্রেমঅক্র পড়তে 
ল্লাগল | প্রভু বললেন রতনাথ ! কৃষ্ণ বভ করুণাময়। 
ভাষাকে বিষয়-বিষ্ঠাপত্ব থেকে উদ্ধার করেছেন । 

শ্বীরঘ,নি দাস বললেন__প্রভো। ! আমি কৃষ্ণ-কপ। জ্ঞানে 
ন:। তোমার কপায় উদ্ধার হয়েছি এ মাত্র জানি। তখন 
প্রভু হাস্ত করতে করে বললেন_-তোমার বাপ জ্োঠা বিষয়টাকে 
স্ব বলে শনশে করে। ব্রান্ষণের সেবা করে ও পুণ) করে। 
ম্ভিমান কুরে আমি বড় দানী। ভারা শুদ্ধ বেঞ্চর নন, 
বৈষ্ণবপ্রায় : বিষয় বাড়ান শত্রাদের যাবতীয় সৎকাধ্যের মূলে । 
বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়। ষায় কিরূপে তার সন্ধান রাখে 
না। বিষয়ের এমন স্বভাব ননুষ্যের মন্দ প্রবৃত্তি এনে দেবেহ । 
র,নাথ । এমন বিষয় থেকে তুমি যুক্তি লাভ করেছ । তোমার 
বাপজে/ঠাকে আমার মাতামহ গ্রনীলাম্বর চক্রবর্তী ভায়ের মত 
ছ্খেন। সে সম্বন্ধে তোমার বাপ জ্যেঠা আমার আজা হন। 
গই পরিহাস করে তোমাকে এ সব কথা বললাম । 

অতঃপর মহাপ্রতু শ্রাস্বরূপ-দামোদরকে সম্বোধন করে বললেন 
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বদ্নাথকে তোমায় দিলাম । পুত্র বা ভূতা জ্ঞানে একে অঙ্গাকার 
কর। 'ম্বরূপের রদ. বলে এপ খ্যাতি হবে। ওরিপর প্র 
তাকে শীঘ্র সমুদ্র-ন্নান ও জগন্নাথ দন করে এস প্রসাঘ গ্রহণ 
করুতে বললেন । 
শ্রীরঘ,নাথ দাস সমুদ্র্সরান ও জগন্নাথ দশন করে এলে 

শ্ঈগোবিন্দ প্রভুর ভোজন-অবশেষ পান্রটি তাকে দিলেন। 
শ্ররঘনাথ মহানন্দে প্রভুর অবশেষ পেয়ে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত 
হঙ্গেন। নিজকে বন্তাতিধক্স মনে করলেন । পাঁচ দিন 
শ্বীরঘ,নাথ প্রভুর নিকট ভোজন করলেন, অনন্তর দার! “দন 
তজ্বন . করতেন । রাত্রে সিংহদ্বারে দ্রাড়িয়ে মেন্ছে বেতেন। 
কত্তধ্যামী প্রভু তা জানতে পেরে একদিন সেবক গোবিশ্দকে 
ভক্ষী করে [জিজ্ঞাসা করলেন রঘনাথ প্রসাদ শিচ্ষে কি? 
পাবিন্দ বললেন- এখানে প্রসাদ নেওয়| বন্ধ করে রাত্রে লিংহ- 
দ্কারে মেগে খায়। প্রভূ তা শুনে বললেন-_ 

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীত্ন 

মাগিয়া খাঞ্জা করে জীবন রক্ষণ ॥ 

বৈরাগী হঞ্চা। ষেবা করে পরাপেক্ষা ৷ 

কাধাসিদ্ি। নহে, কষ করেন উপেক্ষা ॥ 

বৈরাগী হঞ্চা। করে জিহ্বার লালন। 

পরমার্ধ ষাব, আর হয় রসের বশ ॥ 

বৈরাগ্ৰর কৃত্য-সদ! নাম-সংকীর্তন। 

শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥ 
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জিহ্বার লালসে যেই ইতি ভতি ধায়। 
শিশ্রোদররপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যত ৬২২৩-_-২২৭) 
প্রত জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রঘ,মাথ দাসকে লক্ষ্য 
করে এ সমস্ত কথা বললেন। শ্রারঘ,নাথ দাস বাস্তবত: 
সর্ববত্যাগী নিক্ষিক্ন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ॥ 
শ্রীরঘ.নাথ দাস সামন। সামনি প্রভুর কাছে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করতেন না। শ্রান্বরূপ গোন্বামী দ্বারা বা অন্ত কারও 
ভারা জিজ্ঞাসা করতেন । একদিন গ্রন্বরূপ গোস্বামীর ছারা 
কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন; প্রভু তার 
উত্তরে বলতে লাগলেন__ 
গ্রাম্যকথ। ন1 শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে । 
ভাল না খাইবে আর ভাল ন। পত্রিবে ॥ 
অমানী মানদ হঞ্া। কুঞ্চনাম সদ। লবে । 
ব্রজে রাধাকুষ্ণ+-সেবা মানসে করিবে ॥ 
( চেঃ চঃ অস্ত্যঃ ৬।২৩৬-২৩৭ ) 
প্রভুর শ্রীমুখ থেকে শ্রীরঘ,নাথ দাস এই অম্বতময় উপদেশ 
শুনে প্রভৃকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন । প্রভু শ্ররঘ,নাথ দাসকে 
স্সেতে আলিঙ্গন করলেন । 
একদিন শিবানন্দ সেন শ্রারঘ,নাথ দাসের কাছে তার পিতার 
যাবতীয় চেষ্টার কথা বললেন । ব্রথযাত্র। উত্সব শেষ হলে 
€গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভ্র অনুজ্ঞ। নিযে দেশে ক্ষিরে এলেন । 
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শ্ীগোবদ্ধন দাস মজুমদার প্রেরিত লোক শ্রশিবানন্দ সেনের 
গ্রহে এসে ভার নিকট শ্রারঘ*নাথের সম্বন্ধে যাবতীয় কথ 
আবণ করলেন । অতঃপর শ্রাগোবদ্ধন দাস শ্রীরঘ,নাথের 
নিকট একজন ব্রাহ্মণ ও এক ভৃত্য এবং চার শত মুদ্রা প্রেরণ 
করলেন । স্ত্রীরঘ.নাথ সে-অর্থ স্বয়ং গ্রহণ ন! করে প্রভুর সেবার 
জন্য কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগলেন । মাসে ছু দিবস মহাঁ 
প্রভুকে আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। ছু বছর এ 
ভাবে কেটে গেল। তারপর প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। 
একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী শ্ররঘ,নাথকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-__প্রভুর ভোজন-আমন্ত্রণ বন্ধ করলে কেন? শ্রারঘ,.নাথ 
দাঁস বললেন--বিষধীর অল্পে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না। আমার 
অন্থরোধে তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন মাত্র । এ নিমন্ত্রণে 
মাত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নাই । এ কথা শুনে প্রভু সুথী হয়ে 
বললেন__ 
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ 
(চৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৬২৭৮) 
আমি রঘননাথের আগ্রহে কেবল আমন্ত্রণ স্বীকার করতাম । 
শ্রীরঘ.নাথ দাস কিছুদিন সিংহদ্বারে মেগে খাওয়ার পর 
ছত্রে গিয়ে মেগে খেতে লাগলেন । অন্তধ্যামী প্রভু তা৷ বুঝতে 
পেরে ছলপুর্বক সেবককে জিদ্ঞাসা করলেন এখন রঘ,নাথ কি 
সিংহদ্বারে মেগে খায়? সেবক বললেন-__রঘ,নাথ সিংহদ্বারে: 
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মেগে খাওয়া বন্ধ করে ছত্রে গিয়ে মেগে খায় । তা শুনে প্রতু 
বললেন--*প্রত্ত কহে-ভাল কৈল ছাড়িল পিংহদ্বার। 
সিংহদারে ভিক্ষা বৃভ্তি-_ বেশ্যার আচার 07” / চৈ চ£ ৬২৮৪ 
্রীরঘ,নাথের আচরণে প্রভু পরম স্ত্রবী হলেন। অন্ত একদিৰস 
জ্রীরঘ,ন'থকে ডেকে প্রভু গোঁবদ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়ে 
বললেন-__“প্রভূ কহে এই শিল! কৃষ্ণের বিগ্রহ | ইহার সেব' 





কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ 

এই গোঁবদ্ধন শিল।টী প্রভূ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞানে কথন 
হৃদয়ে ধারণ, কখন অঙ্গ মান্রাণ করতেন, কখন বা নেত্র জঙ্গে 
সান করাতেন ; তিন বছর প্রভূ এ শিলা সেবার পর প্রিয় 
ত্্ীরঘুনাথ দাসকে অর্পণ করলেন ; পুবেব শশঙ্করানন্দ সরস্বতী 
নামক একজন সন্্যাসী বুন্দীবন ধান থেকে এ শিলা € গুঞ্জামাল। 
নিয়ে প্রভুকে বু আগ্রহ করে ভেট দিয়েছিলেন । প্রভু স্মরণের 
সময় গুঞ্ামালাটী কণ্ঠে ধাবরণ করতেন । 

ক্ীরঘুনাথ দাস জল তুলসী দিয়ে সেই গোবছ্ধন শিলার 
সাত্বিক্ক সেবা করতে লাগলেন । শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভু জলের 
জন্ট একটী কুঁজ! দিলেন । শ্ররঘুনাথ কিছুদিন এরূপ সাত্বিক 
সেবা করতে থাকলে, একদিন স্বরূপ দামোদর প্রত বললেন__ 
রদঘুনাথ গিরিধারীকে কম পক্ষে আটটী কড়ির খাজা সন্দেশ 
প্রদান কর। সে-দিন থেকে শ্রীরঘুনাথ আট কড়ির খাজ। 
সন্দেশ গিরিধারীকে ভোগ দিতে লাগলেন । তিনি খুব নিয়মের 
সহিত ভজন করতেন । সাড়ে সাত প্রহর ভজন-কীর্থনে অদ্ি- 
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বাহিত করতেন । চার দণ্ড মাত্র আহারের জন্য দিতেন । জীণ 
বন্স পরিধান করতেন । গাত্রআবরণ ছিল এক ছেডা কাথ। । 

শ্ীরঘনাথ দাস গোস্বামী কিছু দিন ছত্রে মেগে খাওয়ার 
পর ত৷ বন্ধ করে বাজারে পরিত্যক্ত পচ। অন্ন-প্রসাদ এনে জলে 
ধুয়ে লবণ দিয়ে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন! একদিন 
শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীরদঘুনাথের ভজন কুটীরে এসে সেই 
প্রসাদ এক মুষ্টি মেগে খেলেন । খুব তৃপ্তি পেলেন। তিনি 
মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভূর কাছে সে প্রসাদের স্বাঙ্গের 
কথা বললেন । তা শুনে রঘুনাথের সে-প্রসাদের প্রতি প্রস্ভুর 
মনে বড় লোভ হল । একদিন গোপনে প্রভূ শ্রঘনাথের ভজন- 
কৃটারে এসে সে-অন্রপ্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন । শ্ররঘ,নাথ 
দেখে হায় হায় করে ছুটে এলেন এবং প্রভুর হাত থেকে জে 
প্রসাদ কেডে নিয়ে বললেন_ হে প্রন! এ সব আপনা 
খাবার যোগ্য নয়। প্রভু বলুলন-_ খাসা বন্ধু খাও সবে 
মোরে না দেত কেনে 7” (চৈ চঃ অস্ত; ৬৩৯২) প্রভুর 
শ্রাচরণে পড়ে শ্রারঘ্নাথ কাদতে লাগলেন । প্রভু বার বার 
শ্রঘ্,“নাথকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন! শ্রীরঘ,নাথের 
বৈরাগ্য দেখে প্রভু অন্তরে বড়ই সুখ লাভ করলেন 

শ্রীরঘ,নাথ দাস গোস্বামী প্রভুর করুণা-ধারায় নিত্য আসান 
করতে করতে যেন পরম স্থখে প্রভুর শ্াচরণে কালাতিপাত 
করতে লাগলেন। অনন্তর অকস্মাৎ পৃথিবী অন্ধকার করে । 
ক্ীগৌরন্থন্দর অন্তর্ধান হলেন । প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্তগণের 


8৪৮ শ্রীপ্রাশৌর-পার্ধদ চব্রিতাবলী 


হ্দয়ে দারুণ বিরহ-অনল জলে উঠল ! আরঘ,নাথ দাস সে 
বিরহ-অনলে দগ্ধ হতে হতে প্রভুর নির্দেশ মাথায় করে 
এলেন শ্রীব্রজধামে । পুবেবই শ্থসনাতন, আরূপ, শ্রীগোপাল ভট্ট, 
শ্ীরঘ,নাথ ভট্ট, লোকনাথ, শ্রকাশীশ্বর ও শ্রডৃগর্ভ গোস্বামী 
প্রভৃতি শ্রাবন্দাবন ধানে প্রভুর নির্দেশমত অবস্থান করছিলেন | 
প্রভুর অন্তরধানে সকলে বিরহ-দাবানলে দগ্ধীভৃত হতে লাগলেন । 
তথাপি বনু কষ্টে ধেষ্য ধারণ পুববক সকাল সমবে*ভাবে 
জামন্মহা প্রভুর শিক্ষী [সদ্ধাস্ত বাণী প্রচারে ব্রতী হয় গ্রন্থাদি 
লিখতে লাগলেন। এরা সকলে মহান পণ্ডিত ছিলেন। 
এ'দের গুণ-মহিমাঁতে আকৃষ্ট হয়ে তদানীত্তন ভারত্রে ঝড় বড় 
সাহিত্যিক কাব ও বাজন্যবর্গ ব্রজ ধামে আগমন করতে লাগলেন । 
ব্রজ ধামে এক মহান সুবর্ণ যুগের উদয় হল। ঠিক এ সময় 
পশ্চিম ভারতের একজন মহান আচ'্যা শ্রবল্লভাচাধ্য বৃন্দাবনে 
আগমন করলেন । 

শ্রারঘ,নাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতেন । 
তখন গ্রীরাধাকৃণ্ড অসংস্কার অবস্থায় ছিল। শ্রীরঘন'থ দাস 
গোস্বামী কৃণুটির সুন্দরভাবে সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে চিন্তা 
করতেন । এক সময় এক বড় শেঠ বনু কষ্ট পদব্রজে 
্রীবদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন তিনি শ্রৰদরিনারায়ণ দেবকে 
বন্ছ ভক্তিপুরঃদর পুজার্দি করেন এবং বহু অর্থ অপণ্ণ করেন। 
সেদিন গ্রাবদরিকাশ্রমে খাত্র বাম করলেন। স্প্রে শ্রাবদরি- 
নারায়ণ শেঠকে দর্শন দিয়ে বললেন-_ তুই এ সব অর্থ নিয়ে 


শ্রীরঘুনাথ দ্বাস গোস্বামী ৪৪৯ 


ত্রজে আরিট গ্রামে ব। এবং তথাব় বঘনাথ দাস নামে একজন 
আমার পরম ভক্ত আছে তাকে দে। যদি সেনা নিতে চায় 
আমার কথা বলিস এবং কুগুদ্ধয়ের সংস্কারের কথা মনে করিযে 
দিস্‌। স্বপ্ন দেখে শেঠ বড় স্থুবী হলেন। সুখে গৃহে ফিরে 
এলেন ও শ্রীনারায়ণের আজ্ঞ। পালনে তৎপর হয়ে ব্রজধামে 
আরিট গ্রামে আরঘনাথ দাস গোম্বামীর সমন্নিকট এলেন। 
অত:পর শেঠ শ্রাদাস পোস্বামীকে দণ্ডবতাদি করবার পর সমস্ত 
কথা নিবেদন করলেন। কথা শুনে শ্াদাস গোস্বামী একটু 
চমতকৃত হলেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সংস্কারের 
ক্নুমতি প্রদান করলেন। শেঠ পরম আনন্দিত মনে সংস্কার 
কাধ আরম্ভ করলেন। 


“শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইল । 
সেই ক্ষণে বনালাক নিযুক্ত করিল ॥ 
শীত্রই কুগুদ্বয় খোদাইল যত্বমতে ॥” 
( শ্রভক্তি রত্বাকর ৫ম তরঙ্গে ) 


শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে পঞ্চ পাগুৰ পঞ্চ বৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন । 
তাদের কাটবার কথ। হল, সে রাত্রে পাগুবগণ শ্রীরঘনাথ দাস 
_ প্বোস্বামীকে দর্শন দিয়ে বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করলেন । অগ্ঠাপি 
বৃক্ষগুলি কৃণ্ডতীরে শোভা পাচ্ছে। শ্রারাধ। কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের 
সংস্কার হলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। কুগ্ডের 
আশে পাশে অষ্ট সখীর কুণ্ডাদি ও অষ্ট সখীর কুজাছি নির্মাণ 


এ 


৫০ শীঞ্গোর-পার্ধদ-চনিভাবলী। 
করা হল। এসব দেখে শ্রীব্রঘনাথ দাস গোস্বামী আনন্দে 
আত্মহার। হলেন । 

শ্রাদাস গোস্বামী শ্রারাধাকুণ্ড তটে অনিকেত খাস করতেন । 
মাঝে মাঝে মানস গঙ্গাতটেও এরূপে বাস করতেন । তখন 
সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল । ৩]তে হিং ব্যান্রাদ বাস করত । 
একদিন গ্রাসনাতন গোন্বামী মানস-গঙ্গা্টে গোপাল ভট্ট 
গোস্বামার ভজন কুটিরে এলেন । সেখানে তিনি মধ্যাক্ 
ভোজন করবেন! মানস-গঙ্গার পাখন ঘাটে সান করতে 
গেলেন। কিছুদূরে দেখলেন একটী বানর জল পান 'করে 
চলে গেল। তার কিছু দূরে শ্ররঘুনাথ দাস গোম্বাম। ভজ্বন 
আবেশে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন। আসনাওন গোস্বামা 
দেখ বিস্মিত হলেন । অনন্তর [5নি দাস গোস্বামীকে 
কুটীরের মধ্যে ভজন করবার অনুরোধ জানালেন । তে দিন 
থেকে তিনি কুটীরে ভজন করতেন । 

ব্রজধামে পারকীয়াভাবে শরাধ। ও চন্দ্রাবলী এআগোবিন্দের 
সেবা করতেন। এ দুজনার অনন্ত সখী ছিল। শ্রীরদুনাথ 
দাস গোম্বামী নিজকে আ্মরাধার সখীগণের দাসী বলে 
অভিমান করতেন । তিনি কখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যেতেন না৷ 
এবং চন্দ্রাবলীর সখীদের সঙ্গে বান্তালাপ করতেন না । এব্রপে 
মানস-ভজনে দিনাতিশাত করতেন । গ্রদাস ব্রজবাসী নামক 
একভক্ত রোজ শ্রীদাস গোস্বামীকে এক দোনা মাঠা দিতেন । 
তিনি সেটুকু পান করে সারাদিন ভজন করতেন । একদিন 


শ্রীরঘুনাথ দ্বাস গোস্বামী ৪৫১ 


শ্রাদাস ব্রজবাসী চক্দ্রাবলীর স্থান সবীস্থলীতে গোচারণ করতে 
গিয়েছিলেন । সেখানে বড বড় পলাশ পাতা দেখতে পেলেন। 
তিনি কয়েকটি পলাশ পাতা ভেঙ্গে লিলেন। ঘরে এসে সে 
পাতার দোন। তৈরী করে মাঠা নিয়ে শ্রারঘ,নাথ দাস গোস্বামীর 
কাছে এলেন এবং মাঠার দোনাটি দিলেন। শ্রারঘ,নাথ দাস 
গোস্বামী দোন। হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন--শ্দাসজী৷ ! 
এ স্তন্দর পলাশ পাতা কোথাঘ পেলেন ? শ্রদান বললেন 
গোচারণ কব্তে সথাস্থলীতে গিরি এ স্ন্দর পলাশ পাত! 
এনেছি ). 

শ্রীরনুনাথ দাস গোস্বামী সখাস্থলার নাম শুনেহ রোষভরে 
মাঠাসহ ৮দানাটি ফেলে দিলেন ; বললেন-_শ্রারাধার অনুগত 
যারা তারা সখাস্থলীর জিনিষ গ্রহণ করেন না। শ্ররদুনাথ 
দাস গোস্বামীর শ্রীরাধা-নিষ্টা দেখে গ্রদাস ভ্রজবাসী বিস্মিত 
হলেন । ও 

আ্রথ,নাথ দাস গোস্বামী সর্ববদ! শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস 
সেবা করতেন । একদিন মানসে পরমান্ন রন্ধন করে শ্ররাধা- 
কৃষ্ণের ভোগ লাগালেন । তার। স্থখে ভোজন করলেন, অন্যান্য 
সখীগণণ্ ভোজন করলেন । অতঃপর সেহ অবশেষ প্রসা 
স্বয়ং ভোজন করলেন । প্রেমভরে ভোজন করতে করতে 
একটু বেন্॥ পরিমাণে ভোজন হল। শ্রাদাস গোস্বামী সকাল 
হতে প্রায় অপরাহ্ধ কাল পধ্যন্ত দরঅ। খুললেন না। ভক্তগণ 
উদ্ধিগ্র হয়ে পড়লেন । অনেক ডাকাডাকি করার পর দরজ। 


৪৫২. শী গৌর-পার্ধদচরিতাবলী 


খুললেন । ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কুটার বন্ধ করে শুয়ে, 
আছেন কেন? শ্রাদাস গোস্বামী বললেন_ শরীর অসুস্থ । 
ভক্তুগণ শুনে ছ্ুঃখি হলেন | তখনই মথুরায় শ্সনাতন গোস্বামীর 
নিকট সংবাদ পাঠালেন। সে সময় আ্সনাতন গোস্বামী 
শ্রীবল্লপভাচাধ্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন । খবর পেস 
শ্রীবল্পভাচাধের পুত্র শ্রীবিঠঠল নাথজী ছৃ'জন বৈদ্য রাঁধাকুপ্ডে 
শ্রঘ,নাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন । 
নাডী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার ॥ 
দুগ্ধ অন খাইল। ইহে। ইথে দেহ ভার 
( ভক্তিরত্বাকর ৫ম তরঙ্গ ) 
বৈদ্তের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন। অতঃপর ভক্তগন 
রুহস্ক বুঝতে পারলেন । শ্রীরঘ.নাথ দাস গোস্বামীর ভজন কথ! 
অদ্ভূত তার সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন_ 
দাস শ্ারঘুনাথস্ত পূর্ববাখ্যা রস মঞ্জরী | 
অমুং কেচিৎ প্রভাষতে শ্রীমতীং রতিমগ্জরীম্‌ 
ভান্ুমত্যাখায়া কেচিদাহুস্তং নাম ভেদত5 ॥ 


( শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ) 


শ্রীদাস গোস্বামী পুর্বে কষ্ণ-লীলায় রস মঞগ্জরী ছিলেন ; 
কেহ বলেন রতি মঞ্জরী ছিলেন। আবার কেহ ভানুমতী 
ছিলেন বলেন। 


শ্রীবংশীবহ্ধনালল্জ ঠাকুয় 8৪৫৩ 
সাহার রচিত স্তবাবালী, দানচরিত, মুক্তাচব্রিত প্রভৃতি 
শ্্ন্থীবলী ও অনেক গীত আছে। 
তাহার জন্ম-_-১৪২৮ শকাবে, অপ্রকট-_-১৫০৪ শকাব্ধ 
আশ্বিন শুর্লাদ্ধাদশী তিথিতে ₹ স্থিতি__-৭৭ বছর। 


শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর 


'তৈত্রী পুণিমায়, শ্রবংশীবদনানন্দ ঠাকুর আবিভূর্ত হন । 

চৌদ্দরশত ষোল শকে মধু পুণিমায় । 

কশীর প্রকটোৎসব সর্ববলোকে গায় । 

( বশীশিক্ষা ) 

শ্রীবশীবদনানন্দ ঠাকুরের বশীবদন, বংশীদাস, কৃশী ও 
জ্ীবদন প্রভৃতি পাঁচটা নাম শ্রুত হয়। কুলিয়ার মধ্যবর্তাঁ_ 
তেঘব্রি, বেঁচিআড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা গ্রাম । 
প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ বিন্বগ্রাম বা পাটুলী হতে 
কুঙ্গিয়া৷ বেঁচিআড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্রীকর 
চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর শ্রীধুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় । তার শ্রীমাধব 
দাস চট্টোপাধ্যায় (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
(তিনকডি চট্টোপাধ্যায়) ও শ্রীকফসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায় 
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( দ্ধুই কডি চট্টোপাধ্যায় ) নামে তিন পুত্র ছিলেন । জ্ীপুরী ধাম 
হতে শ্রীকঞ্চচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য 
নবছীপে কুলিযাণ্চে এসেছিলেন "হখন শ্রীমাধৰ দাস চট্টরো- 
পাধ্যায়ের ( ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ) গুহে সাতদিন অবস্থান 
করেছিলেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতিকে উপদেশ দযে 
উদ্ধার করেছিলেন । 

শ্রীমাধব দাসের ! ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় ) পুহে বংশীবদন 
ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন. আ্বংশীবদনের মায়ের নাম গ্মতী 
চন্দ্রকলা দেবী | বংলীবদন ঠাকুর স্ত্রীকঞ্চের বংশী অবতার । 
বংশীবদন ঠাকুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সে দিন মহাপ্রভু তথাসু 
উপস্থিত ছিলেন; ভার সঙ্গে ভ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যও ছিলেন । 
কড়ি চত্রোপাধ্যায় প্রভুর পরম অন্বরাগী ছিলেন । তার 
পুত্র বশীকেও প্রভূ অতিশয় নেহ করতেন ।  আচৈতক্স- 
চরিতাম্ৃতে বংশীবদন ঠাকুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই । শ্রীম্ 
কবিকর্ণপুর চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম অঙ্কে ৩৩শ সংখ্যান্ব_ 
“নবছীপস্ত পারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস বাট্যামুত্তীর্ণবান্‌। 
নবছবীপলোকানুগ্রহ হেতোঃ সন্ত দ্িনানি তন্ত্র স্ডিতবান্‌ ॥” 
শাস্তিপুরে অদ্বৈতৈ আচাধ্োর গুহ হতে সহাপ্রতূ গঙ্গা পার হে 
কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নবদ্বীপ-বাসিগণকে 
কপা করবার জন্ত সাতদিন অবস্থান করেছিলেন । শ্রীনরহরি 
চক্রবর্তী ভক্তিরত্বাকরে লিখেছেন ঘখন শ্রীনিবাদ আচার্য 
নবদ্বীপ মায়াপুরে মহাপ্রভুর গুহে এসেছিলেন, তখন বংশীবদন- 
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গকৃর শ্রীনিবাসকে অনুপ্রহ করেন ও শ্রবিষু-প্রিয়া দেবীর 
আচরণ দর্শন করান । শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে । 
শ্রনিবাস সিক্ত কৈল নিজ নেত্রজলে 1” ( ভঃ রুঃ ৪1২৩) 
মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রবংশীবদন ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া 
চাকুরাণীর সেবায় নিধুক্ত হন। শ্রীবিষ্, প্রিয়া দেবীর একান্ত 
কৃপা পাত্র খলে বংশীবদন ঠাক,ব্র বিখ্যাত হয়েছিলেন । তিনি 
ক্মীবিষঃ প্রিয়া দেবার অন্তর্ধানের পর শ্রীমৃত্তি €েবা মায়াপুর হতে 
কন্লিয়া পাহাড়পুরে স্থানান্তরিত করেছিলেন ৷ তার বংশধরগণ 
ঘে সময় শীজাহুবা মাতার কৃপাবলম্বন পূর্বক শ্রাপাট বাঘনাঁ 
পাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হাতে 
শীমূর্ডি-সেবা ক.লিয়। গ্রামেই ছিল ? 

ক.লিয়া পাহাড়পুর গ্রামে শ্বংশীবদনের পুবব পুরুষগণের 
সেবি৬ শ্রীপোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন । তথায় প্রাণবল্পভ নামে 
এক বিগ্রহ শ্রবংশীবদন ঠাকর নিজে স্থাপিত করেন। উত্তর 
কালে শ্রীবংশ্ীবদন ঠাকুর বিন্বগ্রামে গিয়ে বাস করেন। এ 
বিন্বগ্রামের ভট্টাচাধ্য মহাশয়েরা তার জ্ঞাতি ছিলেন । শাবংশী- 
বদন ঠাক,রের শ্রীচৈতন্য দাস ও শ্রানিতাই দাস নামে ছই পুত্র 
ছিলেন। শ্রাচৈতন্ত দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রুশচীনন্দন | 
“ভঞ্নিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্ুবা মাতা এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষ 
করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদদান করে খ্ডদহ গ্রামে রেখে 
বৈষ্ুব-তত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন ।” (গৌডীষ ২২।৩০-৩৭ সংখ্যা) 
শ্রীরামচন্দ্র পোস্বামী ব্রহ্মচারী ছিলেন, বাঘন! পাড়ার শুরাম- 
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কৃষ্ণের সেবা ছোট ভাই শ্রীশচীনন্দনের হাতে সমর্পণ করে 
'ছিলেন। শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর পুত্রগণ হচ্ছেন বাঘনা পাড়ার 
“গোস্বামিগণ | 
শ্ীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্তী ছিলেন । তার ঈাতি 
সমূহ অতি সরস ও মধুর । মহাপ্রভু সন্গ্যাস গ্রহণ করলে ভার 
বিরহে শ্রাশচীমাতা যে বিলাপ ' করেছিলেন তা' অবলম্বনে, 
০০০৪ ঠাকুর এ গানটা রচনা করেন__ 
তথাহি গীত 
আর না৷ হেরিব, প্রসব কপালে, অলক। কাচ। 
'আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ ॥ 
আর না নাচিবে, গ্রাবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লৈয়া । 
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চাইয়া ॥ 
আর কি ছ'ভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবে এক ঠাঞ্ী 
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই ॥ 
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাডিল, বাজ । 
গৌরাঙ্গস্ুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়া মাজ ॥ 
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাজ্ রায় । 
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া বশী গভাগড়ি যায় ॥ 


শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীক্ণের দান-লীলা, নৌকাবিলাস ও 
বনবিহার লীলাদি বু বর্ণন করেছেন । 


শ্রীপরমানন্দ পুরী 


ত্রিহুতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ । 
'নীলাচলে ধার সঙ্গে একত্র বিলাস ॥ 
( চৈঃ ভাঃ আদি: ২৪৩ ) 


জরিঙ্গত দেশে বিপ্রকুলে শ্রীপরমানন্দ পুরী জন্মগ্রহণ করেন। 
কর্তমান মজঃফরপুর, ছ্বারভাঙা! ও ছাপর! প্রসৃতি জিলাগুলি 
ত্রিতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রামাধবেজ্জ পুরা 
গৌস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 
“মাধব পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয় । 
্রীপরমানন্দ পুরী প্রেমরসময় ॥” 
( চেঃ ভাঃ অস্তাঃ ৩।১৭৮ 


মহাপ্রভু যখন দক্ষিণে ঝষত পববতে গমন করেন, সে সময় 
তথায় ভার সঙ্গে সর্বপ্রথম শ্রীপরমানন্দ পুরীর মিলন হয় । 
ঝষভ পর্বতে চলি আইলা! গৌরহরি । 
নারায়ণ দেখিল। তাহ! নতি স্ভতি করি ॥ 
পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুমাস! . 
শুনি মহাপ্রভু গেল! পুরী গোসাঞ্জির পাশ ॥ 
পুরী গোসাঞ্জর প্রভু কৈল চরণ বন্দন |: 
প্রেমে পুরী গোসাঞ্রি তারে কৈল আলিঙগন। 


5৫৮ ভ্রীশ্ীঃশোবু-পার্ষদ-চব্রিভাবজী 


তিন দিন প্রেমে চৌোহে কুষ্-কথা বঙ্গে । 


সেই বিপ্র ঘরে দ্রোহে বাহ এক সঙ্গে ॥ 
পুরী গোসাঞ্ি বলে__লামি যাব পুরুষোন্মে । 


পুরুষোত্্ম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাজানে ॥ 
প্রতি কহে-তৃমি প্রনঃ আইস নীলাচলে ৷ 
আমি সেতৃবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ 
তোমার নিকটে রঠি- হেন বাকা হয় । 
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদ্য ॥ 
এত বলি তার ঠাঞ্ছি আজ্ঞা লঞ্কা : 
দক্ষিণে চলিল! প্রভু হরষিত হঞা ॥ 
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে 
মহাপ্রভু চলি তাবে আইলা শ্রাশৈলে ॥ 
। চু চঃ অধা ৯।১৬৭-১৭? ) 


স্রীপৌরগণোদ্দেশ্শ দীপিকার ১১৬৮ শ্লোকে-পুরী আপরষা 
নন্দো ব আসীছ্দ্ধবঃ পুরা ।” ঘিনি পৃবে শ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ধব 
ছিলেন অধুনা তিনি শ্রাপরমানন্দ পুরা ! “পরমা নন্দ পুরী আৰ 
কেশব ভারতী । ব্রহ্মানন্দ পুরা আর ব্রহ্মানন্দ ভার্তী ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি: ৯1১৩ ) ভক্তি কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রামাধবেন্দ্ 
পুরী । পরমানন্দ পুরী ও কেশব ভারতী আদি নব জনন ভক্তি 
কল্পতরুর নয়টা মূল স্বরূপ । 

শ্ীপরমানন্দ পুরী খাষভ পব্বতে মহাপ্রভুর নিকট থেকে 
নীলাচলে চলে এলেন এবং কয়েক দিন তথায় থাকার পর 


আীপরমানন্দ পুরী ৪৫৯ 


নিতিনি পৌড় দেশে পক্ষা-তীর্ঘে ম্ানের জন্ক শ্রীনবদ্ধীপে আগমন 
করলেন । 


আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম । 
আই তারে তিক্ষা ছিল! করিয়া সম্মান ॥ 
। 2 চু মধ্য; ১১।৯২) 


নবদ্ধীপে পরমানন্দ পুরী মহাপ্রতুর গৃহে এলেন । তাকে 
শ্রীশচী মাতা বন্ধ যত্ত করে ভোক্ঞন করালেন । আ্ীপরমানন্দ 
পরী একদিন তথাষ রইলেন ৷ 


পুরী গোস্বামী গৌডদেশে এসে যখন শুনলেন প্রভু নীলাচলে 
শাগমন করছেন । তা শুনে পুরী গোম্বামী আর কাল 
“ব্লম্ব না করে পুনঃ নীলাচলের দিকে দ্বিজ কমলাকান্তকে 
সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন । পুরী নীলাচলে পৌছিলে প্রভুর 
সঙ্গে মিলন হল। মহাপ্রভু তার চরণ বন্দনা করলে পুরী 
ভাঁকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন ; উভয়ে পরমানন্দিভ 
হলেন । প্রভূ পুরীকে নীলাচলে থাকবার জন্ঠ প্রার্থনা করলেন। 
পুরী বললেন__“তোমা সঙ্গে রহিতে বাসা করি। গৌড় হৈতে 
চঙ্গি আইলাঙ নীলাচল পুরী ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১০1৯৮) 
তোমার সঙ্গে থাকবার জন্য শীঘ্র গৌড় দেশ থেকে এলাম । 
অতঃপর পুরী গোস্বামী গৌডবাসী ভক্তগণের ও শচী মাতার 
ক.শল বার্তা বললেন। তিনি আরও বললেন গৌড় দেশের 
স্রক্তগণ তোমাকে দেখবার জন্য শীত্র নীলাচলে আসছেন । 


৪৬০ গঞ্ীঃগোৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে একটী নিজ্জ্ন গৃহে পুরীর, 
থাকবার ব্যবস্থা করলেন। তার সেবার জন্য একটী ভূৃত্যেরও 
ব্যবস্থা করলেন। পুরী গোস্বামী প্রভুকে বাৎসল্যভাবে স্রেহ 
করতেন। প্রভৃও পুরীর প্রতি পরমপুজ্য গুরুভাব রাখতেন। 
স্তর যেখানে আমন্ত্রণ হত সেখানে পুরী গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে 
যেতেন। 
পূর্বে পুরী গোস্বামী কাশীমিশ্র ভবনে থ!কতেন, পরে 
শ্মন্দিব্রের পশ্চিমে একটী মঠে থাকতেন। একদিন গদাধর 
পণ্তিতকে সঙ্গে করে মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর মঠে এলেন । পুরী 
এক কপ খনন করায়ছিলেন, কিন্তু তার জল ভাল হয় নি। 
তজ্জ্বন্থ তিনি বড় ছুঃখি ছিলেন । অন্তর্ধ্যামী প্রভু তা জানছে 
পেরে ভঙ্গি করে পুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন__কুপের জল কেমন 
হয়েছে? পুরী বললেন__ 
“সেই বড় আভাগিয়া কৃপ । জল হৈল যেন ঘোর কর্মের রূপ ॥" 
( চেঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩২৩৭ ) 


প্রভু এ কথা শুনে ছুঃখি হলেন ; উঠে বাহুুগল উদ্ধ করে 
'জ্রীজগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন-_ 
“জগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে এ বর 1 
গঙ্গ। প্রবেশ্ডক এই কূপের ভিতর ॥» 
( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ৩।২৪২ ) 
এ রূপ প্রার্থন1 করে মহাপ্রতু স্বীয় ক.টারে এজেন।। প্রভুর, 


শ্রীপরমানন্দ্ পুরী ৪৬১ 


সে প্রার্থনায় ভোগবতী গঙ্গ। অলক্ষ্যে সেই কৃপে প্রবেশ করলেন। 
প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখলেন কূপ নির্মল জলে পরিপূর্ণ । 


“সেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে। 
পূর্ণ হই প্রবেশিল কূপের ভিতরে 1” 
(চৈ: ভাঃ অস্তযঃ ৩২৪৬) 


তক্তগণ বুঝতে পারলেন প্রসুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী আগমন 
করেছে। কৃপটীকে ভক্তগণ নমস্কার প্রদক্ষিণ করলেন। এ 
কথা শুনে প্রভ্‌ শীঘ্র তথায় এলেন, কুপের নির্মল জল দেখে 
বলতে লাগলেন-__“শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কুপের ভুলে যে 
করিবে সান পান। সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-ন্নান ফল। কৃষ্ণ 
তক্তি হৈব তার পরম নির্মল ॥” ( চৈ: ভাঃ অন্ত্যঃ ৩২৫২) 


পুরী গোস্বামী যেমন প্রভুপ্রাণ ছিলেন, তেমনি শ্রগৌর-. 
স্বন্দরের প্রাণ পুরী গৌসাই ছিলেন। পুরী গোস্বামী প্রতি দিন 
মর্ববপ্রথম প্রভু দর্শনে আসতেন, তবে অন্য কৃত্যাদি করতেন। 
প্রভৃও সর্বক্ষণ পুরী গৌসাইয়ের তন্বাবধান করতেন। প্রভু 
বলতেন__ “আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে । জানিহ কেবল পুরী 
গোন্বাঞ্ডির শ্রীতে ॥ পুরী গোসাঞ্চির আমি-__নাহিক অন্যথা । 
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বধা॥ সকৃৎ যে দেখে পুরী 
পোসাঞ্চির মাত্র । সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পাত্র ॥৮ - (চৈঃ 
ভা অন্ত্যঃ ৩।২৫৫-২৫৬ ) 


শঅচ্যুতানন্দ 


শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত আচাযোর প্রথম পুত্র) এর জন 
আনুমানিক শকাব ১৪৯০. ( চৈ চ: আদি: ১২।১৩ অনুভা্ত ৷ 
ইনি শ্রাগৌরনুন্দরের পরম প্রিয়জন চিলেন। গ্রাগৌরসুন্দর 
যখন নীলাচল থেকে শাস্তিপুরে অদ্বৈত ভবশে আগমন 
করেছিলেন, তখন আমফ্রাতানন্দ পাচ বছরের শিশু ছিলেশ 
“দিগন্বর শিশুরূপ অদ্বৈত তনয় ৮ আমির) পড়িল গৌরচন্্ 
পদতলে । ধুলার সহিত প্রভু ,লইলেন কোলে ॥ প্রভু বলে 
অচ্যুত' আচাধ্য মোর পিতা । সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় 
দুই ভ্রাতা |” ( চৈ; ভাঃ অন্ত্য: ১২১৬২১৭) ১৪৩১ শকাৰে 
শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে আগমন করেন। 

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্ধেশ দীপিকায় শঅচ্যুতান্দিক 
কান্তিকের অবতার বলেছেন। কেহ বাঁ 'অচ্যুতা? নায়ী গোপিকা 
বলেছেন। অদ্বৈত আচায্ের ছুটী পত্থী। প্রথম "দেবীর 
গর্ভে তিন পুত্র ও দ্বিতীয় সীত৷ দেবীর গর্ভে তিন পুত্র 
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল দাস. “অচ্যুত: কৃফমিশ্রশ 
গোপাল দাস এব চ। রত্বত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ষিসস্তবম্‌ ॥” 
( অদ্বৈত চরিত ) বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ 'উ্নদেবীর গর্ভে জন 
গ্রহণ করেন। ইহারা তিন জনহ গৌর-বিমুখ স্মার্ড মায়াবাদী 


ীঅচ্যুতানন্দ ৪৬৩ 
ছিলেন । (চৈ চঃ আদি? ১৬1৩৬ 'অনুভাব্য) শ্রাযছুনন্দন দাস কৃত 
“শাখানির্ণয়াম্ত” নামক গ্রন্থে বলেছেন_-“মহারসামুতা- 
মন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্‌ । গদাঁধর প্রিয়তনং শ্রীমদঘৈতনন্দনম্‌ 
ভক্তিরসাম্মভ আনন্দে বিভোর শ্রীদৈতনন্দন অচ্যতানন্দ গদাঁধর 
পগ্ডিত গোস্বামীর (প্রিয় শিশ্ত। ছিলেন । আঅছ্হতানন্দ মহাপ্রভুর 
প্রক্ট কাল পধস্ত শ্রাশীলাচলে অবস্থান করেছিলেন__ 
“অদ্য তানন্দ---অদ্বৈত 'আচাধা ওনয়। শীলাচলে বহে প্রভুর 
চরণ আশ্রয় ॥৮ (6৮: 5 আদি? ১০১৫০ । গুজগনাথ ব্রথাগ্রে 
শ্বতাদির সময় শান্তিপুর নিবাসী শ্রাঅদ্ৈত আচাধ্যের কার্ল 
সম্প্রশায়ের মধ্যে এঅদ্যতানন্দ শ্বত্য ৩ কীত্তন করতেন, 
“শাক্তিপুর আচাষ্যের এক সম্প্রদায় । অফ্যুতাশন্দ নাচে তাহ 
আর সব গায় ॥” 

শৈশব্কাল হত আমধঘৈত পুজ অদ্ভাতানন্দ শৌরাঙ্গে 
নিষ্ঠাবান ছিলেন । কোন সময় অদ্ৈ5 আচায্ের গুহে একজন 
সন্ভাসা এসেছিলেশ তাকে বিশেষ সম্মান করে আচাধা 
বসতে আসন প্রদান করলেন । সন্নাসা বললেন__আমার 
একটী প্রশ্ন আছে । কেশব তারিলী চৈতন্ের কি হন ? 

'আচাধা বললেন কেশব ভারত আচৈতন্কের গুরু হন। 
শিশু অচ্যুতানন্দ সনে পিতার নিকট ছুটে এলেন এবং ক্রোধ- 
ভরে বলতে লাগলেন-__-“চেতন্তের গুরু আছে বলিলা যখনে। 
মায়াবশ বিন1 ইহা কহিল কেমনে ? অনন্ত ব্রন্মাণ্ড সেই চৈতন্য 
ইচ্ছায় । সব চৈভম্তের লোম কুপেতে মিশায় ॥ যাহা হইতে হয় 


৪8৬৪ ভ্রীব্শৌর-পার্ষদ্ব-চব্রিতাবলী 


আসি জ্ঞানের প্রচার । তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥ 
বাপ তুমি, তোম! হৈতে শিখিবাও কোথা । শিক্ষাগুরু হই কেন 
বলহ অন্তথা ॥” (৮: ভাঃ অন্ত্যঃ ৪।১৬১-১৬২, ১৭০-১৭১ ) এ 
সমস্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য বলতে লাগলেন-_“তুমি সে 
জনক বাপ, মুই সে তনয় । শিখাইতে পুত্ররূপে উদয় &৮ (তত্রৈব) 

শ্ীঅচাতানন্দ বিবাহ করেন নাই । সীতা ঠাক,রাণীর গর্জে 
নন্দিনী নামী একটি কন্ঠা হযেছিল। অচ্যুতানন্দের ভ্রাডা 
শ্রীকষ্ণমিশ্রের ছুই পুত্র-রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ! বুদঘ্ুনাথের 
বংশ শাস্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ায় এখনও বিদ্যমান । দেল 
পোবিন্দের তিন পুত্র। এরা মালদহ গিয়ে বাস করতেন। 
কয়েক পুরুষ পরে এবংশে বীরচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম 
সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্নযাস ধর্ম গ্রহণ করে 
কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন । 

শ্রীনরোত্তম ও শ্রানিবাস আচাধ্যের উদ্যোগে খেতরি গ্রামে 
ষে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু গিয়েছিলেন । 
তিনি গৌরমুন্দরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন । শেধকালে শাস্তি- 
পুরের বাটীতে বাদ করেছিলেন। 


শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর 


্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্মনরহরি সরকার ঠাকুর 
তিন ভাই এ'রা শ্রীথণ্ডে বাস করতেন ' শ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুরের 
পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাক,র। শ্রীমুকন্দ দাস ঠাকর রাজবৈস্ত 

ছিলেন। তিনি নিরস্তর কৃষ্ণাবেশে কাজ করতেন । 

বান্তে রাজবৈদ্য ইহা করে রাঁজ সেবা । 

অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য; ১৫১২০ ) 
একদিন স্রীমুকন্দ দাস বাদশাকে চিকিৎসা করবার জন্ম 
রাঁজভবনে গমন করলেন । বাদশা উচ্চ আসনে বসে আছেন । 
শ্রীমুকন্দ দাস পাশে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন । 
সে-সময় এক ভূত্য ময়ুরের পুচ্ছের বৃহৎ পাখা নিয়ে বাদশাকে 
হাওয়া করতে লাগল । ময়ুরের পুচ্ছ দেখে শমুক-নর 
দাসের কৃষ্ণ-্মৃতির 'উদ্দীপনা হল। অমনি বিবশ হয়ে 
ভূমিতে পড়লেন। বাদশা শ্রীমুকুন্দ দাসকে অচৈতন্ত 
দেখে মনে করলেন_ তিনি প্রীণত্যাগ করলেন না কি? 
তাড়াতাড়ি নীচে নেমে তাকে ধরে উঠালেন। জিজ্ঞাস! 
করলেন__ কোন ব্যথা পেয়েছেন কি না? শ্রীমুকন্দ দাস 
বললেন-__কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাস! 
করলেন। মৃগী ব্যাধি আছে বলে বাদশার কাছে গোঁপন 


৩৫৪ 
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করলেন । মহা সিদ্ধ পুরুষ বলে বাদশা অন্ুুনানে বুঝতে পারলেন । 
বহু সম্মীন সহ তাকে গুহে পাঠিয়ে দিলেন । 
শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্াণরহরি সরকার-__এরা 
প্রত বছর নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর চরণ দর্শন ও রথযাত্রায় 
নুঙ্যবীন্নাদি করতেন । আ্রীমুকুন্দ দাসকে প্রভূ এক দিবস 
স্লেহভরে জিজ্ঞংসা করলেন, মুকুন্দ ৷ তন এ রঘুনন্দন দুজনের 
মপ্যে কে পিতা? কে পুত্র বল? শ্রামুকুন্দ বললেন_ রছুনন্দনহ 
| যার থেতে কুলি সায়! যায় তিনিই 
প্রকৃত পক্ষে পিতা; | প্রস্তী বললেন_ তোমার বিচারই ঠিক । 
“ধাহা হৈতে কুঝ ভক্তি এস্ই গুরু হয় ॥” 
( চৈ: চ£ মধ্য; ১৫১১০) 
প্রত শ্রারঘুনন্দনকে বিগ্রহ সব! করতে আদেশ দিলেন । 
“রুনন্পনের কাধ্য কৃষ্ণের সেবা । 
কু জেবা বিনা ইহার অন্কে নাতি মন ॥৮ 
( চৈ চঃ মধ্য; ১৫১৩১ ) 
শিশু কালে শরঘুনন্দন শ্রীমৃভিকে লাভ, খাঁওয়ায়ে ছিলেন। 
পদকত্তা শ্রাউদ্ধব দাস অতি স্ুন্দরগ্াবে এ বিষয় বর্ণন করেছেন। 
( ভথাছি গীত ) 


গ্রকচ শ্রখগ্ু বাস নাম আমুকুন্দ দাস 
ঘরে সেবা গোগানাথ জানি । 
গেলা কোন কাব্যাস্তরে সেবা করিবার তরে, 


শরঘুনন্দনে ভাকি আনি। 


ভীরঘুনম্দন ঠাকুর ৪৬৭ 
রে আছে কৃষ্ণ-সেব৷ যত্ব করে খাওয়াইবা, 
এত বলি মুকুন্দ চলিল৷। 
পিতার আদেশ পাঞ্। সেবার সামগ্রী লৈয়া, 
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা ॥ 
শ্ীরঘুনন্দন আত বয়ঃক্রম শিশুমতি, 
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে । 
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে ন্‌ রাখিয়া অবশেষে, 
সকল খাইলা 'অলক্ষিতে ॥ 
আসিয়া সুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ, 
প্রসাদ নৈবেছ্য আন দেখি । 
শিশু কহ ব'প শুন সকলি খাইল পুনঃ 
অবশেব কিছুই না রাখি ॥ 
শুনি অপরূপ হেন বি্মত হৃদয়ে পুনঃ 
আর দিনে বালকে কহিয়া । 
সেবা অন্রনতি য়া, বাড়ীর বাহির হেয়, 
পুন; আসি রহে লুকাইয়া ॥ 
শ্ৰারদ্বুনন্দন মি হহয়! হরিষ মতি, 
গোপ্পীনাথে লাড়ু দিয়া করে| 
খাও খাও বলে ঘন, অঞ্ছেক খাইতে হেন 
সময়ে মুকুন্দ দেখি ছারে ॥ 
বে খাহুল রহে হেন, আর না খাইল। পুনঃ 
দেখিয়। মুকুন্দ প্রেমে ভোর । 
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নন্দন করিয়া কোলে, গদ্গদ্‌ স্বরে বলে-_ 
নয়নে বরিষে ঘন লোর ॥ 
অগ্ভাপি শ্রাখগুপুরে অর্ধ লাড়ু আছে করে 
দেখে যত ভাগ্যবস্ত জনে 
অভিন্ন মদন যেই শ্ীরঘুনন্দন সেই 
এ উদ্ধব দাস রস ভনে ॥ 
শ্রীনরোত্তম ও শ্ত্রীনিবাস আচাধ্য খেতরিগ্রামে যে মহোৎসৰ 
করেছিলেন সে উৎসবে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এসেছিলেন এব: 
কীর্তন করেছিলেন। | 
শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর ও শ্ত্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড় 
ডাঙ্গিতে কোন ভক্তগুহে প্রেমে ন্তত্য করেছিলেন । শ্রীরঘুনন্দন 
ঠাকুরের পায়ের নূপুর ন্বত্যকালে খুলে আকাই হাটে এক 
পুক্রিণীতে গিয়ে পড়ে । ইহার থেকে পুফরিণীর নাম নৃপুর কুণ্ 
হয়। বর্তমানে আকাই হাটের দক্ষিণে বড়ই গ্রামের মহাস্ত- 
বাড়ীতে সে নূপুর আছে । 
শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ব্রজলীলায় কন্দর্প মঞ্জরী ছিলেন । ছারকা 
লীলাতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প। 
শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর।- গ্রীখণ্ডে অগ্ভাপি 
তার বংশধরগণ আছেন। শ্রীথগুবাসী পঞ্চানন কবিরাজ এর 
বংশে জন্মেছিলেন। 
শ্রারঘ,নন্দনের জন্ম শকাবা ১৪৩২। 


শ্রীলোচনদাস ঠাকুর 


শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বদ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার 
অন্তর্গত কোগ্রামে রাটীয় বৈগ্ভকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
অল্প বয়সে গৌরভক্তগণের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য লাভ 
করেছিলেন । তার গুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন । 


ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাঁস প্রাণ অধিকারী, 
ধার পদ প্রতি আশে আশ । 
অধমেহ সাধ করে গোর! গুণ গাহিবারে, 


এ ভরসা এ লোচন দাস ॥ 
( গ্রাচৈতন্ত মঙ্গল সুত্র খণ্ড ) 
আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস। 
প্রণতি বিনতি করে। পুর মোর আশ ॥ 
( চৈ: মঃ স্মত্র খণ্ড) 
পূর্ধববঙ্গে লক্ষ্মীর পাচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান 
প্রভৃতি কবিগণ গান *করতেন। সেই পাঁচালী অনুকরণে 
জ্লোচনদাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল রচনা! করেন । পাঁচালী হচ্ছে 
পাচ প্রকার গীতিছন্দে রচিত গ্রন্থ । 
শীলোচনদাসের পিতার নাম-__শ্রীকমলাকর দীস। মায়ের 
নাম শ্রাসদানন্দী। লোচন দাস পিতার একমাত্র পুত্র 
ছিলেন বলে আদরের ছুলাল ছিলেন। তিনি মাতামহু- 
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গুহে বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করতেন এবং তথায় পভাশুন! 
করতেন । অতি অল্প বয়সে শ্রীলোচনদাসের বিবাহ হয়েছিল । 
শিশু কাল থেকে শ্রীলোচন দাস গৌর-অনুরক্ত এবং বিষয়ে 
বিরক্ত ছিলেন। যৌবনে অধিক সময় তিনি শ্রীথণ্ডে শ্রীগ্চরু- 
দেব_-নরহরি সরকার ঠাকুরের পাদপল্মে অবস্থান করতেন। 
সে স্থানে তার কীর্তন শিক্ষা হয় । 
শ্রালাচনদাস ঠাকুরের চৈতন্ঠ মঙ্গলের প্রধান উপাদান 
গ্রন্থ হল, শ্রীমুরারি গুপ্রের বিরচিত__ “শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 
কাব্য । তিনি স্বয়ং একথা লাখছেন-__ 
“সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ » 
প্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত। 
দামোদর সংবাদ সুরারি মুখোদিত । 
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত্র | 
পাঁচালী প্রবন্ধে কনে! গৌরাঙ্গ চরিত ॥” 
( চৈঃ মঃ স্মত্রথণ্ড ). 
চৈতন্ত মঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে ব্রীলোচনদাস শ্রীবৃন্দাবশ 
দাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন । 
বুন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে । 
জগত মোহিত ই'র ভাগবত গীতে ॥ 
( চৈঃ মএ সুত্র খণ্ড) 
জ্ীবুন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের নাম পুবেব “চৈতন্ত 
সঙ্গল' ছিল! আ্ীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ: 
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গোম্বামী বোধ হয় “চৈতন্য ভাগবত' নামকরণ করেন ; এ 
স্থল “ভাগবত গীতে” এ কথাকে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে চৈতনঠ 
ভাঁগবতের গানে জগৎ মোহিত ' 
আকষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন__ 
কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ! 
চৈতস্কা লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥ 
এ পয়ারে চৈতন্য মক্ষুলর নাম “চন্য ভাগবত” হুল এ 
ইক্ষিত পাওয়া যান্চ্ । 
শ্ীমদ্‌ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে অনেক লীলা 
স্পষ্ট কনর বর্ন করেন নাই, শ্রীলোচন দাস চৈতন্ত মঙ্গলে 
করছেন | মহ্হাপ্রভুর সন্গাস গ্রহণের পৃবেব শ্রীবিষণপ্রিয়ার 
সঙ্গে তার যে কর্থাপকথন হায়ছিল, প্রীবন্দাবন দাস ঠাকুর 
ত1 বর্ণন কক্রন নাই. শ্রীলোচন দাস কিন্তু বিশদভাবে 
কররিছেন। 


“প্রভুর বাগ্রতা দেখি, বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী, 
কাছ কিছু গদ্গদ স্বরে 
কহ কহ প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়! হাত, 
সন্নাস করিবে নাকি তুমি । 
লোক মুখে শুনি ইহ, বিদরিতে চাহে হিয়া, 
আখগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥ 
তো লাগি জীবনধন, রূপ নব যৌবন, 


বেশ বিলাস ভাব-কল! । 


৪৭২ ভগ/গৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে 
হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বাল1 ॥৮ 
শ্রীবিষুণপ্রিয়৷ দেবীর এব্ূপ করুণ বিলাপ-বাণী শুনে মহাপ্রভু 
বলতে লাগলেন। 


এ বোল শুনিয়। পু মুচকি হাসিয়৷ লঙ্ছ 
কহে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া। 

কিছু না করিহ চিতে, যে কহিযে তোর হিতে, 
সাবধানে শুন মন দিয়া ॥ 

জগতে যতেক দেখ, মিছ। করি সব লেখ, 
সত্য এক সবে ভগবান্‌। ণ 

সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে*ষতেক সব, 
মিছা কৰ্রি করহ গেয়ান ॥ 

মিছা স্ুত পতি নারী, পিতা-মাতা আদি করি, 
পরিণামে কেবা বা কাহার । 

শ্রাকষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি, 
বত দেখ সব মায় তার ॥ 

কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক, 
মিছ। মায়াবন্ধে। ভাবে দুই । | 

শ্রকফ্ণচ সবার পতি আর সব প্রকৃতি, 
এ কথা না বুঝয়ে কোই ॥ 

রক্ত রেত সম্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মৃত্র স্থানে, 


ভূমে পড়ি হয় অগেয়ান | 


শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ৪৭৩ 
বাল যুবা বৃদ্ধ হেয়া নান। ছুঃখ কষ্ট পাইয়। 
দেহে-গেহে করে অভিমান ॥ 
বন্ধু করি যারে পালি তার! সবে দেই গালি 
অভিমানে বুদ্ধ কাল বঞ্চে। 


শ্রবণ নয়ান অন্ধে বিষাদ ভাবিয়। কান্দে 
তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥ 
কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে 
মায়া বন্ধে পাসরি আপনা | 
অহঙ্কারে মত্ত হেয়া, নিজ প্রভূ পাসরিয়া, 
শেষে পায় সশরক-বন্ত্রণা ॥ 
তোর নাম বিষুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, 
মিছ]! শোক না করহ চিতে । 
এ তোর কহিলু কথা, দূর কর আন চিন্তা, 


মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥ 


ভগবান শ্রাগৌরসুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত 
উপদেশ দিয়ে, নিজ স্বরূপ চতুভূজি মৃত্তি দেখালেন । 
আপনে ঈশ্বর হৈয়া, 
বিঝ্ুতপ্রিয়া পরসন্ন চিত । 
দ্নরে গেল হুঃখ-শোক আনন্দে ভরল বুক, 
চত্ুভূজি দেখে আচম্থিত ॥ 


দুর করে নিজ মায়া, 


ক্রীগৌরসুন্দর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মুত্তি দর্শন 


৪৭৪ শ্রী শ্শৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 
দিযে শ্রীবিষুণ্প্রিয়া দেবীর মোহ দূর করলেন, কিন্তু পতি-বুদ্ি, 


বিষুপ্রিয়ার অট্রট রইল, 

তবে দেবী বিধুণপ্রয়া চতুতূর্জ দেখিয়া, 
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু । 

পড়িয়া চরণ তলে, কাকুতি মিনতি করে, 
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥ 

মো অত অধম ছার জনমিল এ সংসার 
তুমি মোর প্রিয় প্রাণ-পত্তি। 

এ হেন সম্পদ মোর দাসী হৈয়াছিলু তোর 
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥ | 

ইহা! বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে উত্তরোলী হৈয়া 
অধিক বাডিল পরমাদ । 

প্রিয়্জনে আন্তি দেখি চল ছল করে আখি, 
কোলে করি করিল! প্রসাদ ॥ 

শুন দেবি বিষ্ুুপ্পিয়া, তোমারে কহিল ইহা, 
যখনে যে তুমি মনে কর। 

আমি যথা তথা যাই, আছিষে ত্যোঁমার ঠাই 
এই সত্য কহিলাম দঢ ॥ 

প্রতি আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষুণপ্রিয়া মনে গুলি, 
স্বতন্ব ঈশ্বর এই প্রভু । 

নিজ স্থখে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ, 


প্রত্যুত্তর না দিলেন তবু ॥ 


শ্ীলোচনদাস ঠাকুর ৪৭৫ 


বিষুপ্রিয়া হেট মুখী ছল ছল করে আখি 
দেখি প্রভূ সরস সম্ভাষে। 
প্রভুর আচরণ কথা! শুনিতে লাগযে ব্যথা 


গুণ গায় এ লোচন দাসে। 
( চৈঃ মঃ মধাঃ ৫৬৯ গীত ) 


শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রাগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের গুণ মহিমা 
অত সরল সুন্দর ভাষায় গান করেছেন_ 


পরম করুণ, পু ছুই জন, 
নিতাই গৌরুচন্দ্র । 

সব অবতার সার শিরোমণি, 
কেবল আনন্দ কন্দ ॥ 

ভঙ্গ ভক্ত ভাই, চৈতন্ত নিতাই, 
স্থদৃঢ় বিশ্বাস করি । 

বিষষ ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, 
মুখে বল 'হরি হরি' ॥ 

দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, 
এমন দয়াল দাতা । 

পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, 
শুনি ধার গুণ-গীথা ॥ 

সংসারে মজিয়া, রহিলে পড়িয়া, 
সে পদে নহিল আশ। 


৪৭৬ ভীতশোৌর-পার্ষদ-চরিভা বলা 


আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন, 
কহয়ে লোচন দাস ॥ 

নিতাই গুপণমণি আমার নিতাই গুণমণি। 

আনিয়। প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী ॥ 

প্রেমের বন্তা। লৈঞা নিতাই আইলা গৌডদেশে । 

ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ॥ 

দীন হান পতিত পামর নাহি বাছে। 

ব্রহ্মার ছৃল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥ 

আবদ্ধ করুণাসিন্ধু নিতাই কাটিয়া মোহান । 

ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥ 

লোচন বলে মোর নিতাই যেবা ন। ভজিল। 

জানিয় শুনিয়। সেই আত্মঘাতী হল ॥ 

ভ্ররাধা গোবিন্দের লীলা-বিষয়ক বর্ণনাও শ্রীৌলোচন লাস 
ঠাকুর অতি সুন্দর ভাবে করেছেন__ 

আরে নিকুঞ্জ বনে, ম্যামের সনে, কিরূপ দেখিলু রাই। 
কেমন বিধাতা, গড়ল মুরতি, লখই নাহিক যাই ॥ 
সজল জলদ, কানুর বরণ, চম্প বরণী রাই। 
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, এছন রহল ঠাই ॥ 
কিয়ে অপরূপ, রাস মণ্ডল, রমণী মণ্ডল ঘটা । 
মনমথ মন, পাইল অচেতন, দেখিয়া ও অঙ্র ছট। ॥ 
বদনে মধুর, হাস অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ | 
€কোন রসবতী, রসের আবেশে, কুম্ুম শয়নে অঙ্গ । 


শভবানন্দ বায় ৪৭৭. 
নবীন মেঘের, নিবিড় আভা, তাহে বিজুরি উজোই। 
দাস লোচনের, রাই সরবস ও-রস আবেশে সোই॥ 
বিশ্বকোষ মতে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫, 

পতরোভাব-_-শকাব্ ১৫৩০ । 
তার শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল ভাডাও “ছুলভসার” নামক একখানি 
গ্রন্থ আছে। 


জ্বীভবানন্দ রায় 


শ্রীভবানন্দ রায়-__রামানন্দ রায়ের পিতা । পুরী হভে 
পশ্চিমে ছয় ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট 
ইহার বাসস্থান । ইনি জাতিতে শৌক্র বর্ণ। তার পাঁচ 
পুত্র_-রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্ৃধানিবি 
ও বাণীনাথ পট্রনায়ক | 
মহাপ্রভু ভবাশন্দ রায়কে বলেছেন__ 
“এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর পাত্র । 
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র ॥” 
( চৈ: চঃ আদি: ১০।১৩৪ 


৪৭৮ ্ীপ্ীগৌর-পার্ধদ-চর্রিভাবলী 


মহাপ্রভু বখন দক্ষিণ দেশ থেকে পুরীতে ফিরে এলেন 
তখন পুরীর ভভক্তগণ ক্রমে প্রভর চরণ দর্শনে আসতে 
লাগলেন-__ 
হেন কালে আইল তথ! ভবানন্ন বাঁয়। 
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পাঁয়॥ 
সাববভীম কহে এই বার ভবানন্দ | 
ইন্ভার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ | 
। চৈ চু মধাত ১০1৪৯-৫০) 
গ্রীভবানন্দ রায় চার পুত্র সঙ্গে প্রন্থুর চরণে এলেন। 
রসার্বভৌন পণ্ডিত প্রভূকে পরিচয় করিয়ে 'দলেন। প্র 
উঠে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন__ 
সাক্ষাৎ পাণ্ড, তুমি তোমার পত্তী কুস্তী | 
পঞ্চপাগ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥ 

( চৈঃ 2 মধা ১০1৫২) 
প্রভুর কথা শুনে ভবানন্দ রায় বলতে লাগিলেন 
রায় কহে__আ'মি শুদ্র বিষয়ী অধম! 
তবু তুনি স্পর্শ_এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ 

( চৈ 5; মধ্য: ১০৫৪ ) 
অত:পর ভবানন্দ রায় আরও বললেন_ পঞ্চ পুভ্। সঙজে 2 
স্ঠত্য-বিত্াদি সমস্ত কিছুই তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম । 
এই বাণীনাথ রহিবে ভোমার চরণে । 
ষৰে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ 


ভ্রীপ্োগীনাথ পট্টনায়ক ৪৭৯ 


আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে । 

যেই যবে ইচ্ছ1, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥ 
( চৈ: চঃ মধ্য; ১০1৫৭) 
ভবাশন্দ বায়ের এ কথা শুনে প্রভূ বললেন__সঙ্কোচ করব 
কেন? আপনকে ত আমি পর ভাবি না। জন্মে জন্মে 
আপনারা "মানার সেবক । পাচ দিনের মধো রামানন্দ রাষ 
বোধ হয় আসবেন! তার সনে কথা বলে কমি পরম তপ্ত 
হয়েছি । প্রি এই পধান্ত বূলে উলানন্দ রায়কে আলিঙ্গন 
করে বিদায় করলেন এবং বাশীনাথ পট্ুন'্ঘককে ক'ছে রাখলেন । 


নর 
হু? পি 
সি ৩০৮ 


শ্রাগোপীনাথ পট্টনারক 
শ্রাোগে!পানা পটুশ্বায়ক মহাপ্রভুর একাস্ক ভক্ত ছিলেন। 
পিভাব নদ ভবালন্দ রায় । ভ্রাতার নম ন্রাবামানন্দ রায় | 
ইনি দক্ষিণ গোদাবরীর রাজ্যপাল ছলে 
মহারাজ গ্রুপ রুদ্র দেব শ্রগোপালাথ পউুলাফককে মাল- 
নি দণ্ডগণট নমক স্তনের অধিকারা করেছিলেন । দণ্ড- 
পাঁটপুরের জন্ত গোপীনাথ পট্টনায়ক বছর বছর রাজাকে কর 
দিকেন। এক কার দ্ব লাখ কাহন কর্ড পন্টনায়কের ৰাকা 


৪৮০ শ্রীপ্ীশোৌর-পার্ধদ চরিতাবলী 


পড়ে । রাজকুমারগণ পট্রনায়কের নিকট সে কর চাইলে, 
তিনি কড়ির পরিবর্তে কিছু ঘোড়া দেবার প্রতিশ্ররতি দেন। 
রাজকুমারগণ তাতেই রাজি হন। 

এক দিন রাজ কমারগণ ঘোড়ার মূল্য নির্ণয় করতে এলেন, 
গো'পীনাথ পট্টনায়ক ঘোড়া শালে গিয়ে ঘোড়ার দর দাম করতে 
লাগলেন । এক রাজকমার ঘোড়ার মূল্য কমাতে চাইলেন, 
পট্টনায়ক ক্রুদ্ধ হলেন । রাজক.মারের কথা বলবার সময় গ্রীবা 
ফিরিয়ে উদ্ধ দিকে দেখবার একটী স্বভাব ছিল | পট্রনায়ক 
বললেন-__ আমার ঘোড়। তোমার মত গ্রীবা ফিরিয়ে ডদ্ধ দিকে 
তাকায় না। রাঁজক্মার পট্রনায়কের পরিহাসে খুব রুষ্ট 
হলেন । গৃহে এসে পট্টনায়কের দুব্যবহারের কথা রাজাকে 
অতিরঞ্জন করে জানালেন! বিচারে বড়জানা (রাজার বড 
পুত্র ) গোগীনাথ পষ্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াবার আদেশ দিলেন । 
গোগীনাথ পষ্টনায়ককে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এসব কথ! 
শুনে ভক্তগণের বড় চিন্তার বিষয় হল। 

ভক্তগণ শীঘ্র এসে প্রভূর চরণে নিবেদন করলেন-_ বড়জানা 
গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে খঞ্জোর উপর ফেলে হত্যা করছে। 

মহাপ্রভু বললেন__রাজা তাকে শাস্তি -দিচ্ছে কেন? 
তক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত কথা বললেন । 

প্রভূ বললেন-_এতে রাজার কি দোষ? রাজ। তার প্রাপ্য 
অংশ চাচ্ছেন। রাজার ধন গোপীনাথ অযথা খরচ করছে। 
বাজার ধন রাজাকে দিতে হবে। বিচার যখন সে করে না 


শপ্োপীনাথ পষ্টনাঁয়ক ৪৮১ 


তখন তাকে শাস্তি ভোগ করভে হবে। যার! বুদ্ধিমান, তার! 
আগে ব্রাজজার খণ শোধ করে, পরে নিজের ব্যয় করে। 


এমন সময় আর একজন ভক্ত এসে বললেন- হে প্রভে ! 
গোগীনাথের সঙ্গে বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বেঁধে নিয়ে গেছে। 
প্রভু বললেন__রাজ। তার প্রাপ্য নেবেন। তাঁকে আমি কি 
করব? আমি ত সন্সাসী। যদি তাকে রক্ষা করতে চাও 
তবে সকলে মিলে শ্রজগনাথের শ্রীচরণে নিবেদন কর: তিনি 
ঈশ্বর- সর্ব সামর্থযবান্‌। বাণীনাথকে যখন রাজা বেধে নিজে 
যাচ্ছিল তখন সে কি করছিল 


*বাণীনাথ নির্ভয়েতে, লয় কৃষ্ণ+নাম । 
“হরে কৃষ্ণ “হরে কুষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥ 
সখ্য! লাগি” দ্ুই-হাতে অন্থুলিতে লেখা । 
সহস্রাদি পুর্ণ হেলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥” 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যত ৯।৫৭ ) 


ভক্তটির কথ শুনে ভক্তবৎসল প্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হল, 
বললেন- আমি কি করব? এই বলে লোকটিকে জগন্নাথের 
কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। এমন সময় রাজ পুরোহিত 
শ্রীকাশীমিশ্র প্রত স্থানে এলেন। তিনি প্রতিদিন একবার 
প্রভুর দর্শনে আসতেন। শুকাশীমিশ্র প্রভুর কুশল প্ররশ্থ 
করলেন । প্রত বললেন--এখানে নানা উপদ্রব, চিত্তে স্বস্তি 
পাচ্ছি ন!। 


৩.১ 


৪৮২ শ্রীপ্রীশ্ৌর-পাধদ-চরিতাবলী 


কাশীমিশ্র বললেন_ হে প্রভো ! কি উপদ্রব বলুন । 

প্রভু বললেন-__ভবানন্দের পরিবার নানা অসছপায়ে রাজস্য 
লুঠে খাচ্ছে । গোগীনাথ রাজার বনু ধন অপব্যয় করেছে, 
লজ এখন সে অর্থ চান । গোগীনাথ কিন্ত দিতে চায় নী। 
'তজ্জন্ক রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন, চারবার লোক এসে 
নাকে এ সংবাদ দিল। এখন আমি কি করতে পারি ? 
আমি ৩ সন্নাসী ! এ সব বিষয় কথ! বলে লোকে আমায় 
ছুখে দিচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে শিয়ে কোন নিজ্জন স্থানে 
বসে 'ভজন করতে চাই । 

কাশীমিশ্র শীঘ্র উঠে মহা' প্রভুর ঞ্চরণ ধরে বলতে লাগলেন 
__হ প্রভো ! আমি প্রীর্থন করছি ভুমি ক্ষেত্র ছেভে যেয়ে! 
ন।!। আজ থেকে এরূপ বিষয় কথা নিয়ে কাকেও তোমার 
কাছে আসতে দেব না। যারা শোমার কাছে বিষয় কথ। নিয়ে 
আসে তারা অজ্ঞ! শ্রাকাশী মিশ্র প্রভুর শ্রীচরণে অনেক 
অন্ুনয়-বিনয়াদি করে নিজ গৃহে ফিরে এলেন । ঠিক এমন 
সময তার কাছে রাজা শ্রাপ্রতাপ রুজদেব এলেন এবং দণ্ডবৎ করে 
গরু কাশী মিশরের পাঁছ সম্বাহন করতে লাগলেন । যত দিন 
রাজ! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকেন ততদিন দিবসে একবার করে 
গুরু স্তানে আসেন । 
৷ অত্রঃপর কাশী মিশ্র ভঙ্গীপুক্বক রাজাকে বলতে লাগলেন__ 
দেব। এক অপুর্ব কথা শুশ্গন 1 মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেডে আলাল- 
নথ চলে বাচ্ছেন । এ কথা শুনে রাজা ছুঃথখ হয়ে ৰবললেন-_- 


ভ্ণোশীনাখ পল্নাসক ৪৮৩ 


কেস মহাপ্রতভূ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে বাচ্ছেন? তখন কাশী মি 
রাজার কাছে সমস্ত বিবরণ বললেন__ 


গোপীনাথ পটউ্নায়কে চাঙ্গে চড়াইলা । 
তার সেবক আসি প্রভুরে কহিল! ॥ 
শুনিয়া ক্ষোভিত হেল মহাপ্রভুর মন | 
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বন্ছত ভর্সন ॥ 
জিতেন্দ্রিয হঞা করে রাজ বিষয় । 
নান; অসৎ পথে করে রাজ দ্রব্য ব্যয় ॥ 


রাজ কি ন! দেয় আমারে ফুকারে । 
এই মহাছুঃখ ইহ] কে সহিতে পারে ॥ 
আলাল যাই তাহা নিশ্চিন্তে রিমু। 
বিবয়ীর ভাল-নন্দ বাস্ত। না শুনিমু ॥ 
'এত শুনি কহে রাজা পাঞ্ঞা মনে ব্যথা । 
সব ত্রবা ছাড়ে। যদি প্রভু রহেন এ ॥ 
একক্ষণ প্রভুর বদি পাইয়ে দরশন । 
কোটি চিস্তামণি লাভ নহে যার সম ॥ 
কোন ছার পদার্থ এই তই লক্ষ কাহন | 
প্রাণ রাজ্য করে? প্রস্থ পদে নিম্ন ॥ 


( চ$ চঃ অস্ত্য: ৯।৮৬-৯৬ ) 


(, রাজার এ সমস্ত কথা গুনে কাশী হিশ্রী বললেন তুমি কড়ি 


৪৮৪ শ্রী গৌর-পার্ধদ্-চরিতাবলী 
ছেড়ে দিবে প্রভুর এ ইচ্ছ! নয়। তিনি তাদের ছুঃখ সইতে 
পারেন না। 
রাজা বললেন-_-আমি ত গোপানাথকে চাঙ্গে চড়ায়ে খড়ো 
কাটবার ব্যাপার কিছুই জানি না। সে পুরুষোত্তম জানাকে 
পরিহাস করেছিল, তাই সে মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে । আপনি 
শীঘ্র প্রভুর কাছে যান এবং প্রভুকে রাখবার যত করুন । আমি 
গোগীনাথের যাবতীয় বাকী কড়ি ছেড়ে দিলাম । কাশা মিশ্র 
বললেন-_-এতে প্রভু স্বখী হবেন শা । রাজা বললেন_ তবে 
আপনি বলবেন__ভবানন্দ রায় রাজার পুজ্য মান) পাত্র, তার 
প্রতি ও তার পুত্রগণের প্রতি রাজা সহজেই শ্রীতি করে থাকেন ।” 
রাজা এ সব কথা বলে গৃহে এলেন এবং পুরুষোতম 
জানাকে ডেকে গোপীনাথের কড়ি ছাড়বার কথা বলে দিলেন। 
পুরুষোত্তম জানা শীত্র এসে গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্ধন থেকে 
মুক্ত করে দিলেন। রাজ! প্রতভাপরুত্ধ গোপীনাথকে ডেকে 
বললেন__ 
রাজা কহে “সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলু । 
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত দিলু ॥ 
আর বার এছে না খাইহ রাজ ধন । 
আজি হেতে দিলু' তোমায় ছিগুণ বর্তন &” 
এত বলি, “নেতধটা” তারে পরাইল। 
প্রভু-আজ্ঞ! লঞ্ যাহ, বিদায় তোম দিল ॥* 
( চৈ: চঃ অস্ত ৯।১০৫-১৯৭ ). 


গোপীনাথ পট্টনায়ক ৪৮৫ 


এথ কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে । 
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥ 
প্রভু কহে,__কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা ? 
রাজ প্রতিগ্রহ তুশি আমা করাইলা ৮” 
মিশ্র কহে,_“শুন' প্রভু রাজার বচনে । 
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে ॥ 
( চৈঃ চু অন্তত ৯।১১৬-১১৮ ) 
রাঁজ্বার বিনয় ব্যবহার শুনে প্রভু পরিতুষ্ট হলেন । এ সময় 
শুঁভবানন্্ রায় পাঁচ পুত্র সঙ্গে প্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর 
চরণে পড়ে বলতে লাগলেন-__ 
তোমার কিস্কর এই সব মোর কুল । 
এ বিপদে বরাখি প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥ 
ভক্ত-বাৎসল্য এবে প্রকট করিলা । 
পুবেব যেন পঞ্চপাগ্বে বিপদে তারিল। ॥ 
ন্তেধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িল । 
রাজার কুপা' বুত্তাস্ত সকল কহিল ॥ 
ন্বাকী কৌড়ি বাদ আর ছ্িগুণ বর্তন কৈলা । 
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইলা! ॥ 
কাই চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ । 
কাহা নেতধটা পুন:__এ সব প্রসাদ ॥ 
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলু | 
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইলু ॥ 


৪৮৬ গো র-পার্ষদ-চরিভাবলী 


লোকে চমত্কার মোর এ সব দেখিয়া! 
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাঞাা | 
কিন্তু তোমার ন্মরণের নহে এ মুখ্য কল। 
“কলাভাস' এই,__বাতে বিষয় চঞ্চল ॥ 
রামরায়ে বাণীনাথে কৈল| নিবিবষয় ! 

সেই কৃপা আমাতে নাহি যাতে এছে হয ॥ 
শুদ্ধ কপা কর গোসাঞ্ি ঘুচাহ বিষয় 
নিব্ছিন্ন হইনু মোতে বিষয় না হয় ॥ 


 চেঃ চঃ অন্ত; ৯।১৩০-১৩৯ ) 


গোপীনাথের কথা শুনে প্রভূ বললেন_তুমি ষছি সঙ্গাসী 
হও তোমার কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ কে করবে? তুমি মহা 
বিষয় ভোগ কর কিংবা বিরক্ত হও, জন্মে জন্মে তোমরা পঞ্চ 
তাই আমার নিজ দাস। কিন্তু আমার একটি আজ্া পালন 
কর, রাজার মূলধন কখনও ব্যয় করো না। রাজার প্রাপ্য 
ভাগ দিয়ে ষে অর্থ পাবে তা ধর্ম-কশ্মাদিতে ব্যয় করবে। প্রা 
একথা বলে সবাইকে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন। 


সবায় আলিঙ্গিয়! বিদায় ষবে দিলা : 
হরিধ্বনি করি লব ভক্ত উঠি গেলা ॥ 


( চৈ: চ: অস্ত্য: ৯১৪৬ ) 


শ্রমাধবী দেবী 


উৎকলাবাসী দেউলকরণ শ্রীশ্িখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী 
শ্বীদাধবী দেবী | শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন _- 


মাধবীদেবী-_শিখিমাইতির ভগিনী ৷ 
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে ধার নাম গণি | 
( চৈ; চ; আদি ১০১৩৭) 
শ্রীকবিকণপুর গোম্বামী লখেছেন__আমাধবী দেবী 
অতিশয় শুদ্ধ-বুদ্ধি সম্পন্ন! “লেন; ইহারই গুণে শ্রীশিখি 
মাইতি ও শ্রীমুরারি শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রন্তি আকৃষ্থ হয়েছিলেন । 
শ্রীমাধবী দেবা গৌর-ভক্তগণের মধো কিরূপ পর 
ভাগ্যবতী ছিলেন, 1 শ্ীকৃষ্ণাস কবিরাজ গোম্বামী লিখেছেন__ 
মাহিতির ভগিনীর নাম _ মাধবী দেবী 
রদ্ধা তপস্থিনী-__আর পরম! বৈধ্ণবী ॥ 
প্রভু লেখা করে ঘারে রাধিকার গণ! 
জগতের মধ্যে পাত্র'_ সাড়ে তিন জন ॥ 
স্বরূপ গোঁসাঞ্জি, আর রায় রামানন্দ | 
শিখির্মাহিতি__তিন, ভার ভগিনী-_জঅদ্ধজন ॥ 


( চৈ ৮: অন্ত্যঃ ২১০৪-১০৬) 


৪৮৮ ভীপ্পৌর-পার্ঘদচরিভাবজী 


আলালনাথের নিকট বেন্টপুর গ্রামে শ্রতবানন্দ্র রায়ের 
গৃহ-সম্মিধানে শ্রামাধবী দেবী শ্রাগোপীনীথের সেবা প্রকট করে- 
ছিলেন । অগ্যাপি তথায়-__সেই মৃত্ডতি সেবিভ হচ্ছেন । ভবানন্দ 
রায়ের ত্রাতুষ্পুত্র হলেন শ্রীশিখি মাহিতি । শুনা বায়__ 
শ্রীমাধবী দেবী 'ভ্রীপুরুষোত্তন দেব নামে একখানি নাটক 
রচনা করেছিলেন ; কেহ কেহ বলেন- শ্রীমাধ্বী দেবী মহারাজ 
প্রতাপ রুদ্র কর্তৃক শ্রীজগনাথ মন্দিরের পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদক্গ 
পাণ্তীর লেখিকা নিযুক্তা হয়েছিলেন । 

শ্রাছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্ট শ্রীমাধবী দেবীর 
নিকট থেকে সরু চাল চেয়ে এনেছিলেন 

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে পুবেব শ্রীকৃষ্ণ লীলায় 
মাধবী দেবী 'কলাকেলী" নাস্সী শ্রীরাধার কি্করী ছিলেন । 


কৃণ্ঠী বাসুদেব ব্প্রি 


দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভু কর্মক্ষেত্রে 
এলেন | তথায় শ্রকুর্বিষ্ণু দর্শন করলেন এবং বন্ধ ন্বত্য-গীত 
করলেন । সেখানে কুর্মনামে এক বেদ্িক ব্রাহ্মণ বাস করতেন । 
মহাপ্রভূকে দর্শন করে তিনি ত্বার প্রত্থি আকৃষ্ট হলেন এবং 
হাব-ভাবে অতিমত্ত বলে জানলেন . তিনি নজ্রভাবে প্রভূকে 


কুষ্টী বাস্থদ্দেব বিপ্র ৪৮৯ 


'আমম্রণ করে স্বগুহে নিয়ে এলেন । পাদ ধৌত করিয়ে সেই জল 
শিরে ধারণ করলেন । বিপ্র সগোষ্টী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্ম- 
নিবেদন করলেন । তার সেবায় তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু ছুই দিবস 
শথায অবস্থান করলেন । 
মহাপ্রভুর প্রভাবে সেখানকার বহু লোক বেষঞ্ব হলেন । 
কৃর্ম বিপ্রের একজন মিত্র ছিলেন । নাম আ্রাবাসুদেব। তার 
অঙ্গে গঙ্গিত কুষ্ঠ রোগ কিন্তু তার ভক্তির কথা অত্যদূত | সর্বদা 
আক স্মরণ-কীত্তনে দিন যাপন করতে । শরীরের কোন ভান 
নাই, অভ্যাসে কাজ করছেন । 
অঙ্গ হতে যেই কাড়। খসিয়া পড়য় । 
উঠাঞ্ঞা সেই চীড়া রাখে সেই ঠাঞ্াা ॥ 
( চৈঃ চ£ মধাঃ ৭১৩৭ ) 


জীবের দুঃখ করুণ হৃদয়, শরীর থেকে কীড়ী পড়ে গেলে 
তাকে তুলে সেখানে রাখেন । মহাভাগবত বিপ্র যখন শুনতে 
পেলেন কুম্মবিপ্র গ্রহে একজন মহাস্ত এসেছেন, তিনি বড় কৃপা 
ময়, সকলকে কৃপা করছেন, তখন বাম্ত্রদেব বিপ্র মহাপ্রভুর 
শ্রচরণ দর্শন করবার জন্য পরম উৎকণ্ঠা ভরে ছুটে এলেন। 
ডিক সেই সময় মহাপ্রভুও কুর্ম বিপ্র থেকে বিদায় নিযে চলতে 
উদ্যত হয়েছেন। এমন সময় বাস্থদেব এসে মহাপ্রভুর শচরণ- 
সুলে লুটিয়ে পড়লেন । মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করতে ছুচে 
এলেন । বাম্ুদেব বলজেন--হে প্রভেো । আমি মহাপাপী, 
স্তদ্ধপরি কুষ্ঠ রোগে পীড়িত, আমাকে স্পর্শ করবেন না । 


৪৯৯ শ্ীপ্রীশৌর-পাধন্-চরিভাবলী 


মহাপ্রভূ-_যে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ কীন্তন আর্দ করে 
সে পরম পবিত্র । সে আমার প্রাণ-তুলা 

বাস্থুদেব__হে দেব! আপনি পরম পবিত্র। আমি 
অপবিত্র, সকলের ঘুণার পাত্র । 

মহাপ্রভূ-_তুমি অপবিত্র নহ। তোম' স্পর্শে অপবিত্র 
পবিভ্ত হয়। এই বলে মহাপ্রভু তাকে আলিক্গন করতে উদ্ভত 
হু'লেন : বিপ্র একটু দূরে গিয়ে দাড়িয়ে বললেন নেব! ভুমি 
আমাকে ছুয়ো না, ছুয়ো না। এই ৰলে দগ্ডবৎ হয় পড়ল্ন। 
মহাপ্রভু ক্রোর করে তুলে তাকে আলিঙ্গন করলেন 

প্রভৃম্পর্শে ছুঃখ সঙ্গে কুষ্ট দূরে গেল 

আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ( চৈ 5: অধ্যঃ ৭১২২ ) 

শ্রীবান্ুদেব বিপ্রের কুষ্ঠ রোগ প্রভুর স্প্শমাত্রই দূর হল 
স্থবন্ণের প্রতিনার মার দেহটি সুন্দর হল. নহংপ্রভুর এ কৃপা, 
একপ প্রভাব দেখে লোক চমতকৃত হলেন ৷ হখন বানরের 
বিপ্র ভাগবন্ের একটা শ্লোক গদ্গদ ক পাঠ করে স্তব 
করতে লাগলেন 

ক্লাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্‌ ক কৃষ্ণ; শ্ানিত হনঃ | 
্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভা'ং পরিরন্তিত) 1 
(ভা; ১০/৮১১৬) 

হে দীনবন্ধো! আমি পাপী অপরাধী ব্রাহ্ষণাধ্, ভূমি 
পবিভ্রের পবিত্রন্বরূপ সৌন্দধ্যের ধাম শ্রীলম্ষ্ীপতি, আমাকে 
বান্ছর দ্ব'র' আলিঙ্গন করলে । 


সপ 


কুষ্ঠি বান্থুদেৰ বিপ্র ৪৯১. 


হে প্রভেো।! আমার রোগ দূর করলেন কেন? 
মহাপ্রভু তুমি আমার একান্ত শরণাগত ভদ্ত, ভোমার 
কোন ক্রেশ আমি সইতে পার ন।। 
বাস্থদেৰ_হে ঠাকুর! তুমি আমাকে কৃপা করলে না, 
ৰঞ্চনাই করলে। 
মহাপ্রভূ-_এর চেয়ে বেশী কুপা আর কি চাও ? 
বাসুদেব প্রভো ! এ সব কৃপা না, বঞ্চন! এখন 
শরীরের অহঙ্কার হবে । কষ্টে যেরূপ তোমার স্মরণ হত স্ুখ- 
সময়ে সেরূপ হয় না। 
মহাপ্রতৃ-_তোমার কখনও অভিমান হবে না নিরস্তর 
তুমি কৃষ্ণ-নাম কর! 
কৃষ্ক উপদেশী কর জীবের নিস্তনর | 
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে অঙ্গীকার ॥ 
( চে: চঃ মধাত ৭1১৪৮) 
মহাপ্রু বাস্থদেব বিপ্রকে এই সমস্ত উপদেশ কনর তাদের 
স্ন্থনা দিযে চললেন রামেশ্বরের দিকে । 


শ্ীদময়ন্তা 


্রীরাঘব পণ্ডিতের ভাগনী দময়ুস্তী দেবী | তান মহাপ্রতুর 
কার মাসের ভোগাসামগ্রী তৈরি করে দিতেন ৷ জাম কৃষ্ণদাস 
-কৰিরাজ্জ গোস্বামী শাখা-বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন__ 
রাঘব পণ্ডিত প্রতুর খাচ্-অন্থুচর | 
তার শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর ॥ 
তাহার ভগিনী দময়্তী প্রভূর প্রিয় দাসী ! 
প্রভুর ভোগ সামগ্রী করে বারমাসি | 
সে-সব সামগ্রী বত ঝালিতে ভরিয়া । 
রাঘব লইয়া যান গুপ্ত করিয়া ॥ 
বার মাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার 
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি ১০।১৪-২৭ ) 
রাঘব পণ্ডিত পানিহাটি গ্রামে বাস করতেন। অগ্ঠাপি 
'পীনিহাটিতে তার সেবিত শ্্রীবিগ্রহ আছেন। কৰিকর্ণপুর 
পরোস্বামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন ফিনি পূর্বে 
ক্ররধামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রী তৈরি করতেন এবং ধনিষ্ট। 
নামে খ্যাত ছিলেন, ভিনিই গৌর অবতারে শ্রারাঘব পণ্ডিত 
নামে খ্যাত । যিনি কৃষ্ণ অবতারে “গুণমালা” নামে গোপী 


ভশঃদ্রনয়ন্তী | ৮১৩, 


স্থিলেন তিনি অধুন। গৌর অবতারে দমযন্তী রূপে জন্ম গ্রহণ 
কণেছেন। 
গৌড়দেশের ভক্তগপ আষাঢ় মাসে রথবাত্রার্র সময় মহাপ্রতুর 
দর্শনের জন্য পুরীধামে যেতেন প্রভুর সেবার জন্ প্রত্যেকে 
কিছু না কিছু তৈরী করে নিতেন; পানিহাটি থেকে ভঃরাঘৰ 
পাগুত মহাপ্রভুর বার মাসের খাবার তৈরি করে নিতেন 
মান্ুব স্বভাবতঃ প্রি পাত্রকে স্থুখ দেবার চেষ্টা করে থাকে । 
মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ রাঘব পাণ্ডত ও দময়ন্তী জানতেন। 
তথাপি তার প্রতি তাদের প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, কোন্‌ 
সমর কোন্‌ জিনিসটি খেলে শরীর ভাল থাকে, বিচার কক্রে 
্ময়ন্তা দেবী সারা বৎসর বসে বসে জিনিস পত্র তৈরি করতেন, 
তা সব ঝালি সাজায়ে পুরীধামে নিয়ে যেতেন এবং মহাপ্রভুর 
নিকট অপণ করতেন । 
মহাপ্রভুর সেবক গোবন্দ এ-সব যত করে রেখে দিতেশ 
এবং তার ভোজনের সময় প্রতিদিন কিছু কিছু দিতেন: দময়ুস্তী 
ক কি [জরনিস তৈরি করে দিতেন তার একট। তালিক! কৃষ্দাস 
কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্ত চরিতামুতে দিয়েছেন । এখানে তা 
উদ্ভূত হল । 
আত্্কাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি নাম। 
নেম্বু আদা আত্রফালি বিবিধ সন্ধান ॥ 
আম্সি আত্রধণ্ড তৈলাত্র আমসত্তা । 
যত্ব করি গুণ করি পুরাণ সুখতা ॥ 


০০৪ 


ও জশোৌর-পাধধদ-ডব্রিভাবলী 


স্ুখত্তা বন্গি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে । 
সুখ তায় বে সুখ হয নহে পঞ্চাম্বতে ॥ 
ভাবপ্রাহী মহাপ্রভু জেহ মাত্র লয় । 
স্বখ তা পাত কাশন্দিতে মহাস্রখ হর ॥ 
মন্ধন্ত বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পা । 
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হএ] বায় ॥ 
ল্সুথতা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ । 
সেই স্েভ মনে ভাবি প্রভুর ভল্লাস ॥ 
ধনিকা। মৌহরীর তও্ডল গু করিয়া । 
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ 
শুচীথণ্ড নাড়ু আর আম পিভ্তহর । 

পুথক পুথক বান্ধি বস্ত্রের কলা ভিতর ॥ 
কোলি শুষ্টি, কোলি চূর্ণ, কোৌলি খণ্ড আর 
কত নাম লহব আর শত প্রকার আচার ॥& 
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্ষাজলি ৷ 
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করলা সকলি ॥ 
চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মগ্ডাদি বিকার । 
অন্ত কর্পুুর আদি 'অনেক প্রকার ॥ 
শালিক ৮টি ধান্সের আতপ চি'ডা করি । 
নূতন স্তরের বড় কুথলী সব ভরি ॥ 
কতেৰক চিভ। হুড়ুম করি ঘ্বতেতে ভাজিয়! । 
চিনি পাকে নাস কৈলা কপুরাঁদি দিয়া 


শ্দজনন্তী ৪৯৫ 


শালিধান্যের তগ্ুল ভাজা চর্ণ করিয়া | 
স্বতসিক্ত চূর্ণ কেলা চিনি পাক দিয়া ॥ 
কপুরু মরিচ লবজগ এলাচি রসবাস। 
চণ দিয় নাড়ু কৈল! পরম সুবাস ॥ 
শালি ধান্সের খই পুনঃ ঘুতেতে ভাজিয়। | 
চিনি পাক উড়া কৈলা কপুরাদি দিয়া ॥ 
ফুট কলাই চূর্ণ করি গ্ুতে ভাজাইলা | 
চিনি পাকে কপুর দিয়া নাড়ু কৈলা ॥ 
কহিতে না! জাঁলি নাম এ জন্মে যাহার | 
এঁভে ননা ভক্ষা দ্রবা সহজ প্রকার ॥ 
রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দময়ন্তী | 
হু হার প্রভৃতে সহ পরম ভকতি ॥ 
গঙ্গামুত্তিকী অংনি বস্তেতে ছাঁনিয়া । 
পাচ কুড়ি করিয়া দিল! গন্ধ দ্রব্য দিয়া ॥ 
পাতল ম্বৎপাত্রে চন্দ্রনাদি ভরি | 
আর সব বন্থ ভবে বস্ত্রের কুথলী ॥ 
( শ্রাচৈঃ চঃ অস্তুঃ ১০1১৬:৩৬ ) 
শারাঘৰ পণ্ডিতের আদেশে দময়ন্তী এত সব জিনিষ প্রভুর 
বন্য তৈরি করতেন । ছোট ছোট ঝুলিতে এ সব রাখা হত; 
পরে একট বড় থলিতে ভরে সাবধানে থলির মুখটি শেলাই করে 
দেওয়া হত । এত বড় থলি বহন করে নেবার জন্তু তিন জন 
সুটিয়া নিষুক্ত' করা হত | থলি সাবধানে পুরী পথ্যস্ত গৌছাবার 


৪৯৬ শা শগৌর-পার্্-চ রিভাবলী 


ভার থাকত মকরধ্বজ করের উপর । এরূপে রাঘব পণ্ডিত 
দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভুর সেবা করতেন। তাদের শুদ্ধ-বাৎসল) 
গ্রীতিতে তুষ্ট হরে ভগবান সব দ্রব্য হরষিত মনে অঙ্গীকার 
করতেন । এ সব হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা । এ পরম 
মধুর আখ্যান শ্রবণ করলে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন টুটে যায় এক্‌ 
কৃষ্ণ পদে রতি হয় । জয় শ্বাঘরব পণ্ডিত লী জয় শ্রাদময়স্তী 
কী জয়। 


ছোট হরিদাস ঠাকুর 


ক্রীগোব্রস্বন্দর ভগবান্‌ আচায্যের ঘরে ভোজন করে গল্ভীরাতে 
ফিরে এলেন এবং বললেন_-আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন 
আমার এখানে না আসে । এ কথা শুনে ছুঃখে হরিদাস তিন 
দিন অনশনে রইলেন । শম্বপ দামোদর আদি ভক্তগণ তার 
জন্য মহাপ্রভূর উ্রচরণে অনেক অনুনয়-বিনয় আদি করতে 
লাগলেন । 
মহাপ্রভু বললেন__ 
বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে ন পারো আমি তাহার বদন ॥ 


ছোট হরিদাস ঠাকুর ৪৯৭ 


হুর্ববার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ । 
দাকু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া । 
ইন্দ্রিয় চগ্াঞ্। বুলে প্রকৃতি সম্তাবিয়া ॥ 
( চে: চঃ অস্ত্যঃ ২১২০) 
এ সব কথ! বলে প্রভু মৌন হলেন । স্বরূপাদি ৬ক্তগণ আর 
কিছুই না বলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন ॥ 
একদিন শ্াভগবান্‌ আচ।ধ্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছা 
করলেন । তাই হারদাসকে বললেন-_ আমার নাম করে মহা 
প্রভূপ সেবার জন্য ভাল শালীধান্তের চাল শ্রামাধবী দেবীর কাছ 
থেকে চেয়ে আন $ শ্রাহরিদাস তাই মাধখা দেবীর কাছ থেকে 
চাল এনেছেন । মহাপ্রভু সেচালের অন্ন ভোজন করেছেন ॥ 
ভার গভীর আশয় বুঝবার সাধ্য কার আছে? তিনি ঈশ্বর 
অচিন্ত্য অগম্য তত্ব স্ব্প। শ্রামাধখী দেবী শ্ররাধিকার অংশ 
বুশা। তিনি বৃদ্ধা নিরস্তর ভজন্শীলা । 
লোক-শিক্ষক প্রভ্র এই এক লীলা । তিনি ঠাকুর বড় 
শ্রীহরিদাসের দ্বারা জগতে শাহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও শ্রানামের 
মহিম! প্রচার করেছেন । ছে1ট হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা জগতে 
শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও অসাধুর স্বরূপ প্রচার করেছেন। 
বাস্তবিক পক্ষে ছোট হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত 
ছিলেন । ভিনি পরম শুদ্ধ-্বরূপ ছিলেন । মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া- 
দিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । 


ডং 


৪৯৮ শ্রীপ্রীপোৌর-পার্ধদ চর্িভাবলী 


আর একদিন শ্রীস্বরূপ দঠমেদর আদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণে এসে হব্রিদাসের জন্য অনুনয় ও ক্ষম! ভিক্ষা করতে 
ল'গলেন ! 'দুত্তরে মহাত্রভি বললেন-_ 
"মোর বশ নহে মোর মন! 
প্রকৃতি-সস্তাঁধী ঠবরাগী না করি দর্শন ॥” 
আমার মল আনার বশ নয় অতএব আমি কি করব? 
আন প্রকুতি-সম্ভাবী বৈরাগীর দশন করতে, চাঁয় না, তোমরা 
নিক্ত নিজ কাযষো গমন কর! যদি পুনঃ £কছু বল অন্যত্র চলে 
মাক । প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ নীরব হলেন এবং শিজ নিজ 
কাব্যে চলে গেলেন। , 
ছোট হরিদাসের অপরাধ “কদু ভক্তগণ বুঝতে পারলেন ন|। 
' উহ! প্রভুর একটী অগমা লীল' ৷ ভক্তকে লক্ষা করে জগৎকে 
শিক্ষা দেন 1 এ লীলা দেখে চবরাগীগণ ত. সখবধান হলেন, 
' গৃহস্থগণও সাবধান হলেন। 
দেখি ত্রাস টপজিল সক ভক্তগনে | 
স্বপ্পেহ ছ'ডিল সব স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ 
( চৈ: চ: অন্তত ১১৪৪ ) 
হরিদাসের জন্ত কিছু বলছে একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ 
গ্রীপরমানন্দ পুক্রীপাদকে মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন । 
.পুরীপাদ মহাপ্রভুর কাছে এলেন । মহাপ্রভু বন্ধ সমাদর করে 
পুরীকে বসালেন । পুরী গোস্বামী বলতে লাগলেন" নিজ পুত্র 
প্রতি কি ক্ষম। করতে হয় না? সেইব্ধপ হরিদাসকে ক্ষমা! কর। 
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পুরী গোস্বামীর এই কথা শুনে মহাপ্রভু ষেন রোষভরে 
ব্গলেন__শ্রীপাদ! ঠিক কথা। হরিদাসকে নিয়ে আপনি 
এথানে থাকুন ।. আমি আলালনাথে চলে যাচ্ছি। এ কথ। 
বনে গোবিন্দকে সঙ্গে নিযে তখনই চলে যেতে উদ্ধত হলেন । 
অমনি তাঁড়াভাডি পুরী গোস্বানী সামনে এসে হাতে ধরে 
অন্থুনয়-বিনয় করে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন । পুরী 
গোস্বামী বলুলন-- তোমার ঘা ইচ্ছা তা কর, তোমাকে আর 


কেউ কিন্কু বলবে না। 


এ হী 


পুরী গোস্বামী হরিদাসের কাছে এলেন এবং বলতে 
লগলেন--সকলে তোমার হিত কামনা করছেন। প্রভু স্বতন্ত্র 
ঈশ্বর। কৃপা নিশ্চয় করবেন, তুমি বাড়াবাড়ি করলে তিনিও 
জিদ করবেন। তুমি উঠে স্নান ভোজন কর। এ ভাবে 
তাকে ভক্তগণ অনেক বুঝিয়ে আন ভোজনাদি করালেন। 
মহাপ্রত় ষখন জগন্নাথে যান তখন দূর হতে হরিদাস তাকে 
সাষ্্ীঙ্গে দগডবং প্রণামাদি করেন । এ ভাবে বছর কেটে গেল 
কিন্তু নহা প্রত হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন ন!। 

হরিদাস বড়ই ছুঃখিত হলেন, একদিন রাত্র শেষে মহাপ্রভুর 
উদ্দেক্টে দণ্ডবৎ প্রণাম করে প্রয়াগ ধামের দিকে যাত্রা করলেন। 
হরিদাস প্রম্াগ ধামে পৌছিয়ে কয়েকদিন থাকার পর, একদিন 
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ চিত্তা করতে করতে জলে সমাধি গ্রহণ 


' করলেন। তিনি ততক্ষণাৎ দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হলেন । সে দেহে 


অহাঞ্জসুর ভ্রীরণে এলেন! এবার প্রভুর কৃপা হল। 


৫৯০ শী শো র-পার্ধদ-চরিভাবলী 


“প্রভূ কৃপা লঞ্চ অস্তুদ্ধীনে রহিল! ॥ 
গন্ধবর্ব দেহে গান কৰে অন্তুদ্ধানে 
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্য নাহি জানে ৪৮ 


( চেঃ চঃ অস্ত্যই ২১৪৯) 


বৈকুষ্টস্থ গন্ধবর্বদেহ প্রাপ্ত হযে হরিদাস শ্রীমহা প্রভুর জঙ্গি- 
ধানে অবস্থান পূর্বক রাত্রক্কালে কীর্তন শুনাতে লাগলেন। 
লীলাময় প্রভুর লীল। কে বুঝবে? একদিন হঠাৎ ভক্তগণকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_হরিদাস কোথায় ? তাকে এখানে নিয়ে এস । 
ভক্তগণ বললেন_ হে প্রভা! তোমার কপার আশায় 
এক বছর কাল থাকার পর হঠাৎ কোথায় গেছে তা। আমরা 
কেউ জানি না। এ কথা শুনে মহাপ্রু মুছ্‌ হাস্ত করলেন । 
মহাপ্রভূর হাস্ত দেখে ভক্তগণের মনে সন্দেহ হল । 

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রক্সান করছেন । এমন 
সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে হরিদাসের কঠের মধুর কীর্তন 
ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল ৷? সকলে অবাক ' কাকেও দেখ! 
যায় না, কিন্তু হরিদাসের মধুর কণ্ঠের কীর্তন ধ্বনি শুন] যায়। 
গোবিন্দ মুকুন্দ প্রস্থতি ভক্তগণ বললেন এতো৷ হরিদাসের 
কন্বর। হরিদাস আত্মঘাতী হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস রূপে গান করছে । 

স্বক্ূপ দামোদর প্রভু বললেন এ সব অনুমান ঠিক নয়। ফে 
আজীবন কুষণকীর্তরন, মহাপ্রভুর সেবা ও ক্ষেত্রে বাস করল 
সে কখনও ব্রহ্মরাক্ষস হতে পারে না । বৈকুষ্ঠে অবস্থান পূর্বক 
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স্বন্ধব্ব দেহে সে মহাপ্রভূকে কীর্তন শুনাচ্ছে। সব কিছুই পরে 
জানতে পারবে । 
এমন সময় প্রয়াগ হতে একজন বেঞ্কব এলেন। তার মুখে 
সকলে ছোট হরিদাসের সমস্ত কথা শুনতে পেলেন। 
পর বছর যখন গৌড় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে 
এলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন__ 
হরিদাস কোথায়? মহাপ্রভু বললেন_“ম্বকর্ম ফলতুক্‌ 
পুমান। 
এ লীলার গুঢ় তাৎপধ্য শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 
“লেছেন__ 
আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ। 
স্বতক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥ 
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ । 
এক লীলায় করেন প্রভু কাধ্য পাঁচ সাত॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ২১৬৯ ) 


শ্রারঙ্গ পুরী 


শ্রীরঙ্গ পুরী বসলেন_ না, এমন সুন্দর সন্প্যাসী ত কখনও 
দেখিনি! ও'র অঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবসমূহ দেখছি ! এই ৰলে 
শ্রারঞ্জ পুরী ধরে মহাপ্রভুকে ভূমি থেকে উঠালেন ; মহা গুরু 
পুরীর পদ ধুলি নিলেন । 

শ্রীরঙ্গ পুরী__কে তুমি? তোমার মধ্যে দিব্য কৃষ্ণ-প্প্র্ 
দেখে আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মানবেন্দ্র পুরীর কথা মনে 
পড়ছে । এমন প্রেম তার ছাড়। আর কারও শরীরে ছুলভ | 

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু মহীশূরে উড়ুপীতে এলেন। 
সেখান থেকে এলেন মহারাষ্ট্র দেশে ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডরপুরে 
এসে উপস্থিত হলেন । তথায় শ্রীবিঠঠল দেবকে দর্শন করে 
প্রেমাবিষ্ট হলেন । বনু নৃত্য-গীত করলেন । বিঠ/ঠল দেৰকে 
দর্শন করার পর মধ্যাহ্ন কালে কোন এক পৃজারী ব্রাহ্ধণের 
ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তার মুখে শ্রামাধবেন্দ্র পুরীর শি্ক 
শ্রীরঙ্গ পুরীর কথা মহাপ্রভু শুনতে পেলেন ৷ অনস্তর শ্রী্হা- 
প্রভু রুঙ্গ পুরীকে দেখতে চললেন । গিয়ে দেখলেন-_শ্রীরঙ্গ পুরী 
ঘরের মধ্যে বসে নাম” করছেন । পুরীকে দর্শন করেই স্বীয় 
গুরু শ্রীঈশ্বর পুরী পাদের কথা মনে পড়ল। মহাপ্রভু অল্লন 
থেকেই শ্রীরঙ্গ পুরীকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা! করলেন । 
শ্রীরঙ্গ পুরী তাড়াতাড়ি এসে প্রতুকে ধরে তুললেন । 


শ্রীরজ পুরী ৫০৩ 


শ্রীরঙ্গ পুরী- শ্রীপাদ, তোমার পরিচয় কি? 
মহাপ্রতু__মামি শ্রীশ্রীঈশ্বরপুরী পাদের অধম ভূতা | 
ঈশ্বরপুরীর নাম শুনে রঙ্গ পুরীর ছু'নয়ন দিয়ে জল ধার! পড়তে 
লাগল । কিছুক্ষণ নীরবে কাদার পর দুহাত দিয়ে প্রভুর গল! 
জড়িয়ে ধরে বললেন__আহা', 'শ্রীঈশ্বর পুরী ত আমাদের ছেড়ে 
নিত্য লীলাষ প্রবেশ করেছেন বাব! ' তোমায় দেখে বড় 


শান্তি পেলাম । মহাপ্রভু--( সজল নয়নে বললেন ) হে 
গৌঁসাই, কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম । 


শ্রীরঙ্গ পুরী- শ্রীপাদ ! তোমার পূব আশ্রমের পরিচয় 
শুনতে চাই মহাপ্রতু-_বঙ্গদেশে গঙ্গাতটস্থিত নবদ্বীপ নগ- 
রাতে আমার জন্মস্থান । পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র। 
বস্তমানে তিনি বৈকু্ঠবাসী ' মাতার নাম শচীদেবী । আর এক 
পুত্র ছিলেন, তার নাম ছিল বিশ্বরপ আমি যখন খুব ছোট 
ছিলাম তিনি দ্বেশান্তরী হয়েছিলেন এখন আমিও সন্নাসী 
হয়ে তার অনুসন্ধান করছি। 

রঙ্গ পুরী-বাবা বন্ধদিনের কথা মনে পড়ল; আমি 
একবার শ্রীপুর দেরের সংগে) বরদ্বীপ গিয়েছিলাম: তোমার।, 
পিতা ন্গগন্নাথ মিঅ বনু সমাদর করে শ্রাগুরু দেবকে গৃহে নিয়ে 
পূজা করেছিলেন এবং ভোজন করিরেছিলেন ; তোমার মাতৃ. 
দেবীর রান্নার স্বাদ এখনও ভুলতে পারি নি। তিনি ষে শাক 
রাক্সা করেছিলেন_-তা৷ অপূর্বব। আহা, তুমি সেই জগন্নাথ-, 
শচীর, পু এই বলে রঙ্গ পুরী মহাপ্রভুকে আবার জড়িফে 


৫০৪ ্ীলীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলা 


ধরলেন। তারপর বললেন-__বাবা, একটা কথা ॥ কসগতে প্রাণ 
ফেটে যায় । 
মহাপ্রত-_ গোসাঞ্রি, কি কথা বলুন । আমি কি শুনবার 
! যোগ্য নই ? 
রঙ্গপুরী_ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকজে অনেক কটু হমু। 
আবার দেখাও বায় অনেক কিছু । 
মহাপ্রভৃ-_কষ্ট কি? দেখা যায় কি? 
রঙ্গ প্ররী__ভোমার ভ্োষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
প্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করেছিল ! এই পাগারপুরেই থাকতে! । 
তারপর আর কি বলব! (মৃচ্ছ? ) 
মহাপ্রভূ ছুঃখভরে পুরীকে ধরে বসালেন এবং বললেশ__ 
গোসাঞ্চি, তারপর বলুন! আহা, কি মধুর কথা শুনছি! 
বিশ্বরপের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করছি। 
জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি--বিশ্বরূপের সন্ধান যে 
কোন রকমে সংগ্রহ করব । 
রঙ্গপুরী--( কাদতে কাদতে ) ও-কথা মুখে আনতে, প্রাণ ফেটে 
বায় । আহা, ক” মাস হল-..-..€( নীরব )। 
মহাপ্রভু- গোসাঞ্ছি, আপনি কাদছেন কেন? তারপর 
কি হল বলুন । 
রঙ্গ পুরী- বাবা, আমি কেন বেঁচে আছি জানি না। এই 
ক্ষেত্রেই কার সিদ্ধিলাভ হয়েছে । 
বিশ্বর্ূপের অপ্রকট-বার্থা শ্রবণ মাত্রই ভূভলে মহা রন মুচ্ভিত 


শ্রী প্রত্ধযন্স মিশ্র ৫০৫, 


হয়ে পড়ে গেলেন । শোকাশ্রুতে ভূতল সিক্ত হতে লাগল । এই 
নিদারুণ সংবাদ শ্রবপ করে মহাপ্রভু প্রায় সারাদিন অচৈতন্ত 
অবস্থায় রইলেন। শ্রারঙ্গ পুরী প্রভুর কণ্ঠ ধরে কত কাদলেন। 

তিন-চার দিন রঙ্গ পুরীর আশ্রমে থেকে মহাপ্রভু বিবিধ কথ 
প্রসঙ্গে সম কাটালেন । পুনঃ তীর্থঘভ্রমণে যাত্রা করলেন । 
আরঙ্ পুরীও দ্বারকা অভিমুখে চলে গেলেন: 

মহাপ্রভু যখন ক্ষেত্রধামে ফিরে এলেন, শর পুরীও তথায় 
এলেন। শেষ পধ্যস্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন । 
ষহাপ্রভু তাকে শ্রগুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন । শ্রীরঙ্গ পুরীও তাকে 
গণের প্রাণ মনে করতেন । 


আপ্রহ্যন় মিশ্র 
ষে যে পাষদের জন্ম উতৎকলে হইলা | 
তাভারাও অল্পে অল্পে আসিয়৷ মিলিলা ॥ 
মিলিল৷ প্রছ্যন্ন মিশ্র-_ প্রেমের শরীর । 
পর্মানন্ব, রামানন্দ-ছুই মহাধীর ॥ 
( চৈঃ ভা অন্ত: ৩।১৮৩ ) 


৫৩৬ শ্রীশাঃশৌর-পার্ধদ-চর্িভাবলা 


নীলাচলে জন্মিল! যতেক অনুচর । 
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ 
প্র্যন্ম মিশ্র _কুষ্ণ-প্রেমের সাগর | 
আ.স্বপদ ধারে দিল শ্রীগৌরস্ন্দর ॥ 
( চেঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫.২১০-২১১), 
শ্প্রত্যন্র মিশ্র উৎকলবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ | প্রভুর অতি কৃপা 
পাত্র । [তিনি একদিন প্রভুর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন । 
প্রভু বললেন__ আমি কৃষ্ণ-কথ। জানি না। রামানন্দ বাস 
জ্বানেন: আমি তার মুখে শুনি। আপনি তার কাছ্ছে ষান। 
আপনার কৃষ্ণ কথ শ্রবণে যে রুচি হয়েছে তা বড় ভাগ্য । ্‌ 
মিশ্র কষ-কথা শুনতে রামানন্দের স্থানে এলেন । সেবক 
তাকে ফন করে বসালেন । মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন-_ রায় 
কোথায * সেবক বললেন__এখন তার দশন পাবেন না। তিনি 
ছু'জন দেবদাসীকে স্বরচিত নাটক অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন । 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, মিশ্র অপেক্ষা! করতে লাগলেন । 
দেবদাসীদের কিছুক্ষণ শিক্ষা দেবার পর তাদের গুহে বিদায় দেয়ে 
রামানন্দ রা বাইরে এলেন | দেখলেন প্রহ্যন্ন মিশ্র বসে 
আছেন রায় নমস্কার করতেই মিশ্র উঠে নমস্কার করলেন । 
রায় বললেন_- এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হল। কে ত 
আমায় বলে নি ।, আপনার চরণে অপরাধ হল। আপনাত 
আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে । কি সেবা করব বলুন? 
মিআ রললেন__আজ অনেক বেলা হয়েছে, আপনার কাছে কৃষ্ণ 


শীগুভ্যুল্স মিশ্র রর 


কথা শুনতে এসেছিলাম | শ্রীরামানন্দ রায় বললেন-_ কৃপা ? 
পুববক কাল আস্থন। দ্বিতীয় দিবস সময়মত মিশ্রজী এলেন ॥.. 
রামানন্দ রায় উঠে মিশ্রকে নমস্কার পুর্ববক গৃহের মধো নিলেন 
এবং উভয়ে উপবেশন করলেন । | 
রামানন্দ রায়, বললেন-__কাল ত কিছু কথা হয় নি। বলুন. 
কিআদেশ । মিশ্র বললেন__ আপনার কাছে কৃষ্ণ কথা শুনতে 
এসেছি । রায় বললেন-_-আমি কুষ্ণ-কথ। জানি, কে বললেন 
মিশ্র স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন । রামারায় বললেন_ আপনি তার, 
মুখে কৃষ্-কথা শুনতে চাইলেন না কেন? মিশ্র-_ আমি ভার 
কাছে শুনতে চেয়েছিলাম | তিনি বললেন আমি কৃষ্ণ-কথা জানি 
না। রামানন্দ জানে । তার কাছ থেকে আমি শুনি । আপনি 
তার' কাছে যান। রায় বললেন_ প্রভু আপনাকে বঞ্ধন! 
করেছেন! আমি অধম কৃষ্ণ কথার কি জানি আঙ্ছ!', 
বলুন কি কথা শুনতে চান। মিশ্র--বিগ্ভানগরে প্রতুকে যে 
সমস্ত কথা শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা কিছু বলুন ৷ . রামানন্দ. 
রা কৃষ্ণ কথা বলতে আর্ত করলেন। কৃষ্- কথায় প্রান. 
ছ্বিপ্রহর অতীত হল | সেবক এসে রায় রামানন্দকে অপরাহ্ন 
কালের সূচনার কথা জানালেন । তখন রায় কথা বন্ধ করলেন । 
মিশ্র বললেন_ রায়! আমাকে কৃতার্থ করেছেন । এমন মধুর 
কুষকথ। শুনে আমার জীবন ধন্য হল। রায় বললেন_ আমি * 
কিছুই বলিনি: মহাপ্রভু যেমন বলালেন তেমনি বললাম। 
তিনি স্ত্রধর : যেমন নাচান, তেমনি নাচি । মিশ্রজী ৰিদাষ 


৫০৮ শ্ভগের-পার্ধদ চরিভাবলী 


নিয়ে গৃহে এলেন এবং সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর কাছে এলেন। প্রত 
জিজ্ঞাসা করলে সব কথা বললেন । 
অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন_ রামরায় নিত্য সিদ্ধ। 
রাগান্থুগ মার্গে গোপীভাবের অনুসরণে কৃষভজন করেন। তার 
মনের ভাব তিনি মাত্র জানেন। দেবদাসী স্পর্শেও মন কাষ্ঠ 
পাধাণের মত বিকার শুন্ত | দ্েবদাসীগণকে রাধার সখী মনে 
করেন এবং নিজেকে তাদের সেবিকা মনে করে। সেব্য বুদ্ধিতে 
ফ্জাদের সেবা করেন । 
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন: 
স্বাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপণ ॥ 
( চৈ; চঃ অস্ত্যঃ ৫1২০) 
আগৌরস্ুন্দর রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এসমত্ত কথ! বলে 
ঝ্ীপ্রহ্যয় মিএকে বিদ্বায় দিলেন । 
ভগবান শ্ীগৌরসুন্দর গ্রহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা শ্ত্রীহরি 
কামের মহিমা ও আ্ররামানন্বের দ্বার! প্রেমতক্তি মহিমা জগতে 
খট্ভার করেছেন 


শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় 


শ্রীরদুপতি উপাধ্যায় মিথিলার ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মাণ 
তিনি প্রয়াগের আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভাচাধ্য ভবনে মহাপ্রভুর 
দর্শন লাভ করেন । তিনি একজন মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন। 
রঘুপাতি মহাপ্রভুকে বন্দনা! করলেন। প্রত বললেন__ 
তামার মুখে কষেের বর্ণনা শুনতে চাই । বুঘুপতি বলজে 
লাগলেন__ 
শুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্তে ভজান্ত ভবভীতাট | 
অহমিহনন্বং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ 
( চৈ চঃ মধ্য ১৯৯৬ পগ্ভাবলীধুত ) 
ভব্যস্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেহ শ্রুতির কেহ 
শ্মৃতির কেহ বা মহাভারতের উপাসনা করে, আমি কিন্ত অন্ত 
কারও উপাসন। করি না! ধার গৃহ বারান্দায় দোলনা মধ্যে 
ললীবালকুষ্ণ আনন্দে দুলছেন, একমাত্র সে গ্ানন্দ মহারাজকে 
বন্দনা করি, ভজনা করি। প্রভু বললেন__আরও বল। 
রদ্ুপাতি বললেন 
কম্প্রতি কথয়িতমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। 
গোপতি তনয়াকুগ্রে গোপবধুটা বিটং ব্রহ্ম ॥ 





( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।৯৮ ) 


৫১০ ভীত্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 
কাকেই কা বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে 
যে স্য্যতনয়া কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রন্দ লীলা করে। 
প্রভু নলতে লাগলেন__ আরও বল, আরও বল । 
রদুপতি প্রভুর প্রেম দেখে চমৎকৃত হলেন-__“সন্ুন্ত নহে 
 ইত্রো কষ করিল নিদ্ধার ॥৮ 
প্রত বললেন-_ শ্রেষ্ট উপাসন কি ? 
বঘুপতি- শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা | 
প্রভ-_শার বাসস্থান কোথায় ? 
রঘুপতি-_মথুরা ও দ্বারকা | 
প্রশব__রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস কোনটা ? 
বঘুপতি__আগ্চরস মধুর রসই শ্রেষ্ট । 
প্র রঘুপতির মুখে এ সব কথ। শুনে উঠে তাকে আলিঙ্গন 
কৰলেন। 
প্রেমাবেশে প্রভু তারে কেলা আলিঙ্গন : 
প্রেমে মন্ত হঞা ত্েহো। করেন নন্তন ॥ 
| ( চে; চ£ মধাত ১৯।১০৭ ) 


শ্রীঘদ বল্পভাগাধ্য বা বল্লভ ভ 


প্রীবল্লভাচাঘা ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে 
চদ্পারণা নামক বনে জন্মগ্রহণ করেন! পিতার নাম শ্লক্স্রণ 
ভর । নাহার নাম_ শ্রিষল্মাগার | ভর্দ্দাজ গোত্রীয় আহ 
বান্ষণ ; আ্লক্ষণ ভু কাশীতে বসবাস করতেন সেখানে 
বললভ'চাদ্য অধায়ন করেন । অন্পকালে সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গত হন 


লা 
4 


এক প্দক্ষিজয় করেন । বিবাহের পর হান প্রয়গ্জে আড়াইল 
গ্রাম স্থারীভাঁব বসবাস করেন। 
পলবুন্দাধন ধামে যাবার পথে মহা প্র প্রয়াগ ধামে উপস্থিত 
হলেন প্রয'গ ধানে তিনি অপুবব পপ্রম বিকার প্রকাশ 
'করলেন স্টার সে দিব্য ভাব দরশনে সমস্ত লাক প্রেমময় 
হালন , ক্ষ যমুন। প্রয়াস ধামকে প্রাবিহ করতে পারেনি, কিনতু 
এ-গীরনুন্দর -প্রমলে সকলকে প্লাবিত করলেন! মহাপ্রভুর 
সে প্রভবের কথা শুনে একদিন শ্রীবল্লভাচাধা তাকে দেখাতে 
এলেন 1 বল্লভাচাধ্য দূর থোলে প্র আলেকিক দিব] ৃদ্ভি 
দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি এক মহাপুরুষ হবেন! নিকটে 
এসে প্রণান করলে, প্রভু তার দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে 
তাকে দঢ় আলিঙ্গন করলেন। প্রত বুঝতে পারলেন ইনি মহা- 
ভাগবত; অনন্তর উত্তয়ে কৃষ্ণকথা আরভ্ত করলেন। উভয়ের 


আন প্রেম উথলে উঠল | বাৎসল্য-ভাবের উপাসক বল্লভাচাষ্য। 


৫১২ শ্ীগোৌর-পাধদ্ব-চবিভাবলা 


প্রভু ত বুঝতে পেরে প্রেম সঙ্কোচ করলেন । মহাপ্রভুর অন্ভুত 
প্রেম বিকার দেবে বল্লভাচাধ্য চম্তকৃত হলেন । ঠিক এ সমঞ্ু 
শ্ব্রপ ও অন্থুপম প্রভুর শ্চরণে এলেন এবং প্রভুর শ্রাচরণ 
বন্দন। করলেন । বল্পভাচাধ্যের নিকট মহাপ্রভু ছ'ভায়ের পরিচয় 
করে দিলেন । আপ ও অনুপম বল্লভাচাখ্যকে বন্দনা করলেন। 
ভাদের বৈষ্ণবভাব দেখে বল্পভাচাধ্য উঠে তাদের আলিঙ্গন করতে 
উদ্ভত হলেন । ছু'ভাহ দেন্য ভরে বললেন__ “অস্পৃশ্য পামর 
মুঞ্ি না ছুইহ মোরে &৮ ( চেঃ ৮১ মধ্য: ১৯।৬৭ ) আমরা। অস্পুশ্য 
পামর ; আমাদের ছোবেন না। তাদের এবূপ দৈন্ত দেখে 
আচাধ্য অবাক হলেন। বললেন তোমরা সব্বোতুম, তোমাদের 
বুখে কৃষ্ণনাম ন্বত্য করছে! তখন আচাধ্যকে পরীক্ষ। করবার 
জন্য প্রভু ভঙ্গী করে বলতে লাগলেন আপনি ধেদিক যাজ্ঝিক 
ও কুলীন। এরা হীন জাতি । এদের স্পর্শ করবেন না। 





আচাধ্য বললেন-_ 
হার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে 2ত্তন | 
এই ছুই অধম নহে, হয় সর্বেবাত্তম ॥ 
( চেঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১ 4) 
অহে। বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ 
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্‌। 
তেপুস্তপস্তে জুহুবু: সন্সুবাধ্যা 
রহ্মানুচুনণম গৃণস্তি যেতে ॥ 
€ ভাঃ ৩।৩৩1৭ ) 


ভ্র/ব্ল্পভাচার্যত ৫১৩ 


মহাপ্রহু বল্পভাচাধ্যের মুখে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে পরম সুখী 
হলেন । জ-পাধদ মহাপ্রভুকে নিজগুহে নিবার জন্য বল্লভাচাধ্য 
নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু আচাধ্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ও 
অপাধুদ তার গুহে চললেন । 


সগণে প্রভুরে ভট নৌকাতে চড়াঞ । 
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞ্াা ॥ 
যমুনার জল দেখি চিককণ শ্যামল । 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল! 

হুস্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ, 

প্রভূ দেখি সবের মনে হৈল ভয় কাপ ॥ 
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভূরে উঠাইল। 
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ 
মহাপ্রভুর ভরে নৌক। করে টলমল । 
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ 
যগ্ভপি ভট্টরের আগে প্রভুর ধৈধ্য হেল মন । 
হুর্ববার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥ 

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল। 
আড়াইলের ঘাটে শৌকা আসি উত্তরিল। 


( চৈ: চঃ মধ্য ১৯।৭৭-৮৩ ) 


তারপর বল্সভাচার্য সাবধানে প্রভুকে যমুনা ন্বানাদি করিরে। 
দিজ্ঞ গৃহে নিয়ে এলেন। 


৫১৪ 


ং 
ভাগবত । 


শ্রী শ্্ীগৌর-পার্ষদ-চব্লিতাবলা 


আনন্দিত হঞা৷ ভট্ট দিল দিব্যাসন। 
আপনে করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন ॥ 
সবংশে সেই জল মন্তকে ধরিল । 
নৃতন কৌপীন বহির্ববাস পরাইল ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপে নহাপুজ। কৈল। 
ভষ্টাচাধ্যে মান্ঠ করি পাক করাইল। 
ভিক্ষা! করাইল প্রভুরে সম্সেহ যতনে । 
রূপ গোসাঞ্জি দুই ভাইয়ে করাইল তোজ্জিনে ॥ 
ভট্টাচাধ্য শ্রুরূপে দেওয়াইল অবশেষ । 
৩বে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ 
মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন। 
আপনি ভট্ট করেন প্রঙুর পাদ-সম্বাহন ॥ 
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজন । 
ভোজন করি আইলা তোহো। প্রভুর চরণ ॥ 


( চেঃ চঃ মধ্য ১৯ ৮৫-৯১) 


ঈবল্পুভ ভট্ট শীঘ্র শোজন করে পুনঃ প্রভুর চরণে এলেন। 
এমন সমর রদ্ুপতি উপাধ্যারর এলেন। প্রভু তার কাছে কৃষ্ণ 
. কথা শুনতে চাইলেন । রঘুপাতি উপাধ্যায় ত্রিন্ুত পণ্ডিত, মহা- 
তিনি শ্াকৃষ্ণের বণন। করতে লাগলেন । 
কৃর্কনাম শুনে প্রভুর প্রেম উথলে উঠল । 
তকে আলিঙ্গন করলেন । 


তার মুখে 
প্রভু €প্রমাবেশে 


ভ্ীবল্পভাচার্ধ্য ্ 


৫১৫ 
দেখি বল্পভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল। 
 ছ্বুই পুত্র আনি প্রতুর চরণে পড়িল ॥ 
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল । 
প্রত্ুর দরশনে সব লোক কৃষ-ভক্ত হইল ॥ 
ব্রাঙ্মণ সকল, করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ | 
বর ভট্ট তা সবারে করেন নিবারণ ॥ 
/প্রুমান্মাদে পভে গোসাঞ্জি মধ্য যমুনাতে । 
প্ররাগে চালাইব ইহ! না দিব রহিতে ॥ 
ধার ইচ্ছ! প্রয়াগে যাঞ্া করিবে নিমন্্ীণ | 
এন বলি প্রভু লেঞ্া করিল গমন ॥ 
ূ ( চে; চঃ মধ? ১৯।১০৮-১১২) 
-প্রস্থঃসপাধদ প্রয়াগে এলেন। 
এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞ্চা। 
হ্রেনকালে বল্পভ ভট মিলিল আসিয় ॥ 
( চেঃ চঃ অন্ত: ৭8 ) 


পুর্ব পূর্ব বছরের স্তায় রথযাত্রার পুর্কেব গৌড়দেশের ভক্তগণ 
ক্রমে ক্রমে সব নালাচলে এলেন ৷ এমন সময় শ্রীবল্লভ ভট্টও 
নীলাচিলে এলেন; মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। বল্লভাচাধা 
কর্দন৷ করলে প্রত ভাগবত বুদ্ধিতে ভাকে আলিঙ্গন করলেন । 
প্রভু মান্ত করে তাকে নিকটে বসালেন, তখন বল্পত ভট্ট বিনর 
করে ৰলতে লাগলেন-__ 


৫১৬ ভা আ:গীর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে । 
জগন্নাথ পূর্ণ কেলা দেখিলু তোমান্ে ॥ 
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্্যবান্‌। 
তোমাকে দোখ্য়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান ॥ 
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র । 
দর্শনে পবিত্র হবে, ইথে কি বিচিত্র ॥ 
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সগ্যঃ শুদ্ধাত্তি বৈ গৃহাই। 
কিং পুনর্ধর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ 
( ভাত ১১৯৩০ ) 
কলিকালের ধম- বীঁঞ্ণচনাম সংবীত্তন | 
কুষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন ॥ 
তাহা প্রবর্তাইল। তুমি,__এই ত, প্রমান্থ । 
কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি, _ইথে নাহি আন। 
জগতে করিল! তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে । 
যেই তোম। দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ 
প্রেম-পর্কাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে । 
কৃষ্ণ এক গ্রেমদাতা, শাস্ত প্রমাণে ॥ 
( চৈঃ চঃ অন্ত্যৎ ৭৭-১৪ ) 
বল্লভ ভট্ট সমস্ত বলে মহাপ্রভুকে প্রশংসা করলে * প্রত 
বললেন__আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী! কৃষ্ণ-ভক্তি কি জানিনা । 
এ শ্রীঅদ্বৈত আচার্য । ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! এর সঙ্গ-শ্রভাবে 
আমার মন নির্মল হয়েছে । এ'র কৃপায় শ্লেচ্ছগণও কুষ-ভদ্কি 


শবল্পভাচার্ষর ৫৬৭ 


লাক রুরেছে । তারপর প্রভূ নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়ে বললেন 
_ইনি শ্ানিত্যানন্দ অবধৃত ৷ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবোম্মাদে সর্বদা 
কৃষ্-প্রেম সাগরে ডুবে থাকেন । ইনি সার্ববভীম ভট্টাচাষ্য ! রড 
দর্শনের অধ্যাপক জ্জগদ্গুরু ও ভাগবতোত্তম। হনি আমাকে 
ভক্কিযোগ্র কি ত৷ দেখিয়েছেন। হুনি রামানন্দ রায়! কৃষণ-ভক্তি 
রসের নিধান'। কৃষ্ণ বে স্বয়ং ভগবান তা তিনি আমাকে 
জানিয়েছেন । ভঙ্গী করে প্রভূ বল্লভ ভট্রের নিকট এ ভাবে নিজ 
পাধদগণের পার৮য় দিতে লাগলেন। 


ভটের হৃদয় ঘট অভিমান জানি। 
 গুঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ 
আমি সে বৈষব.__-ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি । 
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি ॥ 
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্বব | 
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্বব ॥ 
প্রভূর মুখে বৈষবতা শুনিয়৷ সবার । 
ভষ্্রের ইচ্ছ। হৈল সবারে দেখিবার ॥ 


( চৈ? চঃ অভ্ত্যত ৭৫ ১-৫৪ ) 


কর্ড ভট জিজ্ঞাসা করলেন এসমন্ড বৈষুব কোথায় থাকেন ? 
প্রভু বললেন__কেহ গৌড়দেশে, কেহ উৎকলে, কেহ বা 
দেশভ্তরে । বর্তমানে সকলেই রথযাত্রা দর্শনের জন্য আগমন 
করেছেন। অআণপনি এখানে সবার দর্শন পাবেন। অতঃপর 


৫১৬৮ ভ্ীত্ীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবজা 


বল্পভ ভট্ট বহু মন্ুনয় করে প্রভুকে নিজ শ্বেহে ভোজানের জন্য 
আমন্ত্রণ করলেন; 

অন্ঠ দিবস মহাপ্রভ্, যখন অদ্বৈত আচাধ্য, শ্ানিভাগনন্দ, 
আর'নানন্দ রায়, শ্রীসার্ববতৌম পণ্ডিত ও শ্রীস্বরূপ দামোদর 
প্রভৃতি পার্ষদবুন্দসহ উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সে সমম্ব শ্রীবল্পভ, 
আচাধ্য তথায় উপস্থিত হলেন এবং তিনি বৈহ্ধব্গণকে দেখে 
চমতকান্ধ হলেন । 

তব ভান্্র বহু মহাপ্রসাদ আনাইল। 
গণ সঙ্ন মহাপ্রভ,রে ভোজন করাহল ॥ 
( চৈ: 5: অস্তাঃ ৭১) 

রথযাত্রা দিবসে সাত সম্প্রদায় চৌদ্বমাদল বাস্ধ, তার মধ্যে 
প্রভুর অস্ভুত নৃত্য-কীত্তন দেখে বল্লভ ভরের আনন্দের সীম! রইল 
না। তিনি পরম বিস্ময়ান্ত্িত স্লেন ৷ রথঘাত্রা। হয়ে গে। 
গৌড়ের ভক্তগণও বিদায় হলেন বল্লভ ভট্ট পুরীতে অবস্থান 
করতে লাগলেন । একদিন তিনি প্রভ,স্থানে ভাগবত শাস্ত্র 
স্ব-কৃত টীকা শুনাতে ইচ্ছা করলেন: প্রভূ. বললেন__- আমার 
ভাগবত অর্থ শুনবার অধিকার নাই বলে, আমি বসে কৃষ্ণনাম 
মাত্র জপ করি ' রাত্রদ্িন সংখ্যা পূর্ণ হয না । কখন তাপবত 
আদি শাস্ত্র শুনব ? - | 

বল্পভ ভট্ট বললেন-_আমি কৃষ্॥ নামের বন্থ অর্থ করেছি 

প্রভু বললেন__“কৃষ্ণনামের বন্ছ অর্থ না মানি! স্ঠামন্ন্দর' 
“যশোদানন্্ন'__এই মাত্র জানি 1” | | 


শ্রীবল্লভাচার্ধ্য দহ 


বল্পভ ভর প্রয়াস ব্যর্থ হল ৷ তিনি বিমধ হলেন ' 
দিবস পৃহে এলেন? মনে মনে চিস্তা করলেন, অন্যান্ত ভক্তদিগকে 
হহা শুনাবেন। তারপর তিনি ভক্তদের কংছে «এ কথ! প্রস্তাব 
করলে প্রভ্র উপেক্ষা হেতু কেহ শুনতে রাজি হলেন ন!: ভর 
বই লজ্জিত হলেন । পরিশেষে ছুঃখিত চিন্তে শ্রাগদাধর পণ্ডিতের 
কাছে এলেন এবং বন্ধ অনুনয-বিনয় করে কষ্জচনামের ব্যাখা 
শ্রনাতে লাগলেন । অতিশয় সরল শ্রীগদাধর পণ্ডিত ষেন সঙ্কটে 
পড়লেন ! বল্লভাচার্ধ্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি. বাইরে ত্বাকে 
কিছু বলতে পারছেন নাঁ। অথচ প্রভ, উপেক্ষা করেছেন শুনে 
'শজের শুনবার ইচ্ছাও নাই । মনে মনে মহাপ্রভূর শ্রীচরণ স্মরণ 
করতে লাগলেন । প্রতুকে ত তয় করি না৷ ত্ঠার ষে ভক্গণ 
আন তার! বিষম । ত্রাদের ভয় করি । 


প্রতাহ বল্পত ভট্ট প্রঙ স্থানে আসেন এবং বিবিধ তক 
উদ্বাপন করেন। অছৈত আচাষ্য প্রভৃতি তা খণ্ডন কক্সেন। 
কোন সিদ্ধান্ত প্রভুর ভক্তগণের আগে বল্লভ ভট্ট স্থাপন করতে 
স্ারেন না। তন্ভ্ন্ত বড় বিধ্ঞ্র হলেন | 


একদিন বল্পভ ভর্ট অদ্বৈত আচাধ্যকে প্রশ্ন করলেন_ জীব 
প্রকৃতি, কৃষ্ণ পতি । পতিতব্রত। স্বামীর নাঁম উচ্চ করে বলে না! 
কম্ত আপনারা বলেন কেন? 


অদ্বৈতাচাধ্য বললেন__আমাদের সামনে সাক্ষাৎ ধম-ন্বরূপ 
প্রভু বসে আছেন । তাকে জিজ্ঞাসা করুন ! 


৫২০ ভীত গোৌর-পাধদ্-চরিভাবলা 


প্রভু কহেন_ তুমি না জানহ পরমাধম । 
স্বামী আজ্ঞ। পালে-_এই 'পতিব্রতাধর্ম ॥ 
পতির আজ্ঞ নিরস্তর তার নান লইতে । 
পাতির আজ্ঞা __পতিতব্রত]। না পাবে লভি্বিতে ॥ 
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়। 
নামের ফলে কুষ্চপদে প্রেম উপঅয় ॥ 
€ চৈইচঃ অন্ত্যঃ ৭১০২-১*৪ 7) 
এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে বল্পভ ভট্ট নির্বাক হলেন । ঘরে এনে 
চিন্কা করতে লাগলেন ; 
“নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত । 
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত। 
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্ঞ। যায় । 
স্ব-বচন স্তাপিতে আমি কি করি ভপায় ॥ 
( তত্রৈেব ৭১০৬-১০৮) 
আর একদিন বন্তভ ভন্ট বৈষ্ণব সভায় এলেন ও প্রসুকে 
নমস্কার করে আসনে বসলেন । অনস্তুর গব্বভরে কিছু বজ্চ্ছে 
লাগলেশ-__ 
“ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন। 
লইতে ন! পারি তার ব্যাখ্যান বচন ॥ 
প্রভু হাসি কহে,__স্বামী না নানে 'যেহ দ্ধন। 
বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥ 
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিল!। 
শুনিয়া সবার মনে সস্তোষ হইলা৷ ॥ 
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জগতেব্র হিত লাগি গৌর-অবতার ৷ 
অজ্ঞতরের অভিমান জানেন তাহার ॥ 

নানা অবজ্ভানে ভট্টে শোধেন ভগবান্‌। 
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ 
অজ্ভ্র জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে । 
গবব চূর্ণ হেলে, পাছে উদ্ধাডে নয়নে ॥ 

ঘত্রে আলি, রাত্রে ভট্ট চিস্তিতে লাগিল । 
পুবেব প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কেল ॥ 
স্বগণ সহিতে মোর মানিল। নিমন্ত্রণ । 

এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল নন ॥ 
আমি জিতি__-এই গবব শেল মোর চিন্ডে। 
ঈশ্বর স্বভাব করেন সবাকার হিতে ॥ 
আপন! জানাইতে আমি করি অভিমান । 
সে গব্ব খণ্ডাতে মোর করে অপমান ॥ 
আমার হিত করেন-__ইহো। আমি মানি ভ্বুখ । 
কৃষ্ণের উপব্রে যেন কেল ইন্দ্র মুখ ॥ 

এত চিন্তি, প্রাতে আসি প্রভুর চরণে । 
দেন্ট ক্রি স্রতি করি লইল শরণে ॥ 

আমি অজ্ঞ জীব,__অজ্ঞোচিত কম কেল্দু । 
তোমার আপে মুখ আমি পাশ্ডিতা প্রকাশিক্জু ॥ 
ভুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা কৈল! । 
অপমান ক্রি সরব গর্কব খণ্ডাইল। ॥ 


৫২২ প্রীআশোরপাধদ-চরিতা বলী 


প্রভু কহে_ তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত '. 
তুইগুণ যাহ", তাঁতা নাহি গর্ব পর্বত ॥ 
এধর স্বামা নিন্দি নিজ টীক। কর! 
শাধর স্বামী নাতি মান, এত গবব ধর 
শ্রীধর স্বাশী প্রসাদে ভাগবত জানি । 
জগদ্গুরু প্রধরস্বামী গুরু করি মানি ॥ 
শধপ উপরে গুরব যে কিছু লিখিবে , 
অথ বাস্ত (লিখন সেহ লোকে না মানিবে ॥ 
আ্ধরের অনুগত যে করে লিখন । 
দব লোক মান্য করি' কারবে গ্রহণ ॥ 
ক্ীধরানুগ*্ কর ভাগবত বাখ্যান । 
মভিমান হাড়ি ভজ্ঞ কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
মপরাধ ছাড়ি কর কুষ্-সংবীন্তন ৷ 
অচিরাৎ পাবে তবে কষেের চরণ ॥ 
তনট্ট কহে__যদি মোরে হইলা প্রসন্গ 
একদিন পুনঃ মোন মান লিমন্ত্রণ । 
জ্বগদ্দ হিতার্থে অবতীণ শ্রাগৌরনুন্দর তাকে দণ্ড দিয়ে শোধন 
করলেন-ও সমস্ত জগদ্‌কে তাকে লক্ষা করে শিক্ষা ছিলেন। 
ষোগ্য প্রিয়জনের মাধ্যমে ছাড়। জগতকে শিক্ষা! দেওয়া বাষ না। 
অতঃপর মহাপ্রভু বল্লভ ভদ্রের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং 
সপার্ষদ তার গৃহে ভোজন করলেন ! শ্রীবল্পভ ভট্টের মন পরম 
আনন্দিত হল । শ্রীমদ বল্পত ভট্ট বাল গোপালের উপাসন। 


বিজলি খান ৫২, 


করুতেন। আ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে ভার কিম্ছার গেশপান্দের 
উপাসনা! করবার হচ্ছ! হল? অনন্তর তিনি প্রতৃর অণজ্ঞা নিষ্ে 
আ্ীগদাধর পণ্ডিতের নিকট থেকে কিশোর কৃষ্ধ ভউপাসন' মন্থ 
গ্রহণ করলেন । 
তাহাই বল্লভ ভদ্র প্রভুর আজ্ঞা লেল : 
পণ্ডিত ঠাঞ্ছি পুবব প্রাধিত সব সিদ্ধি হৈল্স ॥ 
( চৈ: চঃ অসত্য ৭:১৬৭ )' 
১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মাষাচী শুরু পক্ষে শ্রীবল্পভাচাধা অপ্রকট 
হন । | 


পাঠানবৈষ্ণব__বিজলি খান 


বিজলি খা! নযজন পাঠান সৈন্তসহ ঘোড়ার চড় ফোতে ষেভে, 
দ্রেখলেন, গাছের *লাষ এক সন্ন্যাসী মুচ্ভ? প্রাঞ্ধ হয়ে পড়ে, 
রয়েছেন ৷ তার আশে-পাশে চারজন লোক বসে আছে । বিজলি 
শ্বান অশ্ব থামিয়ে বিচার করলেন-_সন্ন্যাসীর সঙ্গে সোনার মোহর 
প্রভৃতি ছিল, এ চার ঠগ. তাকে ধুতুর! খাওয়ায়ে তার কাঁছ থোকে 
সমস্ত অর্থ-কড়ি লুঠ করেছে : চারজনকে বন্দী করতে বিজলি 
শ্বান আদেশ করলেন ; পাঠান সৈম্তগণ তাদের বন্দী করল ! 

কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন__-তোমাদের বাদশার দোহাই ।. 
এ-সক্স্যাপী আমাদের গুরু : এর মৃচ্ছ॥ রোগ আছে। মাঝে 


২৪ ২ শ্রীঞগৌরু-পার্ধদ-চরিভাবলী 


মাঞ্চে এ অবস্থা! হয়! আমর! সঙ্গে থেকে তাকে রক্ষা করি।। 
এখনি চৈতন্ত লাভ করবেন, তোমর! বস-_-দেখতে পাবে। 

, শ্বৃন্দাবন ধাম দর্শন করে যমুনা পার হয়ে মহাবনের পঞ্ 
দিযে মহাপ্রতু প্রয়াগের দিকে চলেছেন । পথে এক বৃক্ষ মূলে ' 
বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাখাল বালকদের বংশী 
ধ্বনি শুনে বৃক্ষমূলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মুখ দিয়ে ফেনা 
বের হতে লাগল ' এমন সময়ে পাঠান সৈন্তগণ তথায় এল। 

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু “হরি' "হরি" বলে হুঙ্কার করে 
উঠলেন । 
'ভ্ুক্কার করি উঠে বলে হরি" "হরি । 
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ডদ্ধ বাহু করি ৪” 
। চৈঃ চ: মধাঃ ১৮১৭৭) 
সেহ্‌ মধুর 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে শ্লেচ্ছগণ চমৎকৃত হল! 
ভীত হয়ে ভক্তগণকে সত্বর মুক্ত করে দিল। তারপর বিজ্ঞলি 
খবীন প্রভৃকে নমস্কার করে বললেন-_-বতিবর! এ চার ঠঞ্গ 
আপনাকে ধুভ্ুর বাওয়ায়ে সব হরণ করে নিয়েছে । প্রভু 
বললেন-_ আমি সন্ত্যাসী, আমার কোন অর্থথকডি নাই। মুষ্ধী 
ব্যাধিতে কোন কোন সময় অচৈতন্ত হলে এরা আমায় রক্ষা 
করেন। 
বিজলি খানের সঙ্গে একজন মৌলবী ছিলেন। তিনি হিন্দু 
« ইঞ্জলাম শান্কে পারঙ্গত ছিলেন । তিনি বললেন-_আপনাকে 
পেকে, আমরা বড প্রীত হয়েছি । আপনার কাছে কিছু শুনতে 


বিজলি খান ৫২৫ 


চাই! প্রভূ বললেন স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। মৌলবী 
বললেন__নিবিবশেববাদ ও সবিশেষ-বাদদ কি? আমাদের 
শান্ত্রেও অদ্বৈতবাদের কথা আছে । ছুই বাদের তাৎপধা ভাল- 
ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি । 

মহাপ্রভু বল"লন_ আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিব্বিশেষ 
বলেছেন । আবার সবিশেষও বলেছেন! আপনাদের শাস্ত্রে 
" ঈশ্বর এক__তিনি লবৈবশ্বধাময়, পূর্ণ । তার অঙ্গকান্তি শ্তামবর্ণ। 

*সবৈবশ্বয পুর্ণ তেহে। শ্যাম কলেবর ॥” 

( চেঃ চঃ মধ্য? ১৮১৯০ ) 
সেই ভগবানের সেবার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ 
 হয়। তার চরণ সেবাই বা শ্রীতিই পরম পুকবার্থ। 

মহাপ্রভুর মুখ এরূপ তত্বকথা শুনে মৌলবী এবং বিজলি 
খখন পরম সুখী হলেন ।  মৌলবী প্রভুর চরণ বন্দনা কারে বলতে 
লাগলেন-__ 
| সেইত গোসাঞ্ি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
"মারে কপা কর মুঞ্চি অযোগ্য পামর ॥ 
অনেক দেখিন্র মুঞিঃ গ্লেচ্ছজ শাস্ত্র হৈতে । 
সাধ্য-সাধন তত্ব নারি নিদ্ধারিতে । 
তোমা দেখি জিহবা মোর বলে কৃফ-নাম । 
আমি বড জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥ 
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে ৷ 
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ 





২৬ ভতীশোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


প্রভু কহে__উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লইলা। 
কোটী জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হৈল। ॥ 
'কুফ' “কফ "কৃষ্ণ কহ কৈলা উপদেশ | 
সবে কুষ্চ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ 
( চেঃ চঃ মধাঃ ১৮।২০১-২০৬ ) 
পরিশেষে মহাপ্রভূ মৌলবা সাহেবের নাম দিলেন রামদাস । 
এ সমস্ত তত্ব সিন্ধান্ত শুনে রাজকুমার বিজলি খান কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলে প্রত্তুর চরণে পড়লেন । প্রভু শাকে অনেক উপজেশ 
করলেন। প্রভুর কপায় পাঠানগণ বৈষ্ণব হলেন । 
“সেইত্ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা। ॥ 
পাঠান বৈষ্ণব বলি হেল ভার খাতি। 
সব্বত্র গাহিয়া বুলে মহা প্রভুর কীত্তি ॥ 
সেহ বিজলি খান হহল নহাভীগব । 
পবব্তীথে হেল তর পরম মহত্ব ॥ 
| চৈ: চ;ঃ নধাঃ ১৮ পরিচ্ছেদ ) 


শ্রীনোড়িয়। ব্রাহ্মণ 


শ্বসমোডিয়। ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্্র পুরাপ্ণদের শিল্ঠ ছিলেন। 

আগোৌরকুম্দর মথুায় মাদি কেশব দর্শন করে প্রীকফের জন্গ 
স্থানে প্রেম-ভৰ্ে নৃদ্ভা-কীত্তন করনে লাগলেন সেই কালে 
' শীসনোড়িয়। ব্রাহ্মণও তথায় এসে মহ'প্রত্তর চরণে নমস্কার করে 
ৃ)-কীর্ভন করতে ল1গলেন। 

নথ,রা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম হীথে আ্রান। 

জন্ম-স্থানে 'কেশব' দেখি করিল" প্রণাম ॥ 

“প্রনাবেশে নাচে গায় সঘনে ভঙ্কার. 

প্রভুর প্রেনাবেশ দোখ লোকে চম€ ধার |! 

এ গর গড়ে প্রভুর ১সণ ধরিন। 

প্রন সঙ্গে তা করে গ্রেনাকট 5৮ | 

দ্ুহে প্রেমে শ্বতা কার পারে -কালাকুলি ৃ 
'হরি কফ কহে হে বলি এ ভুলি । 
| 525 চশমা ১01১৪৬-১৫৯) 
এরূপ কিছুক্ষণ নৃঙ্যাঁদি করবার পর ওভু বিশ্রাম করলেন। 
তারপর নিভৃতে ব্রাক্ষণকে জিজ্ঞাসা করলেন--“আধ্য সরল তুমি 
বুদ্ধ ব্রাহ্মণ । কাহা হেতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥” এরপ 


দূত প্রেম আপনি কোথা হচ্ছে পেলেন? ব্রাহ্মণ বললেন__ 


৫২৮ শ্রী শ্রীশৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


পৃবের শ্রমাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমণ করতে করণে মথ্বানগরে এসে- 
ছিলেন । তিনি কৃপ। পূর্বক আমার গুহে শুভাগমন করেন এবং 
আমায় মন্ত্রদীক্ষ। দিয়ে আনার হাছে। ভিক্ষা গ্রহণ করেন । “কৃপা 
করি তেহো মোর নিলয়ে আইলা । মোরে শিষ্য করি ঘোর 
্গাতে ভিক্ষা কৈলা ॥৮ ( চৈ? চঃ মধাঃ ৯৭১৬৭) প্রভু একথা 
শুনে পাত্রেত্ধান পুববক গুরুজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা! করলেন । 
তম পেয়ে ব্রাহ্মণ নাড়াতাড়ি উঠে প্রভুর চরণে পড়লেন! প্রভু 
কললেন_-“প্রভৃ কহে_তুমি গুরু ! আমি শিষা প্রায়! গ্টর 
হঞ্ল শিষ্ে নম্ষার না যুয়ায় ॥” নি্য গুরু-সাধুবিপ্র-মধ্যাদ। 
দাতা শ্রমহা প্রভুর এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিশ্মিত ও ভীত হয়ে 
বললেন__আপনি সন্াসী । আমি অধম গৃহস্থ । আমার প্রতি 
এ সমস্ত কথা বলা কখনও উচিত হয় না । তবে আপনার প্রেম 
দেখে অনুমানে আপনাকে আমাধবেজ্্র পুরা গোস্বামীর সঙ্গে 
কোন সম্বন্ধ মাছে বলে মনে হচ্ডে । যেখানে কৃষ্-প্রেম সেখানে 
তার সম্বন্ধ | তা ছাডা এরূপ অন্থত্র ছুল্লভি । অন্ত স্থানে এ 
প্রেমের গন্ধও নাই । 

অতঃপর বলভদ্র ভক্টাচাষ্য ( মহাপ্রভুর সঙ্গী দেবক ব্রাহ্মণ ) 
ব্রহাপ্রভূর গুরু-পরিচয় প্রদান করলেন । শুনে সনোডিয়া ব্রাহ্মণ 
নাচতে লাগলেন । অনন্তর প্রভৃকে নিয়ে ব্রাহ্মণ আপনার গুক্ে 
এলেন এবং প্রভুর বিবিধ পরিচধ্যা করতে লাগলেন। রন্ধনের 
যোগাড় করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচাধ্য রন্ধন করতে 
লঃগলেন ! 


ওসনোডিয়। ব্রাহ্মণ ৫২৯ 


'ভাপবত-ধর্ম মধ্যাদা-রক্ষক প্রতু হাস্ত করতে করতে বিপ্রের 
প্রাত বললেন__“পুরী গোসাঞ্ি তোমার ঘরে কর্যাছেন ভিক্ষা | 
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ --এই মোর শিক্ষা ৪৮ 


( চেঃ ৮: মধ্য: ১৭।১৭৯ ) 


সনোভিযা ব্রাহ্মণ __শ্বর্ণ-বণক জাতির যাজক ব্রাহ্মণ, এরা 
নীচ ব্রাহ্মণ । এদের ঘরে সন্যাসীগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না । 
পাপ মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সনোভিয়া ব্রাহ্মণের 
বেঞ্ব সদাচার দেখে তার গুহে ভোজন করেছিলেন! ভাগবত 
সাধুগণ বাহ্য জাতির অপেক্ষা রাখেন না । কাদের বিচার-_-ষে 
কষ্ঃ-তজন করে সে বড়। 

মহাপ্রভু ঘখন সনোডিয়! ব্রাহ্মণের হাতে প্রসাদ পেতে 
চাইলেন তখন ব্রাহ্ধণ অতিশয় দৈন্ঠ ভরে বলতে লাগলেন-__ 
“তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার । তুমি ঈশ্বর নাহি 
তোমার বিধি ব্যবহার ॥ মুর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন | 
সহ্তিতে ন। পারিমু সেই ছুষ্টের বচন ॥৮ 


অনোডিয়া ব্রাহ্মণের এ কথা শুনে প্রত বললেন-_ শ্রুতি 
স্মৃতি ও মুনিগণ কেহ এক মত নহে । সাধুগণের ব্যবহার ধর্ম 
সংস্থাপন হেতু । শ্রীপুরী গোম্বামী*ষে আচরণ করেছেন, মেই 
আচরণই ধর্মসার স্বরূপ । অতঃপর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রতুকে 
বন্ধ যত করে ভোজন করালেন। মহাপ্রভু জগতে শ্রীগুরু 
সধ্যাা-ধর্ম স্থাপন করলেন__ত্তার হাতে ভোজ্বন কারে! 

৩৪ 


৪৩০ ভ্তীপ্রীশৌর-পার্বদ-চরিতাবলী 


অতঃপর মহাপ্রভু ত্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরার চবিবশ 
ঘাট দর্শনাদি করলেন . যাবৎকাল প্রভু কৃন্দাবনা্িতে ভ্রমণ 
করেছিলেন, ত্বাবতকাল এ ত্রাক্মণটী তার সঙ্গে ছিলেন । 


দিথিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভা 


ঘষে সময় নিমাই পখ্ডিত নবছীপে অপ্যাপক শিরোমণি বলে 

খান লাভ করেছিলেন. সে সময় এক দিশিজযী পণ্ডিত চারিদিক 
নয করে তথায় এলেন । সাধন করে কিনি সরস্বতী দেবীর 
লাক্ষা-কার করেছেন। (দেবীহই তাকে বধ দয়েছেন । সমজ্ 
শান্তর যেন তার জিহ্বাণ্ডে। ভখন নবদ্বীপে বড সাড়া পে 
গেল । প্গ্ডিতদের বিদ্যা প্রতিভা বেন ছ্িমিত হয়ে পভল । 
সকলে মহাচিস্তার় পড়লেন । উপায় কি+গ এ কঞ্থা ছাঞ্র 
শরম্প্র'য় শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কানে গেল । তিনি বললেন__ 

গুন তাই সব কহি তত্ব কথ] । 

অহঙ্কার ন; সহেন ঈশ্বর সবথা। ॥ 

যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার । 

'বশ্া ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ 


ভিথ্বিজয়ং পণ্ডিত ৫৩১ 


ফলবস্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন। 
নঅত। সে ভাহার স্বভাব অন্ুক্ষণ ॥ 
( চেঃ ভা; আদি: ১৩।৪৬ ) 
প্রাচীন কালে হৈহয়: নন্তষ, বেণ ও রাবণ প্রভৃতি মহাবীর 
ছিল__ছিপ্িজ্ঞয়ী ছিল । কস ঈশ্বর কি তাদের অহংকার 
সাফছেন? ভাদের দমন করেছেন । ১সরূপ এ দিখিজয়ীও 
পরাভৃত হবে দেখতে পাবে । 
ঞ্নিমাহ পণ্ডিত চিস্ত। করতে লাগলেন__এ ব্রাক্ষণের মহা 
অহংকার হয়েছে. একে যদি সভাতে পরাস্ত করি সকলে 
একে অসম্মান করবে । এর সমস্ত ধন সম্পন্ভি লুঠ করে নেবে । 
্রাহ্জণের বন কন্ছ হবঝে। তাকে এমন জারগার পরাস্ত করব, 
কসন্তে না জানতে পাকে । 
অপরাহ্ছে প্রর্ভ ছান্রগণকে নিয়ে গঙ্গাতটি বসে বিবিধ 
শাক্সালাপ করছেন সন্ধা। সমাগমে পুণিমার পুর্ণ চল্দ্রোয় 
হল । ব্সিগ্ধ জোৎসারাশি গঙ্গার জলে পড়ে মুক্তাদামের ন্যায় 
ঝলমল, করছে, বসন্তের মলয় পবনে প্রাণ শীতল হচ্ছে। 
গঙ্গাব লহরী কলকল তানে বেল। ভুমি স্পর্শ করছে । চতুদ্দিক 
নিকুম , ঠিক এমন সময় দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গা! দশন করতে 
আসছেন, আর মনে মনে নিমাই পাণ্ডতের কখন দেখা হবে 
ভাবছেন । ব্রাক্মণ ক্রমে গঙ্গাঘাটে এলেন । দেখলেন__ঘাটের 
এক পাশ্বে এক বুক্ষতলে তারাগণ বেগ্িত চন্দ্রের ন্যায় ছাত্রগণ 
বেস্তিত এক পুরুষ বসে আছেন । দূর থেকে দিখ্িজয়ী অন্বমানে 


৫৩২ শ্রী্ীগৌর-পাধদ্-চব্রিভাবলী 


বুঝলেন ইনিই শ্রীনিমাই পণ্ডিত! অনন্তর তিনি গঙ্গা দর্শন. 
স্পর্শন করে প্রভুর সন্নিকটে এলেন . প্রভু তাকে দেখা মাত্রই 
গাত্রোতখান করে স্বাগত করলেন এবং ম্বতু হাস্ত করজে 
করতে খুব ন্লেহভরে সভা! মধ্যে বসালেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুর 
এীশ্বরিক প্রভাব দেখে সন্ত্রমযুক্ত হলেন । 

প্রভু বললেন-_- আপনি ব্রাক্ষণ মহাপপ্তিত: আপনার 
দর্শনে আমরা ধন্য” পবিত্র হলাম: তখন দিপ্থিজয়ী প্রভুর 
পরিচয় শুনতে চাইলেন । ছাত্রগণ পরিচয় 1দলেন। প্রভু 
হাস্ত করতে করতে বললেন_ আমি শিশুশাম্্ ব্যাকরণ পড়াই 
মাত্র। লোকে পরিহাস করে পণ্ডিত বলে। প্রভুর মধুর 
আলাপে ব্রান্ষণের প্রাণ শীতল হল। [তনি খুব সুখী হলেন:। 
বললেন__বেশ আপনার আলাপে সুখী হলাম ' আপনি শিশু" 
শাক ব্যাকরণের পণ্ডিত । 

প্রভু বললেন-_এ পবিত্র সময়ে আপনি আমাদিগকে গঙ্গার 
স্তোত্র কিছু শ্রবণ করান । আমরা শুনে পবিত্র হই । ব্রাহ্মণ 
গঙ্গার স্তোত্র রচন। করে অনর্গল পাঠ করতে লাগলেন । সরস্বতী 
দেবী তার কঠদেশে বিরাজমান । শুনে প্রভু ও ছাত্রগণ ধন্য 
ধন্ত বলে প্রশংসা করতে লাগলেন ৷ বললেন_ জয়দেব ভব্ভূৃতি 
কালিদাস প্রভৃতি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় হার মানেন। 
আপনার শ্লোকের যে গৃঢ় অভিপ্রায় আপত্ই জানেন । তাই 
আপনি যদি ছু” একটা প্লোকের অর্থ শুনান তবে আমরা কিছু 


বুধতে পারি । 


দিব্িজয়ী পণ্ডিত 8৩৩ 


দিখ্বিজ্য়ী বললেন_ আমি ত বনু শ্লোক বলেছি, তার মধ্যে 
কোন্‌ শোকের অর্থ শুনভে চান? মহাপ্রভু দিপ্বিজয়ীর রচিত 
খপ্রকট শ্রোক পড়লেন । দিপ্বিজয়ী শুনে অবাক ।-_বললেন -__ 
আপনি কি করে কণ্স্থ করলেন ? 
মহত্ব গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং 
বদেষ! গ্রবিষ্ঞোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্ভগা : 
দ্বিতীয় শ্নলক্্মীরিব স্থুরনরৈরচ্চ্যচরণ | 
শুবানীভতু্ধী! শিরসি বিভবত্যদভূতগুণা ॥ 
( চৈঃ চ5 আদি ১৩1৪১) 
মহাপ্রভু বললেন-__“প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর। 
এঁছে দেবের বরে কেহ-_শ্রতিধর ॥৮ ( চৈঃ চঃ আদি: ১৬1৪৪ ) 
তারপর দিখ্বিজয়ী প্লোকটীর ব্যাখ্যা করলেন। প্রভু বললেন__ 
এতে কিছু দোব গুপ নাই ত? ব্রাহ্মণ বললেন দোষের লেশ 
নাই । অধিকস্ত উপমালঙ্কারাদি গুণ ও অন্ুপ্রাস প্রভৃতিতে 
সর্ববাঙ্গনুন্দর হয়েছে ! 
প্রস্তু বললেন__ আমি অলঙ্কার পড়ি নাই। তথাপি এ 
শ্লোকে যে সব দোষ দেখছি আপনি যদি অসন্তষ্ট না হন তবে 
কলতে পাবি। 
ব্রাহ্মণ বললেন__কেন অসন্তুষ্ট হব । আপনি নিশ্চয় বলুন । 
তথন প্রভু বলতে লাগলেন শ্রোকে পঞ্চ অলঙ্কারে পঞ্চ দোষ 
আছে। দুটা অবিশুক্ট বিধেয়াংশ দোষ, তিনটী বিরুদ্ধমতি, 
পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে । 


৫৩৪ ভ্ীতপোৌর-পার্ধদ-চরিভা বলী 
স্এনিয়। প্রভুর বাকা দিষ্কিজযী বিস্মিত ' 
মুখে না নিঃসবে বাকা প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ 
। চৈঃ চঃ আদি ১৬৮৭), 
প্রস্তর কথা শুনে দিস্বিজয়ী একেবারেই বিস্সিত হলেন" 
কিছু পুনঃ বলত চাইলেন কিন্ত জিহবাতে বাকা সরজ না । 
কতিতে চাহষে কিছু না আইসে উত্র ' 
তবে বিচারষে মনে হইয়া ফাফব ॥ 
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ : 
জানি_ সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ 
| চৈই চঃ আদি ১৬1৮৮-৮৯ ) 
আনিমাই পঞ্ডিত যে ব্যাখ্যা করলেন এরূপ স্ক্্স ব্যাখ্যা! 
মনুষ্য করতে পারে না। নিমাই পঞ্ডিতের মুখে দ্রম্বতী দেবী 
এ বাখ্যা করেছেন । 
দিশ্বিজয়ী বললেন_ পণ্ডিত. আপনাব বাধ্যা শুনে আমি 
বিস্মিত হলাম । 'অলঙ্কার শান্তর পডন নাই । তথাপি এ জপ. 
ব্যাখ্যা বড়ই আশ্চধোর কথা 
মহাপ্রভু বললেন-_শান্্রের বিচার ভাল-মন্দ ভ্ঞানি না। 
সরস্বতী ঘা বলালেন তা বললাম . 
শিষ্যগণ হাস্ত করতে লাগলে প্রভূ নিষেধ করলেন । ব্রাহ্মণের 
প্রতি বলতে লাগলেন-_ আপনি মহা পণ্ডিত শিরোমণি, আপনার 
কবিত্ব গঙ্গা-ধারার ন্কায় । এত বড় কবি কোথাও দেখি না। 
ভবভৃতি কালিদাসাদিরও কবিত্বে দোষ গুণ আছে। দো 


দিশ্বিজয়ী পণ্ডিত ৫৩৫ 


গুণের বিচার ত বড় কথা নযু, করিত্ব শক্তি বিশেষ কথা । 
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার ' 
শঙ্কের সমান মুগ না হও তোমার ॥ 
আজি বাম। বাহ কালি মিলন আবার : 
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ 
( চৈও চঃ আদি; ১৬1১০৩- ০ম) 


মছাপ্রস্ত অতিশর বিনয় বাক্যে ব্রাহ্মপণকে নিজ বালাম 
প্রেরণ করলেন । ব্রাহ্মণ রাত্রে সরস্বতী মন্ত্র জপ করতে 
লধুগলেন । সরস্বতী দর্শন দিয়ে বলতে লাঁগলেন-_ 
পার ঠাঞ্জি তোমার হুইল পরাজয় । 
অনন্ত ব্রহ্মা্ড নাথ সেই স্থুনিশ্চয় ॥ 
মামি ধার পাদ্পল্পে নিবস্তর দাসী. 
মস্তধ হইতে আপনারে পজ্জা। বাসি | 
( চৈঃ ভাঃ আদি: ১৩।১৯৯-১৩৯ ) 
ছে ক্রু! শীঘ্রানমাই পণ্ডিতের চরণে শরণ গ্রহণ কর। 
এ সব কথ! যেন স্বপ্ন বলে মনে কর না ব্রাহ্মণের নিদ্রাভ্ 
হল, শীঘ্র একাকী পঙ্গ স্নান করতে চললেন । গঙ্গা ম্ান করে 
ব্রঙ্ষণ আসিমাই পণ্ডিতের গহে এলেন এবং তার ক্রদে 
দক্ক্রবৎ হবে পক্ডলেশ। 


প্রভু বললেন আপনি এ কি করছেন? আমি শিশু 
আমাকে বন্দনা করছেন কেন? ব্রাহ্মণ বললেন- দেবীর 


৩৬ শু্ীগৌর পারধদ-চবিতাবলী 


কৃপা এবার আপনাকে জানতে পেরেছি, আপনাকে ভব্জনা 
করলে সর্ব কাধ্য সিদ্ধি হয় । আপনিই বৈকুষ্ঠপতি শ্রীনারারপ | 
তা আজ প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীসরস্বতী দেবী বলেছেন । 
তখন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন__ 
শুন দ্বিজবর তুমি মহাভাগ্যবান্‌। 
সরন্বতী ধাহার জিহবায় অধিষ্ঠান ॥ 
দিপ্বিজয় করিব বিদ্ভার কাধা নহে । 
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্য। সতা কহে ॥ 
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে। 
ধন বা পৌরুব সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ 
এতেকে মহীন্ত সব স্ব পরিহরি । 
করে ঈশ্বর সেবা দ্ঢ চিত্ত করি ॥ 
এতেকে ছাভ়িয়! “বগ্র সকল জঞ্জাল । 
শাক চরণ ঠগয়া ভজহ সকাল ॥ 
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয় । 
তাবৎ সেবহ কৃ্ণ করিয়। নিশ্চয় ॥ 
সেই সে বিগ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় । 
কৃক-পাদপদ্ধে যন্দে চিন্তবিদ্ত রয় ॥ 
মহা! উপদেশ এই কহিলু' তোমারে । 
সবে বিষু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোধিত হেয় । 
আলিঙ্গন করিলেন ছিজেরে ধরিয়া ॥ 


ঞপুরুষোত্তম ঠাকুর ৫৩৭ 


পাইয়৷ বৈকুগ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন 
বিপ্রের হইল সবব বন্ধ বিমোচন ॥ 
( চৈঃ ভাঃ আদি ১৩1১৭২-১৮১) 

এ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ সেই দিবস 
সব সঙ্গরহিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হলেন । 

এ দিগ্িজয়ী সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরব্বতী প্রতৃপাদ 
বলেন--“ইনি নিম্বাক সম্প্রদায়তুত্ত বড়দর্শন (বত গ্রীকেশব 
ভট্ট ।” ইনি-_পক্রমদীপিকা* নামক স্মতি গ্রন্থ রচনা কৰেন। 
তাতে শ্রীরাধা- গোবিন্দের উপাসন। সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে। 


শ্রীপরুষোত্তম € দাস ) ঠাকুর 


উ/পুরুষোত্তন ঠাকুর শিশুকাল থেকে শ্রীনিত্যানন্দের 
শ্রীচরণ ধান পরায়ণ ছিলেন । 
শ্রীসদাশিব কবিরাজ--বড় মহাশয় ; 
ক্ীপুরুবোত্বম দাস__তাহার তনয় ॥ 
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । 
নিরস্তর বাল্যলীল। করে কৃষ্ণ সনে ॥ 
(শ্ীচৈঃ চ: আদি: ১১।৩৮-৩৯ ) 


৫৩৮ শ্ী্/শৌর-পাধদ-চরিভাবলী 


সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্‌। 
ধার পুত্র শ্াপুরুষোন্তম দাস নাম ॥ 
বাশ নাহি পুরুবোত্তম দাসের শরীরে 
নিতানন্দ চন্দ্র ধার হৃদযে বিহরে ॥ 
/ চৈ? ভাঃ অন্ত্যঃ ৫1৭৪ ১-৭৪১ 1 
শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রধান চারজ্রন শিষ্য ছিলেন। 
শ্রীমাধবাচার্ধ্য, শ্রীধাদবাচাষ্য, দেবকীনন্দন দাস প্রভৃতি ; এরা 
কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন ' শ্রীমাধবাচাধা নিতানন্দ প্রভুর 
কন্যা গঙ্গাদেবীর দ্বামী, শ্রাদেবকীনন্দন দাস “শ্রীবৈষ্ব-বন্দনা। 
গ্রন্থের লেখক । শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিশ্রহগণ পুর্বে 
তার শ্রীপাট চাকদহ ও শিমুরালি ই্রেশন হতে কিছু দুরে স্ুখ- 
সাগরে ছিলেন ' স্বখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পর আবিগ্রহপণ 
চান্দুডিয়ায় আনীত হন নত্বমানে জিরাটেব গঙ্গা-বংশগণের 
তত্বাবধানে অন্যান্তা বিগ্রহগ্ণসহ শ্রপুরুষোত্তম ঠাকুরের 
গ্ীবিগ্রহগণ সেবিত হচ্ছেন পুরুষোভ্তম ঠাকুরের শাপাট 
“বস্থ জ্বাহ্ুবার” পাট নামে অভিহিত , থাকার বর্তমান বৃদ্ধ 
সেবাযেতের নাম-ন্ত্রীসীতানাথ দাস, ( চৈ চঃ আদিঃ ১১.৩৮-৩৯ 
অনুভান্ত ভ্প্টব্য )। 
শীপুরুষোত্ম ঠাকুরের পুত্র শ্রাকান্থ ঠাকুর : - 
তার পুত্র-_নহাশয় শ্রীকান্ু ঠাকুর । 
ধার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামূত পুর ॥ 
( চৈ চঃ আদি ১১।৪*) 


শ্রীপুরুষো তুম ঠাকুল ৫৩৯. 


শ্ীসদাশন কবিরাজের পুত্র শ্রপুরুষোত্ত্ দাস ঠাকুর তার 
পুত্র শ্রীকান্ত ঠাকুর ! শ্কান্ন ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে__ 
উ্পুরুষোত্বম ঠাকুরের পত্বীর নাম জীহবা ছিল । ঠাকুর ক'নাহর 
আবিত্াবের পরেই জ্ঞাহুবা অপ্রকট হন। শ্রানিত্যানন্দ প্রভু এ 
কথা জানতে পেরে ভার গৃহে শুভাগমন করেন এবং শিশু কান্কে 
নিয়ে খড়দহ শ্রামে আসেন । শ্রকানু ঠাকুরের জন্ম শকাব 
১৪৫৭, বাংল: ৯৬২ সাল আবাটী শুক্র ছিতীয়া বুথযাত্রা বাসরে | 
আীকান্থু বা স্টানাই ঠাকুরের কুষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখে 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তার এক নাম দিয়েছিলেন__শিশু কৃষ্ণদাস 

শ্রীকানাই ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে শ্রঈশ্বরী জাহ্তবা “বীর 
সঙ্ষে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন ।  আজীব গোস্বামী প্রমুখ 
আচাধ্যগণ তার নাম রাখেন "ঠাকুর কানাই | জনআর্দত আছে. 
ষে, বৃন্পাবনে ঠাকুর কানাই কীত্বনানন্দে বিহ্বল হযে, যন নুত) 
করছিলেন হখন তার দক্ষিণ পদের একচী নুপুর পদ হতে 
অস্তহিত হয়ে ায় ঠাকুর কানাই তখন বলেন__ষে স্কানে এ 
নুপুর পড়েছে, আমি সে স্থানে বাস করব । ঘশোহর জেলায় 
ধান! নামক গ্রামে এ নূপুর পতিত হয়; তদবধি ঠাকুর শ্রাকানাই 
বোধখানা এসে বাম করতে থাকেন । 

প্রেমবিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ষে শ্রীকানাই ঠাকুর খেতরির 
উৎসবে শ্রীজাহনুবা মাতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ৷ ্ীপুরুযোত্তম- 
ঠাকুরের যেমন বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তেমনি শরীকানাই, 
ঠাকুরের বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিস্ত ছিলেন: 


৫৪০ শ্তীগোর-পাব্ চরিত্াব্জী 


বর্গার হাঙ্গামার সময় কানাই ঠাকুরের বংশধরগণ 
শ্রবিগ্রহসহ বোধখানা ত্যাগ পূর্ববক নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
ভাঙন ঘাট? নামন্ গ্রামে এসে বসবাস করেন । অতঃপর বর্গার 
হাঙ্গাম। মি্টবার পর কানাই ঠাকুরের ক নিষ্ট পুত্রের বংশধর হরি- 
কষ গোস্বামী পুনঃ বোধবানাতে এসে বাস করেন এব প্রাণবল্লভ 
নানক শ্রবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । বর্তমান বরাহনগরে বাধখান' 
গোন্বামীর বশধর শ্রহরিপদ গোস্বামী এম. এ. কাব। সাংখ্য 
ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বাস করছেন! সামবেদীয় .কীমুদ। শাখার 
রাটীশ্রেণীর শ্রাম নামক একজন ক্রান্মণ শ্রাকানাই ঠাকুরের 
প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদীর 
তীরে গভবেতা নামক শ্রামে শ্্রকানাই ঠাকুরেব শিষ্বাগণ বাঁস 
করতেন । 


শ্বীচজ্বশেখর আচায?রত্ব 


শ্রীচজ্ৰশেখর দেব বা চন্দ্রশেখর আচার্ধ্যরত্ব ছিলেন শ্রীগৌর- 
শ্ন্দব্রের মেসোনশায় | শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা মতে তিনি 
ছিলেন নব নিধির অন্যতম | তার পূর্ব বাস ছিল শ্রহটে । 
বীবাস পণ্ডিত, শ্রামুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলে শ্রাহ্ট বাসী । এই 


ভডজ্রশেখর আচাধ্যরতু ৫৪১ 


অক্রগণ পৃথিবী কৃষ্ণ-ভক্তি গুন্থ দেখে ছুঃখে আীকৃষ্ণের কাছে জীব 
উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য প্রার্থনা করেন ভাদের 
প্রার্থ” শুনে শ্রহরি কক্রণা করে শ্রজগন্নাথ মিশরের ঘরে অবতীর্ 
হন । শ্রাচন্্রশেখর, আবাস আদি ভক্তগণ ৩] বুঝতে পারলেন । 
নায়াপুরে আজগনগাযধ মিশ্র মহোদয়ের গ্ুহের সন্নিকটে ভারা 
বসবাস করতে লাগলেন, 

১১০৭ শকে কান্কণ পৃণিমার সন্ধাকালে শ্রাজগন্নাথ মিশ্র 
ভবনে ভগবান অবশীণ হন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রগ্রহণ , হরিধবনি 
করতে করতে সকলে আনন্দে গঙ্গ' মান করছেন । শ্রীপ্রভৃ ষেন 
নামের সহিত অবতীণ হলেন নন্দ্রগ্রহণের সময় এক অপুর্ব 
.আনন্দমঘ সংকীত্তৎ ধ্বনি শুনে ভক্তগণ বুঝতে পশ্রলেন ভগবান 
অবন্তী৭ হয়েছেন । চন্দ্রগ্রহণ হ' প্রতি বংসর হয় । কিশু এত 
আনন্দ হয়কি? এমন হরি-সংকীত্তন ধ্বনি শুনা যায় কি? 
গাচ'য্যবত্ব শ্রীজগমাথ মিশ্রকে সহক কবে দিলেন , ইঙ্গিতে 
ব্ললেদ__ তোমা গুহে 'হুগবান্‌ অবতীণ হয়েছেন তৎক্ষণাৎ 
আচাধ/কতের গু হণী শচীগুহে এলেন ' পুত্ররত্ব £দখে আনন্দে 
বিহ্বল হলেন খললেন_ দিদি এক এ ঘে সোনার পুতুল । 
প্রাতবেশিনীগণও পুত্র এব প্রন্থতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 
উঠলেন। তারপর চন্দ্রশেখরের গুহিণী অন্ান্তি কার্য সকল করতে 
পাগলেন। 

আচাধ্যবত্ব ও তার পত্রী সব্বদ! মিশ্রগৃহে আসতেন ও শিশুর 
তত্বাবধান করতেন। শ্রীগৌরনুন্দর যখন একটু চলতে শিখলেন 
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তখন মাসীমার সঙ্গে'"কোন কোন দিন তার গুতে আসতেন । 
আচাধ্যরত্বের কোন পুত্রকন্তা না থাকায় একেই পুত্রসম আদর 
করতেন । ৃ 

অতঃপর শ্রুজগন্াথ মিশ্র খন বৈকুগ্ঠ গম* করলেন, তার 
সংসারের সমস্ত ভার চন্দ্রশেখরের উপর পড়ল । ন্মাচাধ্যবত্বকে 
জিড্ভাসা না করে ক্রীশচীমাতা কিছুই করতেন না। ক্রমে 
অধ্যয়ন ৪ অধ্যাপনায় শ্গৌরনুন্দর নবদ্বীপে বিচিত্র লীল। 
করতে লাগলেন । সার! বঙ্গ দেশে শ্রানিমাই পণ্ডিতের (আঁগৌর- 
সুন্দরের ) খ্যাতি হল । তিনি বিষ্ভাবলে দিপ্িজ্ঞয়ী পণ্ডিতপণকে 
পরাস্ত করে মহান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন । অনন্তর অকণার 
কাধো মন দিলেন । গয়াধামে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন । 
সববদা জহরিশামে নত্ভ থাকতেন | তখন পাঞ্ডিত্যের ওছ্ধতা 
একেবারে চলে গেল ' কি এক অভিনব বেঞবোচিভ গুণে ভিশি 
ঘেন দীক্ষিত হলেন । কত দন্ত ভরে বেঞ্চবগণকে তখন সেবা 
করতে লাগলেন; ক্রমে তিনি সংকীন্তন আর্ত করলেন: 
সংকীর্ভন লী১ হল প্রীবাস অঙ্গন ও শ্রচন্দরশেখর ভবন । মহাপ্র 
একদিন লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন। অভিনয় কোথায় 
হবে? তিনি কললেন- চন্দ্রশেখর ভবনে | তখন বড় বড় 
চন্দ্রাতপ নঙ্গনে টাঙ্গান হল, অভিনয়ের যাবতীয় ত্রব্য-নতুন 
শাড়ি, ধুতি, শাখা ও পরফুলা প্রভৃতি শ্রাচন্দ্রশেখর আচাধ্য সংগ্রহ 
করজেন: 

সন্ধার পূর্বে ভক্তগণ আঁচাধ্যরত্বের গৃহে সমবেত হলেন। 
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অপুর্ব আনন্ব, এমন অভিনয় উৎসব কেহ কখনও দেখেনি । 
দ্বৈত আচাধ্য, গ্রাবাস পণ্ডিত, শ্রাহরিদাস ঠাকুর ও শ্রচন্দ্রশেখর 
বসচাখ্যবত্ব মহাপ্রভুর সঙ্গে মঞ্চে এক এক বেশ নিয়ে অভিনয়া 
অবতীর্ণ হলেন । এ অভিনয় বৈষ্ণব গুহিণীগণ দেখতে এলেন । 
শচীমাতাও বধু বিকুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অভিনয় 
আরস্ভ হল। শ্রাগৌরসুন্দর মহালক্্ীর বেশে প্রবেশ করলেন । 
থেন স্বয়ং নহালক্ষ্ী বৈকুণ্ঠ নগরী থেকে অবতরণ করেছেন । দেখে 
সকলে মুগ্ধ হলেন । জ্রীশচীমাতাও মাচাষ্রাত্বের গৃহিণীকে 
জিজ্ঞাস। করলেন এ কি সাক্ষাৎ লম্ম্ীদেবা £ না না তুমি চিন্তে 
পারছ না]? এ ত' নিমাই, আচাধ্যাণী বললেন । আমার নিমাই 
(বণ কবে এসেছে আমি ত বুঝতে পারছি ন", শচীমাতা বললেন । 
মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিয়ে কয়েকদিন অভিনয় উৎসব করলেন, 
দলের খুব আদন্দ হল। 

এ দিকে পাষঞ্ডিগন দিনের পর দিন হারকীত্্নে বাধা দিতে 
লখগল ! এখন মহাপ্রভু আত্ম এশ্বধ্য প্রকট করে নগরে নগরে 


মহাহরিসংকীত্ডন করণে ইচ্ছ। করলেন । একদিন ভক্তগনকে 
তঅহবান করে বললেন, আজ সন্ধাঁকালে নগরে *গরে মহা 


সংকীত্তন করব, দেখি যঘবন পাবপ্ডিগণ ক করতে পারে। 
তাদের নামবন্যায় ভাসাব | 

জ্োশৌরস্ুন্দর ভক্তগণকে নিয়ে নগরে-নগরে নাচবেন গাইবেন 
ঘন ভক্তগণের কি আনন্দ! শ্রীমদত আচাধ্য, শ্রীবাস পণ্ডিত 
চন্দ্রশখর আচাধারস্, পুগরীক বিগ্ভানিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব 
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ঘোষ, বাসু ঘোষ, শ্রামুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত, শুরুম্বর ব্রহ্ষচারী শ্ীধর 
আদি ভক্তগণ সন্ধ্যার সময় প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হলেন । সমস্ত 
নগরে মহা সাড়া পড়ে গেল । সকলের দ্বাররে-দ্বারে কদলী বৃক্ষ, 
পূর্ণ ঘট, বন্দন! মালা, আত্রশাখা, প্রদীপ ও ম্বস্তিকাদি শোভা 
পেতে লাগল! প্রত স্বহস্তে শ্রমদৈত আদি ভক্তগণকে চন্দন 
মালা পরিয়ে দিলেন । ভঞ্তগণের আনন্দের সানা নাই ৷ “হরি 
শ রাম রাম” এই নাম পদবীত্তনের সঙ্গে বাজতে লাগল । সহম্ম 
সহম্র খোল-ক রতাঁল ধ্বনিতে ভুলোক ও গোলোক পূর্ণ হল। 
সংকীর্তন-বন্যায় নবদ্বীপ নগর যেন ডুবে গেল: প্রত এই ভাবে 
গোকুলের গৃঢ় সম্পদ নাম-সংবীন্তন বিশ্বের সববত্র বিতরণ করবার 
বপুল আয়োজন করলেন: 

মহাভারতে শ্রাব্যাসদেব সহত্র নাম স্তোত্রে লিখেছিলেন-_ 
“সন্াসকৃতশনঃ শিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ” : প্রভু এবার সেই বাক। 
সতা করতে উদ্য 5 হলেন ' বললেন_ আমি সন্যাস গ্রহণ করব । 
অমৃতের সাগরে যেন হলাইল ঢেলে দেওয়া হল । ভাবী বিরহ 
বেদনা ভক্তগণের হৃদয়কে উদ্বেলিত করতে লাগল । শুনে শ্রাচন্দ্- 
শেখর আচাধ্যরত্ব জ্ঞানশূন্য হয়ে ধরাতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। 
তার নয়নজলে মেদিনী সিক্ত হতে লাগল । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
আচার্ধ্যরত্বকে প্রবোধ দিয়ে বললেন-যদি প্রভুর আরও অনেক 
দ্রিব্যলীল! দেখতে চান, তবে ধের্য্য ধারণ করুন: আপনাদের 
প্রেমে প্রভু আপনাদের কাছে বাধা থাকবেন । | 

সন্ধ্যাকালে আচাধ্যরত্ব প্রভু-গৃহে এলেন । নিদারুণ ভাবী, 
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বিরহ বেদন। পে রাখত পারলেন না। প্র্ুর অমল বদন- 
কমলের দিকে তাকিয়ে কেদে উঠলেন । শ্রীগৌরস্ুন্দর সব বুঝতে 
পেরে অমন্ন উঠে আচার্ধ্যরত্ুকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ! আচাধ্য- 
রত্ব কাদতে কাদতে বললেন-_তুমি নদীয়া পুরী অন্ধকার করে 
চলে যাবে? 

প্রভু হাসতে হাসতে বললেন__-আচাধ্যরত্ব, ধেখ্য ধারণ 
করুন | আমি ত আপনাদের প্রেম ডোরে চিরকাল বাধা আছি । 
কত যত্ব করে আমাকে লালশ-পালন করেছেন. আপনাদের 
এ প্রেমসেণা ঝণ কি আমি কোন জন্মেও শোধ করতে পারব ? 
সলতে বলতে মহাপ্রভু নয়নের জলে ভাসতে লাগলেন ; আচাধ্য- 
বত্ব ছুহ বাহু দিয়ে প্রসৃকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন ' উভয়ে নীরবে 
কছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন । পরে প্রভু বললেন-__ আমার এই 
লীলা সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য ! যদিও আমি সন্যাস গ্রহণ 
করব, তথাপি আপনাদের প্রেম ডোরে আপনাদের হদ্য়-মন্দিরে 
চরদিন বাঁধা থাকব । আপনি ধেধ্য ধারণ করুন. আমার 
সন্যাসের যাবতীয় কাধা আপনাকেই করতে হবে । প্রভুর কথায় 
আচার্যরত্ু কতক্টা আশ্বস্ত হলেন । 

যে দিন প্রভু সন্তযাস গ্রহণ করবেন সে দিন সন্ধ্যাকালে পর 
পর অদ্বৈত আচার্ধ্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রামুরারি গুপ্ত, শ্রীধর আদি 
তক্তগণ আসতে লাগলেন। প্রভুকে কেহ ফুলের মালা, কেহ 
ফলাদি দিচ্ছেন, প্রভু নিজ কণ্ঠমালা খুলে খুলে ভক্তগণের গলায় 
পরাচ্ছেন। আজ কত আনন্দ, প্রভুর শ্াবদনে কি অপূর্ব মধুর 
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হাসি। দেখে ভক্তগণের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে ভঠছে। এইবপ 
আ'নন্দরসে কিছু রাত্র কাটিয়ে, প্রভু বললেন__ আমার প্রতি 
ভক্তি বিশ্বাস যদি কারও থাকে, সে যেন কৃষ+নাম ছাড়া আর 
কিছু না কলে। কৃষ্ণ নামে সবার বদন পরিপুর্ণ হউক । তারপর 
প্রত ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে শয়ন করতে, গেলেন । 


মাঘের রজনী | শীতের প্রকোপে অবরুদ্ধ গ্রহে সকলে নিদ্রা 
ক্রোর্ভে অভিভূত | জেগে আছেন শুধু শচী ঠাকুরাণী। তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন নিমাই সেদিন নদে ছেভ্ডে চলে যাঁবে। 
নয়নের জলে ত্কার বক্ষ সিক্ত হচ্ছে | তিনি যে দারুণ কষ্টে বেঁচে 
আছেন শুধু ভগবানের ইচ্ছায় । শেষ নিশায় জজ সন্গাসে 
ম'বার উপক্রম করে প্রথমে শ্রাশচীমাতার চরণ বন্দনী করচ্ছে 
ঞলেন ,  শচীর ঘরে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলছে । জননীর শ্রীচরণ 
স্পশ করতে তিনি নেত্র খুলে দেখলেন নিমাই । অমনি কেদে 
উঠে কোলে তুলে নিলেন । নয়নের জলে তাকে সমান করাছে 
ল'গলেন। 


বললেন বপধন- নিমাই ' তুমি ক সত্য সতাই চলে 


অচ্ভ ? এই অভাগিলী কার মুখ দেখে দিনপাত্ত করবে? 


প্রাণের পরাণ তুমিই ত আমার সববস্ব । ন্মামি কেমনে বেঁচে 
খংকব £ 


জননী ! অস্থির হয়ো না । শুন। শুধু এই অকড+রে তুমি 
আমার জননী নও। প্রতি অবতারে তুমি আমার জননী প্ছলে। 


ভ্রীচজ্রশেখর আচার্যবত ৫৪৭ 


বামন অবতারে তুমি ছিলে অদিতি ! রাম অবতারে ছিলে 
কৌশল্যা ও কৃ অবতারে দেবকী । এবার আমি নাম প্রেম 
বিতরণ করতে অবতীর্ণ হয়েছি । জননী, তুমি স্বয়ং বেদরূপা। 
তুমি সত্য, তুমি দয়া, তুমি ক্ষমা, তুমি পৃথিবী, তুমি বিশ্বজননী । 
চিরকাল তোমার প্রেমডোরে আমি বাধা । তুমি আমার সব 
লীলা? জান । তোমাকে আর কি বলব? যদিও লোকলোচনে 
মনে হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার প্রেমে তোমাব্র গৃহে চির 
দিনের জন্ত ব্ইলাম । এই বলে বিশ্বমোহনকারী হব্রি অনেকে 
'অনেক দিব্য দিবা কপ দেখালেন । তা দেখে ও শুনে শচীমাত। 
শুধু বললেন-- তুমি ঈশ্বর ত। অমি আনি । অতএব তমার 
ঘা হচ্ছা, ৩) কর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি 
আমার কি সাধা? বলছে বলতে শচীমাতা ধ্যানাবিষ্ট হলেন । 
জননীকে চারবার প্রদক্ষিণ করে তার চরণধুলি নিয়ে মহ।প্রতু 
সন্নাণসে চললেন । “মশার শেষ, চারিদিক নিত্তক। বুক্ষপত্র 
থেকে শিশির “বন্ুপাতের শব স্চনা যাচ্ছে মাত্র | মনে হচ্জে 
প্রভুর চির বিচ্কেদ বাথায় বাথিত হয়ে বৃক্ষরাজি অশ্রু বর্ণ 
করছে । লাতিয়ে গঙ্গা পার হলেন | মা গঙ্গ। যেন কালে 
করে উকে পার করে দিলেন; ঘে ঘাটে প্রভূ পার হলেন, তাঁর 
নাম হল নিদয়ার ঘাট । কাটোয়ায় শরকেশব ভারতীর আশ্রমে 
এলেন, তখন প্রভাত হয়েছে । ইতিপূর্বে কেশব ভারতীকে টার 
তথায় গমনের আভাস দিয়েছিলেন । সন্গ্যাস গ্রহণ করলে 
সকলের বড় ছখ হবে, তাই কেশব ভারতী কিছু আপি 


৫৪৮ ভীতীগৌর-পাধদ-চর্রিভাবলী 


জানালেন । এ সব চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রভূ কেশব 
ভারতকে সমযোচিত কাধ্য করতে বললেন ? 

রজনী প্রভা হল! ছুঃখরূপী মহা অজগর এসে যেন নবদ্ধীপ। 
পুরীকে গ্রাস করল । শ্রাবিষুপ্রিয। ঠাকুরাণী কাদতে কাদতে 
শ্রীশটীমাতার গুহদ্বারে এসে মুচ্ছিত হযে পড়লেন । শচীমাতার 
ধ্যান ভাঙল . নিমাই কোথায় বলে তিনিও কেঁদে উঠলেন । 
ছুটে এলেন শ্রাবাস পণ্ডিত । নিমাইকে না দেখে তিনিও মুচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন ' এলেন অদ্বৈত আচাধ্য ! তিনি গৌর অদর্শনে 
হা গৌর, হা গৌর বলে মূচ্ভিত হলেন । কি দারুণ প্রভাত কাল! 
ক্ষণকালের মধ্যে নবদ্বীপ পুরী যেন গৌরবিব্রহ অন্মলে জ্বলে 
উঠল! শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলে গোপ-গোপিগণের 
ঘে রকম বিরহ অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই হল। 

প্রভুর নির্দেশ মত শ্রীমাচাধ্যরত্ব শীন্র কাটোয়ায় ভারতীর 
আশ্রমে এলেন । তার অভিভাবক রূপে জন্াসের কাধ্যাদি 
করতে লাগলেন । বগ্পি 'আচাধ্যরত্তের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল 
তথাপি প্রভুর আজ্ঞা মনে করে কাধ করলেন । 

ক্ষৌর কর্মের সময় চতুদ্দিকে রোদনের ধ্বনি উঠল মধু 
নাপিত ক্ষৌর কর্ম করল। 

নিত্যানন্দ আদি করি ঘত ভক্তগণ | 
ভূমিতে পড়িয়া! সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
( চৈ ভাঃ মধ্যঃ ২৮।১৪২) 
অতঃপর অরুণ বস্ত্র, দণ্ড ও মন্ত্র গ্রহণ করে গ্রতু সংকীর্তন 


ভ্ীচন্দরশেখর আচার্য্যরতু ৫৪৯ 


আরম্ভ করলেন । পরে আচাধ্যরত্বকে সবকিছু বুঝিয়ে নবদ্ীপে 
পাঠিয়ে দিলেন । 
তবে নবদ্বীপে চন্শেখর 'আইলা । 
মী ১ চে 
শ্রীচক্রশেখর মুখে শুনি ভক্তগণ । 
আর্তনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন ॥ 
। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১।৩৩-৩৪ ) 

'আচাধ্যরস্্র সকলকে প্রবোধ দিলেন । ভবিষ্যতে প্রভু কি 
কি লীল। করবেন তাও বললেন । 

প্রহু তিন দিন রাঢ দেশ ভ্রমণ করে শাস্তিপুরে অছৈত আচাধ্য 
গুহে এলেন । এবার সীত৷ ঠাকুরাণীর ও অদ্বৈত আচাধ্যের প্রাণ 
ফিরে এল। সমস্ত নদীয়াপুরে সাড়! পড়ে গেল। যাব অদর্শনে 
সকলে ম্বত প্রায় হয়ে অবস্থান করছিল, শ্রান্তিপুরে ঠার শুভ 
বিজয়ে সকলে যেন প্রাণ ফিরে পেল) 

.মায়াপুর থেকে পালকি করে শ্রীশচীমাতাকে নিয়ে শ্রীচন্দ্র- 
শেখর, শ্বাস পণ্ডিত, শ্ররাম পণ্ডিত, মুবারি গুপ্তাদি ভক্তগণ 
সপরিবার শাস্তিপুরে এলেন । 

দুর থেকে শচীমীতাকে ও বেষবগণকে দেখে প্রভু ভূতলে 
দগ্ুবৎ হয়ে পড়লেন । পালকি থেকে নেমে শ্শচীমাতা। বৈষ্ণব 
'গৃহিণীদের সঙ্গে শ্রীনিমাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন । 
প্রভুর শিরে সুন্দর ঠাচর চিকুর না দেখে শচীমাতা € বৈষ্ণব 
গৃহিণিগণ কাদতে লাগলেন. 


৫৫০ শীত্ীগোৌর-পার্ধদ-চরিভা বঙ্গ" 
প্রভূর সঙ্গে পুনঃ নকলের মিলন হল, ভ্রক্তগণ সঙ্গে প্রভু 
সংকীত্তবন আরম্ভ করলেন ! কষেকদিল তিনি ভক্তগণকে খুব, 
আনন্দ প্রদান করলেন । শেষে জননী এ বৈষঞ্ণবগণের খেকে 
ব্দ্বাষ নিয়ে শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্র' করালেন : সঙ্গে 
শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর, মুকুন্দ. গোবিন্দ, ব্রক্মানন্দ প্রভৃতি 
কয়েকজ্ঞন ভক্ত ছিলেন | ক্রমে শ্রীজপন্াথ ধাম পৌছালেন | 
শৌড়ীয ভক্ত অতিকষ্টে কয়েকমাস কাটালেন, বর্ধাকাছ এল, 

প্রতৃর দর্শনের জন্য সকলে পুরীধামে চললেন । 

চিল! আচাধ্যরত় শ্রাচন্্রশেখর 

দ্রেবীভাবে ধার গৃহে নাচিল! ঈশ্বর * 

( চেঃ ভা মত ৮.৮) 
শচন্দরশেখর' শ্রাঅদৈত আচাধ্য, শ্ীমূরারি গুপ্ত, শ্রাবর, 
শমূকুন্দ দন্ত, শ্রাবাস্বদেব ঘোষ আছি ভক্তগণ ম্বম্থ পরিবারসহ 
ক্রমে চলাতে চলতে শ্রীপুরীধামের সন্গিকটবর্থী হদলন ' আঠার 
নালা থেকে ভক্তগণ পুরীতে প্রভৃর “নিকট লোক প্রেরণ করলেন। 
শুনে প্রত তৎক্ষণাৎ তাদের আনবার জন্য গমন করলেন । নারেন্দ্র 
সরোবরের তীরে ভক্তগণের সঙ্ষে প্রথম মিলন হল, গৌরম্দুদ্দর 
ভক্তগণকে দেখেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হযে পড়লেন ! অদ্বৈত আচাধ্য 
আছি ভক্তগণও দণ্ুবৎ হরে পড়লেন; প্রভু প্রথমে ভ্রীগঞ্জন্লাথ- 
দেবের 'প্রসাদদী মাল! গ্রাঅদ্ধৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত. শ্রীচজ্দর- 
শেখর মাদি ভক্তগণকে প্রদান করলেন। তখন সকলে 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন ও প্রেমে ক্রন্দন করাতে লাগলেন । 


শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্ধ্যরত ৫৫১ 


বৈষ্ণব গৃহিণী ঘত পতিত্রতাগণ । 
দূরে থাকি প্রভূ দেখি করেন ক্রন্দন ॥ 
( চৈ: ভাত অঃ ৮৯৬) 


কত দিন পরে প্রতুকে পেষে ভক্রগণ আনন্দ-সাগারে-ডাসতে 
লাগলেন | বৈষ্ঞবগণের থাকবার ব্যবস্থা প্রভু করে দিলন। 
বৈষ্ঃব পৃহিণিগণ স্ব-স্ম গুহে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোম্বন করাতে 
লাগলেন। প্রথমে এল দীত1 ঠাকুরাণীর পাল! তারপর 
মালিনী দেবীর, শেষে এল আচায্যরত্বের গৃহিণীর পালা, মহাপ্রতৃ 
তাকে শচীমাত! থেকে অভিন্ন মনে করছেন । তিনি কত 
প্রকারের রন্ধন করলেন । আর শচীমাতা! যে সমস্ত জিনিষ 
পাঠিয়ে ছিলেন তা সব প্রতৃকে আদর করে ভোজন করালেন। 
ভোজনকালে জননীর কথা স্মরণ করে প্রত অশ্রপাত করতে 
লাগলেন । বললেন__মাসীমা; মামি তোমাদের প্রেমে 
তোমাদের কাছে বাধা আছি । আইকে আমার দণ্ডবং জানিয়ে 
বল প্রতিদিন আমি তার কাছে যাই, দিলি আমকে চেখে স্বপ্র 
বলে মনে করেন । 

তক্তগণ বধার চার মাস পুরীতে অবস্থান করে প্রতিদিন 
প্রভূর মেবা করলেন : প্রভু তাদের খুব আনন্দ দিলেন । অন্তর 
ভক্তশণ বিদায় নিষে গৌড দেশে ফিরে এলেন । 


শ্রীঈশান ঠাকুর 


শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ভৃত্য। মনে 
হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র-ন্যাদি জন্মাবার পূর্বব থেকে ঈশান 
তীর গৃহে আছেন ক্রমে শ্রীজগন্নাথ মিশরের আট কন্া ও দ্রই 
পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বস্তর | 
আট কন্যা পর পর পরলোক গমন করেন। বোল বর্ষ বয়সে 
বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন । অনন্তর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রও নিতাধামে 
বিজয় করেন । 
এই সময় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশরের সংসার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করতেন । তিনি শ্রীশচীদেবীকে মায়ের ম্যায় দেখতেন, 
শ্রীশচীদেবীও তাকে পুত্র-প্রায় স্বেহ করতেন! গঙ্গ। থেকে জল 
এনে গুহ বাগিচায় তরিতরকারী উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে 
বাধিক ধান-চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে 
ভাদের পাদধৌত করে দেওয়। প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয় 
কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন । 
শ্রানিত্যানন্দ প্রভূ শচীমাতা গৃহে এলে শ্রাঈশান তার শ্রচরণ 
ধৌত করে দিতেন। “ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।” (চৈ: 
ভাঃ মধ্য; ৮1৫৯ ) “ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার ॥” (চেঃ ভা 
মধ্য: ৮।৭৩ ) ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন। 
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গ্রগৌরস্বন্দর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন । যা পাবার 
জন্য জিদ করতেন, তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন 
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয় । 
যে আখুটী করে তা৷ ঈশান সমাধায় ॥ 
( ভক্ভিরত্বাকর ১২1৯৭ ) 
শ্রাশচীনন্দন গৌরহরি যদি কখনও কোথাও যেতেন, সঙ্গে 
থাকতেন ঈশান ঠাকুর । 
ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই | 
ঈশান বিহনে না বায়েন কুন ঠাই ॥ 
( ভ5 ব্লু ১২।৯৬ ) 
' প্রবন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতস্ত-ভাগবতে শ্রঈশান ঠাকুরের 
মহিম! এইভাবে বর্ণন করেছেন-__ 
সর্বকাল সেবিলেন আহরে ঈশান । 
চতুর্দশ লোকমধ্যে মহা ভাগ্যবান্‌ ॥ 
শচীদেবী ঈশানে হতেক ন্েহ কৈল। 
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিল ॥ 
( চৈতন্য ভাগবত ) 
শ্ীদেবকীনন্দন দাস বৈষুব-বন্দনায় বলেছেন__ 
বন্দিব ঈশান দাস করযোড করি । 
| শচী ঠাকুরাণী ধারে স্সেহ কৈল বড়ি ॥ 
_ শ্রীমহাপ্রভুর সন্াসে যাবার পর তীর গৃহ, মা ও পত্বীকে 
দেখাশুনার ভার পড়েছিল শ্রাঈশান ঠাকুরের উপর । 


৫৫৭ ভ শ্রীগৌরু-পার্ধদ-চ র্িভাবলা + 
পরবস্ভীকালে মহাপ্রভু পুরী থেকে শ্রাদামাদর পপ্ডিতাকে 
নবদ্বীপে মায়াপুরে জননীর তত্বাবধানের জন্ত প্রেরণ করেন । 
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদায়ী 
মাতার সমীপে তুমি রুহ তাহা যাঞা! ॥ 


( চে ৮ অন্তা;) ৩২৯) 
শরীদামোদর পণ্ডিত নদায়াবাসী ছিলেন তিনি প্রতুর 
আদেশে শচীমাতার কাছে থেকে তাকে বহু প্রকারে সাক্কবন।া 
দিতেন এব” মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শুনাতেন শিনি 
মাঝে মাঝে পুরীধামে যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ -নয়ে, শ্রী 
নদীষ্ায় শ্রীশচীমাতার কাছে আসতেন । 
তক্তি রত্বাকর গ্রন্থে শ্ন্রহরি চক্রবন্তী গাকুর খেছেন-__ 
মহাপ্রভুর ৪ শ্রাশচামাতার অন্তধানের পর আবিষ্ুপ্রিযা 
ঠাকুরাপীকে ও ঈশ্যন ঠাকুরকে শ্াবংশীবদনানন্দ মেব' করতেন | 
খন গ্রীনিবাস আচাষা নবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করেন, 
তখন শ্রাবংশীবাদনানন্দ শ্রীনিবাস আচাধ্যকে শঈশান ঠাকুরের 
ও শ্রীবিষুপ্রিয়। ঠাকুরাণীর কাছে নিয়েছিলেন । 
্নবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে । 
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে॥ 
(ভু রঃ ৪81২২) 
মহাপ্রভুর গৃহে শ্রীনিবাস আচার্যের সহিত প্রথমেই শ্বীবংশী- 
বনের সঙ্গে দাক্ষাতকার হয়। তারপর শ্তীবংশীবদন ঠাকুর, 


শ্রীঈশান ঠাকুর ৫৫৫ 


নিবাস আচাধাকে নিয়ে শ্রীবিষুণপ্রিমাজীর শ্রাচরণ দশন 
করালেন । 
হেনকালে বংশীবদন জ্ঞানাইল! । 
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা ॥ 
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে: 
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রাঈশ্বরী সাক্ষাতে ॥ 
| ( ভঃ রঃ ৪1৩৯-৭০) 
পুনঃ কয়েক বছর পরে যখন শ্রীনিবাস আচাধা, শনরোত্বম 
ও '্ীরামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন হখন শ্রীবিষুপ্রিযাদবী 
অপ্রকট হয়েছিলেন । তার দর্শন তাদের হয় নাই , অতি বৃদ্ধ 
ঈমান ঠাকুরের দর্শন হয় 
| দেখেন ঈশানে স্যাসম তেজ তার ॥ 
বসিয়া আছেন একা পরম নিজ্জনে ! 
“ক অন্ভত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে ॥ 
( ভঃ ব্রঃ ১৯১১৩) 
শ্রীনিবাস আচাধ্য, শ্রানরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ 
তিনজন ভ্রীঈশান ঠাকুরকে দণগুবৎ করার পর আত্ম পরিচয় 
প্রদান করলেন শ্রীঈশান ঠাকুর তাহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রি 
তক্ত জেনে অতি স্পেহে আলিঙ্গন করলেন ! এই সময় ুবংশী- 
বদন ঠাকুরের কথা ভক্তি-রত্বাকরে উল্লেখ নাই । অতঃপর তিন 
জন শ্রীঈশাঁন টাকুরকে সঙ্গে নিষে মহাপ্রভুর লীলাম্থান নবদ্বীপ 
মণ্ডল পরিক্রম! করলেন | নবছীপ ধাম পরিক্রমা অস্কে ঈশান 
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ঠাকুরের থেকে তিন জন বিদায় নিচ্ছেন, তার বর্ণনা ভক্তি- 
রত্বীকরে এরূপ আছে । 
ঈশান ঠাকুরের চরণ বশ্রিয়। : 
হইতে বিদায় বিদারিয়া যায় হিয়া ॥ 
১ ভঃ রঃ ১৩।৯ ) 
তিন জন ঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীবপ্াভিমুখে 
বাত্রা করলেন ৷ শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, তিন জনের শীঘ্রই আগমন 
হবে অনুমানে বুঝতে পেরে, তাদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন; 
ঠিক এই সময় তিনজন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ 
করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন: শ্ররঘুনন্দন ঠাঁকুর 
আনন্দাশ্র ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে 
লাগলেন । নকলে বসলেন, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়া- 
পুরের কথা, ভক্ত শ্রীঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্বাদি করতে 
লাগলেন । ঠিক এই সময় নবদীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এল 
ক্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন। 
“শ্রীঈশান ঠাকুর হইল সংগোপন ॥” 
( ভঃ রঃ ১৩।২১) 
জয় শ্ীজগন্াথ মিশরের প্রির ভৃত্য গ্রাঈশান ঠাকুর কি জয়। 


পণ্ডিত এাজগদানন্দ 


জয় জগদানন্দ শ্রীগভ জীবন । 
জঘ পুণুরীক বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥ 
_ উচৈতন্ত ভাগবত 
ঈটজগদানন্দ পণ্ডিত নবদীপ নিবাসী ছোলেন । তিনি ছিলেন 
প্রভুর সহচর। অতি প্রিয়জন । 
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ ' 
লোকে খাত যেছে। সতাভামার স্বরূপ ॥ 
( চৈ চঃ আদি: ১০,২১১) 
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মাছে যথা-_«সত্যভামা 
প্রকাশোইপি জগদানন্দ পণ্ডিত2 0” আজগদানন্দ পণ্ডিত 
সতাভাঁমার প্রকাশ-স্বরূপ ! নবদ্ীপে কাজী-দলন, জগাই-মাধাই 
উদ্ধার ও নগর সংকণভ্রন প্রভৃতি লীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত 
মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন । সন্ন্যাস গ্রহণ ক:র প্রভু যখন পুরীধামে 
চলেন তখনও গ্রাজগদানন্দ সঙ্গে ছিলেন । 
নিন্যানন্দ গোসাঞ্জি পণ্ডিত জগদানন্দ । 
দামোদর পণ্ডিত আর দত মুকনন্র ॥ 


( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৩।২০৯ ) 
এই চারজনকে সঙ্গে নিষে প্রভু শাস্তিপুর থেকে পুরীর 
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দিকে চলতে লাগলেন । উডভিস্যায় প্রবেশ করে একদিন প্রন 
শ্ীজগদানন্দের কাছে দণুটি রেখে ভিক্ষা করতে গ্চেলেন। 
শ্ীজগদানন্দ দণ্ডখানি পুনঃ শ্রনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিয়ে 
কাধ্যাত্তরে গেলেন। শ্রানিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাঝিষ্ট হয়ে দণ্ডখানি 
তেঙঞ্জে তন খণ্ড করে ফেলে রাখলেন । তা দেখে প্রভু দুঃখিত 
হলেন, সই স্থান থেকে তিনি কোন ভক্ত সঙ্জে না নিয়ে এক 
পুরী প্রবেশ করলেন । শ্রনিত্যানন্দ, শ্রীজগদানন্দ, দাসোছর 
আদি ভ্রঞ্তগণ শ্রীসাববভৌম গৃহে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন । 

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হল । সঙ্গে কাকে নেবেন 
সে বিষয়ে বিচার হতে লাগল । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে " সঙ্গে 
নেবার কথা ভক্তগণ বললেন । প্রভু স্বীকার করলেন ন1। 
-জগদানন্দ পণ্ডিতের কথা বলা হল । তছুস্তরে প্রভূ বললেন-_ 
'জগদানন্দ আমার সন্গাস বৈরাগ্য পচ্ছন্দ করে না। সেবা বলে 
তা আঅনাকে করতে হয়। যদিনাকরি সে তিনদিন উপোস 
করে। প্রতু পরিশেষে সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল 
প্রকৃতির ব্রাহ্মণকে | প্রভূ দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যখন যাত্র। 
করলেন বিরহে জগদানন্দ পণ্ডিত অচৈতন্যবৎ ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে 
পড়লেন। কয়েক মাস প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করলেন 
গীজগদাঁনন্দ আদি ভক্তগণ তার পুন; দর্শন প্রতীক্ষায় পুরীতে 
অবস্থান করতে লাগলেন । প্রতু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আলাল- 
নাথে ফিরে এলেন । ভক্তগণকে এ সংবাদ দেবার জন্তু আলাল- 
নাথ থেকে কৃষ্দাস পুরীতে এলেন । 


পুত ভ্রীজগদানজ্দ ৪৫৯ 


জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুক,ন্দ | 
নাচিয়! চলিলা টৌোহে না ধরে আনন্দ ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য; ৯1৩৪০ ) 
প্রাণের প্রাণ ফিরে এসেছেন, তাই জগদানন্দ আদি ভক্তগণ 
আনন্দে আলালনাথের দিকে ছুটলেন । তারপর প্রভুর সঙ্গে 
নিজ্যন হল ভিত্তগণ পরম সখা হলেন, ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু 
পুরীতে ফেরে এলেন । ভক্তগণের কাছে প্রভূ তীর্থ প্রসঙ্গ বলতে 
লগসলেন , দক্ষিণ দেশে ভট্টথারিদিগের কথা! বললেন । তারা 
এক গ্রুকার বাদিয়া জাতি । বিদেশী লোক দেখলে তারা 
স্রাীলে'ক দে'বয়ে ভূলাবার চেষ্টা করে । সরল ব্রাহ্ষণ কৃষ্ণদাসকে 
উষ্টথা গণ নান। প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । 
তাদের ঘরে 'গয়ে প্রভু কৃষ্ণদাসকে তার কেনে ধরে টেনে বের 
করে অশনি । ভিউখাবিগণ অস্ত্রশস্ত্র লিয়ে প্রভুকে মারতে 
উঠেছিল; প্ুত্দীতি এসে ভক্তগণের স্চাছে এসব কথ নলে পৃ 
ভ-কি 'খদায় করত চাইলেন । কুঝ্ুদাস প্রভুর চরণতলে পে 
কাঙে ল।গলেন । অবশেষে ভক্তগণ মন্ত্রণা করে তাকে গৌভ- 
দেশের তক্তগণের কাছে প্রভুর আগমন সংঘাদ জানানোর জন্তু 
পাঠিযে দিলেন । 
শ্জগন্নাথদেবের গুপ্ডিচা দাজ্জন উৎসবের দিন মাজ্জন- 
লীলা সনাপ্তু করে প্রভু. ভক্তগণ সহ জগন্নাথবল্লভ উ্যানে 
বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় শ্রক্াশী মিশ্র তুলসী 
পড়িছা ও বাণীনাথ প্রচুর প্রসাদ নিয়ে এলেন। প্রভ, ভক্তগণ 


৫৬৪ ভ। শগৌরপার্ষদ-চবিভাবলী 


সহ মণ্ডলী করে বসে মহানন্দে প্রসাদ দেবা করতে লাগলেন । 
শ্ীজগদানন্দ পণ্ডিত আরন্বরূপ-দামোদর প্রত ও শ্রাগোবিন্ 
পত্রিরেশন করতে লাগলেন । ভক্তগণকে পিঠা মিষ্টান্ন প্রভৃতি 
দিতে আদেশ দিয়ে মহাপ্রভু স্বরং লাফরা ব্যঞ্জন মেগে খেতে 
লাগলেন। শ্রাজগদানন্দ পাণ্ডত পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ 
প্রভুর পাঁচ ভাল মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে যান। প্রভু ভাল জিনিষ 
খেতেন না পাতে জপদানন্দ প্রদণ্ড মিষ্ানের দিকে তাকাতে 
লাগলেন । যদ না খান অগদানন্দ পরাগ করে উশোস করবেন, 
তাই ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলেন । 

ভাল ভাল দ্রব্য এনে স্মরূপ-দামোদর মহাপ্রভুকে 'খলতে 
থাকেন এটার স্বাদ কেমন জগন্নাথদেব দেখেছেন, তুমিও একটু 
একটু আস্বাদন করে দেখ। প্রভু শা শুনে একটু একটু 
নিয়ে মুখে দিতে লাগলেন 

দুই জন ভক্তের এই স্সেহ ব্যবহার পরম বিচিত্র । সার্ববভেম 
পণ্ডিত বসেছিলেন প্রভুর বামে! তিনি এসব দেখে হাস্ত 
করতে লাগলেন 

শ্রীসনাতন গোস্বামী পুরী ধানে এলেন। তিনি শ্রাহরিদাস 
ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন ৷ সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু ও ভক্তগণ 
মিলিত হতেন; শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও প্রায় তাদের দর্শনে 
যেতেন । 

একদিন শ্রীসনাতন গোম্বামী খেদ করে শ্রাজগদানন্দ 
পণ্ডিতের কাছে বলতে লাগলেন__আমি হিতের জন্চ এসে 


পণ্ডিত ভ্ীজগদানষ্ ৫৬ 


অনেক অপরাধ করে গেলাম । প্রভু আমায় ধরে বার বার 
আলিঙ্গন করেন, আমার অঙ্গের ক্রেদ তার অঙ্গে লাগে; তাতে 
কৃত যে অপরাধ হচ্ছে তা কে বলবে? পণ্ডিত। মাপনি কিছু 
সৎ পরামর্শ দিন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন-_ প্রভু ত 
আপনাকে বৃন্দাবন ধামে স্থান দিয়েছেন । রথ যাত্রা দর্শন 
করে সেধানে চঙ্গে যান । জগদানন্দ পণ্ডিত এই সমস্ত উপদেশ 
দিয়ে নিজ স্থানে চলে গেলেন । কিছু ক্ষণের মধ্যে মহাপ্রভু 
তথায় এলেন । শ্রসনাতন গোস্বামী প্রভুকে দেখে দণ্ডবৎ হয়ে 
পড়লেন। প্রভু তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রাসনাতন গোম্বামীকে 
আলিঙ্গন করতে চাইলেন, শ্ীসনাতন গোস্বামী পেছনে সরলেন। 
এথাপি প্রভু গিয়ে আলিঙ্গন করলেন । তখন শ্রীসনাতন 
গোস্বামী নিবিন্ন ভাবে বললেন__ আমি হিতের জন্ত এসেছিলাম 
কিন্তু বিপরীত হল । আমি জাতিতে নীচ, অধম। তছুপরি 
অঙ্গে কণ্ডরসা । তথাপি জোর করে আপনি আমায় আলিঙ্গন 
করেন। এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হবে । অতএব পুরী 
ধামে আর থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই । আপনি আজ্ঞ! 
করুন রথবাত্র। দর্শন করে বুন্দাবনে চলে যাই। ভ্রাজগদানন্ৰ 
পণ্ডিতকে জিন্তাসা করতে তিনিও আমাকে শ্রীবন্দাবন ধামে 
যেতে উপদেশ দিয়েছেন-_ 


শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কথা শুনে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ কষে 
বঙ্দতে লাগলেন । 


৩ 
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কালিকার পড়ুয়া জগ। এঁছে গবরবা হৈল। 
তোমা সবারেই উপদেশ করিতে লাগিল ॥ 
( চৈ চু অঃ ৪1১৫৮) 
জগদানন্দ কালকার ছেলে । সেকি জানে? আপনার 
প্রতি উপদেশ করতে যায়? ব্যবহারে পরমার্থে আপনি তার 
গুরুতুল্য । আপনাকে উপদেশ দেয় নিজের ওজন বুঝে ন|। 
আপনি আমারও উপদেষ্ট ৷ 
শ্রীল সনাতন গোস্বামী উঠে প্রভুর শ্রীচরণ যুগল ধরে বলতে 
লাগলেন-__শ্রীজগদানন্দের যে কত সৌভাগ্য তা আজ প্রত্যক্ষ 
করলাম । আমি যে কত ভাগ্যহীন তাও বুঝতে পারলাম । 
শ্রীজগদানন্দকে আপনি আত্মীয় স্রধারস পান করাচ্ছেন, 
সার আমাকে স্ততিচ্ছলে নিম্ব নিশিন্নার রস পান করাচ্ছেন । 
এখন পধ্যস্ত আমর প্রতি আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করছেন না। 
এ আনার দুভাগা | এই বলে শ্রাসনাতন গোম্বামী শির নত 
করে ছুঃখে কাদতে লাগলেন । প্রভু বড লজ্জিত হলেন। বলতে 
ল'গলেন-__আপনি দুঃখ করবেন না। আমি কখনও আপনাকে 
বহিরুরগ মনে করি না । আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে এ সব কথা 
বলেছি । জগদানন্দ কেবল আমার প্রিয় আপন এইরূপ মনে 
করবেন না । আপনিও আমার পরম প্রিয় । আপনি প্রামাণিক 
শাস্ত্জ্ঞ ব্যক্তি, আমাকে বুদ্ধি দিতে পারেন। আপনাকে উপদেশ 
দে এইব্ধপ মধ্যাদা হানিকর ব্যাপার আমি সইতে পারি না| 
মমতাস্পদ বু ব্যক্তি থাকলেও পাত্র বিশেষে প্রীতির তারতম্য 


পতিত প্ীজশাদ্বানচ্দ ৫৬৩ 


হয়। আপনাকে কখনও বহিরঙ্গ জ্ঞান করি না। এইছাবে 
শ্রীসনাতন গোস্বামীকে অনেক বুঝিয়ে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে 
এলেন । 

জননীকে দেখবার জঙ্ক মহাপ্রভু একবার শ্রজগদানন্দ 
পণ্ডিতকে নবন্বীপে যাবার আদেশ করলেন । জননীর জন্য 
শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ জগদানন্দের হাতে 
দিলেন । মায়ের শ্রাচরণে শত শত দণ্ডবৎ জানালেন । 

জগদানন্দ পণ্ডিত নবছীপে এলেন এবং প্রভুর দেওয়া সব 
জিনিস শ্রশচীমাতার হাতে অর্পণ করলেন। শ্রীশচীমাতা সে 
সব দেখে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন । জিনিসগুলে। 
সাক্ষাৎ গৌরস্থন্দর জ্ঞান করে জননী স্বহস্তে ধরে কত আনন্দ 
প্রকাশ করতে লাগলেন ৷ প্রাসাদী বস্ত্র ও নহাপ্রসাদ মস্তকে 
ঠেকিয়ে সতকতার সহিত উত্তম স্থানে বাখলেন । তারপর যাবভীয় 
সংবাদ শুনতে লাগলেন । কয়েকদিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীশচী- 
মাতার কাছে থেকে সববক্ষণ প্রভুর কথা শুনায়ে তাকে সুখী 
করলেন । অনস্তর শাস্তিপুরে শ্রাঅছৈত আচাধ্যের গৃহে এলেন । 
প্রভুর দেওয়া মহাপ্রসাদ আদি আচাধ্যকে দিলেন । আচাধের 
আনন্দের সীমা রইল না। তিনি জগদানন্দকে খুব যত্ব করে 
কয়েকদিন রাখলেন এবং নিয়ত প্রভুর প্রসঙ্গ শুনতে লাগলেন । 
ক্রমে শ্রীজগদ্গানন্দ অন্যান্ত ভক্তদিগের সহিত মিলিত হলেন । 
এইব্সপে কয়েক মাঁস গৌড়দেশে অবস্থান করবার পর তিনি 
পুরীতে ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন। ভক্তগণের থেকে বিদায় 
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নিয়ে পাণিহাটীতে শ্রাশিবানন্দ সেন মহোদয়ের গুভে এলেন । 
মহা প্রভৃর জন্য সুগন্ধি চন্দন তৈল সংগ্রহ করে সেখান থেকে পুরা 
অভিমুখে যাত্রা করুলেন। তেলের কলসী মাথায় করে শ্রীজগদা- 
নন্র পুরীধাঁমে এলেন ৷ তারপর মহাপ্রভুর সহিত ও অন্যান্ত 
ভক্তগণের সহিত মিলিত হলেন । ব্রমে গৌড়বাসী ভক্তগণের 
কথা সব প্রভৃকে বললেন । জগদানন্দ পাঁঞ্চতকে প্রভু স্তেহে 
আলিঙ্গন করলেন । 

একদিন তেলের কলসীটি জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে 
দিয়ে বললেন__এই তেল প্রভু শিরে লাগান যেন । প্রভুর সেবক 
গোবিন্দ তেলের কলসী যত্বু করে রাখলেন । সময়াস্তরে প্রভূকে 
গোবিন্দ বলতে লাগলেন- আপনার জন্ পণ্ডিত গৌড়দেশ থেকে 
মাথায় করে চন্দন তৈল এনেছেন ৷ এ তৈল ব্যবহার করলে পিত্ত 
বাফু প্রদ্থতি ঠাণ্ডা থাকে ! তৈল গ্রহণ না করলে পণ্ডিত দুঃখিত 
হবেন। 

প্রভু বললেন-_তা৷ বেশ কথা । কিন্তু সন্ন্যাসীর সুগন্ধি তৈল 
ব্যবহার করবার বিধি নাই । শ্রাজগদীশের প্রদীপের জন্যা এ 
সুগন্ধ তৈল দিয়ে দাও । জগদা'নন্দের পরিশ্রম সার্থক হবে ! 

আর একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এসে গৌঁবিন্দকে জিজ্ঞাসা 
করলেন প্রভ্‌ তৈল ব্যবহার করছেন ত? প্রত ঘা বলেছিলেন 
গোবিন্দ তা বললেন । শুনে পণ্ডিত ক্রোধে কাপতে কাপতে 
তৈলের কলসী নিয়ে অঙ্গনে ভেঙ্গে নিজ স্থানে চলে এলেন। 
কুটিরের দরজ! বন্ধ করে অনাহারে তিন দিন শুয়ে রইলেন। 


চতুর্থ দিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে প্রভু তাড়াতাড়ি পণ্ডিতের 
ক.টির দ্বারে এলেন এবং ধীরে ধীরে তাকে ডাকতে লাগলেন। 
প্রভুর কণম্বর শুনে শ্রাজগদানন্দ সত্বর উঠে দরঙ্জ। খুলে প্রতুকে 
দণ্ডবৎ করলেন । অতি ন্রেহভরে প্রভু বললেন_ আজ তোমার 
হাতে প্রসাদ পেতে চাই । এ কথা বলে প্রভূ সমুদ্র সান করতে 
চলে এলেন স্বর্গদ্ধারে । প্রভূ প্রসাদ পেতে চান। পণ্ডিত তাড়া- 
তাড়ি সান করে অনেক প্রকারের শাক ব্যগ্জনাদ রন্ধন করলেন । 
প্রভু, মধ্যান্কালে এনে ভোজন করতে বসলেন । পণ্ডিত সুগন্ধি 
অন্র ব্যঞ্রনাদি থালিতে সাজিয়ে প্রভ্ব সামনে এনে দিলেন । 
প্রভ্‌, প্রসাদের প্রশংসা করতে করতে শ্রজগদানন্দ পণ্ডতকে 
ভোজন করতে ডাকলেন ৷ পণ্ডিত বললেন আমার কিছু কৃতা 
আছে, তৃমি খেয়ে নাও । মামি পরে খাব | খেতে খেতে প্রভু 
বলতে লাগলেন, ক্রোধ নিয়ে রন্ধন | কি স্তুন্দর হয়েছে! এমন 
স্বাদি তরকারী কোন দিন খাইনি । কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন । 
এইব্প অনেক প্রশংসা করতে করতে প্রভ্, ভোজন সমাপ্ত 
করলেন ! তারপর বললেন-_ জগদাানন্দ! তোমার ভোজন 
দেখে বাসায় ফিরে যাব ৷ পণ্ডিত বললেন-_তুমি বাসায় গিয়ে 
বিশ্রাম করলে করগে । আমি ভোজন করছি। প্রভু যাবার 
সময় গোবিন্দকে রেখে গেলেন । শ্রীজগদানন্দ ও গোবিন্দ একন্্ে 
(ভোজন করলেন। পগঙ্ডিতের ভোজন সংবাদ পেয়ে প্রভু বিশ্রাম 


করলেন ৷ আ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম বিবর্ত অত্যন্ভুত। 
মহাপ্রত্ত কলার শরলাতে শয়ন করতেন, তা৷ দেখে ভক্তগণের 
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বড় ছুঃখ হত ! জগদানন্দ পণ্ডিত এ দুঃখ আর সইতে পারলেন 
নাঁ। শিমুল তুলা দিযে এক বালিশ তৈরি করে গোবিন্দের 
হাতে দিয়ে বললেন_-আমার নাম করে প্রভাকে বলবে, তিনি 
যেন এই বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করেন । 


শয়নের সময় বালিশ দেখে প্রত ব্রেগে জিজ্ঞাসা করঙ্গেন কে 
বালিশ করে দিল? গোবিন্দ বললেন- জগদাঁনন্দ পণ্ডিত। 
প্রভু একটু নরম হালেন। বললেন বালিশ নিয়ে যাও প্রত 
এই বলে বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতে শয়ন করলেন । তা! 
দেখে শ্রীন্বরূপ দামোদর বললেন-_বালিশ ব্যবহার না র্লরলে 
পপ্ডিত বড় ছৃঃখিত হবেন । 


প্রভু বললেন এক খানা খাট নিয়ে আস্মন। আমাঘ 
জগদানন্দ বিষয় ভোগ করাতে চায় আমি সন্গ্যাসী | 
ভূমিতে শয়ন আমার ধম । খাট বালিশ আর মুখ্ডিত মস্তক এ 
সব দেখলে লোকে পরিহাস করবে । 

পরিশেষে নখ দ্বারা শুষ্ক কল পাত চিরে শ্রীত্বরূপদামোদর 
প্রত এক বস্ত্র মধ্যে পুরে শষ্য' তৈরি করে দিলেন । আনেক 
অনুনয়-বিনয় করার পর প্রভু তা ব্যবহার করতে লাগলেন । 
মহাপ্রভূর বৈরাগ্য দেখে জগদানন্দ পণ্ডিত বড় ছুঃখিত হলেন 

অনেক দিন থেকে শ্রাজগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন ধামে 
বাবার ইচ্ছা । মহাপ্রভু অন্থমতি দেন না বলে যেতে পারেন 
না। পুনঃ অন্থুমতি চাইলেন । এবার প্রভু বাধা দিলেন না। 


পণ্ডিত ভীজপ্মদালজ্ৰ €৬৭ 


বললেন আমার উপর রাগ করে মধুর! যাচ্ছ নাকি? আঁমাকে 
দোষী করে তুমি ভিখারী সাজবে ? 


তোমাকে দোষী করব কেন? শ্রাক্ষগদানন্দ বললেন । 
অনেক দিনের বাসন। মধুর ধাম দর্শন করব । তোমার আজ্ঞা! 
পাই ন1 বলে যেতে পারি নাই । 


প্রভূ বললেন তোমার যখন একান্ত হচ্ছ তুমি যাও । মথুরা 
যাবার সময় পথে বড সাবধানে যেয়ো । বারানসী পধ্যস্ত পথে 
কোন ভয় নাই, তারপর যাত্রিগণের সঙ্রে সঙ্গে যেয়ো | 
রাস্তায়. গৌড দেশের যাত্রী দেখলে বাটপাড়ের! বড় উৎপ্ণত 
করে। সঙ্গে বু লোক থাকলে কিছু করতে পারে না! 

শ্বীমথুরা ধামে শে ছিয়ে শ্রীসনাতনের সঙ্গে থাকবে । মথুরা- 
বালী স্বামীদের চরণ বন্দনা করবে । তাদের আচরণ দেখবে 
না! তাদের ব্যবহার হয়ত তোমার পছন্দ হবে ন:! মনাতনকে 
সঙ্গে নায় বন ভ্রমণ করবে । সনাতনের সঙ্গ ছাড়বে, না। 
সেখানে বেশী দিন থেক না। গোবদ্ধনে উঠে গোপাল দর্শন 
করবে ন1 গোপাল ও গোবদ্ধন অভিন্ন । আমিও শীন্র আসছি 
সনাতন ও বূপকে বলবে । এই সব বলে মহাপ্রভু জগদানন্দ 
পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন! পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা 
করলেন। ভক্তগণের নিকট বিদায় নিলেন। অনস্তর শ্রীমথুরার 
দ্দিকে যাত্রা করলেন! ক্রমে বারাণসী এলেন! চন্দ্রশেখর, 
তপন মিশ্র ও অন্যান্ত ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন । পণ্ডিত 
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সকলের নিকট প্রভুর সমাচার প্রদান করলেন। ভক্তগণ 
পণ্ডিতের মুখে প্রভুর সমাচীর পেয়ে অতি হষিত হলেন ' 
কয়েক দিন পণ্ডিত বারান নীতে থাক1র পর তাদের কাছ থেকে 
বিদায় নিলেন এবং মথুরার দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে 
শ্রীমথুরা ধামে এলেন : মথুরায় শ্রীবিশ্রাম ঘাটে লোক মুখে 
শ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন এবং 
শীঘ্র তার সঙ্গে মিলিত হলেন । শ্মীসনাতন গোস্বামী পপ্ডিতকে 
দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন ৷ ভৎক্ষণাৎ উভয় উভয়কে 
দণগুবৎ প্রণাম এবং দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। শ্রসনাতন গোস্বামী 
পণ্ডিতের ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দ্রিলেন। তারপর 
মহাপ্রভুর কথা শুনতে বসলেন; তথায় ক্রমে অন্তান্ত বেফবগণ 
সমবেত হলেন। সকলে শ্রজগদানল্দ পণ্ডিতকে দেখে অদ্চি 
স্থখী হলেন, পণ্ডিত প্রতুর নির্দেশ নত শ্রসনাতন গোম্বামীর 
নিকট অবস্থান করতে লাগলেন । শ্রারূপ গোস্বামী শ্রলোক- 
নাথ গোস্বামী, শ্রভুগভ গোন্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে 
ক্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন। প্রভুর প্রিয়তম 
জনকে পেয়ে তারা যেন সখ সাগরে ভাসতে লাগলেন । পণ্ডিত 
সকলের নিকট প্রভুর শুভ সনাচার বার্তা বলতে লাগলেন । 
শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রজগদানন্দ পগ্ডিতকে নিযে দ্বাদশ বন 
ভ্রমণ করলেন । গোকুলে এসে কিছু দিন সুখে ছুজন অবস্থান 
করতে লাগলেন । ছুজনে কৃষ্ণ কথা বলতে বলতে এত তম্ময় 
হতেন যে তাদের দিন-রাত্রি জ্ঞান থাকত না। শ্রীজগদানন্্ 


পণ্ডিত শ্ীজগদ্দানজ্ৰ ৫৬৯ 


পণ্ডিত স্ব-হস্তে রন্ধন করে খেতেন । শ্রাপনাতন গোষ্বামী 
দেবালয়ে প্রসাদ নিতেন । 
এক দ্ৰিন জগদানন্দ পাণ্ডত শমসনাতন গোম্বামীকে ভোজ্বনের 
জন্ত আমন্ত্রণ করলেন । পণ্ডিত মানন্দের সহিহ রন্ধন করতে 
লাগলেন । এমন সময় শ্সনাতন গোস্বামী পাণুতের স্থানে 
এলেন; এক খান। গেরুয়া বস্ত্র শ্রীসনাতন গোম্বাণীর মস্তকে 
বাধা ছিল; বস্ত্রথানি মহাপ্রভুর মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিতের 
মনে খুব আনন্দ হল, শ্রীসনাতন গোস্বানীকে সমাদর করে 
ৰসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাতুল বস্ত্রধানি কোথায় পলেন ? 
আীসনাভন গোস্বামী বললেন-_মুকুন্দ সরম্বতী নামে এক 
সন্াসী এই বস্ত্রবানি আমাকে দিয়েছেন । এহ বস্ত্রধান 
প্রভৃর নয় । যখন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এ বৃথ; শুনলেন তখন 
ক্রোধে অন্গের হাঁড়ি নিয়ে তাকে মারতে এলেন “ভাতের 
হাখ্ডি হাতে লঞ্জা মারিতে আইলা।”  শ্ঁসনাতন গোস্বামী 
লভ্ভ্রিত হলেন; পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হলেন । 
তখন উঠে অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন__ 
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয় । 
তোম। সম চেতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য: ১৩1৫৮ ) 
যাহ দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলু | 
সেই অপুর্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলু ॥ 
( চৈ চঃ মধ্যঃ ১৩,৬০৭) 


৫৭০ শীপ্রীগৌর-পার্ধদ চরিভাবলা 


যা দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখলাম | মহাশয় আপনি 
বদি এবম্িধ শ্রীচৈতন্ত-নিষ্ঠী না দেখান আমরা শিখব কেমনে ? 


এই বস্ত্রধানি কোন প্রবাসীকে দিয়ে দিব। রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ঞবের 
পরতে নাহ ! 


শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শেষে লজ্জিত হলেন | রান্না শেষ করে 
মহাপ্রভৃকে ভোগ দিলেন । তাব্রপর দুজন কৃষকরা বলতে 
বলতে ভোজন করতে লাগলেন । ছুজন মহাপ্রেমিক । কৃষ্ঃ- 
কথায় দুজনার প্রেম উথলে উঠতে লাগল । 

ছুই মাস শ্াজগদানন্দ পণ্ডিত বুন্দাবনে বাস করলেন। 
তারপর গোম্বামিবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিত পুরীর দ্দিকে 
চলতে উদ্যত হলেন । শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর ও ভক্তগণ্র 
জন্য কিছু রাসস্থলীর ধুলি ও প্রসাদ তথা বৃন্দাবশীয় পীঁলু 
কলাদি ভেট দিলেন | খুব বত্ব-সহকারে পণ্ডিত তা নিযে ঘাত্র। 
করলেন । যে পথে বারানসী হয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন, তিনি 
সেই পথে পুরীধামে ফিরে এলেন । 

তঃপর মহা প্রভুর শ্রাচরণ বন্দনা করলেন এবং গোস্বমি- 

গণের দেওয়া ভেট প্রদান করলেন । 

মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। 
পণ্ডিত বৃন্দাবনীয় ভক্তগণের দণ্ডবৎ মহাপ্রভুর শাচরণে জানালেন | 
শ্রীরাসস্থলীর ধূলি প্রতু স্বয়ং রেখে প্রসাদ ও পীলু ফল ভক্তগণকে 
বেটে দিলেন । দীলু ফল ধার! চিবিয়ে খেলেন তাদের মুখে ঝাল 
লাগল । দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন । বললেন__বৃন্দাবনের 
পীলু খাবার এই এক মজা” 


ভ্ীনয়নানন্দ ঠাকুর ৫৭১ 


প্রভু ক্রমে ক্রমে বুন্দাবনের গোস্বামিদের ঘাবতীষ বাতা 
শুনতে লাগলেন 

প্রভূর পরম প্রিয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মধুর চরিত কথ 
আঙ্মরা এখানে সমাপ্ত করলাম । প্রভুর যেমন অনস্ত লীজ! 
বিলাস তেমন ভার তক্তগণেরও অনন্ত চরিত ! 


মহ 


স্বীনয়নানন্দ ঠাকুর 


স্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীগদ্াধর পণ্ডিত গোস্বামীর ত্রাতুম্প-জ 
এবং প্রিয় শিল্ ' স্ত্রীগদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনখ 
মিআ। ভ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় শ্রীবাণীনাথ মিশরের পুজ। 
ইনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন ! তার বংশধরগণ অগ্তাপি 
স্বশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাদির নিকটবন্তী শ্রীপাট ভরতপুর 
গ্রামে বাস করছেন . এই ভরত্রপুর গ্রামে শ্রাগদাধর পণ্ডিত 
পোম্বামী-স্থাপিত স্ত্রীরাবাগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন । শুগদাধ 
পণ্ডিত নীলাচলে যাবার সময় শ্রীনয়নানন্দকে এই শ্রাবিগ্রহাসেবান্ধ 
নিষুক্ত করে যান 

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের অপর নাম শ্রীঞ্বানন্দ | শ্রীচৈতন্ত 
চরিতাম্তে ইনি “মিশ্রনয়ন' নামে উল্লিখিত | 


৫৭২ শ্রীত/ঃগৌর-পার্বদ-চরিভাবঙ্গা 
আনয়নানন্দ নামের কারণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে_ নবদ্বীপ 
ধামে শ্ীগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাব ভরে যখন যে কীর্তন 
করতেন শ্রঞবানন্দ শ্রবণ মাত্র তা লিখে ফেলতেন। তাতে 
শ্রগৌর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত সন্তু হয় তাকে নয়নানন্দ নাষ 
প্রদান করেন। 
পদসমুদ্বে গ্রন্থে_ 
“পিগ্িতের স্রেহপাত্র শ্রানয়ন মিশ্র 
বাল্যকালে প্রভু ধারে করিলেন শিষ্ু ॥ 
এঁছে চেষ্ট। দেখি প্রভূ হরষিত হৈলা 
শয়নানন্দ লি নাম পশ্চাৎ থুইল। ॥ 
নীলাচলে যাইতে প্রভু যবে ইচ্া কৈলা । 
শী,য়নানন্দে ভরতপুর্র নিয়োজিলা ।” 
শ্বনরোত্রম ও শ্রানিবাস আচাষ্যের তত্বাবধানে খেতর্িভে 
যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে আ্ননয়নানন্দ ঠাকুর উপাস্থ্িভ 
ছিলেন ৷ শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্তা ছিলেন। 
তার পদকীর্ভন গ্রন্থ তেমন দেখ। যায় ন;, পদকল্তরু গ্রন্থে 
মাজ্জ কিছু কিছু পদ পাওয়া ঘায়, 
আীগৌরাক্গ বিষস্বুক গীত-_ 
গোরা মোর গুণের সাগর । 
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরম্তুর ॥ 
প্বোরা মোর অকলঙ্ক শশী। 
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥ 


ভীলয়ানন্দ ঠাকুর 


গোরা মোর হিমান্িশেখর | 

তাহ? হৈতে প্রেম বহে নিবস্তর ॥ 
গোরা মোর গ্রেমকলতক্ু । 

ধার পদছায়ে জীব স্রথে বাস কর ॥ 
গোরা মোর নবজলধর | 

বরবি শীতল যাহে করে নারী নর ॥ 
গোরা মোর "আনন্দের খান । 
শয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ॥ 


কিনা সে সখের সরোবরে । 

প্রেমের তরঙ্গ উৎ্লিয়া পড়ে ধারে ॥ 
শৃচত পন্ছ বিশ্বস্ভরে । 

প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে ॥ 
বয়ান কনয়াচাদ ছাদে । 

ক সুধা বরিষয়ে খির নাহি বাধে ॥ 
বাজহংস শ্প্রিয় সহচর । 

কেহ ভেল মধুর কেত বা চকোর ॥ 
নব নব নটন লহরী ৷ 

প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া নাগরী ॥ 
নবনব ভকতি রতনে | 

অযঘতনে পাইল সব দীন-হীন জনে ॥ 


৫ ৭৩, 


€৭৪ 


হীগুশোৌর-পাক্ব-চক্রিতাবঙ্গী 


নযনানন্দ কহে সুখসারে । 
সেই বুন্দাবন ভেল নদীয়। নগরে ॥ 


কব পিরীতি, মুরতিময় সাগর, 
অপরূপ পন দ্বিজরাজ | 
নক নব ভকত, নব রস যাবত, 


নবতন্থ ব্ুতন সমাজ ॥ 

ভাঁলি ভালি নদীয়াবিহার | 

সকল £ বকুণ, বৃন্দাবন সম্পদ | * 
সকল সবের আরধসার ॥ ক ॥ 

ধনি ধনি অতিধনি, অবভেল স্রধুনী, 
আনন্দে বহয়ে রসধার ॥ 

স্রান পান অবগাছ, আলিঙ্গন সঙ্গম, 

কত কত বার ॥ 

গতি পুর মন্দির, প্রতি তরুকুল তল 
ফুল বিপিন বিলাস । 

কহে নযনানল্দ প্রেমে বিশ্বস্তর, 
সবাকার পুরাইল আশ ॥ 


ৰলি ঘোর তিমির, গরাসল জগজন, 
ধরম করম রহু দৃর । 


ভীনযম্সনালচ্দ ঠাকুর ৫৭৫ 


'সসাধনে চিস্তামণি, বিধি মিলল, 
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥ 
ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহনে ন! যায় । 


কত শত আনন, কত চতুরাঁনন' 
বরণিয়। ওর নাহি পায় ॥ 

চারি বেদ ব, দর্শন পভিয়া যে, 
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে । 

কিব! তার অধ্যয়ন, লোচনবিহীন বেন, 
দরপণে অন্ধে কিব। কাজে ॥ 

বেদ বিদ্যা ছুই, কিছুই না জানত 
লে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার । 

নয়নানন্দ ভনে, সেইত সকলি জানে, 


সক্বসিদ্ধি করতলে তার ॥ 


তো কন আজুঁক আনন্দ ওর । 
ফুল বনে দোলত গৌর-কিশোর ॥ 
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে | 
শাস্তিপুর নাথ গাঁওই রঙ্গে ॥ 
সহচর ফাগড পেলই গোরা গায় । 
ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায় ॥ 


৫৭৬ শ্রীত্া/গৌর-পার্দ-চরিভাবলগা 


খোল করতাল ধ্বনি হবি হরি বোল । 

নয়নানন্দে আনন্দে বিভোর ॥ 

মাচাধ্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চেতন্ত 

পতিত পাঁতকাী দুংখি করিহলন ধন্য ॥ 

5ন্নানে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন ' 
₹বীত্তন মাঝে নাচ অন্বৈৎ জীবন ॥ 

মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চম্বরে । 

নিতাই চৈতন্য নাচে অদবৈ5 মন্দিরে ॥ 

আচাধ্য গোসাঞ্রি নাচে দিয়া! করতালি । 

চিরদিনে মোর ঘরে গৌর বনমালী ॥ 

কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর পাছে । 

কিবা! ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে। 

ভ্নয়নাণন্দ ঠ!কুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পদের উল্লেখ 
বিশেষভাবে পদক ব্লতরুতে দেখা বায় নী । 


পণ্ডিত শীদাগোদর ব্রন্নগারী 


শ্রদামোদর পণ্ডিতা ছলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ জন আমদৃ- 
কুষ্দাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতাম্বতি শাখা নন্ণয় প্রসঙ্গে 
ক্ষিখেছেন-_ 


দামোদর পণ্ডিত শাখ! প্রেমেতে প্রচণ্ড 
প্রভৃর উপরে ধেঁহো কৈল বাকা দণ্ড ॥ 
( চৈ: চঃ আদি ১০,৩১) 


ইনি ব্রজলীলায় “শৈব্যা বা চণ্ডী” নামী গোগী ছিলেন! 
শ্রাদামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ব্রজলীলায় 
“ভদ্রা” শাম্মী গোগী ছিলেন । সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভু পুরীধামে 
চলে এলে, দামোদর ও শঙ্কর প্রতূর সঙ্গে পুরীতে অবস্থান 
করতেন । 

শ্রীর্ূপ-সনাতনকে কৃপ। করবার জন্য মহাপ্রভু যেবার পুরীর 
থেকে রামকেলিতে ছল করে আগমন করেন, সেবার শাস্তিপুরে 
শ্রমদৈত আচাধ্যের ভবনে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন 
এবং নবদ্বীপ মায়াঁপুর থেকে শচীমাতাকে শাস্তিপুরে নিয়ে যান। 
কয়েকদিন জননীর হাতের রন্ধন খেয়ে তাকে সুখী করে পুন: 
নীলাচল অভিমুখে যাত্র! করলেন। তখন শ্রীবলভদ্্র ভ্টাচাধ্য 
ও প্রীদামোদর পণ্ডিত প্রতুর সঙ্গে পুরীতে এলেন । 


৬৭ 


৫৭৮ শী শ্রীগোরু-পার্ষদ-চর্িরিতা বলী 


বলভভ্র ভট্টাচার্য আর পণ্ডিত দামোদর । 
ুইক্তন সঙ্গে প্রভু আইল! নীলাচল ॥ 
( চে: চ: মধ্য: ১২৩৬ ) 
শ্াদামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষ ভক্ত ছিলেন। কেহ কিছু 
মাত্র ক্রুটি করলে তিনি সইতে পারতেন ন.। মহাপ্রভুর উপরেও 
সববদ। শিক্ষা! দণ্ড ধরে থাকতেন । মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে 
বাত্রা করবার প্রস্তাবনা করলেন, সঙ্গে সেবক কে যাবেন? 


ভক্তগণ শ্রাদামোদর পগ্তের নাম করলেন । তা শুনে মহাপ্রভু 
বললেন-__ 
আমি ত সন্গাস। দামোদর ব্রহ্মচারী | 
সদ! রহে অ+মার উপর শিক্ষা দগ্ডুধরী ॥ 
ইহার আগে আমি না জানি বাবহার । 
ই'হারে না ভায় স্যতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ 
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কুষ্ণকুপা হেতে । 
আমি কতু লোকাপেক্ষ' ন পরি ছডিতে ॥ 
$ চৈ চ: মধ্য; ৭২৫-২৭) 
দামোদর ব্রহ্মচারী | আমি সন্যাসী ! কষ্ণকুপায় তার 
লে+কাতপক্ষা নাই । অর্পন ত লোক'প্ক্ষে ছাডতে পারি না! । 
অবশেষে শ্রীমন্মহ'প্রভু সরল বুদ্ধি সম্পন্ন কাল! শ্রাকৃষ্ণদাসকে 
সঙ্গ নিয়ে দক্ষিণ দেশ ভমণে বহির্গত হলে 
মহাপ্রভু কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ দেশের তীর্থ সকল ভ্রমণ 
করে পুনঃঃফিরে এলেন আলালনাথে | তখন তাকে স্বাগত 


জীবামোছর ব্রক্মচারী ৫৭৯ 


বানাবার জনতা পুরী থেকে শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকন্দ ও শ্রীদামোদর 
পণ্ডিত আনন্দভরে চললেন আলালনাথ | অন্তান্ত ভক্তও সমবেত 
হলেন । সকলের পুনমিলন হল, তাদের আনন্দের সীম! রইল 
না। ভক্তগণসহ প্রভু পুরীভে এলেন । তার পুনরাগমন সংবাদ 
(গীড়ীয় দেশে প্রেরণ করবার জন্ত শ্রীনিতা নন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও 
শ্রীদামোদর পণ্ডিত মন্ত্রণা করে কাল! কৃষ্ণদাসকে তথায় পাঠিয়ে 
দিলেন। 

রথযাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ এলেন। প্রভুর সঙ্গে 
ভাদের মিলন হল । সকলে আনন্দ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন । 
বধার চার দাস থাকার পর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় হয়ে 
চলেছেন | এই সময় প্রভূ অন্যান্ত ভক্তের সঙ্গে দামোদর 
পণ্ডিতকে প্রশংসাপূর্ববক বললেন । 

“সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ 
দ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে |” 
(চে চঃ মধ্য ১১।১৪৬) 

দামোদর প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি । দামোদরের ছোট 
ভাই শঙ্করের প্রণ্ত শুদ্ধ কেবল! প্রীতি। প্রভুর কথা! শুনে 
দামোদর পণ্ডিত বললেন-__তোমার কপায় শঙ্কর এখন আমার 
বড ভাই হল । 

শঙ্কর পণ্ডিত শেষলীলাতে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন । 
তিনি রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করতেন । কোন কোন দিন 
প্রভু শ্রীশ স্কর পণ্ডিতের অঙ্গো'পরি শ্রীচরণ দেখে নিত্রিত হতেন । 


৫৮০ শর শ্ীশৌরপাধদ-চর্িতাবলী 


উন্মাদ দশায় গরুর স্থির নহে মন ; 
বেই করে যেই বোলে, উন্মাদ লক্ষণ ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্ছি তবে চিন্তা পাইল! মনে ; 
ভক্তগণ লঞ। বিচার কেলা আর দিনে ॥ 
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল। 
শঙ্কর পগ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ 
গ্ভ, পদতলে শঙ্কর কারে শয়ন 
প্রভ্‌, তার উপর করেন পাদ প্রসারণ ॥ 
প্রভু, পাদোপাধান' বলি তার নাম হইল 
পূর্বে বিছবরে যেন শ্রাশুক বণিল ॥ 
শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন 
ঘুমাঞ্জা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ 
উঘড়ি অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়, 
প্রভূ উঠি আপন্‌ কাথা হাহারে জড়ায় ॥ 
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীন্র চেতন 
বদি পাদ চাপি করে ব্লাত্রি জাগরণ ॥ 
তার ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে । 
তার ভয়ে নারেন ভিন্ভো মুখাজ্ ঘষিতে ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্য ১৯।৬৫-৭৪ ) 
পুরীতে এক স্থন্দর ব্রাহ্মণ কুমার রোজ প্রভুর কাছে আসত । 
সে পিতৃহীন। প্রত তাকে প্রীতি করতেন । দামোদর পণ্ডিত 
বালকটির নিত্য প্রতুস্থানে আস! পছন্দ করতেন না । তাকে বার 
বার নিষেধ করতেন । তবুও বালকটি আসত : 


দামোদর ত্রহ্গচারী ৫৮৯ 


শ্রীদামোদর একদিন প্রভূকে বলতে লাগলেন__- পণ্ডিত হয়ে 
মনে মনে বিচার কর না! কেন? বিধবা ত্রাহ্মণীর পুত্রকে এত 
গীতি করছ লোকে কি বলবে? সে বিধব! ত্রাহ্গণটি পরম! 
শ্বন্দরী । তুনিও পরম স্ত্ন্দর, লোকের কানাকানিকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছ কেন ? এই বলে দামোদর পণ্ডিত নীবুব হলেন । ভার 
স্পট কথ শুনে প্রভূ পরম স্রখী হ'লেন ! বললেন-- ইহাকে বলে 
বাস্তব শুদ্ধপ্রেম ' দামোদরের ন্যায় আমার অন্তরঙ্গ মিত্র ত আর 
কাকেও দঝছ না: এসব চিস্তা করে প্রত মধ্যাহ্ন ভোজন 
করতে চললেন । 
একদিন দামোদর পণ্ডিতকে প্রভু নিকটে ডাকলেন এক 
অনেক কথা বললেন । তারপর প্রভু চিন্তা করলেন, একান্ত 
নিরপেক্ষ কোঁন বাক্তিকে গৌডদেশে জননীর নিকট পাঠাতে 
চাহ । “কন্ত দামোদরের ম্যায় ৬ কাকে দেখছি না। সেও 
নদীয়াবাসী ;: আমার জননীর প্রতিবেশী । তার প্রীতির পাত্র । 
অতএব তাকে যদি জননীর কাছে রাখতে পারি আমার কোন 
চিন্তা থাকে না । "টার কাছে কারও যথেচ্ছ ব্যবহার চলে না। 
প্রভু প্রীতি সহকারে দামোদরকে বলতে লাগলেন-__ 
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া । 
মাতার সমীপে তূমি রহ তাহ। যাঞা! ॥ 
তোমা বিন! তাহার রক্ষক নাহি আন। 
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ 
তোম। সম নিরপেক্ষ নাহি মোর-গণে । 
নিরপেক্ষ নহিলে ধম না যায় ব্রক্ষণে ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৩।১১-২৩) 


৫৮২ শ্ীপ্ীগৌর-পার্ধদ-চর্িভাবলী 


তুমি নবদ্বীপে জননীর কাছে গিয়ে থাক; তোমার সামনে 
কেহ স্বতন্্ আচরণ করতে পারবে না । মাঝে মাঝ আমাক 
দেখবার জন্য এস । 

প্রভূর আদেশ পেয়ে শ্রাদামোদর পণ্ডিত সুখী হলেন এবং 
গৌড়দেশে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন সকচলব্র থোকে 
বিদায় নিয়ে প্রভুর নিকট এলেন । প্রভু বলতে লাগজেন__ 
“জননীকে কেটি দণগ্ুবৎ জানিযো, আমার স্থুখ সংবাদ তকে দিও 
সর্বক্ষণ আমার কথা শুনিয়ো 1” জননীকে বলবে আমি বার বার 
তার ভবনে গিয়ে মিষ্টান্ন বাঞ্জনাদি ভোজন করি তিনি সব কিছু 
দেখতে পান । তথাপি স্বপ্ন বলে মনে করেন ' এক ঘটন' তাকে 
বলবে এই মাঘ-সংক্রাস্তিতে তিনি নানা পিঠাপায়স বাগুন ক্ষীর 
তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়েছিলেন ৷ অতঃপর আমাষ 
স্মরণ কার কাদতে লাগলেন । আমি শিয়ে ভার সামানে বসে 
সব খেলাম । দেখে তিনি সুখী হলেন ' আমি চলে এলাম, 
তাব্র বাহাদশা হল! শুন্ঠ পাত্র দেখে বলতে লাগলেন_ আমি 
কি স্বপ্র দেখলাম নিমাই খেয়ে গেল? না ভোগ দিতে ভুল 


করলাম ? এই ভেবে জননী ঠাকুরকে পুন; ভোগ লাগাজেন। 
জননীকে এ সব কথা বলবে: আরও বলবে আমি ষে নীলা- 
চলে আছি শুধু তার আজ্জা পালনের অন্ত ! তার প্রেমে আঙ্গি 
সব্বদা বাধা । এ সব কথা বলে প্রভূ ভ্রাজগন্নাথ দেবের প্রসাদ 
আনিয়ে জননীর ও বৈষ্বগণের জন্ত শাদামোদর পণ্ডিতের হাতে 
দিলেন: এ ভাবে পগ্ডিতকে বিদায় করলেন । পণ্ডিতও প্রভুকে 
দণ্তবৎ করে গৌড় দেশের দিকে যাত্রা করলেন । 


ভক্ত চাদ কাজা ৫৮৩ 


শ্রীদামোদর পণ্ডিত গৌড়দেশে এলেন এবং শ্রীশচী মাত!র 
গুহে এসে তাকে বন্দনা করলেন। প্রভুর দেওয়! প্রসাঁদ প্রভৃতি 
শচী মাতার হাতে দিলেন | শচী মাত। প্রসাদ পেয়ে গৌরসুন্দরকে 
স্মরণ করে নেত্র-নীরে ভাসতে লাগলেন ৷ শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী 
নিয়ত জননীর কাছে অবস্থান করে তাকে প্রভুর কথা শুনা 
লাগলেন । 
০৩ 


ভক্ত চাদ কাঙ্জা 

শ্রীগৌর সুন্দরের আদেশে ভক্তগণ গৃহে-গুহে হরি সংকীর্ত্রন 
করতে লাগলেন । পাষণ্তিগণের ত। স্ন্য হল না। বিধশ্্ী 
কাঁজীকে তার! জানাল | কাজী শুনে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন । 
সন্ধ্যার সময় নগরে-নগরে তিনি লোকজন নিয়ে ঘ্বুরে বেড়াতে 
লাগলেন । এক দিন সন্ধ্যার সময় মাধাপুরে এক গুহস্থের 
বাড়ীতে কীত্তন শুনতে পেলেন । সেই বাড়ীতে ঢুকে তাদের 
মৃদক্গ প্রভৃতি ভোঙ্গে দিলেন এবং বললেন__আবার যদি কীত্তনের 
আওয়াজ শুনতে পাই তোমাদের প্রাণ নাশ করব। 

যবনের অত্যাচারে ভক্তগণ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। পরদিন 
তারা, এই ব্যাপারটি মহাপ্রভূকে জানালেন ! ভক্তদের ছুঃখের কথায় 


৫৮৪ শর গ্রাগোর-পার্ষ-চরিভাবলী 


প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন । বললেন-_ আমার কীত্তনে বাধ দেয় কাজীর 
এত বড স্পদ্ধা! প্রভু ভক্তগণকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় 
নগরে-নগরে মহাসংকীর্তন হবে | সন্ধ্যা হতে না হতে ভক্তগণ 
মহাপ্রভুর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলেন । শ্রাঅদ্বৈত আচাধ্য, 
শ্বাস পণ্ডিত, আহরিদাস ঠাকুর, গুবক্রেশ্বর- শ্রবাস্দেব ঘোষ 
প্রভৃতিব্র এক একটি দল হল। এমন্সহাগ্রভু ও শ্নিত্যানন্দ 
প্রভু প্রত্যেক দলের সংগে নৃত্য-কীত্তন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন । 
শঅদ্বৈত আচাধ্য, শ্রনিত্যানন্দ ও শ্বাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু 
প্রথমে চন্দন পুম্পমালা' প্রদান করলেন । অন্তর অন্থান্ট ভক্তগর্ণকে 
ও চন্দন মালায় ভূষিত করলেন । মহাপ্রসুর স্বহস্তের চন্দন-মাল। 
পেয়ে ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হয়ে উঠলেন; প্রত্যেকেই নিজের 
মধ্যে আজ এক অভুতপুবব তেজ € প্রভাব অনুভব করতে 
লাগলেন। হারপর শত শত মুদঙ্গ ও করতাল বাছের তালের 
সহিত উঠল মধুর শনাম-ধবনি__ 

“হরি ও ব্রাম_-হরি ও রাম__হরি ও রাম । 

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায নম: | 
চরণে লাগনু'রে সারঙ্গধর” ইত্যাদি সংকীত্ন রোল-__ 

“হেন ম্হারঙ্গে প্রতি নগরে-নগরে ৷ 

কাত্তন করেন সব্বলোকের ঈশ্বরে ॥ 

অবিচ্ছিনন হরিধ্বনি সর্বলোক করে: 

্রন্ষাণ্ড ভেদিয়! ধ্বনি বায় বৈকুণ্ঠেরে ॥” 

( চৈ ভাঃ ২৩।২৯৪-২৯৫ ). 


ভক্জ চাদ কাজী ৫৮৫ 
এই মহা-সংকীর্তনের সংগে সহত্র সহস্র ভক্তসহ মহাপ্রভু 
নগরের পথে পথে চলেছেন । অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌ শ্রোগৌর 
শ্রন্দ:রব প্রভাব নবদ্বীপ নগর বেশ কুষ্ঠ পুরীর শোভা ধারণ 
করল। নগরবাসীর দ্বারে-দ্বারে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণঘট, আত্রসার ও 
দীপাঁবলী শোভা পেতে লাগল । 
“লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুদিকে জ্বলে | 
লক্ষ কোঁটি লোক চতুদিকে হরি বলে ॥ 
চন্দ্রের আলোকে অতি অপুবব দেখিতে. 
দিবা নিশি একো কেহ নারে নশ্চয়িহে ॥৮ 
| ( চৈঃ ভা ১৩।৩০১-৬০১) 
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেবগণ | 
»ম্পক মল্লিকা পুষ্প করে ব্রিষণ ॥ 
( চে ভা: ১৩২০৪ ) 
এহমত কীঞ্তন করি নগরে ভ্রমিলা । 
এমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীছ'রে গেলা ॥ 
( চেঃ চ£ আদি: ১৭১৩৯ ) 
এইভাবে নগরে কীন্তন করতে করতে মহাপ্রভু এলেন ক।জী 
দ্বারে । লক্ষ-লক্ষ লোক নিয়ে শ্রীনিমাই প€গুত মহা-সংকীর্তনের 
সংগে আসছেন দেখে কাজী ভয়ে গুহমধো লুকিয়ে রইলেন। 
ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু কাজীর দরজায় বসে পড়লেন । কাজী 
কোথায়? কাজী অন্তপুরে লুকিয়ে আছ্েন। একজন বিশিষ্ট 
লোককে মহাপ্রভু কাজীকে ডাকতে পাঠালেন । 


৫৮৬ ভীজীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবজী 


কাজী সাহের অবনত মস্তকে বাইরে এলেন । 
মহাপ্রভু বললেন_ আমি আপনার অভ্যাগত ! আপনি 
আমায় দেখে পালালেন। একি ধর্ম? 


কাজী বলদলন__পণ্ডিত ! আপনি ক্রোধের ভাব নিযে 


এসেছেন! নাই ভাবলাম কিছুক্ষণ পরে দেখা করব। যাক 
আমার সৌভাগ্‌ যে আপনার মত অতিথি পেয়েছি । পণ্ডিত- 
জি। আপনর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবস্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার 
চাঁচা। সে সম্বন্ধে আপনি আমার ভাগিনা । দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা 
গ্রাম সম্বন্ধ লোকে বড় বলে । আমার ভাগিনা হয়ে আমার উপর 
রাগ করে এসেছেন । আমায় অবশ্য সইতে হবে। আর এক 
কথা বলছি ': আমি হলাম আপনার মামা । মামার অপরাধ 
ভাগিনা কখনও গ্রহণ করে না । এ ভাবে কাজী মহাপ্রতুর সঙ্গে 
আকারে-ইঙ্গিতে নম আলাপ করতে লাগলেন ! ভিতরের নিগুঢ় 
অর্থ কেহ বুঝতে পারুলেন না । 


প্রভূ-_মামা ' একটা প্রশ্ন করতে এলাম । 

কাজী-_-পণ্ডিতজি । কি প্রশ্ন বলুন । 

প্রতি _গো-ছুগ্ধ খান, তাই গাভী হল মাতা বৃষদ্বার! 
ক্ষেত চাষ করে অন্ন উৎপাদন করেন তাই বৃষ হল পিভা। পিতা- 
মাতাকে মেরে খান! «এ আপনাদের কোন্‌ ধর্ম? কিসের ভরসান্ 
আপনারা এত বড পাপ কাজ করেন? 

কাজী_-পণ্ডিতজি ! আপনাদের যেমন বেদপুরাণ, আমাদের 


তমন কেতাব কোরাণ ! উভয় শান্ত্রেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের, 


| 


ভক্ত চাদ্ঘ কাঁজা ৫৮৭ 


কথ। আছে । নিবৃত্তি মার্গমতে প্রাণীমাত্র বধ নিষেধ ' প্ররত্তি 
মাগমতে বধ করা চলে । শাস্ত্র আজ্ঞা বলে করলে পাপ হয় না। 
আপনার বেদেও গোবধের কথা আছে ! পুর! কালে হিন্দুদের 
কোন কোন মুনি গপোবধ করতেন । 


প্রভৃু-_:বদে গো-বধ নিষেধ | তাই কোন হিন্দু গোঁবধ করে 
না। পুনরায় জীবন দিতে পারলে জীব হত্যা কর! চালে ৷ পুরা- 
কালে জরদগবকে ( বৃদ্ধ বৃষকে ) যক্ঞস্থলে বধ করে বেদ মগ্ত্রের 
দ্বার! পুনরর্ধার তাকে জীবন দান করা হত । তাতে তার উপকার 
হত, পুণ্য হত ' কলিকালে ব্রাহ্মণদের এ প্রকার শক্তি নাই । 
এখন কেহ গো-বধ করে না! | মামা ! আপনার! বাচান্তে পারেন 
ন!, কেবল বধ করতে পারেন ' এ পাপের কলে, নরক থেকে 
নিক্ষৃতি পাবেন না! 

কলিকালে গো বধ, বৈদিক সন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রা দ্ধ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দেবের দ্বারা পুত্র উৎপাদন_-এ পাঁচটা কাধ্য 
শান্ে নিষিদ্ধ ( চৈঃ চ: আদিঃ ১৭১৬৪ ) 


গো-অঙ্গে হত লোম আছে গো হতাকারীর তত বৎসর 
মহাঁরৌরুব নরকে বাস করতে হয় । আপনাদের শান্ত্রকত্রা ভ্রান্ত- 
বুদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রমম না জেনে এ সব মত প্রকাশ করেছেন: 


মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শুনে কাজী সাহেব স্তব্ধ হালেন ৷ বললেন__ 
পণ্ডিত! আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক সিদ্ধান্ত, আমাদের শাস্ত্র 
আধুনিক | তার বিচার সঙ্গতি নাই। লব কিছুই কল্পিত। 


৫৮৮ প্রী্রীগৌর-পারদ-চবিতাবলা 


আমি তা বুঝি । তথাপি কর্তব্যের অনুরোধে সব কিছু করছি । 
কাজী সাহেবের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন । 

মহা প্রভৃ_ নামা! আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই,। 
এখন নগরে নগরে যে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে তাতে আপনি 
বাধা দিচ্ডেল না কেন? আপনি কাজী, হন্দ্রধমম বিরোধ করা 
মুসলমানদের বিশেব নিয়ম । 

কাজা__সকলে আপনাকে গৌরহরি বলে তাহ আমিও 
গৌরহরি বলে সম্বোধন করছি ! গৌরহরি " এ প্রশ্ন সম্বন্ধে 
আপনাকে সব কিছু বলব যদি আাপনি নিভৃতে শুনেন । 

প্রভৃ- নামা! আপনি এদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে 
পারেন । এরা আমার অন্তরঙ্গ জন ! কোন ভয় নাই 1! আপনি 
বলুন | 

কাজী_-যে দিন খোল ভেঙে কীন্তন বন্ধ করি, সে ব্রাত্রে 
এক ভয়ঙ্কর ্বপ্র দেখি। এক ভয়ঙ্কর নরসিংহ মৃত্তি বক্ষের উপর 
চড়ে আমাকে বধ করতে এলেন । আমি ভয়ে অদ্বশ্বত হই | 
দন্ত কড়মড় করতে করতে সেই মুদ্ভি আমাকে বললেন_ সঙ্গের 
বদলে তোর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করব । মার কীর্তনে বাধা 
দিয়েছিস । তোকে সংহার করব । চক্ষু ঝুজে কীপতে লাগলাম, 
মনে মনে তাঁর চরণে শরণ নিলাম । আগাকে ভীত দেখে দয়ান্র 
হয়ে তিনি বললেন__«আজ তোকে ক্ষমী করলাম । আবার যদি 
কীত্তনে বাধা দিস্‌, তোকে সবংশে বিনাশ করব ।” এই কথা বলে 
নুসিংহ অন্তর্ধান হলেন । দেখুন আমার বক্ষে তার নখচিহ এখনও 


ভক্ত চাদ কাজী ৫৮৯ 
রয়েছে” এ বলে কাপড় সরিয়ে কাজী মহাপ্রভূকে বক্ষ-স্থল 
দেখালেন । 

তারপর কাজী সাহেব বললেন-__-শহন্দুর ঈশ্বর বড় যেই 
নারায়ণ; সেই তুমি হও- হেন লয় মোর মন 1 ( চৈঃ চঃ 
আদি; ১৭২১৫ ) আমার মনে হয় আপনি সেহ ঈশ্বর । 

আমি সেই দিন থেকে কীত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করেছি । 

কাজীর কথ। শুনে নহাঁপ্রভ বললেন-_ আপনার মুধে “হরি 
'কুষঃ। “রাম' নারায়ণ? শাম! হৃহা বড বিচিত্র: আপনি সমস্ত 
পপ মুক্ত হলেন আপনি বড় ভাগ্যবান, 


 সহাপ্রতুর কথ! শুনে কাজী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল । 
ভুই নয়ন দিয়ে জল পড়তে লাগল: 
কাজী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন । 
চরণে পড়ে বললেন- - 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রত 
কাজা হখন মহাপ্রভুর 


তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুনাও 
এই কুঁপা কর যেন তোমাতে রহ মতি ॥ 
( চৈ: 5 আদি ১।২২*) 


তারপর প্রভূ বললেন-_ মামা! আপনার কাছে আমার 
একটি ভিক্ষা । 


কাজী-_আমি দীন-হীন কি ভিক্ষ। দিব? 
প্রভু নবদ্বীপে যেন কেহ কীর্তনে বাধা ন! দেয় । 


রো ভতগ র-পার্ধদ চক্িত্তাবলী 


কাজী__আমি শপথ করে বলে যাব আমার বশধরগণ কেহ 
কীণ্ডনে বাধা দেবে না । 

ক'জী সাহেবের কথ! শুনে ভক্তগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে 
উঠলেন । 

তারপর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সংকীন্তন করতে করতে 
চললেন। ভক্ত কাজী সাহেবও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে 
লাগলেন। প্রভু তাকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে ছিলেন। 

মৌলন৷ লিরাজুদ্দিন লেদ্দিন থেকে ভক্ত চাদকাজী নানে 
খ্যাত হলেন। অগ্ঠাপি নবদ্বীপে বামন পুকুরে তর পবিত্র সমাধি 
স্থানটি রয়েছে । 


শ্ীজগাই ও মাধাই 


শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুববান্তে কিভাবে 
হরিনান প্রচার করেছেন তা অপরাহ্ুকালে শ্রীমহাপ্রতুর কাছে 
বলতে লাগলেন । 

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন মাজ নগরে এক অপরূপ দৃশ্ট 
দেখলাম । 

প্রভু-কি অপরূপ দৃশ্য দেখলে ? 


ভজগাই ও মাধাই ৫৯১ 


নিত্যানন্দ__ভয়ঙ্কর দুই মাতাল, তারা নানি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ? 

প্রভু__তারপর ? 

নিত্যানন্দ__তাদের কাছে বললাম “হরে কৃষ্ণ রাম" বল। 

প্রভু তারপর ? 

নিত্যানন্দ- তারপর আর কি? ধেয়ে আমল মারবার জন্য, 
ভ"গ্যক্রমে বেচে এলাম | 

প্রত _ সে ছুই বেটা কে? 

গঙ্গাপাস -প্রভেো । তারা দুজন ব্রাহ্মণর ছেলে, তাদের 
পিতা-নাতা' অতি শুদ্ধাচারী ছিলেন । এরা দুজন আগে নদীয়ায় 
(কাঁতোয়ালের কাজ করতো । আগে ভাল ছিল। অধুনা এমন 
পপ নাই যা তারা করে না। মগ্য-পান ও চুর হল তাদের বড় 
কাজ । সে ছুজনের নাম জগাই আর মাধাই | 

নহাপ্রভৃ--চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি । এসে ছু বেটা 
যপ্দ এখানে মাসে, খণ্ড খণ্ড করব । 

নিত্যানন্দ__তাদের খণ্ড খণ্ড কর ছার না কর, সে দুজন 
খাকতে আম কোথাও যাব না। তাদের গোবিন্দ নাম বলাও 
দেখি । তবে ত তোমার মহিমা বুঝব। ভাল লোককে হরিনাম 
বলান সহজ । এদের যদি হরি বলাতে পার, তবে ত বাহাছরি । 

প্রভু হাস্ত করে বললেন-_তারা উদ্ধার পেয়ে গেল। 

নিত্যানন্দ--তারা উদ্ধার পেল! কি করে পেল? 

প্রস্থু-_তোমার দর্শন যখন পেয়েছে, তাদের উদ্ধার না হয়ে 


৫৯২ শ্রী ী। শৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 
কি পারে? তুমি যখন ভাদের কল্যাণ চিন্তা করছ তাদের উদ্ধার 
অবশ্যন্তাবী : প্রভুর কথ" শুনে বৈষ্ঞবগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি, ' 
করলেন । সকলে বুঝলেন জগাই মাধাইর উদ্ধার লাভ হবে | 
শ্রীহরিদাস অদৈহ আচাধষোর কাছে বলতে লাগলেন-- হে 
'আচাষ্য 1 প্র আমাকে এক মহ" চঞ্চলের সহিত পাঠান । 
তিনি থাকেন কোথায় ৯ আর আমি থাকি কোথা? গক্ষা্ 
ঝাঁপ দিযে সাহার কেটে চলেছেন, আমি হত ডেকে ডেকে হয়রান 
হয়ে যাই বষাকালে গঙ্গায় কুমীর ঘুরে বেড়ায় । আমার 
ভয় করে । বূৰ দেখলে “মামি মহেশ” বলে তার উপরে, চড়েন। 
গাভী দ্রেখলে দোহন করে ছুধ খেছে থাকেন! আমি য 


কী 


ঙা 


নিষেধ কার তখন বলেন তোর ঠাকুর আমাকে কি কর 
পারে ? 

এইটি হ্রনিতযানন্দের অবধূত ভাবের বণনা তিনি কৃষ্ণ 
প্রেমে পাগল । | 

হরিদাস__ মাজ হ ভাগ্য গুণে বেঁচে এসেছি, 

মাচধ্য- কেন? "ক হয়েছিল? 

হরিদাঁস__ছুই বড় মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের 
কাছে গিয়ে বললাম-_-হরিনাম নল । এ উপদেশ শুনে ছু মাতাল 
কু'দে এল মারতে । অবধূত পালিয়ে গেলেন । আমি বৃদ্ধ; 
দৌভাতে পারি না। পেছন থেকে দাড়া দাড়া বলতে বলতে 
মদের নেশায় ছুজন রাস্তায় পড়ে গেল। আপনার কৃপা আঙ্র 
বেঁচে এলাম । | 


প্ীজগাই ও মাধাই ৫৯৯ 


আচাধ্য-_হত্রিদাস ;! তুমি যা বলছ সব ঠিক' জ্গাই- 
মাধাই ছুই মাতাল, অবধৃত্ত আর এক মাতাল ; তিন মাতাল 
এক জায়গায় থাকা ঠিক হয়। হরিদাস! শুন এই অবধৃত 
দু-তিন দির মধ্যে এ হু মাতালকে এখানে নিয়ে আসবে । 
দেখবে তাদেব সঙ্গে নাচবে : চল তুমি ও আমি জ্ঞাত-পাত নিয়ে 
পালাই । 

শ্ীঅদ্বৈত আচাব্য ও শ্রীহরিদাস ব্যঙ্গ উক্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ 
প্রস্তুর মহিমা কীত্্ন করছেন শুনে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে ভাসতে 
সাঁগলেন 


জগাই-মাধাই মদ খেয়ে রাত্রে মহাপ্রভুর বাড়ীর কাছে পড়ে 
থাকে । কোন সময়ে কীত্তনের তালে তালে নাচে । সকাল 
বেলা প্রভুকে দেখে বলে- বেশ কার্তন হয়েছে । বেশ কীর্তন 
হয়েছে । গায়কদের একটু দেখতে চাই. তাদের ভাল ভাল 
জিনিস এনে দিব । 
একদিন সন্ধার সময় প্রেমরসে মন্ত হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ 
সেখানে গেলেন । অগাই মাধাইকে জড়িয়ে ধরলেন ! 
জগাই মাধাই বলল-_কে জড়িয়ে ধরল ? 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রতি বললেন__আমি অবধূত । 
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া । 
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়। ॥ 
( চেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৩।১৭৮ ) 


৬০০ ভঞগোর-পার্বদ-চব্িিভাবলী 


অবধৃত নাম শুনে মাধাই সুটকী (ভাঙ্গা! কলসীর কানা) 
তুলে শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মারল। শির কেটে দর দর 
ধারে রক্ত পড়তে লাগল । শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমরসে উন্মত্ত, কেবল 
“হরি বোল” “হরি বোল” বলছিলেন । 

মাধাই আবার মারতে উদ্ধত হল । জগাই অমনি মাধাইর 
হত চেপে ধরল । বলল “দেশীস্তরী সন্্যাী মেরে লাভ কি? 

ভক্তগণ তাড়াতাড়ি মহা প্রভূর কাছে সংবাদ দিলেন। প্রভু 
তত্ক্ষণণৎ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলেন । দেখলেন প্রেমরসে 
বাহাদশাশন্ নিত্যানন্দের ললাট থেকে দর দর করে" রক্ত 
পড়ছে । শ্রীনিত্যানন্দের উপর এই অত্যাচ'র মহাপ্রভু সইতে 
পরলেন না। ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। সুদর্শন ! সুদর্শন । 
বলে নিজ চক্রকে ডাকতে লাগলেন । অমন ভয়ঙ্কর চক্র তথায় 
উপস্থিত হল । জগাই-মীধাই সেই ভয়ঙ্কর চক্র দেখে ভয়ে 
একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল । চক্রের “ক তেজ! কোটি 
ব্রন্ম'গু ক্ষণকাল মধ্যে ভম্মসাৎ করতে পারে । 

ভাগকতগণ বড় ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও 
চ*ইলেন না, জগাই মাধাইকে এ ভাবে বধ করা হউক । তিনি 
করজোডে বলতে লাগলেন-__ঠাকুর ! ক্রোধ সংবরণ কর। এ 
অবতারে ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দৈত্য বধ করা হবে না । এই ছুই 
পাপীর প্রাণ ভিক্ষা আমি চাই 

এদের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতৃকী কৃপা দেখে মহাপ্রভু 
স্তস্ভিত হলেন । ভক্তগণ বিম্মিত হলেন। এত দয়া এত 


পজগ্কাই ও মাধাই ৬০১ 


করুণা! এত প্রহার খেয়েও শ্রীনিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র দ্বেষ 
নাই । 
এদিকে জগাই-মাধাই স্বর্শন চক্র দেখে ভীত হয়ে অমনি 
মহ'প্রভূর শ্রীচরণতলে লুটিয়ে পড়ল। মাধাই নিত্যানন্দকে 
মারতে জগাই ধরেছিল বলে, মহাপ্রস্ু জগাইকে বললেন__“কৃষ্ণ 
তোকে কৃপা করবেন । তোর প্রেমভক্তি হউক 1” জগাইকে 
আশীকবাদ করা নাত্র সে প্রেমে মৃচ্ছ? প্রাপ্ত হল। তখন মহাপ্রভু 
বললেন__“জ গাই ! এঠ ! আমার দিব্যরূপ দর্শন কর । আমি 
ত্য সত্যই তোকে প্রেম ভক্তি দিলাম ।” 
জগাই উঠে নেত্র খুলে দেখল মহাপ্রভ্‌ চতুতূজ মৃত্তি ধারণ 
করে দাড়িয়ে আছেন । 
5তুভূ'জি শঙ্খ, চক্র, গদাপন্মধর | 
জগাই দেখিল সই প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
€ চৈঃ ভাঃ মধ্য; ১৩।১৯৬ ) 
জগাই পুনব্বার মহাপ্রভুর শ্রাচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল। 
মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ দিলেন । জগাই তা স্বীয় বক্ষোপরি 
স্থাপন করল । 
মহাপ্রভু জগাইকে কৃতাথ করেছেন দেখে মাধাইও প্রভুর 
চরণে দণ্ডবৎ করে কৃপা-ভিক্ষ। করতে লাগল । 
প্রভু-_তোকে কৃপা করব না। 
মাধাই-___প্রভো ! ছুই ভাই একই প্রকার পাপ করেছি । 
একজনকে কৃপা করলেন, আর একজনকে করবেন না কেন? 


৬২ শ্রী শৌর-পার্ষদ-চবিভা বলা 

প্রভৃ-_তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করেছিস। 
নিত্যানন্দের হায় প্রিয় আমার কেহ নাই , আমার দেহ থেকেও 
নিত্যানন্দকে অধিক মনে করি । *নত্যানন্দ যদি তোকে কৃপা 
করে, আমার কৃপা পাবি: মাধাই মমান শানিত্যানন্দের, 
শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পল ' বলল-_প্রতো ! আমি তোমার 
রক্তপাত করেছি ' মি ঘি ক্ষমা না কর আমার নিস্তার 
নাই । 

গ্রানিত্যানন্দ প্রভু বললেন-_ মাধাহ ! তার সমস্ত অপরাধ 
দূর হল, প্রভুর দিব্যরূপ দর্শন কর। তোদের সমস্ত ভার আমি 
নিলাম আর কোন পাপ করিস্‌ না। 

মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত$হয়ে জগাই-মাধাই 
তাদের গ্রাচরণে পড়ে ক্রন্দন করতে সাগুলেন উ্রোগৌর ও 
শ্রীনিত্যানন্দ ছুই জনকে তুলে মালিঙ্গন করে বললেন--তোদের 
সমস্ত পাপ দূর হল। আজ থেকে তোর! প্রম পবিত্র হলি ও 
আমাদের ভক্ত হলি । তোদের যারা ভোজন করাবে, তারা 
আমাকেই ভোজন করাবে । 

তো! দোহার মুখে সুঞ্ি করিব আহার । 
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥ 
( চেঃ ভাঃ মধ্য: ১৩২২৮ ) 

ভ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধুর লীলা দর্শন করে ভক্তগণ প্রেম 
তরে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন । সেই দিন থেকে জগাই- 
মাধাই প্রভুর ভক্তগণের অন্ততম হল । গঙ্গার ঘাটে বসে*নিরস্তর: 


শ্রীজগাই ও মাধাই উ৬০৩ 


হরিনাম করতে লাগল এবং সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
লাগল । 

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ছুই ভাই ষে করুণার অবতার তা সকলে 
বুঝতে পারলেন! জগাই-মাধাই পূর্ব বৈকুষ্ঠের দ্বারপাল জয়- 
বিজয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশ্াপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। 
সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতা যুগে রাবণ ও কুস্তকর্ণ, 
ঘাপরে শিশুপাল ও দক্তবন্র : কলিবুগে জগাই ও মাধাই 


হ্ীশিবানন্দ সেন 


শ্ীমদ কৃষঝদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্ত চরিতা মতে 
মহাপ্রভুর শাখা বর্ণন। প্রসঙ্গে লিখেছেন-__ 
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভূতা অন্তরঙ্গ | 
প্রভূ স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ ॥ 
প্রতিবষে প্রভূগণে সঙ্গেতে লইয়। | 
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥ 
( চা চঃ আদিঃ ১০।৫৪-৫৫ ) 
এশ্ব্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ব্যবহার শ্রাহরি-গুরু-বৈষব সেবার 
দ্বারা হয়। শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের ভূঁ-সম্পত্তির ব্যবহার 


৬০৪ শ্রীঞ্ীশগৌর-পার্ষদ চরিভাবলী 


এইভাবে হয়েছিল । তিনি যথাসব্বম্ব শ্রীগৌরাক্গ ও তার ভক্ত 
গণের সেবার জন্য দিয়েছিলেন । তার যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও 
ভৃত্য সকলে শ্রাচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন । শ্রাশিবানন্দ সেনের 
তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্ দাস, (১) আরাম দাস ও (৩) 
কর্ণপুর, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন ! তার ভাগিনেয় শ্ীবল্লভ 
সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড ভক্ত ছিলেন ' 
শ্রীশিবানন্দ সেন বাস করতেন কুমারহট্রে বং হাদি লহরে । 
ভার সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ বন্মান হালি সহর থেকে দেড় 
মাইল দূরে কাচডা। পাড়ায় সেবিত হচ্ছেন । 
শ্রীকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাৃত 5 
দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে “বীরা' নামে শ্রীরাধার দূতী গোপী ছিচলন, 
তিনিই অধুনা শ্রীশিবানন্দ সেন; প্রতি বছর শ্রীরিবানন্ন সেন 
গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ তত্বাবধানে পুরীধামে নিয়ে যেতেন । 
যাত্রার এক মাস আগে ভক্তগণের পুরীষাত্রা আরম্ভ হ 
এক মাস পায়ে চলে সকলে পুরী পৌছতেন । 
একবার শুভদিন দেখে ভক্তগণ যাত্র! আরস্ত করলেন। 
সব্বপ্রথমে সকলে শাস্তিপুরে শ্রাঅদ্বৈত আচাধ্যের ঘরে এলেন 
সেখানে একদিন উৎসব করে, শ্রীমদ্বৈত আচাধা তার পত্ী ও 
পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ এলেন নবদ্বীপ মায়াপুরে_ প্রতুর 
জননী শ্রীশচীদেবীকে দর্শন করতে ৷ প্রভুর বিরহে শচীমাত! বড় 
বাখিত চিন্তে দিন যাঁপন করছেন ; ভক্তগণকে শচীমাত1 নমস্কার 
করলেন । শ্রীঅগ্বৈত আচার্য ও লীতা ঠাকুরাণীর শ্রাচরণ বন্দ; 


ঞা 


গ্রীশিবানম্দ সেন সী 
করে শ্রীগৌরসুন্দরের স্মরণ পুর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন । 
শ্রাঅদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী শচীম'তাকে অনেক কথা 
বুঝিয়ে ভক্তগণের সাঙ্গে যাত্রা করলেন । 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে থেকে নাম-প্রেম 
প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । তথানি তিনিও ভক্তগ্ণ 
সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য ঘাত্র। করলেন 
ভক্তদের মধো ছিলেন__শ্রীআচাধ্যরত্ব, পুগুরীক বিদ্যানিধি, 
আবাস পণ্ডিত, তারু ব্রাতৃবর্গ ও পত্রী, বাস্থ্দেব ঘোষ, গোবিন্দ 
ঘোষ, মাধব ঘোষ, সুরারি গুপ্ত ওঝা, শ্রারাঘব পণ্ডিত ও শ্রীখণ্ড- 
বালী নরহরি, গুণরাজ খান প্রভৃতি । শ্রাশিবানন্দ সেনের সঙ্গে 
ছিলেন পত্রী ও তিন পুত্র। ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সপত্বীক 
চলেছেন । ঠাকুরাণীগণ মহাপ্রভুর কুচি অনুযায়ী নান! প্রকার 
প্রব্য তৈরি করে নিচ্ছেন। ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা এবং 
ঘ্বাটের পয়সা কড়ি টকাবার ব্যবস্থা শ্রাশিবানন্দ সেন নিজে 
করছেন । যেজায়গায় ভঞ্তগণ রাত্রে অবস্থান করতেন তথায় 
ংকীত্বন নৃত্য প্রভৃতি হত । 
গ্রাশিবানন্দ সেন উড্ভিষ্যার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন । 
একদিন তিনি এক ঘাঁটির পয়সা কডির হিসাব নিকাশ করবার 
জন্য ঘাটে রয়ে গেলেন । ভক্তগণ এগুতে লাগলেন । কিছু দূর 
গিয়ে এক গাছের তলায় সকলে বসলেন : শিবানন্দ সেন ন। 
এলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না । পথ শ্রমে ভক্তগণ বড় ক্ষুধার্থ । 
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালি ও 


৬০৬ ভ্্রীগেরপার্ধদ-চরিভাব্লী 


অভিশাপ দিতে লাগলেন-_কোথায় শিবা? ক্ষ্ধার জ্বালায় 
প্রাণ যায় ; এখনও সে এল না, ভোজানর ব্যবস্থা করল না? 
মরুক শিবার পুত্রগণ । ঠিক এমন সময় শ্রীশিবানন্দ 'এলেন। 
তার পত্বী কীদতে কাদতে বললেন-__তুমি এখন পধান্ত ভক্তগণের 
ভোজনের ব্যবস্থা কর নাই । ভাই গোসাঞ্িত রেগে অস্থির, 
তোমার পুত্রগণ মরুক বলে অভিশাপ দিয়েছেন । শ্ুশিবানন্দ 
বললেন -- পাগলামি কর না; বৃথা ক্রন্দন কব না, শান্ত হও । 
পত্বীকে এই সব বলে তিনি এানিত্যানন্দ প্রভূর স্থানে এলেন এবং 
দণ্ডবৎ করলেন , শ্নিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে তাকে পাদ ,ঘ্বার। 
প্রহার করলেন । শিবানন্দ সেন প্রভুর পাদ প্রহার পেয়ে 
আনন্দিত মনে শীঘ্রই এক গৌভীয়ার ঘরে গিয়ে ভক্তগণের 
ভোজনের ও বাস! ঘরের ব্যবস্থা করলেন ও শীঘ্রই নিত্যানন্দ 
প্রভূুকে তথায় নিলেন । শ্রনিত্যানন্দ প্রভুর ও ভক্তগণের 
ভোজনাদি হল। 
অনস্তর শ্রাশিবানন্দ সেন শ্রান্সতানন্দ প্রভুর শচরণে 

নমস্কার করে বলতে লাগলেন__ 

আজি মোরে ভৃত্য করি মঙ্গীকার কৈলা। 

যেমন অপরাধ ভূত্যের যোগ ফল দিলা ॥ 

শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা । 

ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা ॥ 

ব্রহ্মার ছুল্লভ তোমার আচরণ রেণু । 

হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ 


ভ্শিবানল্দ সেন ৬০৭ 
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুলধম , 
আজ পাইন কৃষ্ণ ভক্তি অথথ কাম ধম ॥ 
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর "আনন্দিত মন। 
উঠি শিবানন্দে কেলা প্রেম আলিঙ্গন ॥ 


( চেঃ চ: অন্ত, ১২৩১ ) 


এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেন তার প্রথম পুত্ত চৈতন্তদাসকে 
নিয়ে পুরীতে এসেছিলেন । একদিন মহাপ্রভু শিশুটীকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-_তোবর নাম কি? শিশুটী বললে_ চৈতগ্ঠদাস। 
মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন-__-এ 1ক রকম নাম রেখেছ ? 
শিবানন্দ সেন বললেন হৃদয়ে যেমন প্রেরণা পেয়েছি তেমনি 
রেখেছি । 


একদিন শিবানন্দ সেন পুত্রকে শিখিয়ে দিলেন, মহাপ্রভুকে 
নিমন্ত্রণ কর । চৈতন্তদাস প্রভুকে স্বীয় কাসগ্ুহে ভোজনের 
আমন্ত্রণ করলেন, শিশুর আদরের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু স্বীকার 
করলেন । স-পত্বীক শিবানন্দ সেন অতি হবিত চিদ্ডে অনেক 
কিছু বন্ধন করলেন । যথা সময় মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসগুহে 
এলেন। শিবানন্দ দণ্ডবন্নতি পুর্ববক প্রভুকে নিয়ে পাদ ধৌতাদি 
করিয়ে ভোজনে বসালেন । প্রভূ বললেন আজকার আমন্ত্রণ 
চেতন্যদাসের । চৈতন্দাস প্রভু সামনে দই, লেবু, আদা, ফুল- 
বড়া, লবণ প্রভৃতি পাত্রে পাত্রে এনে সুন্দরভাবে রাখতে লাগল । 
স্হাপ্রভু তা দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন-__ 


৬০৮ শ্রী ীগৌর-পার্ধদ-চরিতা বলী 
না ক এ বালক আমার মত জানে । 
সন্তষ্ট হইলাম আনি ইহার নিমন্ত্রণে ॥ 
( চেঃ চঃ অন্তাঃ ১০১৫০) 

এই বলে মহাপ্রভু, আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন । 
ভোজন আস্তে অবশেষ পাত্রটী চৈন্ন্যদাসকে ডেকে প্রভু দিলেন । 

চার মাল কাল প্রভ, স্থানে গৌড়ীয় ভক্তগণ থাকার পর 
বিদায় নিচ্ছেন! প্রভু শিবানন্ন সেনাক ডেকে বললেন__এবার 
তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ লেন 
প্রভুর আশীব্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে কিরে এলেন । 
কয়েকমাস পুর এক পুত্র হল । জ্যোতিষী বিচার করে নামকরণ 
করলেন-_-পরমানন্দদাস বলে । 

অন্ঠান্য বর ন্যায় পর বছরও শ্াশিবানন্দ ভক্তগণসহ পুরা 
ধামে এলেন মহাপ্রভ, সকলের যথাবথ বাসা ঘরের ব্যবস্থা 
করলেন । প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-সীমা রইল 
না। শ্রীজগন্নাথথদেবের রথাচগ্র প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে বহু নৃত্য- 
গীতাদি করলেন এবং ভক্তগণকেও নৃত্যাদি করালেন ৷ 

একদিন সপতীক শিবাঁনন্দ মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং 
বালকটীকে নিয়ে মহা প্রভূর আ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিয়ে শ্রাচরণ আগ্রে 
ছেড়ে ছিলেন; বালকটী মহাপ্রভুর অরুণ বর্ণ চরণের দিকে 
তাকিয়ে রইল । প্রতু হাস্য করতে করতে শ্রীচরণ অন্গুষ্ঠ বালকের 
সামনে ধরলেন 1 বালক তা আনন্দ ভরে ছু হাত দিয়ে ধরে 
চুষতে লাগলেন, ভক্তগণ তা দেখে আনন্দে “হরি হরি' ধ্বনি 


ভী।শিবালম্দ সেন ৬০১ 


করতে লাগল । এই বালকই উদ্ভতুরকালে হয়েছিলেন কবি কর্ণপুরর 
গোস্বামী ৷ 

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিন! শ্রীকান্ত রথযাত্রার 
পৃ্বেধ পুরীধামে গিয়েছিলেন । ছুইমাস মহাপ্রভুর কাছে ছিলুলন। 
গৌড়দেশে ফিরে যাবার সময় মহাপ্রভু শ্রীকাস্তকে বললেন__এ 
বছর আমি গৌড়দেশে গিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যাদি ভক্তগণের 
সহিত মিলিত হব অতএব এবছর পুরীতে আমার জক্ষে মিলবার 
জন্য ষেন কেহ না আতুপ , তুমি শিবানন্দকে বলবে__আমি এই 
পৌষমাসে তার গহে আগমন করব ও ভার সহিত মিলিত হব। 

মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে শ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরে এহন । 
নিতনি সব্বত্র প্রচার করলেন এ বছর মহাপ্রভু স্বয়ং গৌডদেশে 
আসবেন ! শ্রীঅদ্বৈত আচাধ্যাদি ভক্তগণ পুরী যাবার জন্ক 
প্রস্থত হচ্ছিলেন শ্রীকান্তের কথ শুনে যাত্রা স্থগিত রাখলেন । 

শ্রীশ্বানন্দ সেন, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পথ চেত্ধে 
রইলেন পৌষমাস এল । আনন্দে বু জিনিষ সংগ্রহ কর 
আজ আসবেন ক"ল আসবেন ভেবে ভেবে সারা পৌষ মাস কেটে 
গেল । তিনি এলন না। অকস্মাৎ তথায় শাবসিংহানন্দ 
ব্র্ষচারী এলেন আআশিবানান্দের ও জগদানন্দের ছুখ দেখে 
তিনি বললেন-__ অমি ধ্যানে বসে মহাপ্রভূকে নিয়ে আসব ! এই 
ব্রহ্মচারী পূর্বব নাম শ্রিপ্রদায় ব্রহ্মচারী ; মহাপ্রভু নাম দিষে- 
ছিলেন শ্রীন্সিংহানন্দ 

ছুইদিন ধ্যান করবার পর ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সেনকে 


৩১০ শ্রী শোৌর-পার্দ-চব্িভাবল্গী 


বললেন _ প্রভুকে পাঁনিহাটি গ্রাম পধ্যস্ত এনেছি । কাল মধ্যান্তে 
এখানে আসবেন । রান্না করবার সমস্ত সামগ্রী আমায় এনে দেন 
_ রাম করে তাকে খাওয়াব। 

ভ্রীশিবানন্দ সেন তত্ক্ষণাৎ যাবভায় রন্ধন-সামগ্রী যোগাভ 
করতে লাগলেন । আনুসিংহানন্দ ব্রন্দচ'রী প্রাতঠকাল থেকে 
রান্না আরভ্ত করলেন । বনু প্রকার বাণ্তন, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক- 
তৈয়ার করলেন ! আআজগনাথদেবের জন্তা, ইঞ্টদেব শ্রীন্বসিংহদেকের 
জন্চ এবং শ্রামন্মহা প্রভুর জন্তা ভিন্ন ভিন্ন নৈবেছা পাত্র ব্রহ্মচারী 
সাজালেন । সমস্ত জিনিব সমন তন ভাগ করে পাত্রে প্রাত্রে 
ব্লাখলেন, বসবার তিনখানা আসন পেতে দিলেন । তিন পাত্রে 
জলও লামনে সাজায়ে রাখলেন । তারপর £শবেদন করে মন্দিরের 
'রাইরে ধ্যান করতে লাগলেন ! দেখলেন মহাপ্রভু এসে মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে আসনে বসে তিনজনের 
জিনিষ খেতে মারস্ত করলেন ! তখন ব্রহ্মচারী হা হা করে 
উঠলেন । শ্রাজগন্নাথদেব ও আমার ইস্ট-শ্রীন্বসিংহদেব কি খাবেন 
তাদের উপবাস ? 

“তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিশ্ট নাই ॥৮ 
( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২৬২) 

শ্রীশিবানন্দ সেন বললেন_ আপনি হাহাকার করছেন 
কেন? 

ব্রহ্মচারী-_এই দেখুন মহাপ্রভুর “ক ব্যবহার । 

শিবানন্দ__মহাপ্রভূ কি করছেন ? 


 শ্রীশিবানন্দ্র সেন ৬১, 


ব্রহ্ষচারী-_-শিবানন্দ ! কি বলব মহাপ্রভু তিনজনের নৈথেস্ 
এক। খেষে হাসতে হাসতে পাঁনিহাটি চলে গেলেন; এখন 
জগন্নাথ ও নুসিংহদেব উপবাসী রইলেন । ব্রহ্মচারীর কথ! শুনে 
শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে দেখালেন 
নৈবেগ্যের কিছু মাত্র নাই , সকলে অবাক এবং হধষান্বিত হলেন । 
'শবানন্দ সেন বললেন__আপনি খেদ করবেন না । আমি এখনি 
পুনঃ সামগ্রা এনে দিচ্ছি, রান্না করে ছুই ঠাকুরকে ভোগ লাগান । 
ব্রহ্মচারী পুনঃ রানা করে ছুই ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। 
আশিবানন্দ সেন সখা হলেন বটে কিন্ত সাক্ষাংভাবে প্রভূকে 
দেখলেন শন! লে মনে মনে থেদ করতে লাগলেন! আতঙপর পর 
বর সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত চিয়ে শিবানন্দ সেন পুরী ধামে এলেন । 
রথযাত্রাদি দশন করলেন মহাপ্রভুন্ন জন্থ শ্রাসাতা ঠীকুরাণী, 
শ্রীমালিনী দেবী ও শ্রাচন্দ্রশেখর আচাধোর পত্বী প্রভৃতি যে 
সমস্ত জিনিষ নিয়েছিলেন ৩1 সকলে এক এক দিন আমন্ত্রণ করে 
তাকে ভোজন করালেন । সব্বান্তধ্যামী প্রভূ একদিন শিবানন্দ 
জেনকে হঠাৎ বললেন_-০্োেশার মনে আছে আমি পৌব মাসে 
তোমার গৃহে ভোজন করেছিলাম । এই কথ! শুনে শ্বানন্র 
সেন আনন্দে বিহ্বল হলেন । প্রভু আরও বললেন ন্বমিংহানন্দ 
ব্রহ্মচারী ছুই বার রন্ধন করেছিল। তুমি আমার সাক্ষাৎ 
দর্শন পাও নাই বলে খেদ করেছিলে! এবার শিবানন্দ 
সেনের ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সমস্ত কথা মনে 
পড়ল । 


১২ ভু) জশোৌর-পার্যদ-চর্রিতাবলী 


শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রবন্ধ এ পধ্যস্ত শেষ হল-_জয় শ্রীশিবানন্দ 
সেন কি জয়। 
শশিবানন্দ সেন রচিত গীত-_ 


দয়াময় গৌরহরি, নদে-লীল। সাঙ্গ করি, 
হায় হায় কি কপাল মন্দ | 

গেল নাথ নীলাচলে, এদাসেরে একা ফেলে 
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ ॥ 

'অখদেশ করিল যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা, 
কিন্তু এক] কিরূপে রহিব । 

পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত, 
তোমা বিনা কেমতে গোডাব ॥ 

গৌড়ীয় বাত্রিক সনে, ব€স্রাস্তে দরশনে, 
কহিল। যাইতে নীলাচলে । 

কেরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব, 
যুগশত ভ্ঞান করি তিলে ॥ 

হও প্রভু কৃপাবান, কর অনুম্ত দান, 
নিতিনিতি হেরি পদদ্রন্ | 

যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বস্তর, 


মুতসম হবে শিবানন্দ ॥ 
সোণার বরণ গোর! প্রেম বিনোদিয়া । 
প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়। ॥ 
পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা । 
নাছ জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ 


ভ্রশিবানম্দ সেন ৬১৩ 


গোবিন্দের অঙ্গে প্রভ, অঙ্গ হেলাইয়া | 
বন্দাবন গুণ শুনে মগন হইয়া ॥ 
রাধ। রাধা বলি পন পড়ে মূরছিয়! । 
শিবানন্দ কান্দে পু র ভাব ন৷ বুঝিয়া ॥ 
( পদকল্পতক ১১১৭ শীত) 
জয় জন পণ্ডিত গোসাঞ্ছি | 
ধার কৃপা বলে সে চৈতন্-গুণ গাই ॥ 
হেন সে শৌরাঙ্গ চন্দ্রে যাহার পীরিতি । 
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি ॥ 
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে । 
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণ সেবা যার লাগি ছাড়ে ॥ 
গদাউর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর | 
শ্রীরান-জানকী যেন এক কলেবর ॥ 
যেন এক প্রাণ রাধা বুন্দাবনচন্দ্র । 
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
কহে শিবানন্দ পন্ন ধার অন্ররাগে | 
শ্যাম তনু গৌর হইয়! প্রেম মাগে ॥ 
( পদ কল্পতক ১৩৫৫ ) 
পদকত্তা শিবানন্দ ও শিবাই দাস সম্বন্ধে__পদকল্পতরু 
ভূমিকায় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বলেছেন__ 
“বলা বাল্য যে ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বণিত প্ররেমাত্তির সাক্ষাৎ 
বষ্ট শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়! অন্ত কোন শিবানন্দের রচন! 


৬১৭ শ্রাপ্তাশগোর-পারধদ-চরিভাবলা 
হইতে পারে না নহাপ্রভ্ঞ সমসাময়িক আন্যান্থ ভক্ত কুলান 
গ্রামবাসী প্রণ্দ্ধ 'শরানন্দ সেন ব্যতাত আর কোন শিবান 
বেঞ্চব সাহিতে" উল্লিখ* হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই ।' 
স্বতরাং তাহাকেহ 'শ্বানন্দ ও শিবাই দাস ভানতার পদাবলার 
রচমিত বলিয়। জ্ঞান! যাইতেছে ।ল ( প্দকলতরু ভুমিকা 
পুষ্টা ২১৩) । 

গে ছুন্ত্রাভ বাজে নাটে দেবগণ 

হার হাবু হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥ 

ব্রহ্মা শাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র 

গোকুলে গোয়াল! নাচে পাইয়া গো বিল্দ ॥ 

নন্দেৰ মন্দিরে গোয়াল আইল ধাইঞা । 

হাতে ল্‌ডি কান্ধে ভার নাচে থের। থেয়। ॥ 

দধি দুগ্ধ ঘুত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া | 

নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥ 

আনন্দ হইল বড আনন্দ হইল । 

এ-দাস শিবাইর মন ভূলিয়া রহিল ॥ 


( পদকল্পতক গীত ১১৩৩) 


যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী 
দেখিয়া যশোদ। পুক্র নন্দগুহে আমি ॥ 
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে। 
বন্ধ পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥ 


শ্াশিবানম্দ সেন ৬০৯ 


বহু আশীর্বাদ কৈল৷ হরষিত হৈয়া । 
রূপ নিরখয়ে স্রখে এক দিঠে চাইয়া ॥ 
এ দাস শিব। বলে অপরূপ হেরি । 
দেখিয়া বালক ঠাম বাঁঙ বলিহাত্রি ॥ 
( পদকল্প তরু গীত ১১৩৫ ) 
শিবানন্দ সেন ছাড়াও শিবানন্দ আচাধ্য চক্রবত্তী নামে"আর 
একজ্বন পদকত্তা আছেন । শিবানন্দ আচাধ্য চক্রবন্তী গদাধর 
প্্ডিত পোম্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি পদে গ্রাগদাধর পণ্ডিতের 
বন্দনা! করেছেন । শ্িবানন্দ সেনের আর কয়েকটি পদ নিষ্ে 
লিহ্খিত হ'ল ! 


অখিল ভূবন ভক্ি, হরি রূস বাদর, 
বরিখযে চৈতন্য মেঘে! 

ভকতত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত, 
অনুক্ষণ প্রেমজল মাগে॥ 

ফাল্গুন পৃণিমা তিথি, মেঘের জনম তথ্থি, 
সেই মেঘে করল বাদর । 

উচা নিচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল 
গোরা বড দয়ার সাগর ॥ 

জ্রীবের করিয়। যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্ 
হাতে হাতে প্রেমের অগ্রলি। 

অধম ছুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত, 
বাটিল গৌরাজ ঠাকুরালি ॥ 


৩৬ 


৬১০ ভ//শোৌবর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল, 
হেন জীবে এবলাগওল দয়া | 
দাস শিবানন্দ বলে কেন রেনু মায়া ভোলে 


প্রভু মোরে দেহ পদছায়! ॥ 
সোনার বরণ গোরা রহ বিনোদিয়া | 
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদায়। ॥ 
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার । 
নাহি জানে দিবানেনিশ ভ্েমে মাতোয়ার,॥ 
গেোবিন্দের অঙ্গে পু" অঙ্গ হেলাইব! । 
রাধা রাধা বলি পহু পড়ে মুরছিয়া ॥ 
শিবানন্দ কান্দে পুরু ভণ্ব না বুঝিয়া । 
শিবানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণের গো যাত্রার একটি সুন্দর গীং 
নন্দরাণি গো মানে নং ভাবিহ কিছু ভয়। 
বেলি অবসান কালে পাল আনিয়। দিব 
তোর আছে বহি নিশ্চয় ॥ 
কোপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে 
ঘাচিরা খায় ক্ষীর ননী । 


আমার জীবন হেতে অধিক জানিয়ে গো 
জীবনের জীবন নীলমণি ॥ 
সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিক বেণু, 


গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে। 


ভ্ীলিখি মাহিতি ৬১১ 


গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বুন্তি, 
বসি থাকিতে নাই ঘরে ॥ 

স্ুনিয়। বলাই'র কথ! নরমে পাইয়া ব্যথা, 
ধারা বহে অরুণ নয়ানে। 

এ দ'স শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজলে 
হেরইতে কাঁনাইর বয়ানে ॥ 


শ্রীশিখি মাহিতি 


ঞীগ্রীগৌরস্ন্দরের নিত্য পরিকর শ্রাশিখি মাহিতি । গৌর- 
শাঁণোদেশ। লীপিকায় আছে 


“রাগলেখা কলাকলো রাধাদাসৌ পুরা, স্থিতে। 
তে জয়ে শিখি মাহিতী ততস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥৮ 
হিনি ও তার ভগিনী উভগ়ে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত । 
শ্রীচৈতনা চর্রিতামুতে আদি ১০১৩৭ শ্লোকে-__ 
“শিখি মাহিতি আর মুরারি মাহিতি ॥ 
মাধবী দেবী শিখি মাহিতির ভগিনী । 
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে ধার নাম গণি ॥৮ 


৬১২ শ্রী শ্রীশৌর-পার্দ্-চরিতভাবলী 


শ্নীভগবান্‌ আচাধ্যের আদেশে শ্রীছোট হরিদাস শ্রীমাধবী 
দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর সেবার জন্য ভাল চাল চেয়ে 
এনেছিলেন । | 

শ্রীমুরারি মাহিতি ও শ্রীমাধবী দেবী উভয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের! 
প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অনুব্রক্ত ছিলেন । কিন্তু শিখি মাহিতি 
শ্রীজগন্নাথের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ ভক্তি প্রকাশ করতেন, তান্্প 
স্ীগৌরস্থন্দরের প্রতি করতেন না; মুর্রারি ও মাধবী তাকে 
অনেক বুঝাতেন । কিন্তু তিনি রাজি হতেন না। একদিন 
অন্থজগণের কথা চিন্তা করতে করতে শিখি নাহিতি নিদ্রিত 
হলেন, ব্রাত্র শেষে এক মন্ডত স্বপ্ন দেখতে লাগলেন-__কথনও 
মহাপ্রভু জগন্নাথে প্রবেশ করে এক হচ্ছেন, আবার ছুই মৃত্তি 
প্রকট করছেন! কখনও দেখছেন মহাপ্রভু হাত তলে তাকে 
ডাকছেন, আবার দেখছেন__তীাকে স্েহে আলিঙ্গন করছেন | 

এমন মধুর স্বপ্ন দেখে শিখি মাহিতির শরীরে পুলক ও নয়ন 
দিয়ে প্রেম-অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল ! প্রভাতে নিদ্রা ভাঙল, 
কিন্ত প্রেমাবেশ ভাঙল না! ঠিক এমন সময় মুরারি ও মাধবী 
তথায় এলেন । শিখি মাহিতি ছু'জনকে প্রেমে আলিঙ্গন 
করলেন। তারপর বলতে লাগলেন আজ আমি এক মধুর 
স্বপ্ন দেখেছি । তার বিবরণ তোমরা শ্রবণ কর। শ্রীগৌর- 
সুন্দরের মহিমা অদ্ভুত। অগ্যই আমার তা বিশ্বাস হল । দেখলাম 
শ্রীণৌরস্থন্দর নীলাচল চন্দ্রকে দর্শন করে, ক্ষণে ক্ষণে তার মধ্যে 
প্রবেশ করছেন ও বহির্গত হচ্ছেন । আমি জগক্লাথের সমীপাগন্ত 


শ্রশিখি যাহিতি ৬১৩ 


হলে, পৌরস্ুন্দর ভার দীর্ঘ বানু উন্নত করে আমায় ডাকছেন ও 
আলিঙ্গন করছেন! সে আলিঙ্গনে আমি যেন প্রেম-সমুত্দে 
ডুবে যাচ্ছি । হায়! সে অসীম কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরস্ুন্নবে আমার 
আজও রতি-মতি হল না-_এই বলে শিখি মাহিত্তি মুরারিকে 
জড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাতে ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে 
লাগলেন। 

এইব্ূপে জোষ্ট শিখি মাহিতি গৌরনুন্দরের কৃপা প্রাপ্ত 
হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাহিতি ও মাধবী প্রেমাশ্রপাত 
করতে লাগলেন । তারপর সকলে মিলে জগন্নাথ দর্শন করতে 
চললেন । তিন জনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহা প্রস্থুকে 
দশন পেলেন। স্বপ্লে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি 
মাহিতি দেখতে লাগলেন । শ্রাগৌরসুন্দর কখনও জগন্নাথে লীন 
হচ্ছেন আবার বাহির হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত পুলকিত ও 
বিস্মিত শিখি মাহিতি দাড়িয়ে বইলেন। তারপর শ্রীগৌরম্ুন্দর 
শিখি মাহিতির নিকটবর্তী হয়ে ভুজ যুগল তার স্কন্ধে ধারণ করে 
জিজ্ঞাসা করলেন__তুমি কি মুরারির অগ্রজ শিখি মাহিতি ? 
শ্রীগৌরন্ুন্দরের সেই স্রেহময় উক্তি শ্রবণ করে এবং ভার তুজ- 
স্পর্শ পেয়ে শিখি মাহিতি আনন্দভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে 
পড়ে বললেন__“এ সে অধম” | প্রভু তাকে উঠিয়ে আলিঙ্গন 
করে বললেন__“তুমি আমার প্রিয়তম জন |” সে দিন থেকে 
শিখি মাহিতি প্রভু-পরিকরগণের অন্ঠতম বলে প্রসিদ্ধ হলেন। 


শ্ীষ্নাথ দান কবিচন্্র র 


শ্রীফছুনাথের পিতা শ্রীরত্বগর্ভ আচাধ্য । তিনি .ছিলেন 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর : শ্রীহট্ট জেলার একই 
গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল | এ'দের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে 
এইরূপ বর্ণনা আছে-__ 


রত্বুগর্ভ আচাধ্য বিখ্যাত তার নাম । * 
প্রভুর পিতার মঙ্গী জন্ম এক ন্মান। 
তিন পুত্র তার কৃষ্ণপাদ মকরন্দ 
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যছুনাথ কবিচন্দ্র ॥ 
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবরর। 
স্ম্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অস্ত্র ॥ 
ভক্তিযোগে শ্রোক পড়ে পরম আবেশে 
প্রভৃর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে ॥ 
( চৈ; ভা মধযঃ ১১৯৬-৬০০) 
শ্রীকষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রাছ্বনাথ তিন ভাই: শ্ত্ীযছ্ুনাথ 
ভ্রীনিত্যানন্দের পার্ধদ ছিলেন ! 
যছ্ুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময় | 
নিরবধি নিত্যানন্দ ধাহার সহায় ॥ 
( চৈতন্ত ভাগবত ), 


ভ্রীবতুনাথ দ্বাস কবিচন্জর ৬১৫ 


শ্বীকষ্ধদাস ক'বরাজ গোস্বামী তার প্রতি সম্মান করে 
শী৯চতন্য চরিতামুতে বলেছেন__ 
মহাভাগবত যছুনাথ কবিচন্দ্র 
ধাহার হৃদয়ে তা করে নিত্যানন্দ ॥ 
শ্ীজীবও নিত্যানন্দ শাখাতৃক্ত ছিলেন | শ্রাবছনাথের কবি- 
চক্দ্র উপাধি দ্বারা তিনি যে বন্ত গীতাদি রচনা করেন ইহাভে 
প্রতীত হয়। কালক্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীত, 
গীত-সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে! তার ভাষা বড় সুমধুর, 
সরল, হ্থদয়াকষী ছিল । 
পদ্দাবলী গণর ব্ষয়ক 
পৌর বরণ তন্থ, সুন্নর সুধাময়, 
সদঘ হৃদয় রসালয়ে | 
কুন্দ করবীর, গাথন থর থর, 
দোলনি বন বন মালয়ে ॥ 
প্র বামে বর, প্রিয় গদাধর, 
নিগু রস পরকাশয়ে । 
জপমগ্ডল এঁছে, ভাসল প্রেমে, 
গদ গদ ভাসয়ে ॥ 
নদীঘ। নগরে, চাঁদ কত কত, 
দূরে গেও আধয়ারে । 
কতিনু" উষ্ধাল, দীপ নিরমল, 
ইবেনু নামই না পারবে ॥ 


৬১৬ 


গ্তী/গ্ৌরু-পার্দ-চরিভাবলী 


গৌব-গদাধর, প্রেমসরোবর্‌, 
উলি মহীতল পুররে ॥ 

দাস যছুনাথ, বিধি বিভম্বিত, 
পরশ না পাইয়া ঝুররে ॥ 

গদাধর নরহরি, করে ধরি গৌর্হরি, 
প্রেমীবেশে ধরণী লোটায় । 

কহিলে না হয় তাহ, ফুকরি ফুকরি পন 
বুন্দা বিপিন গুণ গায় ॥ 

নিজ লীল। নিধুবন, সোউক্রিয়া উচাউন, 
কান্দে পহু যমুনা বলিয়া । 

নয়ানে বহিছে কত, স্থরধুনী ধারা মত, 
দর দর শ্াবুক বহিয়। | 

স্থববলের শুদ্ধ সখ্য, বুন্দাদেবীর প্প্রিয় বাক্য, 
ললিতা'র ললিত স্থলেহ । 

বিশাখার প্রেম কথা, সোডরি মরম ব্যথা, 


কহি কহি না ধরয়ে দেহ ॥ 
কাহা মোর শ্রাণেশ্বরী, কাহ! গোবদ্ধন গিরি, 
কাহা মোর বংশী পীতবাস । 
প্রেমসিচ্ু উলিল, জগত ভরিয়া গেজ, 
না বুঝিল যছুনাথ দাস ॥ 


ভীষদুনাথ দাস কবিচজ্দ্র ৬১৭ 


অপরূপ চাদ উদয়, নদীয়া পুরে 
তিমির নাহিরে ভ্রিভুবনে | 
অবনিতে অখিল, জীবের শেক নাঁশল, 


নিগম নিগুঢ প্রেমদানে ॥ 

সারে মোর গৌরাঙ্গ স্রন্দর বায় । 
ভকত হৃদয়, কুমুদ পরুকাশল, 

অকিঞ্চন জীবের উপায় ॥ 


শেষ শহর, নারদ চতুরানন, 
নিরবধি ধার গুণ গায় । 

সো! পল নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে, 
আনন্দে ধরণী লোটায় ॥ 

অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়, 
বহযে প্রেমস্ধা অল । 

যছনাথ দাস বলে, ঘেন সোণার কমলে, 


প্রসবিছে মুকুতার ফল ॥ 


সস এল 


শারাধার বূপ্‌ বর্ণন 
কধিত কনয়া কমল কিরে । 
বীর বিজ্ব্রি নিছনি দিয়ে ॥ 
কিরে সে সোন চম্পক ফুল । 
বাই বরণে জলদ তুল ॥ 


৬১৮ শ্াঞঙীশোব-পাবৰর্দ চক্সিভাবল- 


তাহি কিরণ ঝলকে ছটা । 
বদনে শরদ বিধুর 'ঘটা। ॥ 

চাচর চিকুর লিথায় মণি | 
দশ্শন কুন্দ কলিকা! জিনি ! 
অরুণ অধর বচন মধু । 
অনিষা ডগা বিমল বিধু ॥ 
চিবুকে শোভয়ে কম্ত্ররি বিন্দ 
কনক কমলে বেডল ভ্ভঙ্ ॥ 
গলায়ে মুকুতা দোস্থতি ঝুরি 
স্থধুণী বেড়ি কনক শ্ির্রি ॥ 
শভ্খ ঝলমলি হবান্ু দোলা । 
কিরে সরু সরু শশীর কলা ॥ 
কর কোকনদ নথখর মণি । 
অঙ্গুলে মুদরি মুকুর জি নে ॥ 
বিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়। পড়ে, 
বান্ধল কিস্কষিণি নিতশ্বভরে ॥ 
ব্রশম রম্ত1 ডরু চরণ শোভা । 
কি হয় অরুণ কিরণ আভা ॥ 
নখর সুকুর অঙ্গুল বলি ! 
জন্ু সারি সাপ্রি চম্পক কলি ॥ 
নীল ওঢনি ঢাকিল তনু । 
স্ববিধু বাহু ঝাপিল জন্ু ॥ 


উ্টবতুনাথ দাস কবিচও ৬১০ 
অলপে অলপে তেয়াগে তায় 
যছুনাথ চিতে এছল ভাম় ॥ 


বনু 
শিশ্িরক শীত সবহু দূরে পেল । 
বিরহ অনলে জন্ু নিদাঘ সম ভেল: 
কহহ কলেবর শীতল পবনে। 
০ক। পাতিযায়ব হহ সব বচনে ॥ 
জর জর অন্তর বিরহক খুমে । 
জ্ঞাগনুর জাগি দূরে রহ ঘুমে ॥ 
বচন কহহ্‌ যব জন্ু পরুলাপ । 
কহহ না পাব্রিয়ে যতন সম্তাপ ॥ 
কোহ কহই তোহে ব্রসময় কান । 
তুহু সম কঠিন জগতে নাহি আন ॥ 
তোহার্রি চনে আর নাহি পরতীতত । 
কুলবতী করু জনি তোহে পিরীত ॥ 
যতন্ছ বিরহ ছঃখ কি কহব হাম । 
লাস যছুনাথ তোহে পরুণাম ॥ 


আমার পৌরাক্ষ জানে প্রেমের মরম ! 
ভাবিতে ভাবিতে ভেল ব্ধান্ বরণ ॥ 


২৬২০ উঠ শ্/গৌর-পার্ষৰ-চরিতাবলী 


রা বোল বলিতে পুণিত কলেবর । 
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল ॥ 
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায় । 

পুলকে পৃরিত তনু জপে নাম তায় ॥ 
মন নিমগন গোরী ভাবের প্রকাশ ৷ 
একমুখে কি কহিব যছুনাথ দাস ॥ 


শ্রারাঘব পণ্ডত 


মহাপ্রভু কুমারহটে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটীতে 
ঞ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে এলেন । 
কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে । 
তবে গেল! পানিহাটি রাঘব মন্দিরে ॥ 
কৃষ্ণ-কাধ্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত | 
সম্ুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল! বিদিত ॥ 
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত । 
দণ্ডবত হইয়া! পড়িলা পুথিবীত । 
( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫।৭৫-৭৭ ) 


ভ্ীবাঘব পণ্ডিত ৬২১ 


শ্লীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করছেন, আর ভাবছেন 

ক্্রগৌরনুন্দর কখন শুভাগমন করবেন । ঠিক এমন সময় শ্রীগৌর 

শ্রন্দর “হবুকৃষ্জ” “হরেকুষ্” বলত বলতে রাঘব ভবনে প্রবেশ 

করলেন । কণ্ঠম্বর শুনে শ্রীরাবব পণ্ডিত বুঝতে পারলেন প্রতু- 

গ্রসহছেন, তৎক্ষণাৎ সেবা ছেডে গুহর বাইরে এলন । দেখলেন 

ব্রমহা প্রভু পরিকরসহ বিদ্যনান ; তখনই আনন্দে মাত্মহারা হজে 
শ্্রীরাঘব পণ্ডিত মহা প্রভুর শ্রীচরণ হলে লুটয়ে পড়লেন: শ্রারাঘব 

পগ্ডিতকে মহাপ্রভু [প্রেমাদ্রচন্তে ভুমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন 
করলেন । উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে সিক্ত হতে লাগলেন: 


মহাপ্রভু বললেন__রাঘব পগ্ডিতের গুহে আসার পর সমস্ত 
আম দূর হল। গঙ্গায় মজ্জনে যে ফল হয়, রাঘবের ঘরে এসে তা 
পেলাম | 


মহাপ্রভু বললেশ-আজ রাঘব পণ্ডিতের ঘ.র উৎসব হবে। 
রাঘব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি রানা চাপিয়ে দিলেন ' রাঘবের গৃহে 
সাক্ষাৎ রাঁধা ঠাকুরাণী রন্ধন করেন । অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রারাঘব 
পণ্ডিত বনু প্রকার জিনিষ তৈরী করলেন । শীঘ্র শাকের ভোগ 
লাগালেন ! অনন্তর অন্তঃপুরে মহাপ্রভূর ভোজনের ব্যবস্থা! 
করলেন, সঙ্গে নৈত্যানন্ন প্রশুও বসলেন । ছুই ভাই আনন্দে 
ভোজন করতে করতে বলতে লাগলেন-_ 


ক ক রাঘবের কি স্থন্দর পাক | 
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 


২২ ভ্ীগৌর পার্ধদ-চরিভাবলী 


শীঁকেতে প্রভুর প্রীতি রাঘব জানিয়া। 
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥ 
( চে; ভা; অন্ত্য: ৫1৮৯-৯০) 

্ীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে শ্রীরাঘবের রঞ্ধনের প্রশংসা করতে 
করতে মহাপ্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন । ্রীমুখ প্রক্ষালন কৰে 
বাইরে বসলেন, এ সময় শ্রীগদাধর দাস এলেন। প্রতুকে প্রণাম 
করতেই প্রভু তাকে বহু কৃপা করলেন। সেক্ষণে পুরন্দর পণ্ডিত 
ও পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও এলেন । ক্ষণকাল মধ্যে এলেন 
শ্ীরবুনাথ বৈগ্ঠ । তিনি পরম বৈব । মহাপ্রভু হাসতে হাঁসতে 
তাদের সঙ্গে বিবিধ বান্তালাপ করতে লাগলেন। 

পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ একে একে আগমন করতে 
লাগলেন। রাঘব পগ্ডিতের ভবনে মহোৎসব চলত লাগল। 
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনা শ্রীদময়স্তী দেবা তিন মহাপ্রভুর 
একাম্ত সেবা পরায়ণা | 

মহাপ্রভু এক দিন রাঘব প'গুতকে বলতে ল'গলেন__রাঘব 
আমর দ্বিতীয় দেহ শ্রানিত্যানন্দ । নিত্যানন্দ আমায় যা করায় 
আমি তাই করি । আমার যা কিছু নিগুঢ় লীলা সক নিত্যানন্দের 
ছার করে থাকি । এসব রহস্ত পরে তুমি জানতে পারবে । যে 
বস্তু মহাঁযোগেশ্বরদেরও ছুল্লভ, শ্রনিত্যানন্দের কৃপায় তা 
ভোমর। অনায়াসে পাবে । শ্রাঘব পণ্ডিতকে এ সব কথা বলে 
মহাগ্রভ, বরাহ নগরে শ্রীভাগবত আচাধ্যের ঘরে এলেন । 

পানিহাটি ত্যাগ করবার আগে মহাপ্রভ, ভক্ত মকরধ্বজ 


ভনাঘৰ পণ্ডিত ৬২৩ 


করুক বললেন- তুমি রাঘব পণ্ডিতের সেবা করবে, তার প্রীতি 
করা হবে । 

কিছু দিন পরে সপাধদ শ্রানত্যানন্দ প্রভ, শ্রীরাঘব পণ্ডিতের 
ঘরে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে শ্ররাঘব পণ্ডিতের 
আনন্দের সীনা রইল না। শ্রানিত্যানন্দের প্রতি রাঘব পণ্ডিতের 
স্বাভাবিক প্রেন। পানিহাটিতে শ্রানিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতে 
লাগলেন । শ্মকরধ্বজ কর সপরিবারে শ্রানিত্যানন্দ প্রভ্‌ 
কসবা করতে লাগলেন । ্রীনিত্যানন্দ প্রভ,র নিদ্ধেশ মত কীর্ন 
বিলাসের জন্ত ভক্তগণ পানিহাটিতে মিলিত হতে লাগলেন । 
মহাগায়ক শ্ামাধব ঘোষ এলেন । আর এলেন বাস ঘোষ ও 
,পাবিন্দ ঘোষ । তিন ভাই সঙ্গীত সম্রাট । 

আীনিতানন্দ প্রভ্‌, মহান্রত্য ও সংকীন্তন আর্ত করলেন। 
ভনিতাযানন্দের কপার রাঘব ভবন আনন্দময় হয়ে উঠল । সংকীন্ভন 
করতে করতে আনিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপর বসে আদেশ 
কবলেন_নামার অভিষেক কর। তখন আরাঘব পণ্ডিত 
ভক্তগণসহ মহানন্দে অভিষেক কায আ'রস্ত করলেন ! গন্ধ চন্দন 
পুষ্প পাপ নেবেছ্য ও সঠস্সম কলস জলের ব্যবস্থ। করা হল । 
অভিষেক মারস্ত হল। কলসে কলসে জল নিত্যানন্দ প্রভুর 
(শরে ভক্তগণ সংকীত্তন করতে করতে ঢালতে লাগলেন । তারপর 
নব বন্বাদি পরিয়ে তার এমঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন কর। হল | গল- 
দেশে দিব্য বনমাল। প্রদান করা হল। শ্ররাঘব পণ্ডিত শিরে 
ছত্র ধারণ করলেন, ভক্তগণ দুই পারে চামর ব্যজন করতে 


৩১৪ উঠ লীশোৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


লাগলেন । ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হল। 
শ্রীনিত্যানন্দের (প্রেম-দৃপ্টিপাতে দিগ্বিদিক প্রেমময় হয়ে উঠল । 
এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রাঘব পণ্তিতকে বললেন-_কদম্বের 
মাল! পরব, কদম্ব পুষ্প আমার বড় প্রিয় 

শ্রীরাঘব পপ্তিত বললেন প্রভো ! কদম্ব পুষ্প ত এ সমদ্ 
পাওয়া যায় না । 

বাগিচায় গিয়ে দেখ, পাবে, শ্রনিতআআানন্দ প্রভূ. বললেন । 

রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন, দেখলেন আশ্ধা ব্যাপার ! 
জন্থির বৃক্ষে অপূর্ব কদম্ব ফুল ফুটে আছে। পণ্ডিত অটুনন্দে 
বাহাদশা শৃণ্য হলেন । তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গাথলেন । 
মালা নিয়ে এলেন এশ্নিত্যানন্দ স্থানে এবং হরিধ্বশি করতে 
করতে সে মালা প্রালেন এ।নিত্যানন্দ প্রভূর গলদেশে । 

শআ্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিনা দর্শন করে ভক্তগণ পরম 
বিস্মযান্ধিত হলেন । সে দিন মার এক লীলা করলেন নিত্যানন্দ 
প্রভূ । ভক্তগণ চতুদ্দিকে বসে মাচ্েন অকস্মাৎ সকলেই দমনক 
পুষ্পের গন্ধ পেতে লাগলেন; শীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন-__ 
আপনারা কিসের গন্ধ পাচ্ছেন ? 

অপুবব দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, ভক্তগণ বললেন । নিত্যা- 
নন্দ প্রভূ হাসতে হাসতে বললেন, আজিকার একটী রহস্তের 
কথা আপনারা শুনুন । 

চৈতন্ত গোসাঞ্রিঃ আজি শুনিতে কীর্তন । 
নীলাচল হেতে করিলেন আগমন ॥ 


দ্রী। প্রকাশা নন্দ সরুস্বী ৬২৫ 


সর্ববাঙ্গে পারয়া দিব্য দমনক মাল! 
এক বৃক্ষ মবলম্বন করিয়া রহিল। ॥ 
সেই শঅঙ্গের দিব্য দমনক গন্ধে । 
চতুদ্দিক পৃণ হহ আছয়ে আনন্দে ॥ 
(তামা সবাকার ন্ৃতা-কীতন দেখিতে 
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হোতে ॥ 
( চৈ ভাৎ অস্ত্যত ৫.২৯৪-২৯৭ ) 
ভক্তগণ 'শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর কথা শ্রবগ কর পরম চমৎকৃত 
হুল্ন । 
পানিহাটিতে শ্্ররাঘব ভবনে কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ 
করে শ্রানিত্যানন্দ প্রভু বিহার করেছিলেন, 
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পধ্যটনে 
ক্ষাণেক না যায় বার্থ সংকীত্তন বিনে ॥ 
( চে ভাঃ অস্ত্য; ৫।৩৬৭ ) 
অবধুত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এইভাবে পানিহাটি রাঘব ভবনে 
আনন্দভরে কত দিন্য-লীল। প্রকট করে ভক্তগণকে মুখী করলেন । 


শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী 


শপ্রকাশানন্দ সরম্বতী শমহা প্রভুর সমসাময়িক কাশী বাসা 
একদণ্ড শঙ্কর সম্প্রদায়ের জন্যাপী ছিলেন। তিনি কাশীতে 
বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। প্রথমতঃ মহাপ্রভৃকে গৌর দেশবাসী 
তবুক সন্ন্যাসী বলে বহু অবজ্ঞা করতেন । 
শুনয়'ছি গৌড়দেশের সন্গযাসী ভ'বুক | 
কেশব ভারতী শিবা লোক প্রতারক ॥ 
চৈতন্য নাম তর ভাবুকগণ লঞ; | 


দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাংঞ] ॥ 

যেই তরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে! 

এছে মোহল বিছা যে দোখ সে মোভে ॥ 

সাববভোম, উট্টাচাখা- পণ্ডিত প্রবল। 

শুনি চেত্ন্যার সঙ্গে হইল পাগল ॥ 

সন্নালী নামমাত্র মৃহা হন্দরজখলী | 

ক'শীপুরে না বিকাকে তার-ভাবকলি ॥ 

( চেঃ চু মধাঃ ১৭।১১৬-১২০) 

অতঃপর শ্রীপ্রকাশ'নন্দ সরস্থ হী মহা রাষ্ীয় ব্রাহ্মণ গৃহে যখন 


মহা'প্রভুকে সাক্ষাৎ দশন করেন, তার অমি অদ্ভুত এশ্ব্ধ্য বলে 
তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হয়ে-তী'র চরণে অবনত হয়ে পড়েন । 


ভ্রীপ্রকাশানম্দ সরস্বভী ৬২৭ 


বসিয়া করিল কিছু এশ্বধ্য প্রকাশ । 
মহাঁতেজোময় বপু কোটি সূর্য ভাস ॥ 
প্রভাবে আকষিল সব সন্যাসীর মন। 
উঠিল! সন্গাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ 
( চেঃ চঃ আদি; ৭৬০-৬১) 
সেই মহানিন্দুক প্রকাশানন্দ সরম্বতী মহাপ্রভুর অন্তত 
"ঙ্গতৈজ দশন করে শিল্তগণ সহ আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন । 
অনস্তর প্রকাশানন্দ শিষ্তগণ সহ প্রভুর সঙ্গে বেদাস্ত সম্বন্ধে 
নানা বাদ বিতগ্ডা আরম্ভ করলেন। প্রভু বাস্তব সিদ্ধান্ত বাণে 
সবকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। শ্রীমন্ডাগবত অবলম্বনে 
সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্বাত্মক ভাবে বেদান্ত স্বত্রের অপুকব 
ব্যাখ্যা' করলেন । 
এই মত সবব স্ুত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া । 
সকল সন্গাঁসী কহে বিনয় করিয়া ॥ 
বেদময় মৃত্ডি হুমি_ সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
ক্ষন অপরাধ পুবেব যে কৈলু নিন্দন ॥ 
( চে: চঃ আদি ৭১৪ ৭-১৪৮ ) 
প্রকাশানন্দ সরম্বতী শিষ্ঠগণ সহ প্রভূর চরণে শরণ নিলেন। 
প্রভু সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন। প্রভুর সে করুণ! দর্শন 
করে সন্াসিগণ কৃষ্ণ নামে পাগল হলেন । “কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদ। 
করযষে গ্রহণ ।” কাশীতে মহাপ্রভু সন্াসিগণ নিয়ে মহা হত্রি- 
সংকীন্তন আরম্ভ করলেন । 


৬২৮" শশ্রীগৌর-পার্ষৰ চরিভাবলী 
বাহু তুলি প্রভু বলে-_বলহরি হরি ! 
হরি ধ্বনি করে লোক শ্বর্গ-মত্য ভগ্দি ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি; ৭১৫৯ 
প্রকীশানন্দ সরস্বতাকে প্রভু এইভাুব কৃপা করেছিলেন । 


শ্রাবলভদ্রে ভট্টাচাধয 


শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত গ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য । 
গ্রীমদ্‌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছে ন__ 
বলভত্র ভট্াচাধ্য ভক্তি অধিকারী ৷ 
মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহ ব্রহ্মচারী ॥ 
( চেঃ চ£ আদিং ১০।১৪৬ ) 
মহাপ্রভু বখন মথু। বৃন্দাবন গমন করেছিলেন তখন তিনি 
ব্রহ্মচারীরূপে প্রভূর সঙ্গে গিয়েছিলেন । আমবলভদ্র ভট্টাচাধ্য 
ব্রজ-লীলায় ছিলেন মধুরেক্ষণা নায়ী গোপী। তিনি রন্ধন বিদ্যায় 
স্বনিপুণা ছিলেন । 
দ্বিতীয় বার শাস্তিপুরে এসে কানাই নাটশালাদি দর্শন করে 
এবং অদ্বৈত ভবনে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরী 
যাত্রা করেন তখন সঙ্গে ছিলেন-_বলভদ্্ ভট্টাচার্য এবং দামোদর 


ভউনবলভদ্্ ভষ্টাচার্য্য ৬২৯ 


'পপ্ডিত। পুরীধামে এসে মহাপ্রভু কয়েকদিন ভক্ত সঙ্গে সংকীত্তন 
হ্ৃত্যাদি উৎসব করলেন ; একদিন রাত্রিকালে কোন ভক্তকে ন৷ 
জানিয়ে তিনি শ্রাবন্দবন অভিমুখে যাত্রা করলেন; সঙ্গে ছিলেন 
বলভদ্দ্র ভট্টাচাা ও এক্‌ ভৃত্য ব্রাহ্মণ । বলভদ্র ভট্টাচাফা মনি 
সরল প্রকৃতির লেক ছিলেন, তার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ । 

মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করবার সময় বললেন__ 
পক্ষে কাকেও নেক নী-_একাকী যাব। গুনে ভক্তগণ বড়ই 
চিন্তিত ভলেশ, এ ছুগম প্থ দেয়ে প্রভু একা কি করে যাবেন? 
স্বরূপ দানোদর বললেন__তহুমি যাদ অন্ত কাকেও সঙ্গে না নাও, 
নিওন।, কিন্ত সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নলভদ্রকে ত নাও । আমাদের 
এই অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোনার উপর কর্তৃি 
করবার সা'ধা কীর£ বলভদ্র ভোমার রন্ধানাদি করে দিবে, তার 
সঙ্গে যে একজন ভূত্য ব্রাহ্মণ আছে তাকেও নাও। তোমার 
জলপাত্র ও বস্ত্রাদি নিয়ে চল্বে এবং তোমার সেব। করবে । 

শ্ীস্বরূপ দামোদর ও ভক্তগণের অনুরোধ প্রভু ব্রক্ষা করলেন, 
বলভন্র ভট্রাচাধা ও সেবক ব্রাহ্গণটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 
প্রাত:কালে ভক্তগণ মহাগ্রভুকে শা দেখে হাহাকার করতে 
লাগলেন । সকলে খোজ করনে উদ্ধত হলে শ্রীন্বরপ দামোদর 
তাদের £নষেধ করলেন । 

নহাপ্রভু রাজপথ ছেড়ে বনপথ দিয়ে চলতে লাগলেন । ক্রমে 
ঝারিখণ্ড ( ছোটন'গপুর ) এলেন। বনপথে দেখলেন_ দলে 
দলে তস্তী, ব্যান, গণ্ডার, সিংহ ও শুকর প্রভৃতি ঘোরা-ফের! 





৬৩০ ৃ শ্রীভগোৌর-পাদ-চরিভাবলী 
করছে । মহাপ্রভু কীন্তুন করতে করতে চলছেন! তারাও পথ 
ছেডে দিয়ে প্রভুর পাশে পাশে চলছে । মধুর কীত্বনধ্বনি শ্রবণ 
করে এবং সাক্ষাৎ আনন্দ-মৃত্তি প্রভৃকে দর্শন করে তারা হিং 
স্বভাব তুলে গেল। এই সব দেখে শ্রীবলতদ্র ও ভ্ত্য ব্রাক্ছান 
অবাক। প্রভুর একি অচিস্তা লীলা ! চলতে চলতে হঠাৎ প্রভুর 
গ্চরণ স্পর্শে সিংহ ও ব্যান্্র যেন প্রেমে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল | তহ- 
কালে প্রভু কৃষ্ণ “কৃষ্ণ বলে নাচতে বললে, তারা “কিষত “কৃ 
বলে নাচত্তে আরম্ভ করল ! প্রভু এক ব্র্যান্রকে বললেন__“কৃ্' 
বলে নাচ, অমনি “কৃষ্ঞ “কৃষ্ত বলে ব্র্যান্ব নাচতে লাগল 
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যান্র উন্ভিল 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি বানর নাচিতে লাশিল ॥ 
( চে: 5: মধ্যঃ ১৭১৯ ) 
এই অত্যাশ্চধা বাপার দেখে শ্রাবলভদ্র ও ভ্ৃতা ব্রাহ্মণ 
স্তম্ভিত হায় গেলেন । মহাপ্রভুর কি অচিস্তা লীল! 
বনে এক নদীতে মহাপ্রভু সান করছেন, ৩খন একদল মন্ত 
হস্তীও সেখানে স্নান করতে আলে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রতু 
তাদের অঙ্গে জল ছিটাতে লাগলেন । 
সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার যায় 
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রেমে নাচে গায় ॥ 
( চেঃ চঃ মধাত ১৭।৩২) 
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দ্-স্পর্শ পেয়ে হস্তী দকজ 
“কৃষ্ণ” 'কুষ্ণ' বলে নাচতে লাগল ; কোন কোনটা নদীতটে “কৃ” 


শ্রীবলভদ্রে ভট্টাচার্য্য ৬৩১ 


“কৃষ্”' বলে গড়াগডি দিতে লাগল | প্রভুর এইসব লীলা দেখ 
শ্রীবলভদ্র ভট্টাচাধ্য একেবারেই চমতকৃত হযে গেলেন ' 

মহাপ্রভু চলেছেন নধুর কীর্তন করতে করতে, সেই মধুর 
কীন্তন ব্ৰনি শুনে মাকৃষ্ট চিন্তে মুগ-মুগীগণও প্রতুর শ্রমঙ্গ-ভ্রাণ 
নিতে নিতে সংগে চলতে লাগল । তাদের দেখে প্রভ, ভাবাবিষ্ট 
হবে তাদের অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন ৷ কৃষ্ণ বিরহে গোপীগৰ 
যে গান গেয়েছিলেন মগ-মগীগণকে দেখে তাঁদের ক জ্ডিষে 
প্রভু সেই সব গান গাইতে লাগলেন । প্রভুর মধুর কগধ্বনি শুনে 
সরূর-ময়,বী মেঘধবনি ত্রমে প্রভৃকে ঘিরে ন্ৃতা করতে লাগল । 
প্রভুর মধুর ক্টধ্বনিতে বৃক্ষশাখে কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ 
চিত্রবৎ অবস্থান করতে লাগল । স্থাবর বৃক্ষ লতাও তার মধুরকণ্ঠ 
ধ্বনিতে যেন পুলকিত হয়ে উঠল । বরৃক্ষসকল অশ্রুধারাবৎ মধুধার। 
বধণ করতে লাগল ' নদীসকল মানন্দ হিলোলরূপী হস্ত উদ্বেলিত 
করে প্রতুর শ্রীচরণ স্পর্শ করতে চাইল! মহাপ্রভুর অচিস্ত্য 
শক্তিতে ঝাব্রিখণ্ডের বক্ষ-সতা পশু-পক্ষী সকলেই যেন প্রেমভাৰ 
ধারণ করল । 

সেই ঝাব্রিখণ্ডের বনে কোন স্থানে পাঝণ্তী প্রভৃতি অসভ্য 
লোকদেরও মহাপ্রভু কষ্চনাম দিয়ে শুদ্ধ করলেন। মহাপ্রভু 
যে গ্রামের উপর দিয়ে ষেতেন এবং ষে গ্রামে অবস্থান করতেন সে 
জব গ্রামের লোকদের প্রেমভক্তি লাভ হত। কেহ যদি প্রভুর 
শ্রীমুখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করত সে নাম তার অন্তরে গভীর 
রেখাপাত করত । তাকে দেখে অন্য ব্যক্তিও কৃষ্ণনামে পাগল হত । 


৬৩২ ভ্শ্রীশোৌরু-পার্ষদ-চরুভা বলী 


ঝারি-খগ্ডের বন-প্রদেশে শাঁক-মূলাঁদি সংগ্রহ করে বলভদ্দ্র 
ভট্টাচাধ্য রন্ধন করতেন, মহাপ্রভু ক'ত 'আনন্দভরে তাই ভোজন, 
করতেন । মহাপ্রভুর সেবায় উপযোগী যেখানে যে জিন্বি। 
বলভদ্র ভট্টরাচ'ধা পেন্ডেন ত যু করে নিয়ে নিতেন। চলতে 
চলতে পথে গ্রাম পাশুয়া গেলে কোন শুদ্ধাচার) ব্রাহ্মণ গহে তাত 
মধাান্ে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং ব্রাতিলাস করতেন ! যে গ্রামে 
বিপ্র মিলভ না, সেই গ্রথনে শদ্র মহাজনের বাড়ীতে বলভভ্র 
ভষ্টাচা রন্ধন করতেন। বলভদ্র ভষ্টাচাষা প্রভুর প্রির সি 
সেবক রক | ছু-চীর “দনেহ আন্দাজ চীল ডাল সববদা তিনি 
সঙ্গে রাখতেন | বন্তা প্রদেশে, যেখানে লোকের বস 
নাই, টি রানা করতেন ভিত্য না জলপাত্র" প্রভুর 
ব!বতীয় স্বোর দ্রবা মাথয় করে চলতেন । শীতকালে পাব্বত্য 
দেশে যেতে যেতে নিঝরের উঞ্কোদকে প্রভু ছিনে তিনবার স্নান 
করতেন । সকাল সন্ধায় আগ্রি জ্বালায়ে তার তাপে শ্রাঅজ উষ্ণ 
করতেন । 


শ্রীবলভদ্রের লেবা দেখে স্থখে প্রভু একদিন বলতে লাগলেন 
__ভট্রাচাধ্য, তোমার প্রসংদে আমার এত স্বখ হল। কত দেশ 
ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও কো'ন ছুঃখ মন্বুভব করি নাই । 
বড কৃপালু, আমাকে বন কৃপা করুলেন। বন পথে আমাকে 
এনে বড় সখ দিলেন । 


ভন্টাচাধ্য বললেন-_প্রভে। ! তুসি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দয়াময়, 


শ্াবলভদ্ ভট্রাচার্ধ, ৬.৩ 
আমি অধন জাব, আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে ষে সেবার 
অধিকার দিয়েছ এই তোমার অহৈতুকী দয়া । 

মহা'প্রভূ চল্তে টল্তে ক্রমে কাশীর মণিকণিকা ঘাটে 
পৌছালেন , "তখন শ্রীতপন মিশ্র সেই ঘাটে সরা" করছিলেন । 
তপন 'মশ্র পুবববঙ্গে পদ্মাবহা নদীর তটে বাস করতেন । মহা 
প্রভু অধাপক তশে যখন পুব্ববঙ্গে পদ্মাবতী তটে গমন করেন, 
তখন তপন মশ্র প্রতুর কৃপাউপদেশ পেয়েছিলেন ও তার 
শিদ্দেশ নও সথাশাবাসা হয়েছিলেন । 
পন “শশ্র ইতি পুবেব জানতে পেরেছিলেন প্রভু সন্স্যাস গ্রহণ 
করেছেন । অকস্মাৎ প্রভৃকে দেখে বিশ্ময়ান্বিত ভলেন, অবাক 
ভাবে তাকারে রইলেন, ভাবলেন__ইনি 'পশ্চর অধা'পক শিরে।- 
মনি শুনিমাহই পণ্ডিত হবেন । ভাড়াতাড়ি জল থকে উঠে মিশ্র 
মহা প্রভৃকে দণ্ডবৎ করলেন, নহাপ্রভু মিশ্র বলে দৃঢ় আলিংগন 
করলেন । দিশ্র আনন্দে প্রভূ চরণে পড়ে কাদতে লাগলেন । 
মিশ্রকে প্রভু, ববিধ কুশল-বার্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন । উভয়ে 
উভয়ের মিলনে বড়ই আনন্দিত হলেন । তারপর তপন মিশ্র 
প্রভূকে বেশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করালেন । শ্রাগৌরসুন্দর 
প্রেম পুলকিত অংগে নৃত্য-গীতাদি করলেন। অনস্তর তপন 
মিশ্রের গৃহে শুভাগনন করলেন। নশ্র সগোষ্ঠি মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণতলে দণুবৎ করে পাদ ধৌতাদি করির়ে সেই জল শিরে 
ধারণ ও পান করলেন । বলভদ্র ভট্রাচায্যকে হুপ্ন মিশ্র বহু 
সম্মান প্রদশ্ন করলেন । 


৬৩৪ শ্রী শ্রী গৌর-পার্ধদ-চব্রিতাবলী 


কয়েকদিন কাশীনতে অবস্থান করবার পর প্রভু, বিদায় 
নিলেন । প্রভুর বিরহে ৪পন মিশ্র আদি ভক্তগণ কাতর হয়ে 
পড়লেন ' প্রভ, তাদের সান্তনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে প্রয়ানের 
দিকে চলতে লাগলেন ৷ প্রয়াগে এলেন, ভ্রিবেণীতে সরান করে 
শ্রীবেণীমাধব বিগ্রহ দর্শন করলেন । তথায় বহু ন্ত্য-গীতাদি 
করলেন । যমুনার নীল জল দশন করে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি 
হল, প্রেমোন্মত্ত হয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন । বলভদ্র ভদ্টাচাধ। 
ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটী তাভাহান্ডি তাকে ধরে তুললেন । কয়েকদিন 
প্রয়াগ ধামে থাকার পর. মথুরায় জন্মস্থানে এলেন | সেখানে যে 
অন্তত ম্বতা-গীতাদি করলেন ত্রা দেখে মথুরাবাসিগণ পরম চমনকৃত 
হলেন । আদিকেশব দর্শন করলেন, সেবক প্রসাদী মালা প্রভুর 
কণ্ঠে দিলেন নথুরা নগরে শ্রামাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সনোভিয়া। 
ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন । মথুরার চবিবশ ঘাট দর্শন 
করলেন । তারপর প্রবেশ করলেন গোপেন্দ্র নন্দনের লীলা-ভুমি 
দ্বাদশ বন যুক্ত শ্রাবুন্দাবানে । গাভাগণ প্রভৃকে বেড়ে আনন্দে 
হুঙ্কার দিতে লাগলেন . বাংসল্য-গ্রীতিতে প্রভু তাদের গল! 
জডিয়ে ধরলেন । তারা অঙ্গ লেহন করতে লাগল । বলভদ্দ্ 
ভট্ট দেখে অবাক ! মুগ-মুগিগণ তার অঙ্গের স্বাণ নিতে লাগল 
ও ময়.বর-ময়,রীগণ আনান্দে নৃভা করতে লাগল । শুক-শারী মধুর 
স্বরে প্লোক পাঠ করতে লাগল। প্রভুর করস্পর্শে তরু-লতাগণ 
যেন পুলকবূপ নব পত্রোদগম ও হাসিরূপ ফুলভারে তার চরণ 
স্পর্শ করতে লাগল প্রভুও প্রতিটি তরুলতাকে প্রেমভরে 


ঞীবলভদ্র ভট্রাচার্ধ্য ৬৩৫ 


আলিঙ্গন করতে লাগলেন । আবার সেই প্রাণবন্ধু যেন চিরে 
এসেছেন । বন্ধু দেখে যেমন বন্ধুর আনন্দ হয়, সেরূপ গৌর- 
কৃষ্ণকে দর্শন কর বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলে মআনচ্নদ বিহবল 
হল। কুঞ্ণ যেন আবার বুন্দাবনে উদয় হয়েছেন । তাই চতুর্দিকে 
কেবল আনন্দ কোলাহল ! বন্ত মুগ-মুগীগণের কণ ধরে প্রভু 
প্রেমে বোদন করত লাগলেন । তারাও প্রভুর করুণ রোদন 
দেখে রোদন করতে লাগল ' প্রভু শুক-শারীকে বললেন__ কৃ 
গুণ বর্ন কর আনন্দে শুঁক-শারী কৃষ+গুণ বর্ণন করতে লাগল । 
তারপর ময়র-ময়.বীগণ এসে প্রভূকে ঘিরে নাচতে লাগল, 
ময়,রের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে প্রভুর কৃষ্ণস্থৃতি হল, তিনি মূচ্ছিত হয়ে 
গড়লেন: বলভদ্র সাবধানে প্রভৃকে কোল ধারণ করলেন । 
স্তত্য ব্রাহ্মণ যমুনা থেকে জল এনে প্রভুর মুখে ছিটা দিতে 
শ্াগলেন , কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করলে তার চৈতন্য আস্তে 
আস্তে ফিরে এল ৷ শ্রীবন্দাবন এসে প্রভুর প্রেমাবেশ চতুগুণ 
বেড়ে উঠল , বুন্দাবনের কোন স্থানে রোদন, কোথাও আনন্দে 
নৃত্য, কোথাও কুষ্ণবিরহে বিরহিণী রাধার ন্যায় মৃচ্ছ? প্রাপ্ধ হতে 
লাগলেন বলভদ্র ভট্ট সাবধানে প্রভৃর সেবা করতে লাগলেন । 

আরিট গ্রামে এলেন ' সেখানকার লোকদের কাছে রাধা- 
কুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, হারা কিছু বলতে পারল না । 
সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু এক ধান্তাক্ষেত্রে অল্পজলে ন্নান করলেন, বললেন__ 
এই সেই রাধাকুণ্ড : তারপর সেই কুগ্ডের স্তব পাঠ করতে 
লাগলেন ! “গোপীদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী যেমন শ্রেষ্ঠা 


৬৩৬ ্ী্ীগৌরপার্ষদ-চরিভাবঙ্গী 

তেমনি তার কুণগ্ডও পরমা আরাধ্য ।” কুণ্ডের মাত্তকা “দয়ে গুভু 
তিলক করলেন । তার মাদেশে বলভদ্র ভট্টাচাধা কিছু মুত্তিক। 
নিয়ে নিলেন । ক্রমে কুস্থম সরোবর, গোবদ্ধন প্রভৃতি দশন 
করলেন। গিরিরাজকে “হব্রিদাসবধ্য বল ভপ্রমে আলিঙ্গন 
করলেন! সে দিন ব্রহ্মকুণ্ডে এসে বলভদ্র রান্ন; কবলেন, রাত্রে 
শ্রহরিদেবের মন্দিরে প্র বু শহা-গীতাদি করলেন । নহাপ্রভুর 
একান্ত ইস্চা হল শ্রামাধবেন্দ্র পুরাপাদের গোপাল দশন করবার, 
কিন্ত গোপাল রয়েছেন গোবদ্ধন শিরিরাজের উপপ্র তিনি 
গিরিরাজ চড়বেন না| দর্শন কিরূপে হবে ১ সই রাত্রে 
গোবদ্ধনধারী হরি এক ছল করে গাঠলি গ্রাছে এলন সেখানে 
মহাপ্রভু গোবদ্ধনধারীকে মহানন্দে দন করলেন। তনি তিন 
দিন গোপাল দেবের সামনে নৃত্য-গীত করলেন। হ্তঃপ্র প্রভু 
বিদায় হলেন । গাঠুলি গ্রাম হতে গোপাল দেবও নিজস্থানে 
গেলেন । 


নহাপ্রতু পুনঃ বুন্দাবনে ফিরে এলেন । স্থানে যমুনার 
পরপার থেকে কৃষ্ণদাস রাজপুত এলেন, প্রভুৰ দর্শনে । প্রভু 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন__তুমি কে? কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন 
_-আমি অধম গৃহস্থ জাতিতে রাজপুত | 

মহাপ্রভু-হুমি কি চাও? 

কষ্ণদাস-_ বৈষ্ণব কিস্কুর হতে চাই । 


নহাপ্রভু_-ভুমি কেমনে জানলে যে আণ্ন এখনে এসেছি? 


ভ্রীনলভদ্রে ভট্টাচার্য্য ৬৩৭ 

কষ্ণদাস__শেষ রাত্র স্বপ্ন দেখলাম,আপনি বুন্দাবনে আঃছন, 
তাই প্রাতে ছুটে এলাম । 

মহাপ্রভু কৃষ্তদাল ' কৃষ্ণ তোমাকে এনেছেন! এহ বলে 
প্রভু তাকে আলিঙ্গন করুলেন। প্রভুর সঙ্গে কুষ্ণদাস অক্রুর 
শীর্থে এলেন সেখানে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন *. 
কৃষ্ণদাস রাজপুত্ক অবশিষ্ট পাত্র দিলেন । পতী-পুত্র ও গৃহত্যাগ 
কর কষ্তদাস প্রভুর সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগালেন | 

.বুন্দাবানে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন বুল সববন্তর গুজব রটে 
গেল: একদিন অক্ুর তীর্থ থেকে লোক এল বন্দাবনে : প্রভু 
জিজ্াসা করলেন কোথা থেকে ভোমরা এসেছ ? নার! বলল 
কালিয়দহ তীথ "থকে! কালিয়দহে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকট হয়ে 
কালিয়নগগেব “রে তা করছেন ! তিন রাতি ধরে সকলে দর্শন 
করেছে এ কথা আলে মহা প্রভৃ হাসতে লাগলেন ' এই ভাস্ত 
বাক্যে সরলমতি বলভুদ্র শট্টাচাধ্যেরও মতিভ্রম হল । তিনি 
সন্ধাযাকাল প্রসর কাক্ছে বললেন আমি কুঞ্চ দর্শন করতে 
ঘাব। 

মহাপ্রভৃু--কোথায় কৃষ্ণ দর্শন করতে যাবে ? 

ভষ্টাচাধ্য-_কালিয়দহে । 

মহাপ্রভূ-_মূর্খের বাক্যে মুখ হলে? তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি 
তুমি কোন বিবেচনা করতে পারলে না? কলিকালে কৃষ্ণ দর্শন 
হয় না। মূর্খ লোক নিজের ভ্রমে মিথ্যা কোলাহল করছে। বন্ধে 
থাক, সব কিছু পরে জানতে পারবে । 


৬৩৮ শর শ্রীগৌর-পার্ধদ-চব্িভাবজী 


প্রাতঃকালে প্রভুর কাছে কালিয়দহ হতে কোন লোক এল, 
প্রভু তকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ দেখলে ? 

লোকটী বললে_-কোথায় কৃষ্ণ? কৈবত্ত্যগণ নৌকা নিয়ে 
দেউটী জ্বালিয়ে দহের জলে মাছ ধরে, দূর থেকে লোকের ভ্রম 
হয। নৌকাকে কালিয়নাগ, জেলেটিকে কৃষ্ণ € দীপটিকে মণি 
মনে করে। 

বুন্দাবনে কৃষ্ণউদয় ঠিক, কুষ্ণকে লোকে দেখছে-__তাও 
ঠিক | €কন্ত ভ্রমবশ 5 কৃষ্ককে কৃ না বলে মানুষকে কৃষ্ণ 
কমনা করছে এবার বলভদ্র ভট্টাচায্যের ভ্রম দূর হল | তিনি 
খুব ল্জ্জত হলেন, প্রভুর শ্রচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
লাগ্‌লন । 

নহা প্রভূ পুনঃ একদিন অন্রুর ঘাটে এলেন এবং সান 
করলেন ৷ এখানে গোপ-গোপীগণ ব্রক্মলোক দশন করেছিলেন । 
মহা প্রভুকে দশন করবার জন্ঠ সেখানে দিনরাত লোকের খুব 
ভিড় হতে লাগল এবং খুব আমন্ত্রণ আসতে লাগল । এ সব 
দেখে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্দ্র ভট্টাচাধ্য ও কৃষ্ণদ*স রাজপুত 
ঠিক করলেন প্রভুকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন । প্রভুর বুন্দাবনে 
অবস্থানের অনেক অস্থবিধাও দেখা দিল। তিনি বমুনার জল 
দেখলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাপ দিয়ে পড়েন, প্রেমে মৃচ্ছিত 
হয়ে পড়েন । ভক্তগণ একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন 
এখ*নে বু লোক আপনাকে আমন্ত্রণ করতে আমে ও দর্শন 
করতে অশস। আপনাকে না দেখলে আমাদের বড় জ্বালাতন 
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করে। আমরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছি | তাই মনে করি এখান 
থেকে প্রয়াগ অভিমুখে যাত্র। করলে ভাল হয়, মাঘ মাসও নিকট- 
বস্তা হয়েছে । 

বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তথাপি 
ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিলেন । ক্রমে চললেন 
প্রয়াগের দিকে । যেতে যেতে পথে এক বৃক্ষঙলে প্রভু বসলেন 
'বশ্রামের জন্য । সেকালে ব্রাখাল বালকগণের বংশীধ্বনি শুনে 
প্রভুর কৃষ্ণস্মতি হল। তিনি মৃচ্ডিত হয়ে পড়লেন । মুখ দিয়ে 
ফেনা বের হতে লাগল, ভক্তগণ সাবধানে তাকে কেহ হাওয়। 
করতে লাগলেন, কেহ জল দিতে লাগলেন ও কেহ কোলে করে 
বইলেন। দশজন পাঠান সৈম্ত সেইপথ “দিয়ে যাচ্ছিল, প্রভুর 
মুচ্ছ। দশা দেখে তারা অশ্ব থেকে নেনে, চারজন ভক্তকে চে'র 
জ্ঞানে বন্দী করল । 

ভট্রাচাধ্য ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটি ত" ভয়ে কাপতে লাগল । 
সনোড়িয়া ত্রান্মণ ও কৃষ্ণদদাস রাজপুত তারা সে দেশেরই 
ংধবাসী, তার! ভয় করে না । কৃষ্দাস রাজপুত বলতে লাগলেন 
_মামি যদি তাক মারিতো। তিনশত হুডকধারা এখনি আসবে । 
পাঠান সৈম্তগণ বলল তোমর। চোর । এহ সন্নাসীর কাছে 
অনেক ধনরত্ু ছিল, তোমর। বিষ খাওয়ায়ে সব হরণ করেছ । 
কৃষ্দাস বললেন আমরা চোর নহি, তোমরা চোর । ইনি 
আমাদের গুরু, এর মুগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে এইরূপ মূচ্ছ 1 
হয়। তখন আমরা একে রক্ষা ও সেবা করি । তোমরা একটু 


৬৪০ ভ্তীশ্রীশোৌর-পাধদ্-চরিভাবলা 


অপেক্ষ। কর, এখনি ইনি উঠবেন । ইতিমধো মহাপ্রভু "হরি? 
“হরি' ধ্বনি করে উঠে নুন্তা করতে লাগলেন 2: দেখে পাঠান 
টসন্যদের মনে ভয় হল, তাভাভাঁড়ি ভক্তদের বন্ধন মোচন করে 
দিল! সকলে বিস্ময়ে এক পাশে দাড়িয়ে রইলেন ৷ কিছুক্ষণ 
পরে প্রভুর বাহ্যদশ। হুল, শানস্তভাবে বসলেন পাঠান সৈম্তদের 
অধ্যক্ষ ছিলেন রাজকুমার বিজলি খান, তিনি শান্ত্রজ্ঞ পণ্চিত। 
টনি মহাপ্রভুর ভ্াচরণ বন্দনা করলেন এবং উপদেশ চাহলেন। 
নহাপ্রতু তাদের প্রতি অনেক উপদেশ করলেন প্রভুর করুণায় 
সমস্ত পাঠানগণ শুদ্ধমতি হলেন, সকলেই প্রভুর শ্চরণে পড়ে 
কষ্ণনাম গ্রহণ করলেন, প্রভুও তাদের অহৈতুকা কৃপা করলেন 
তারা “পাঁঠান-বৈষব” নামে খ্যাত হলেন । 

অতঃপর হাপ্রতু প্রয়াগে এলেন ৷ কৃষ্ণদাস রাজপুত ও 
সন্োড়য়া। বিপ্রকে মহাপ্রভু শিজ গৃহে যেতে আদেশ করলেন। 
তারা প্রভুর বিচ্ছেদ ভাবনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন । নহাপ্রত 
উপদেশ ও আলিঙ্গন দিয়ে তাদের বিদায় করলেন' কিছুদিন 
প্রভু প্রয়াগ ধামে থেকে ত্রিবেণা ন্নানাদি করলেন এবং পরে 
নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন , প্রভুর দর্শন-উৎকণ্ঠায় নীলা- 
চলবাসী ভক্তগণ মতি ছুঃখে দিন যাপন করছিলেন, এমন সমযু 
শ্রীমহা প্রভুর শুভবিজয় দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন । 
আবার ভক্তগণের ও প্রভুর মিলন হল।  শ্রুবলভদ্র ভট্টাচাধ্য 
মহাপ্রভুর অত্যন্ভূত লীলাবলী সকল ভক্তদের কাছে বলতে 
লাগলেন! ভক্তগণ শুনে শুনে সুখসাগরে ভাসতে লাগলেন । 


ভগবান আচাষ? 


শ্রীভগবান্‌ আচাধ্য হালি সহরে বাস করতেন ৷ ভার পিতার 
নাম শতানন্দ খা । ভগবান্‌ আচাধ্যের পুত্রের নাম শ্রীরদুনাথ। 
ইনি খঞ্জ ছিলেন। ভগবান্‌ আচাধ্য ছিজেন “গোপ অবতার? । 
অতি সরল মহাপ্রভব্র শ্রাচরণে অন্থর্ক্ত ! তিনি হালিসহর 
ছেড়ে পুরীতে প্রভুব্র নিকট বাস করতেন । কোন কোন দিন 
“তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। ইনি একবার 
ছোট হরিদাসের দ্বারা শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভুর 
ভিক্ষার জন্য চাল আনিয়েছিলেন । ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন । 
এর হৃদয় সব্বদ। সখ্য রসাবিষ্ট হয়ে থাকত ; শ্রাম্বরূপ দামোদর 
পোস্বামীর সক্ষে সখ্যভাবে অনেক নর্মালাপ করতেন । এই সবল 
বিপ্রের ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল । কাশ্টীতে আচাধ্য শঙ্করের 
বেদান্ত ভাষ্য পড়ে গোপা পুরীতে ভগবান আচাধ্যের নিকট 
এল | সকলকে গোপালের মুখে বেদাস্ত ভাষ্য অআবণ করাবার 
জন্য ভগবান্‌ আচাধ্য উদ্গ্রীব হলেন। একদিন তিনি গ্রাম্ববূপ- 
দামোদর প্রভুকে বললেন । এস, গোপালের মুখে বেদান্ত শুনি। 
শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন-__বৈষ্বের শঙ্কর বেদাস্ত ভাষ্য শুনতে 
নাই । আপনার বুদ্ধি ত্রষ্ট হয়েছে, তাই গোপালের মুখে মায়াবাদ 
ভাস্তু শুনতে উৎস্থক হয়েছেন । বৈষ্ণব হয়ে ধার! মায়াবাদ ভাঙ্ত 

৪১ 


৬৪২ শ্রীীগোর-পার্ব দ-চরিভাবলা 
শুনেন তদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেবা-সেবক জ্ঞান থাকে না 
€ নিজকে ঈশ্বর বলে অভিমান করেন। সেবা-সেবক ভাবশুন্য 
কথা শুনলে মহাভাগবতগণের মনে হ্ঃখ হয়। 

ভগ্নবান্‌ আচাধ্য বললেন__আমাদের চিন্ত কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় 
নিষ্টাযুক্ত আছে । আমাদের নন ফিরবে না। 

স্বরূপ-গোস্বামী বললেন-_ তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে। মহা 
দোষ। মারাবাদ সিদ্ধান্তে__জীবকে ব্রহ্মঙ্ঞান এ ঈশ্বরের স্বরূপ 
অস্বীকার কর! হয় ও ভাত শুনলে ছুঃখে ভক্তেব হদয় ফেটে 
যয়। আপনার অসৎ নায়ংবাদ শবণে এত মতি হল ,কেন? 
শ্ীন্ঘরূপ গোস্বামীর কথা শুনে ভগবান, আচ+হা লজ্জা ও ভয়ে 
শারব রইলেন । বাসায় £ফরে এলেন! বুঝতে পারলেন 
গেপালের প্রতি স্লেহবশতঃ এই অসৎ নায়াবাদ শুনতে তার 
রু'চ হয়েছিল। গোপাল,ক আচান্য শাই দেশে পাঁঠায়ে 
দিলেন । 


একবার বঙ্গদেশ থেকে একজন ব্রক্ষণ পুরীতে ভগবান্‌ 
'আচাধ্যের কাছে এলেন এন তার স্তানে হহগলেন।  ছিনি 


অচাধ্োর পরিচিত | ব্রা্নণ্টী প্ডিত) টিলি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে 


এক নাটক রচনা করেছেন। একদিন ন'্টক খানি ভগবান্‌ 


তার| নাটকের 
হল নাটক মহা- 
প্রভুকে শুনাবেন | একদিন তিনি ভগবান আচাধ্ের কাছে 
ইন্ী প্রস্তাব করলেন । কিন্তু নিয়ম ছিল যে' গণ্ঠ-পছ্ধ-নাটক 


তণ্চাধাকে ও কতিপয় বৈষ্ঞককে শুনালেন 
পুশংসা করলেন । অতঃপর ত্রক্সণের ইচ্ছা 


ভীভগ্বাবান আচাখ্য ৬৪৩ 


প্রভৃতি যে কোন সাহিত্য মহা প্রভুকে শুনাবার পুবেব শ্রীস্বরূপ 
গোম্বামীকে শুনাতে হবে। তিনি যদি পছন্দ করেন তবে 
মহাপ্রভ, শুনেন । কারণ কোন অপসিন্ধান্ত কিন্বা রসাভাঁস 
দোষ মহাপ্রভ, সহতে পারেন না। 
একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীন্বদপ গোস্বামীর নিকট ভগবান্‌ 
আচাধ্য বলতে লাগলেন-_ বঙ্গদেশ থেকে একজন কবি এসেছেন, 
তিনি আমার পরিচিত। তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক ন:টক রচন! 
করে এনেছেন, আমরা সকলে শুনেছি, বড় সুন্দর হয়েছে । তুমি 
যদি একবার শুন ও মন্ুমোদন কর তবে মহাপ্রভুকে শুনাতে 
পারি। 
_. স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার । 
হে সে শাস্ব শুনিতে ইচ্ছা উপজয়ে তোমার ॥ 
( চৈঃ চঃ অন্ত ৫1১০১) 
স্বরূপ গোস্বামী বললেন_ আপনি পরম উদার, ঘে কোন 
কথা ও শান্তর শুনতে ইচ্ছা করেন । যাদের সাধুসঙ্গ হয়নি, 
রসতত্ব ও ভক্তিতত্ত জ্ঞান নাই, তাদের বর্ণনা! কদাপি স্ুসিদ্ধান্ত- 
যুক্ত হয় না; হাতে রসাভাস প্রভৃতি দোব থাকবেই । 
গ্রান্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় হুখ । 
বিদদ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥ 
বপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরস্তে | 
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫1১০৭-১০৮) 


৬৪৪ ভত্রীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


সৎসঙ্গে ভক্তিরস অনুশীলন করে নাই, ভক্তিশান্ত্র পড়ে নাই 
ব। ভক্তিরস বিচার শুনে নাই তারা হল গ্রাম্য কবি। তাদের 
বাক্য ভক্তি রসিকের হৃদয়ে স্থখোৎপাদন করতে পারে না। 
ভগবান্‌ আচাধ্য বললেন-_তুমি একবার শুনে দেখ, যদি! 
ভাল মনে না কর ত শুনাব না। ভাল মনে কর ত শুনাব।, 
এবার স্বরূপ দামোদর প্রভূ স্বীকৃত হলেন, কবিকে ডেকে 
ভগবান্‌ আচাধ্য তার কাব্য শুনাতে বললেন। কবি স্বরূপ 
দামোদর ও অন্যান্ত ভক্তগণের সামনে নান্দী শ্লোক পড়তে 
লাগলেন । 
জগনাথ সুন্দর শরীর. 
শ্চৈতন্য গোসাঞ্জি শরীর মহাধীর ॥ 
সহজে জড় জগতের চেতন করাইতে। 
নীলাচলে মহাপ্রভু হেল! আবিভূতে ॥ 
( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫1১১) 
প্লোকের অভিপ্রায়_ শ্রাীজগন্নাথ হলেন শরীর, মহপ্রতু প্রাণ। 
জড় জগতকে চৈতন্য করাবার জন্য নীলাচলে বর্তমানে উদ্দিত 
হয়েছেন । ক্লক শুনে শ্রস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন মূর্খ 
অতত্রজ্ঞ এইরূপ বর্ণন করে! শ্রাজগন্নাথকে স্থুলরূপে দর্শন ও 
মহাপ্রভূকে প্রাণরূপে দর্শন অপরাধজনক কথা৷ ছুই পূর্ণ ব্রহ্ম, 
দেহ-দেহী অভেদ। ভগবদ্‌ বিগ্রহকে স্থল জড কঠিন পাথর মনে 
কর! মহাপরাধ | ঈশ্বরের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই। 
প্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুনে সকলে স্তম্ভিত হলেন । 


ভগবান আচার্ধ ৬৪৫ 


বললেন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত সত্য সিদ্ধান্ত, কবির বাক্যে 
বন্ছু দোষ রয়েছে । 
কবি শুনে স্তম্তিত ও লজ্ভ্িত হয়ে অবনত শিরে বসে রইলেন, 
তখন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বলতে লাগলেন-_ 
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্বের স্থানে । 
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে ॥ 
চৈতন্তের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ । 
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ ॥ 
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল । 
কৃষ্চের স্বরূপ-লীল! বণিবা নির্মল ॥ 
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫।১৩১-১৩৩ ) 
জীব্যরূপ দামোদর গোস্বামীর করুণ! ব্যগুক বাক্য শুনে বঙ্গ 
দেশের কবি সুখী হলেন । অনস্তর তিনি সব ত্যাগ করে মহা 
প্রস্তর শ্রীচরণতলে পুরীতে রইলেন । 
সেই কবি সর্ব ত্যজি রহিল। নীলাচলে ৷ 
গৌর ভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ॥ 
( চেঃ চঃ অভ্ত্যঃ ৫1১৫৮) 
বাস্তবতঃ কবি অতিশয় সরল, হিংসা-মাৎসধ্যাদি দোষশুন্য 
ছিলেন । নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভক্তগণের চরণে শরণ 
নিলেন । কবি ভগবান আচাধকে অনুনয় করে বললেন আপনি 
আমার মহৎ উপকার করেছেন। যদি এই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ 


আমার না হত, চিরকাল আমার জীবনে এইরূপ মহৎ ভুল 
অপরাধ থেকে যেত । 


ভক্ত কালিদান 


কালিদাস শ্রারঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া, তার ব্রত 
ছিল বৈষ্ঞব উচ্ছিষ্ট ভোজন করা। গৌড় দেশে হত বৈঞ্ঝব 
ছিলেন প্রায় সকলের প্রসাদ তিনি পেয়েছেন ! 

তিনি বৈষ্ণবের গৃহে উত্তম ভেট প্রদান করে তবে অবশেষ 
গ্রহণ করতেন। কোন বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট দিতে রাজী না হলে তিনি 
লুকিয়ে উহ! গ্রহণ করতেন । 

বৈষণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া : 
( চৈ; ৮: অস্ত্যঃ ১৬।৮) 

এইভাবে কালিদান সমস্ত জীবন বৈঞ্ঝবের উচ্ছিষ্ট ভোজন 
করেছেন । 

শ্রীঝড়, ঠাকুর নামে একজন বৈষ্ণব বাস করতেন। ছিনি 
জাতিতে ছিলেন ভূঁঞ্ামালী ৷ বৈষ্ণব যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ 
করুন না কেন সব্বপূজা। একদিন কালিদাস তার গৃহে এসে 
তাকে কিছু পাকা আম ভেট দিলেন । ঝড়, ঠাকুর তাকে খুব 
আদর করে বসালেন। উভয়ে কিছুক্ষণ ইষ্টগোর্টি করলেন । ঝড়, 
ঠাকুর বললেন__-আমি নীচ জাতি, আপনার সৎকার কি করে 
করব? যদি আজ্ঞা করেন কোন ব্রাহ্মণের ঘরে আপনার ভোজনের 
ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কালিদাস বললেন__ঠাকুর ! তুমি 


ভুক্ত কালিদাস ৬৪; 
আধমার জন্য কিছুই করনা, তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হযেছি | 
মনে এক বাসনা আছে যদি আজ্ঞা কর, তা বলি | 

ঝড়, ঠাকুর বললেন__আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন 
কালিদাস -__হামার পদরজ; শিরে ধারুণ করতে চাই,। 





ঝড়, ঠাঁকুর_ হায় হায়! এইজপ কথ বলে আমাক 
নরকগামী করবেন ন! | আমি নীচ জাতি, আপনি কুলীন । 


কালিদাস-_শুন ঠাকুর ! শাস্ত্রে বলছেন__চতুবেবেদ অধ্ায়ন- 
শীল ব্রাহ্মণ যদি ভক্ত না হয় ত সে চগ্ডানলের অধম । আর চগ্াল্‌ 
যদি হর্িভক্তি পরাণ হন ত ব্রাহ্গাোণের গুরু ; শান্ত ভগবান 
আরও বলেছেন__চার বেদ অধ্যযনকারী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত 
না হলে, তার হাতে আমি খাই না, শ্বপচ ঘদি তক্ত হয় তার 
হাঁতে খাই, সে আমার শ্তাষ পূজ্য : সে যে বন্ত্র দেয় তা! আমি 
প্রীতিভরে গ্রহন কার । 


ঝাড়, ঠাকুর বলুলন-_-শাস্ত্র ঠিক বলেছেন । ধার কষ্ণ-ভক্টি 
আছে তিনি কখন নীচ নন। তিনি সব্রোকধম আমি নীচ 
জাতি, তাঁচে কুষ্ণ-ভক্তি শন্ত । আমি কি করে পদরজঃ আপনাকে 
দিব? ইহা জ মহাপরাধের কাজ: ছুই জন এইরূপ কিছুক্ষণ 
কথ কাটাকাটি করলেন । পরিশেষে কালিদাস তার থেকে বিদাষ 
নিয়ে গৃহাভিমুখে চললেন । ঝড়, ঠাকুর কালিদাসের কিছুদূর 
অনুগমন করলেন । তারপর কালিদাঁস চলুলন, ঝড়, ঠাকুর ঘরে 
ফিরে এলেন । কালিদাস পুনঃ কিরে এসে যেখানে যেখানে ঝড়, 


৬৪৮ ভীীপোর-পার্ধদ-চরিভাবঙলা 


ঠাকুরের পদ-চিহ্ন পড়ে ছিল সেখানকার রজঃ মাথায় নিতে লাগ- 
লেন । ঝড়ু ঠাকুরের গৃহের পার্থে জঙ্গলের আড়ালে বসে রইলেন । 

এদিকে ঝড়, ঠাকুর কালিদাস প্রদত্ত আম ভগবানকে ভোগ 
লাগালেন অনন্তর সেই প্রসাদি আম পতি-পত্বী ছুই জন চুষেচুৰে 
খেয়ে উচ্ছি্ই খোসা ও আটি বাইরে ফেলে দিলেন । কালিদাস 
সেই আটি কুড়িয়ে ভক্তি ভরে চুষতে লাগলেন । কালিদাম 
এই ভাবে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে বুড়া হয়েছেন । 

একবার কালিদাস মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য পুরীধানে এলেন । 
মহাপ্রভু তাকে দেখে সুখী হলেন, তার থাকবার ব্যবস্থাদিও করে 
দিলেন । কালিদাস প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যেতেন 
মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে মহাপ্রভু বাইরে সিঁড়িতে পাদধৌত 
করতেন, কিন্ত পাদধৌত জল কাকেও নিতে দিতেন না। কালি- 
দাস একদিন সেই জল নিবার জন্য প্রভুর পিছনে পিছনে 
চললেন । মহাপ্রভু পাদ প্রক্ষালন করে যখন মন্দিরের দরজার 
দিকে যাচ্ছিলেন, কালিদাস গিয়ে সেই জলের দ্বই অঞ্জলি পান 


করলেন । তৃতীয় অঞ্জলি গ্রহণের সময়প্রভ তাকে নিষেধ 
করলেন, বললেন-__ 
অতঃপর আর না করিহ পুনর্কবার | 
এতাবৎ বাঞ্কা পুরণ করিল তোমার ॥ 
( চে চঃ অন্তত ১৬1৪৭) 
জগনাথ দর্শন করে প্রভূ গম্ভতীরায় ফিরে এলেন এবং মধ্যাহ্ন 
ভোজনে বসলেন । প্রভুর অবশেষ পাবার প্রতীক্ষায় কালিদাস 


বহিঃদ্বারে বসে রইলেন । প্রভূর ভোজন শেষ হল। অস্তধ্যামী 


শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ৬৪৯ 


প্রভু জানতে পেরে তাকে অবশেষ পাত্রটি দিবার জন্ক গোবিন্দকে 
ইঙ্গিত করলেন। বাইরে এসে গোবিন্দ কালিদাসকে ডেকে 
বললেন__নাও, প্রভু তোমাকে অবশেষ দিয়েছেন। মহাপ্রভুর 
এবম্িধ কূপ! দেখে কালিদাসের ছু-নয়ন দিয়ে আনন্দাশ্র পড়তে 
লাগল । শত শত বন্দনা করে কালিদাস প্রপাদ ভক্ষণ করলেন, 
স্ঠার সর্ববাভীষ্ট পূর্ণ হল। 
বেষ্বের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিম! ॥ 
( চে চঃ অস্ত্য: ১৬.৫৭) 


ভুক্তপদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল। 
. ভ্রক্ততুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল ॥ 
এই তিনটাই কৃষ্ণ প্রেম লাভের পরম উপায়। 


শ্রীপ্রবোধানন্দ মরম্বতী 


ত্রিদপগ্ডিম্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামান্ুজ 
সম্প্রদায় সন্গ্যাসী । তিনি শ্রারঙক্ষেত্রবাসী ছিলেন এবং শ্রাগোপাল 
ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। তার থেকে শ্রীগোপাল ভট্ট 
গোস্বামী দীক্ষা গ্রহণ করেন । 


৬৫৭, প্ীশ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবল' 


শ্রীহরিভক্তি বিলাসের ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল ভট্‌ গোন্বামী, 
পাদ লিখেছেন__ 


“ভক্তেবিলালাংশ্চিন্ুতে প্রবোধানন্দস্য শিবো? ভগবং প্ররিয়স্ত 1 
গোপালভট্রে! রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্‌ রপসনাতানো 5." 

১৪৩৩ শকাব্দে মহাপ্রভু যখন আরঙ্গক্ষেত্রে বিজয় করেন 
তখন খ্ররাপ্রবোধানন্দ সরম্বহীপাদ তার দর্শন ও কৃপা লাভ 
করেন । 


ত্রিমল্ল ভট্ট, বোম্কট ভট্ট ও শ্রাগ্রবোধানন্দ এরা তিন ভাই । 
(ভু রঃ ১১২৮) তিন ভাই শ্রারামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেনু । 
মহাপ্রভু চারমাস তাদের গৃহে অবস্থান করে নিয়ত কুষ্ণ-কথা 
কীন্তন করেন শ্রাগোপাল ভট্ট তখন শিশু ছিহলন। তাকে 
প্রভূ বভ আদর করতেন । শ্্রীগোপাল ভট্ট প্রত্ুর চরণ 
মদ্দন করতেন এবং তাকে জল এনে দিতেন । 

আীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রাবুন্দাবন শতক, শ্ানবদ্বীপ শতক 
ও শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অপুর্ব ভক্তি রসনয় গ্রন্থ বচন! 
করেন। 


শ্রীপ্রবোধানন্দ সরম্মগী এরশ্বধ্যমার্গে ভ্ালক্ষ্মীনারায়ণের 
উপাসক ছিলেন। পরবন্তী কালে প্রাগৌরসুন্দরের কৃপায় 
জ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং মধুর ব্রাসের 
মহাকাব্য গ্রস্থসকলও প্রণয়ন করেন। তার বিশুদ্ধ ভক্তিময়ু 
হৃদয়ে শ্রীশ্রী“গীরকৃষ্ণের দিব্ম্বরূপ এবং তার ধাম ও পরিকর- 


শ্ীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ৬:৯৮... 


গণের স্বরূপ যুগপৎ স্বতঃস্কুরিত হয়েছিল। ইহা তার লেখায়, 
প্রকাশ পেয়েছে । 

ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শাল প্রবোধানন্দ সরম্থাপ্'দ ভক্তি 
সমাধি-ভাবময় নেত্র শ্রীশ্রীগৌরকুষ্ণের স্বরূপ এক, তার ধাক্মর 
স্বরূপ যেভাহব দর্শন করেছিলেন তা নবদ্বীপশাহক গ্রান্থু প্রথম 
বন্দনামুখে বণন করেছেন_ 

নবদীশ্প কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং 

মুদঙ্জাদ্যেযন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীন্রনপরম্‌। 
সদোপ্ান্যং সব কলিমঙ্গলহরং ভক্তস্তুখদং 
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাগ্চ্চন বিৌ & | 

ভাবানুবাদ__স্রীকৃষ্ণ এই নবদ্ীপধামে কিরূপ মৃন্তি প্রকট 
করে বিরাজ করছেন-__“নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং 1? নবদ্বীপে 
শকৃষ্ণ ম্ুবন্ ন্যায় মনোহর কান্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন । 
তারপর তার বিলাসের কথা বলছেন_-“ভাববলিতং মুদাঙ্গাদৈযৈঃ 
যন্ত্রেঃ স্বজনসহিতং কীত্তন পরম” অঞ্চসাত্বিকাদি বিবিধ প্রেম 
বিকার ( শ্রারাধা ঠাকুরাণীর ক্ষণে ক্ষণে যে প্রেম বিকার) দ্বার! 
মণ্ডিত এবং স্বজনসহ নুদক্গ করতাল আদি বাগ্যযন্ত্র বোগে স্ব-নাম 
সংকীগুনে নৃত্যপরায়ণ । অতঃপর শ্রাগৌরকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে 
বলছেন-__-“সরক্দেপাস্তং সবৈঃ” তিনি ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদির নিত্য 
উপাস্ত তত্ব “কলিমল হরং”শ এই কলিকালে অবতীণ্ণ হয়ে 
তিনি বিবিধ কুতর্ক মায়াবাদ প্রভৃতি অজ্ঞানকলিত মতবাদের 
বধ্বংসকারী এবং “ভক্ত সুখদং” শ্রাকৃষ্ণচ পাঁদপদ্ম আশ্রিত 


৬৫২ ভ্ীপ্গৌর-পার্বদ চর্িভাবলী 


ভক্তগণের সুখ প্রদানকারী আমি ( প্রবোধানন্দ সরস্বতী ) নিত্য 
ঁবণমনন-অচ্চনাদির ছার। তাকে উপাসনা করি । 
অতঃপর নবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন-_ 


শ্রতিশ্ছন্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমব্রহ্ম পুরকং 
স্মৃতিরবৈকুষ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিধুনদনম্‌। 
শ্বেতদ্বীপং চান্তে বিরল রাঁসিকো। যং ব্রজবনং 
নবদ্বীপং বন্দে পরম স্ুখদং তং চিছুদিতম্‌ ॥ 
ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি ধাকে পরম ব্রহ্মপুরী, স্মৃতিগণ যাঁকে 
বৈকু১ লোক ব। বিঝ্ুলদন ও ভক্তি-রপিকগণ যাকে শ্বেতদবীপ , 
বা ব্রজবন বলে বলেন সেই পরম স্ুখদ চিদ্ধান্ম অধুনা নবদ্বীপ 
নামে ধরাতলে উদিত ; আমি এ ধামকে বারবার বন্দন! করি । 
শীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর মহিমা বর্ণন 
করেছেন-_ 


যস্ত্যাঃ কদাপি রসনাঞ্চল খেলনোথ- 

ধন্যাতি ধন্য: পবনেন কৃতার্থমানী । 

যোগীন্দ্রত্র্গম-গতি মধুস্দনোহপি 

তস্তা নমোহস্ত বৃুষভানুভুবো দিশেশপি ॥ 

( শ্রীরাধারস স্তুধানিধি ) 
কোন সময় যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালন 

ফলে পবনদেব ধন্তাতিধন্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গাত্র স্পর্শ করায় 
যোগীন্ত্রগণেরও অতি ছুল্লভি সেই শ্রীকৃষ্ণ পধ্যস্ত আপনাকে কৃত- 


মহানাক্ট্রীয় ব্রাহ্ষণ ৬৫৩ 


কৃতার্থ মনে করেছিলেন সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর' উদ্দেশে 
আমাদের নমস্কার বিহিত হউক। 
শীপ্রবোধানন্দ সরম্বতী গোকুলে কামবনে বাস করতেন । 
তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটে খেদ পূর্বক বলেছিলেন__ 
অভিব্যক্তে৷ যত্র দ্রুত কনক গৌর হরিরভূঁ- 
স্মহিম্ন তন্তৈব প্রণয়রসমগ্রং জগদভূৎ । 
অভছুচ্চৈরুচ্চৈস্তরমুলহরিসংকীর্তন বিধি 
স কাল কিং ভূবোহপ্যহইপরিবন্তেত মধুরঃ ॥ 
( গ্রচৈতন্ চন্দ্রামৃত ১৩৯ প্রোক ) 
ঘে কালে গলিত কনক-কান্তি শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চের 
গোচরীভূত হয়েছিলেন, তৎকালে তার প্রভাবে পুথিবী প্রণয় রসে 
মগ্ন এবং উচ্চৈঃন্বরে তুমুল কৃষ্ণ সংকীর্তন প্রণালীও প্রবতিত 
হয়েছিল । হায়! সেই মধুর কাল আর কি ফিরে আসবে? 
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শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে চন্দ্রশেখব্রের গৃহে 
অবস্থান করতেছিলেন সেই সময় এক মহারাস্ীয় ্রান্মাণ প্রভুর 
শ্রীচরণ দর্শন করতে এলেন । তিনি মহাপ্রভুর রূপ ও প্রেমাি 
দেখে চমতকৃত হলেন । তিনিও তার বড় ভক্ত হলেন । শ্রীসনাতন 
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/গোস্যামী গৃহত্যাগ করে কাশীতে এলে মহাপ্রভু তাকে কৃপা 
করলেন এবং মহা ব্রাস্্ীয় বিপ্রের সঙ্গে তার পরিচয় করে দিলেন । 
বিপ্র আসনাতন গোসম্বানীকে স্বীয় গুহে প্রসাদ গ্রহণের জন্য 
আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন-__আপনি যতদিন কাশীছে 
থাকাকন এখানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন । সনাতন গোস্বামী 
বললেন-__-আামি প্রতিদিন এক ব্যক্তির গহে ভিক্ষ' গ্রহণ করব 
না. গুহে-গৃহে মাধুকরী করব । 

কণ্শীতভে যেখানে সেখানে মহাপ্রভুর নিন্দা হয় দেখে মহারাস্থীয় 
ব্রাহ্গণ ক্ড বাথিত হলেন । একদিন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, 
যাঁরা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হয়, তার! তার স্বরূপ মন্তভব করে, 
'ভাকে ঈশ্বর বলে মানে । 

কোন প্রকারে পারে? যদি একত্র করিতে । 
ইহ! দেখি সন্নযাসিগণ হবে ইহার ভক্তে । 
( চেঃ চঃ মধা ১৫৯) 

ক্যোন নকমে একবার যদি এ সন্াসাদের সঙ্গে প্রভুর মিলন 
ঘটতে পারি তাহলে তাকে দর্শন করে তারা (নশ্চয়ই মুগ্ধ 
হবেন এবং ভক্ত হবেন । আমি সব সনয় কাশীতে কস করি। 
মহাপ্রভু সম্বন্ধে বদি তাদের মত বদলাতে না পারি, তাদের মুখে 
অনবরত তার নিন্দা! আমাকে শুনতে হবে, এ সব চিন্তা করে 
ব্রাহ্মণ এক মতবল ফাদলেন। আমার গৃহে সন্নযাসীদের এক 
ভোজের মায়োজন করব । তাতে শ্প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও 
'অন্যান্ত সন্যাসীদের আমন্ত্রণ করব, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে 
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তাকেও যে কোন ভাবে আনব । এ সব চিস্তা করে ব্রাহ্গণ 
একদিন ভোজের আয়োজন করলেন 1 প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে 
আমনুণ করলেন । পরিশেষে মহাপ্রভূর শ্রাচরণে এলেন । তার 
চরণ ধরে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন_ মাপনার 
শ্রীচরণে এক অন্ররোধ | 

মহাপ্রভু বললেন__কি অনুরোধ ? 

নহ'রাষ্ ব্রাক্গণ__আমি সন্যাসী ভোজনের আয়োজন করেছি, 
কূপ; পুববক তাতে আপনাকেও যোগ দিতে হবে | 

নহাপ্রভু_হ্গামি কোথাও আমন্ত্রণে ভোজন করিন]। 
মামি তা জানি। আপনি দীন দয়াল, দীনের 
প্রণ্ত দয়া করে আনার অনুরোধ রক্ষা করবেন আাশ। করি । 

মহাপ্রভু কছুক্ষণ কি চিন্ত করলেন-_নাচ্ছা বেশ ! তোমার 

ভে'জন-ইৎসপে যোগদান করব । এ কথায় ভক্তগণ মানন্দে 
হরর-হরি ধ্বনি করা 5 লাগলেন । 
এদিন সন্যানসিগণ মহারাস্ীয় বিপ্রের গৃহে এসে সমবেত হচ্ছে 
লখগালেন । সম্গাসাদের গুরু এপ্রকাশানন্দ সরম্ব তীও এলেন | 
ত্রাক্মীণ খুব তু করে তীকে উচ্চ আাসনে বদালেন। অতঃপর 
মহাপ্রভ চন্দ্রশেখর ও তপন মশ্র আদি ভভ্ত'গণকে সঙ্গে নিয়ে 
সকলের শেষে এলেন । ব্রান্মাণ বহু ভক্তি পুরঃসর প্রভুকে স্বাগত 
জানালেন । নহাপ্রভু সন্নাপীদের দেখে দূর থেকে প্রণান করলেন, 
পরে সভাপ্রান্তে পাদ-প্রক্ষালন স্থানে গিয়ে বসলেন এবং কিছু 
এশ্বধ্য প্রকাশ করলেন । সন্যাসীদের গুরু শ্াপ্রক্কাশানন্দ 
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সরস্বতী দূর থেকে মহা প্রভুর তণ্তকাঞ্চনের ম্যায় অপুর্ব অঙ্গত্যতি 
দেখে ও ঈশ্বরীয় প্রভাব দেখে আসনে বসতে পারলেন না, 
শিষ্যগণের সহিত দগ্ায়মান হলেন ! তারপর শ্রীপ্রকাশা নন্দ 
অমনি ছুটে এলেন প্রভুর কাছে এবং প্রভুর ছু'খানি হাত 
ধরে বললেন-__শ্রীপাদ! একি! এ অপবিত্র স্থানে বসেছেন 
কেন? সভা মধ্যে আসুন । 


মহাপ্রভু দৈন্তভরে বললেন_ আমি কি আপনাদের মাধ্যে 
বসবার যোগ্য * 


প্রকাশানন্দ__-আপনি একি বলছেন ? এত দেম্ত করছেন 
কেন? প্রভাবে ত আপনাকে ঈশ্বর বলে মনে হয় । 

মহাপ্রভৃ-_ছি, ছি, অমন কথা! বলবেন না। জীবকে নারায়ণ 
জ্ঞান করা মহাপরাধ। আমি কৃষ্ণদাস: প্রতৃর কথা শুনে 
সন্্যাসিগণ চমতকৃত হলেন । প্রকাশানন্দ সরস্বতী জোর করে 
প্রভৃকে সভামধ্যে নিয়ে গেলেন এবং উত্তম আসনে বসালেন । 


সন্ন্যাসিগণ মনে মনে বলতে লাগলেন__ইনি এত মহৎ ব্যক্তি 
কিন্তু কত দৈন্ত-ব্যপ্রক বিনভ্র বাবহার । দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্ট, 
মহান্‌ বৈদাস্তিক সার্বভৌম ভন্রাচাধা, নৈয়াঘ়িক রত্ুনাথ 
শিরোমণি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণও এর কাছে পরাজিত । 
এত বড় পণ্ডিত কিন্ত অভিমানের লেশমাত্র এর মধ্যে দেখছি 
না। মানুষ এত নিরভিমান হতে পারেন না-_ইনি নিশ্চয়ই 
ঈশ্বর | 
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প্রীপ্রকাশানন্দ বললেন__শ্রাপাদ আপনি সম্প্রদায়ী সঙ্গ্যাসী 
এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন? 

মহাপ্রভৃু-_আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনাদের সঙ্গে 
মশবার যোগ্য নই । 

প্রকাশানন্দ__আপনি সন্গ্যাসী হয়ে নৃত্য গীত করেন, বেদাস্ত 
আনন নাকেন? লঙ্গযাসীর ধম ত বেদান্ত শ্রবণ । 

মহাপ্রভূ_শ্রীপাদ, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি কেন বেদাত্ত 
শুনি না তা শুনুন । আমি হলাম মূর্খ, বেদান্ত কিছুমাত্র বুঝি না; 
এ সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম চতনি বললেন-_-কলিযুগে 
আ্্ীকষতনাম সংকীত্তনহ যুগধম । এই নাম কীত্তন কর, এতে সবব- 
'সদ্ধি হবে। আমি নাম সংকীতন করতে লাগলাম, তখন সেই 
কুঞ্চ নামই আমাকে নাচাতে ও গাওয়াতে লাগল । ফলে 
আধশষে আমি নাচতে গাইতে লাগলাম আমি শিজ ইচ্ছায় 
ন৮-গান করি না: 

প্রভুর মধুর বাক্য শুনে সন্যাসগণের মন ফিরে গেল। 
বললেন আপনি ঠিক বলেছেন কলিকালে এই পথই উত্তম । 
আমর! বুঝি, তথাপি সম্প্রদায় অন্থরোধে বেদান্ত শ্রবণ করি। 

 প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন__ আপনি বঞ্চনা করছেন। 

আপনার কথ। শুনেছি, মহাবৈদাস্তিক সাব্বভৌম পণ্ডিতও 
আপনার কাছে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন । 
আপনি ছলনা ত্যাগ করুন । আমরা না বুঝে আপনার চরণে 
বন্ধু অপরাধ করেছি তজ্জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করছি । প্রকাশানন্দ 

6৭ 


৬৫৮ শ্রী প্রীগগোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


এই বলে প্রসুর চরণ স্পর্শ করতে উগ্ভত হলেন, প্রভু উঠে 
প্রকাশানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ও আসনে বসালেন। 
৮ঃপর প্রভু বলতে লাগলেন_ 

বেদান্তস্তত্র, ঈশ্বর ব্যাসরূপে করেছেন। উপনিষদ জহ- 
স্মত্রের যে অর্থ তা মুখ্য অর্থ! শ্রীপাদ শঙ্ছরাচাধা যে অর্থ 
করেছেন ভা কলিত অর্থ: ঈশ্বরের আদেশেই তিনি অশ্মরগণকে 
মোহিত করবার জন্ত করেছেন। এ আখ্যান পদ্মপুরাঁণে শব ও 
বিঞু সংবাদে আছে । শ্রাবিষুজ শিবকে বলছেন-_-“তুমি সলিতে 
আচাধ্যমুত্তি ধরে কল্পিত ভাঁবে স্বত্র ব্যাখা করে অসুরগণকে 
নোহিত কর। ই শ্রাশঙ্করাচারোর কোন কষ নাউ! এ 
বাখা। ঘে শুনবে তার বুদ্ধি শষ হবে| 

ব্রহ্ম শব্দের মুখা অর্থ শ্ীভগবান। গিনি চিদালন্দময়, 
পরিপূর্ণ তার দেহ, স্থান পরিকর*দি অপ্রাকৃত । তাকে আকৃত 
দহধারী মনে করলে অপরাধ তয় উপ্চিহদ লোন সেই 
ভগবানের অঙ্গকান্তি ত্রন্মনামে অভিভিত, তর আংশিক 
প্রকাশের নাম পরমাতআ্মা € সম্পূর্ণ প্রকাশ ভগবান নামে 





অভিাহত | জীব হল ঈশ্বরের শক্তি । স্যোর কিরণ যেমন, 
অথবা অগ্নির স্কুলিঙ্গ যেমন, ভাব সেরূপ ঈশ্বরের অন্ুশক্তি। 
ভগবানের আর এক শক্তি আছে তার নাম___নায়া শক্তি । তাকে 
বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয় । এই প্রাক বিশ্ব বহিরঙ্গা শক্তির 
পরিণাম । অনুশক্তি জীব এই বহিরঙ্গ শক্তির বশযোগা । 
জাব খন শ্রাকৃঞণ ভূলে তখন বহিরঙ্গা মায়া তাকে বশীভত করে। 


মহা রাস্ত্রীয় প্রাহ্মণ ৬৫৯ 


জ্টীব তখনই ত্রিবিধ ক্রেশ প্রাপ্ত হয়। এই জীবগণকে কৃপা 
করবার জন্য ভগবান্‌ সাধুরূপে, শান্ত্রৰপে ও গুরুবূপে এসে 
উপদেশ দেন । 

আচাধা প্রাশঙ্কর অনুশক্তি মায়াবশ জীবকে ব্রহ্ম বলে ভ্ান্ত- 
মত জগতে প্রচার করেছেন । “৪ প্রণব এট হল মহাবাক্য | 
আচাব্য শ্রীশঙ্কর সে মহাবাঁকা গ্রহণ না করে, কল্পিত চারিটী 
মহাবাক্য স্থট্ি করেছেন । ইমদ্‌ কৃষ্দৈপারন বেদব্যাস ক্রহ্মসথত্র 
রচয়িতা, পুনঃ তিনিই ব্রন্ষন্তত্রের অকুত্রিম ভাষ্তক করলেন 
প্রানন্ভাগবত । আচাধা শ্রীশঙ্কর বেদান্ত স্তরের যে ব্যাখ্যা 
করেছেন তাহা শ্রীমন্ভগবত-তত্ব বিরোধী কল্পিত ব্যাখা। | 

মত:পর শ্রাপ্রকাশানন্দ সরম্থতী ও জ্ন্যাসিগণ এ প্রকার 
শুদ্ধ সিদ্ধান্ত শ্রথণ করে অতিশর বিষ্ময়ান্বিত হলেন । পরে বিনয় 
সহকারে মহা প্রভূকে বলতে লাগলেন__ 

বেদময় মৃক্তি তুমি _ সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
ক্ষম অপরাধ পুকেব যে কেলু' নিন্দন ॥ 
( চৈঃ চঃ আদি ৭1১৪৮) 

মহাপ্রতু উঠে প্রকাশানন্দ সরন্বতীকে আলিঙ্গন করলেন। 
ভক্তগণ দেখে মহা আনন্দে 'হরি' "হরি? ধ্বনি করতে লাগলেন । 
মহারাত্ীয় ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রইল না, প্রেমাশ্র নেত্র 
প্রভুর চরণতলে পড়ে বললেন-__হে বাগ্থাকন্মতরু ! আমি থে 
বাগ্ছ। করেছিলাম তা পুর্ণ হল । অনস্তর তিনি মহাপ্রভু ও 
প্রকাশানন্দ আদি সন্যাসিগণকে নিয়ে ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ 


৬৬০ ভীত্গৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


করলেন। যথাযথ আসনে সকলকে বসাযে আকুষ্ণ প্রসাদ অন 


প্রদান করলেন । প্রসাদ ভোজন কালে প্রস্ত এক এক বার. 
মহ] “হরি” “হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন. সেই দিন 
কাশী কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে উঠল । 

সেই হৈতে সন্যাসীর ফিরে গেল মন । 

কৃষ-কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে কীত্বন ॥ 

সী ষ্ রা 
বানু তুলি প্রভু বলে বল হবি হরি । 
হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মত্ত্য ভরি । 


থোকে। 


, চৈঃ চঃ আদিঃ ১৫৯) 
মহাপ্রভু কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করবার পর ভক্তগণ 
থোকে বিদায় নিযে পুরী ধানের দিকে যাত্রা! করলেন। 


আ। শ্বীনবাস আচাষ। এভু 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের পিভার নাম ছিল শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচাধ্য | 
উত্তরকালে তার নাম হয় শ্রীচৈতন্ত দাস, এর পত্বীর নাম ছিল 


প্রীলক্ষ্ীপ্রিয়া। ইনি ভাগীরঘী তটে চাখন্দি গ্রামে বসবাস 
করতেন। 


গর গ্রানিবাস আচার্য প্রভু ৬৬১ 


শ্ীগৌরন্ন্দর যখন নদীয়া! লীলা সাঙ্গ করে সন্যাস নেবার 
ক্্ন্ত কণ্টক নগরে শ্রাকেশব ভারতীর মাশ্রমে গেলেন, এ সংবাদ 
সব্বত্র প্রচার হল। চভুদ্দিক থেকে সহ সহ্র লোক প্রতুর 
সন্নাস দেখবার জন্ত আসতে লাগল । চাখন্দি হতে গঙ্গাধর 
শুষ্টাচাযাও এলেন । প্রভুর মস্তুকের স্বন্দর চাচর কেশ অন্তহিত 
হবে এভাবনায় ভক্তগণ কেঁদে আকুল হচ্ছেন । নাপিত ক্ষৌর 
কম করত পারছে না, নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে কেদে 
কুল হচ্ছে; মহাপ্রভু তাকে ক্ষৌর করতে অনুরোধ করছেন । 
বক্ষণ পরে শ্রীমধু নাপিত ক্ষৌর কর্ম করল । কিন্তু দ্ুঃখে কি 
করলাম? “ক করলাম? বলে ধরাতলে মৃষ্ছিত হয়ে পড়ল। 
চতুর্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠল, গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্যও ধরাতলে 
মুচ্ছিন হয়ে পড়লেন ! কে কাকে প্রবোধ দিবে? কি করুণ 
দৃশ্ট। নর-নারীর কথ। দূরে থাকুক, এ দৃশ্য দেখে বৃক্ষ ডালে 
পক্ষিগণও রোদন করছিল । 


অনেকক্ষণ পরে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচাধ্যের মূচ্ছণ যদিও ভাঙল, 
তিনি উন্মাদের মত হলেন । কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
বলতে লাগলেন | চাখন্দি গ্রামে ফিরে এলেন । কিন্তু পাগলের 
ন্ঠায় এ ন'ম জপ করতে লাগলেন । তার সাধবী পত্বীও প্রভুর 
সন্নাস গ্রহণের কথ! শুনে কেদে আকুল হলেন | ব্রাহ্মণ-ব্রা্ষাণী 
এ ভাবে “দন যাপন করতে লাগলেন । 


লোকে গঙ্গাধর ভট্টাচাধ্যের নাম দিল “চৈতন্যদীল? | 


৬৬২. উ্্রীশোৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী 


শ্রীচৈতন্যদাঁস মহা প্রভুর আচরণ দর্শন করবার জন্য সন্ত্রীক 
পুরীধামে এলেন । 
কতদিনে নীলাচলে উত্তর্রিলা গিয়: 
প্রভুর দর্শন লাগি চাস হিয়া ! 
ভক্তি রত্বাকর ২1৮৭ ) 
শীচে তন্দাস দূর থেকে মহা প্রভুর দির দর্শন করে সন্ত্রীক 
কেদে ধরাতলে দণ্ুবৎ হয়ে পড়লেন । মহাপ্রভু আহ্বান করে 
তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং কৃপা দৃষ্টিপাত করে মধুর বাক্যে, 
বলতে লাগলেন__ 
“জগন্নাথ তোমা আনাইল হষ্ট হৈঘা' ॥ , 
চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন : 
করিবে কামনা পূর্ণ শ্রপদ্লালোচন ! 
(ভর; ২১০৪). 
শ্রীজগন্নাথ পরম করুণাময় । তিনি করুণা করে তোমাদের 
এনেছেন, এবং তিনিই করুণা করে তোমাদের বাসনা পুর্ণ 
করবেন । যাও তোমরা তাকে দর্শন কর ! শ্রীচৈতন্যদাস সম্ত্রীক 
শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন । প্রভূর সেবক গোবিন্দ তাদের সঙ্গে 
গেলেন । ব্রা্মণ-ব্রা্গণী শ্রাজগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে কত ক্রন্দন, 
স্তব-স্তরততি করলেন । তারপর প্রভু যে স্থানে তাদের থাকতে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন সে স্থানে এলেন! শ্রীচৈতন্যদাস কিছুদিন 
আনন্দে নীলাচলে প্রভু সন্ত্রিধানে রইলেন । 
অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরমুন্দর একদিন গোবিন্দকে ডেকে বললেন 


। শ্রীনিবাল আচার্য্য প্রভু ৬৬৩ 


_গোবিন্দ" ক্রাহ্ষণ-ব্রাহ্মণী পুত্র কামনা করে এসেছেন। 
'শ্রীনিবাস' নামে তার এক পরম সুন্দর পুত্র হবে ! 
শ্রীরপ সনাতনের দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করেছি । 
নিবাসের সহাষতায় সে শাস্ত্র সব্বত্র বিতরণ করব । ব্রাহ্গণ- 
ব্রাহ্মণী শীঘ্র গৌড দেশে গমন করুক । 
আ্ীচৈতস্যাদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্বাদ পেয়ে আনন্দে গৌড্ড 
দেশে ফিরে এলেন , এ সময় ব্রাহ্ষণীর গত শ্রীচৈতন্যের কুপা- 
শক্তির অধিষ্ঠান হল : লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবার নাম শ্ীবলরাম বিগ্রু | 
তিনি পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন ' তিনি বুঝতে পারলেন 
লক্ষ্মীর গভে' কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন । 
বৈশাখ পুণিমা দিবা রোহিনী নক্ষত্র! 
শুভক্ষণে লক্্রীপ্রিয়! প্রনবিলা পুত্র ॥ 
( ভঃ রঃ ২১৫৬) 
শ্রীলঙ্ীপ্রিযা বৈশাখ মাসের পুণিমা দিবে রোহিণী নক্ষত্রে 
সবব শুভ লগ্নে এক অপুৰব সন্তান প্রসব করলেন | পুত্রের অঙ্গ- 
কান্তি যেন স্বর্ণচাঁপার ন্যায় । দীঘ নাসা, আকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত 
বক্ষস্থল, আজনুলন্বিত ভুজ যুগল ! মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ 
তাতে স্পষ্ট দেখ। যেতে লাগল । 
শ্লীচৈ তন্যাদাস পুত্রকে তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্ত পাদ-পন্সে অ্পণ 
করালেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ত্রান্মণীগণকে সেবা, 
দান-দক্ষিণা প্রদান করলেন । পুত্র পেয়ে ত্রাহ্মণ-ত্রান্মণী বড়ই 
স্ববী হলেন । লক্ষীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিযে শ্রীণৌরনাম কীর্তন 


৬৬৪ শশ্গৌর-পার্বদ চরিভাবলা 


করতেন । পুত্রকে গৌর নাম শিখাতেন । চন্দ্রকলার ন্যায় পুত্র 
দিন দিন বাড়তে লাগল । ক্রমে চূড়ীকরণ বজ্জঞ্রোপবাত প্রভৃতি 
হল। তারপর শ্রীধনগ্য় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট বাকব্রণ, কাব্য, 
অলঙ্কার শাস্ত্র অধায়ন করতে লাগলেন, বালক অল্পকালের 
মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদশী হলেন 

বাল্যকালেই শ্রীনিবাস শ্রঃগোবিন্দ ঘোব ঠাকুর ও শ্রনরহার 
সরকার ঠাকুর প্রন্থাতির কুপা প্রাপ্ত হলেন । কিছুদিন পরে 
উ্রীনিবাসের পিতু বিয়োগ হয় ' পিতার অন্তধানে আনবাস 
অত্যন্ত কাতর হলেন । ভক্তগণ আনিবাসকে অনেক প্রবায 
দিয়ে শাস্ত করলেন; এলক্জ্রীপ্রিয়। পাতি বিয়োগে বড়ই কাতর 
হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধেয্য ধারণ করলেন । 

এ|নিবাস জননাকে নিয়ে চাখন্দি থেকে কিছুদিন পরে বাজি 
গ্রমে মাতামহ বলরাম বিতর গ্ুহে এলেন; বাজি গ্রাঙগ 
শ্রীনিবাসেকর আগমনে তখাকার সঙ্জনবৃন্দ পবণ আনন্দ ল।ভ 
করলেন। আশিবাসের অগাধ পাঞ্ডিতা « ভাক্তপ্রেম জেখে 
তথাকার পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ চমত্কৃত হলেন শ্রানিবাসের হৃদয় 
কোন বস্ত্র জন্থ লালায়িত নয় ' তিনি কেবল ভ্রচৈতন্য চরণ 
দর্শন চিন্তায় বিভোর ঘাছকেন' ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্য 
বড়ই অধীর হয়ে পড়লেন । 

শ্রীনিবাস শ্রাথণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুবের শ্রাপাদপদ্ধ 
দরশন করনে শ্রীখথণ্ডে এলন এব প্রেমে গদগদ চিত্তে তার 
শরচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন এ্াদ্শ প্রেম দেখে শ্রাসরক'র 


ভ্রী। শ্নিবাস আচার্য ৬১৫ 


ঠাকুর তাকে কে'লে ভুলে নেলেন। নিবাস গৌরস্ুন্দবের 
নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন । 'শারপর গ্রাথনা 
জানালেন নীলাচলে গিয়ে শ্রাগৌর্ন্মরের লীলাস্থান দশন 
করবেন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরদ্ুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি 
তার শুভ প্রজ্ঞব শুন সুখী হলেন, বললেন-_-কয়েকদিন ধেথ্য 
ধারণ কর বাখন গোৌভীয় 'ভক্তগণ পুরা যাবেন তখন তাদের 
সঙ্গে যেয়ে: । 

নিবাস শ্রাখণ্ের ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে ষাজিগ্রামে 
এলেন এক জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন । জননী বড কাহব 
হয়ে পড়লেন : তথাপি পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমন্ছি 
দিলেন । অতপর “কছুদিন পরে গৌডীয় ভক্তদিগের সঙ্গে 
তিনি পুরীর *দকে যাত্র করলেন! হিনি বড় বিহ্বল অন্তরে 
ক্রমে শীল'চল পৌছলেন সন্ধ্যাকালে | বান্রে সিংহদ্বারের নিকট 
এক পাগাগুভে আবস্থান করলেন । প্রাতঃকালে শ্রীগদাধর 
পণ্ডিতের গৃহে এলেন । পণ্ডিতকে দেখে শ্রানিবংস ভূলে পডে 
ক্রন্দন করতে লাগলেন । শ্রগদাধর পণ্ডিত তাকে সেেহে ধরা তল 
থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন । শ্রীনিবাস গদাধরের কোলে 
গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন । 

শ্ীগদাধ্ক পণ্ডিতের গ্ুহে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস 
প্ীরামানন্দ রায়, এ্সাববভৌম পণ্ডিত, শ্রাবক্রেশ্বর পণ্ডিত, 
শ্ীপরমানন্দ পুরা, শ্রীশিখি মাহিতি, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোগী 
নাথ মাচাধ্য প্রভৃতি শ্রীগীর-পাধদগণের শ্রীচরণ দর্শনে চললেন । 


৬৬৬ প্রীত্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 

শ্রীনিবাসকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন শ্রানিবাসের 
অপূর্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ বুঝ পারলেন হিনি গৌর- 
শক্তি। তার দ্বার জগতে ভবিষ্যতে গৌরবাণী ও গ্রন্থাবলী 
প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকি বিবিধ উপদেশ 
প্রদান করতে লাগলেন । শ্রীনিবাস কিছু দিন পুরীতে থেকে 
শ্রীগৌরস্্ন্দরের যাব শীয় লীলাস্থলী সকল দশ্ন করলেন অনম্তুর 
গৌড় দেশে আসবার জন্তা ভক্তগন্ণ্র কাছ বিচার প্রার্থনা 
করলেন: ভক্তগণ শ্রানিবাসকে ম্সেতে আলিঙ্গন আছি করে 
বিদায় দিলেন । শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌভ,' 
দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন । কিছু পথ চলবার পর সংবাদ 
পেলেন শ্রীগদাধ্র পণ্ডিহ অপ্রকট হয়েছেন শ্রানিবাস তার 
বিরহে মৃচ্ছণ প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর বিরহে আত্মম্বরে রোদল 
করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্রযোগে শ্রাগদাধর পত্র তাকে 
দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন । আবাস পুন; গে্ড দেশাভিমুখে 
চলতে লাগলেন | পথে শ্রামদৈহ আচাধ্া প্রভুর ও আ্ানিতানন্দ 
প্রভুর অপ্রকট বার্। শ্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন তথায় 
অবস্থার করলেন, বিরহে অবিরাম অশ্রপানত করতে লাগলেন । 
স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় আনিত্যানন্দ ও শ্রাঅদৈত আচাধ্য 
তাকে শান্ত করলেন। শ্রানিবাস্‌ ক্রমে গৌডদেশে এলেন । 
প্রথম গ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার, শারঘুনন্দন ঠাকুর আদির 
গ্রীচরণ দর্শন করলেন । তাদের আশীববাদ নিয়ে তিনি নবদ্ীপ 
শ্রীমায়াপুরে আগমন করলেন। শ্ীগৌরসুন্দরের জন্মসুনি দর্শন 
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করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । মহাপ্রভুর 
গহে তখন শ্রীবশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন | শ্রীনিবাস 
বংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । বংশীবদন 
ঠাকুর তার পরিচয় পেয়ে পরম সুখী হলেন; মহাপ্রভুর নাম 
স্মরণ কর শ্রীনিবাস উচ্চৈঃন্বরে রোদন করতে লাগলেন । 
শ্রীনিবাস শ্রীবিষুঃপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থন! করলেন। 
সেই কালে শ্রাবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাকেও দর্শন দিতেন না। 
শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রাচরণে শ্রানিবাঁসের 
কথা জ্ঞাপন করলেন । অনেক ক্ষণ ভাববার পর আজ্ঞা করলেন, 
তাকে নিয়ে এস। 
শ্রীনিবামকে শ্রাবংশীবদন ঠাকুর আবিষুপ্রিফা হাকুরাণীর 
শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস প্রীটাকুরাণীকে দশন মাত্রই 
প্রেমাশ্র নেত্রে ভূমি তলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন. 
“শ্রানিবাস গেলেন শ্রাঈশ্বরী সাক্ষাতে ॥ 
প্রেমধারা নেত্রেতে বহরে নিরন্তর . 
ধরণী লোটাঞ1 কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ 
_( ভঃ রঃ ৩৪১) 
শ্রীবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং সে 
দিবস তথায় প্রসাদ পেতে বললেন । 
গৌর বিরহে শ্রীবিষুঃপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রামঙ্গ কৃষ্ণ চতুর্ঘশীর 
চাদের মত অতি ক্ষীণ। তলের সাহাব্যে শ্রীহরিনামের সংখ্যা 
রাখতেন, তাতে যে কয়েকটি তগ্ুল হত তা রন্ধন করে শ্রীগৌর 
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স্ন্দরকে অর্পণ করতেন, ত। স্বয়ং গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন । 

শ্রীনিবাস নবদ্বীপে শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত-শ্ীদানোদর 
পণ্ডিত, শ্রীসপ্ুয়, শুক্রাশ্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভ়তির শ্রচরণ 
দর্শন করলেন ! তিনি কয়েক দিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার 
পর শান্তিপুরে শ্রীমদ্বৈত ভবনে এলেন এবং সী*; খাকুরাণীর 
শ্াচরণ দর্শন করলেন-__ 

প্রাণ মাত্র মাছে সীতা মাতার শরীরে । 
শীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অস্তঃপুরে ॥ 
( ভ রঃ ৪17৫1 

শ্রাসাতা ঠাকুরাণী গৌর বিরহে প্রাণে মাত্র জীবিত আছেন: 
শ্রীনিকাসকে প্রচুর আশীব্বাদ করলেন । শ্রীনিবাস শযস্তিপুরে 
অন্যান্য ভক্তগণেরও শ্রাচরণ দর্শন-বন্দনাদি করলেন ক্রমে 
সেখান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন । ২খডদহে শ্রানিতানন্দ প্রভুর 
গৃহে শ্পরনেশ্বরী দাস ঠাকুর তখন অবস্থান করছিলেন , তিনি 
গ্রানিবাসকে শ্বস্থুধা, আজাহুবা ও বীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
করালেন । শ্রানিবাস প্রেমাশ্রুপুণ নয়নে দণ্ডবৎ করতেই শীজাহুব! 
ঈশ্বরী তার শিরে শ্রাচরণ ধুলি দিলেন: শ্নিবাসকে সকলে 
পরম সহ করতে লাগলেন । খডদহ গ্রামে কয়েক “দন (তনি 
রৃহিলেন। শনন্তর শ্রীজাহুবা মাতা তাকে আ্রাবুন্দাবন ধাষে 
ঘেতে আদেশ করলেন । শ্রীনিবাস শ্ীজাহুবা দেবীর আদেশ 
শিরোধাযা করে খাঁনাকুলে শ্রীমভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে 
এলেন । ও 


িস্থ 


্রীমিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি 
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তার জয়-মঙ্ষল নামক চাবুক তিনবার শ্রানিবাসের দেহস্পর্শ 
করালেন ভার পত্রী শ্রামালিনী দেবী নিবেধ করলেন 
প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শীহতে 
শ্রীমালিনী দেবী আসি ধরিলেন হাতে ॥ 
( ভঃ বল 81১৪১) 
জযুমক্ষল চাবুক ম্পশে শ্রানিবাসের দেহে প্রেমের সঞ্চার হল। 
স্ীনিবাস অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দ? করে তার 
কপাশীববাদ নিয়ে আ্রথণ্ডে এলেন । আ্রখণ্ডের আ্রণরহরি সরকার 
গাকুর ও শ্রারদুনন্দন ঠাকুর তাকে দেখে অতি স্বখী হলেন । 
অত:পর তিনি যাজি গ্রামে নিজগুহে এলেন এবং স্বীয় জননীর 
চরণ বন্দন। করলেন । আ্ানিবাস জননী স্তানে বুন্দাবনে যাবার 
আন্৪| প্রার্থন" করলেন । জননী সানন্দে মনুনাতি দান করলেন । 
শ্রীনিবাস শীঘ্র বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন! পাথে গয়াধামে 
উপস্থিত হয়ে শ্রীবিষু-পাদপণ্ রি করলেন । এই স্থানে 
শাঈশ্বর রর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং প্রত ঠার থেকে 
নন্ত্রদীক্ষা। গ্রহণ করেন । 
গয়াধামে ছুই তিন দিন অবস্থান করে কাশীতে আচন্দ্রশেখরের 
গুহে এলেন । শ্রীনিবাসের অন্যান্য ভক্তগণের সাহত তথায় মিলন 
হল। শ্রীচন্দ্রশেখর € শ্রাততপন মিশ্রের মুখে কাশীতে মহাপ্রভু 
যে যে লীলা করেছিলেন ত৷ শ্রবণ করে আনন্দ স'গরে ভাসতে 
লাগলেন। কয়েকদিন তথায় থাকার পর সেখান থেকে শ্রীমথুর! 
ধামে এলেন বিশ্রীম ঘাটে সান করলেন! এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ 


৬৭০ ভী।ব্রী শৌব-পার্বদ-চক্রিভাবলী 


ংসাম্ুরকে বধ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন । হাই বিশ্রীমঘাট 
নাম হয়েছে । শনিবাস মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ও আদিকেশব 
দর্শন করে শ্রীবন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, পথে কয়েকজন 
বৃন্নাবনবাসী ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীরপ-সনাতনের তথা রঘুনাথ ভট্ট 
গোন্থানী প্রভৃতির অপ্রকট কথ। শুন অতি বিবন্ন হলেন! “শুনি 
শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্র জলে” মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমি- 
তলে ॥ (ভঃ রঃ ৪1৯০৩) তার সঙ্গে ব্রান্মণগণ ছিলেন, তার। 
শ্রীনিবাসকে অনেক কথ বুঝিয়ে শ্রাজীব গোস্বামীর স্থানে নিয়ে 
এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পুব্বেই শ্রানিবালের পরিচয় শুনে- 
ছিলেন । শ্রানিব'স শ্রাজীব গোস্বামীর আপাদ-পদ্ম বন্দন। 
করলেন । গ্রাজীব গোন্বামী আনন্দে গ্রানিবাসকে ধরে আলিঙ্গন 
করলেন। অতপর উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করতে লাগলেন । 
শ্রাজাব গোস্বামী গৌড় দেশবাসী ভক্তগণের বিবিধ কুশল বান্তাদি 
জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার থাকবার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা 
করলেন । সেদিন শ্রোগোবিন্দদেবের সেবক আকুষ্ু পগিত গ্রসাদ 
নিয়ে এলেন । শ্রাজীব গোস্বামী সে প্রলাদ শ্নিবাসের সঙ্গে 
গ্রহণ করলেন । বৈশাখ নাসের পুণিন। দিবসে অপরাহ্ছে শ্রানিবাস 
বুন্দাবনে শ্রাজীব গোস্বামী স্থানে এসেছিলেন । _ প্রাওঃকালে 
তিনি শ্াজীব গোন্বামীর সঙ্গে শ্ররাধারমণ দর্শন করলেন । 
শ্রাগাপাল ভট্ট গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা হল। শ্রীগোপাল ভট্ট 
গোন্বানী গ্রানিবাসকে দেখে পরম সুখী হলেন । শ্রাজীব গোস্বামী 
শ্রীনিবাসের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস 


শ্রী আীনিবাস আচার্য ৬৭১ 


ক্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শপাদ-পন্ম বন্দনা পুর্বক অতি 
বিনীত ভাবে মন্ত্রদীক্ষাি প্রার্থনা করালেন। শ্রাভট্ট গোস্বামী 
আনন্দের সহিত রাজি হলেন । পর্দিবস গ্রানিবাসকে শ্রীশ্রীরাধা- 
রমণ সন্নিধানে শ্রীগোঁপাল ভট গোস্বামী মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন । 
শ্রীজীব গোস্বামী পরদিন এনিবাসকে শ্রামদ্‌ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন । শ্রীনিবাস আনন্দে গ্রারাধা- 
কুণ্ডে এসে শ্রীরঘুনীথ দাস গোস্বামী, আকুষ্দাস কবিরাজ, 
শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভৃতির শ্াচরণ বন্দনা করলেন । তিন দিন 
শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে গোন্ব(মিদের সঙ্গে অবস্থান করে অনেক 
রকমের ভজনোপদেশ লাভ করেন । সকলের অনুমতি নিয়ে 
শ্রীনিবাস পুনঃ শবন্দাবনে শ্মজীব গোম্বামীপাদের নিকট ফিবে 
এলেন । 

আনন্থর নদ জীব গেংক্সানী আনিবাসকে শ্রামজ্ঞাগবাত ও 
গোন্বামী গ্রন্থ অপায়ন করাতে লাগলেন । অল্প সময়ের মধো 
গোন্ব'মী গ্রন্থেব সিদ্ধান্ত সমূহ শ্রা।শিবাস হদয়ম করতে 
পারলেন! তার প্রতিভা দশন বরে শ্রমদ জীব গোস্বামা তাকে 
“আবচাধা” পদবী প্রদান করুলন। সে ছিন থেকে িনি 
ঞ্রীনিবান আঁচাষ্য নামে গৌড়ীয় বেঞ্চব সমাজে খ্যাত হলেন । 

শ্রীনিবাস আচাধা পুকেব এ্নরোক্জমের নাম শ্রবণ করে- 
ছিলেন । গ্রাজীব গোন্বামীর নিকট তার সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন | 
শ্ানিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলন হল, চির সৌহার্দ্য ভাব জেগে 


উঠল । শ্রীজীর গোস্বামী শ্ানিবান ও শ্রীনরোত্তমকে গ্রীরাঘব' 


৬৭২ ঞ।শৌর-পার্ষদ-চ রিতা বলা 

গোস্বামীর সঙ্গে বন" ভ্রমণের আদেশ দিলেন । আআগোস্বামীর 

আদেশ পেয়ে তারা আনন্দে 'বন' ভ্রমণে যাত্রা! করলেন । 
শ্রীরাঘব গোম্বানা দাক্ষিণাত্য 1নবাসা ব্রাহ্গণ . তিনি 

আগীরম্ুন্পরের একা ভ্ত অনুরক্ত প্রিয়জন ছিলেন । 


শ্রীমদ্‌ কবি কর্ণপুর লিখেছেন-__ 
আরাধ। প্রাণরূপা। ঘা শ্রাচম্পকল্তা। ব্রজে 
সাগ্য রাঘব গোস্বামী গোবদ্ধন কৃতস্থিতি, & 


পূর্বে যিনি ব্রজে শ্রারাধার প্রাণসখী ৮ম্পকলতা নামে 
পরিচিত ছিলন তিনি বন্তমান শাগৌরলীলায় শ্রারাঘব গ্রোস্বামী 
নামে অবতীণ হয়েছেন এবং নিয়ত গোবদ্ধন গিব্রিরাজে অবস্থান 
কার গিরিরাজের আনন্দ বন্ধন করছেন 

শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ভক্তিরতবাকরের পঞ্চন তরঙ্গে আনিবাস 
ও শ্রানরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরাঘব (গ'ম্বামীর সহিত শ্রামথুরা 
মণ্ডলের ৮৮ ক্রোশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ অর্ত বিস্তত ভাবে বর্ণন! 
করেছেন । 

কিছুদিন নিবাস ও ্নরোত্তম শ্রারাঘব গোস্বামীর সঙ্গে 
বন ভ্রমণ কর বুন্দাবনে শজীব গোম্বামীর নিকট ফিরে এলেন। 
এমন সময় দুঃখী শ্রীকুষ্ণদাস । শ্যামানন্দ প্রভূ ) গৌড়দেশ থেকে 
ব্রজে ঞলন । আ্াজীব গোস্বামী তাকে দেখে বড় আনন্দিত 
হলেন। দুঃখী কষ্ণদাঁস শহৃদয় চৈতন্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য। 
প্রীহ্দদয় চৈতন্য প্রত স্বয়ং তাকে শ্রীজীবের নিকট পাঠায়েছেন। 


আআ শ্রীনিবাস আচার্য্য ৬৭৩ 


দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শৌড় দেশ ও উতৎকল 
দেশবাসী ভক্তগণের কুশল বার্তা প্রদান করলেন । 

অত:পর ছুঃখী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্নিবাস আচাধষ্যের ও 
আনরোত্বমের পর্রিচয় হল। তিনজন সর্ববগুণমণ্ডিত, পরস্পর চির 
মৈত্রী ভাবধুক্ত ! তিনজন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 'গোস্বামী- 
গ্রন্থ” অন্থশীলন করতে লাগলেন : এই সমস্ত গোস্বামী-গ্রস্থ 
শ্রদ্ধালু প্রি়জনগণকে অধ্যয়ন করাব, শ্রাজীব গোস্বামীর অজ্ঞরে 
এইরূপ ষে বাসন৷ ছিল, তা যেন সিদ্ধ হল । 

এ সময় ব্রজের গোম্বামিগণ মিলিত হয়ে ঠিক করলেন এই 
তিনজনের দ্বারা গৌডদেশে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচার করতে হবে। 
তিনজন মহাবৈর্লাগ্যশীল ও ভক্তিরস শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত । অতঃপর 
তিনজনকে আহ্বান করে গোম্বামিগণের আকাভক্ষা ব্যক্ত করলেন । 
তিনজন অবনত শিরে সে আদেশ পালন করতে রাজি হলেন। 
শ্রীমদ্‌ জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্পুটের অধ্যক্ষ করলেন শ্রীনিবাস 
আচাধকে । তাদের গ্রন্থ নিষ়ে যাবার দিন ঠিক হুল অগ্রহায়ণ 
মাসের শুর্ুপক্ষে । 

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্ামদন মোহনের বন্দন! 
করে শোস্বামীদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমদ্‌ জীব গোস্বামী শ্রানিবাস, 
শ্রীনরোত্তম ও শ্রাহুঃবী কৃষ্তদাসকে ! শ্যামানন্দ) গ্রন্থসহ গৌডদেশে 
প্রেরণ করলেন । গ্রন্থের গাড়ী রক্ষার জন্য উপযুক্ত রক্ষক পুরুষ- 
গণও চলতে লাগলেন । মথুরা থেকে স্ুপ্রসিদ্ধ পথ ধরে গাড়ী 
পৌড়দেশ অভিমুখে চলবার সময় বন্ু পথ্িকও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে 

৪৩ 


৬৭১ শ্ীশ্শগোর-পার্ধদ-চরিভাবলা 


চলতে লাগল | স্থানে স্থানে বিশ্রাম, সংকীর্তন, ভোগ-রাগ 
প্রদান প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে গাড়ী বনবিষুপুরে 
প্রবেশ করল। 

বনবিঞ্ুপুরের অধিকারী ছিলেন দস্ত্রা দলপতি বীর হাস্বীর । 
তিশি চরের মুখে জানতে পারলেন যে বভ লোকজনসহ ধনরত্ব পুর্ণ 
এক গাড়ী গৌড দেশের দিকে যাবার পথে বনবিষ্পুরে প্রবেশ 
করেছে । তাই তিনি স্থির করলেন গাঁড়া লুঠ করতে হবে। 
এদকে গাড়ী বিষুপুরে প্রবেশ করতে সুয্যদেব অস্তমিত হলেন। 
তিনজন মন্ত্রণ করে এ নগরীর মধো সরে'কর তটে উপবন প্রান্তে 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন । সন্ধ্যায় তথায় সংকীন্তন নুত্য আরম্ভ 
হল। গ্রামের বু লে'ক তা দেখবার জন্ত ছুটে এল 1 বৈষ্ণব 
গুণের অংগ তেজ দেখে, ভজন-কীর্ভনাদি শুনে সকলে আশ্চথ্য 
হল । 

রাজা বীর হান্বীর বার বার চর প্রেরণ করে খবর নিচ্ছেন । 
ভাবছেন বিধাতা বহুদিন পরে মনের সাধ £মট্টালেন | ভ্রমে রাত্রি 
গভীর হলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ পুণ গাভীর চারি 
পার্থ শয়ন করলেন । সকলে নিদ্রিহ হলেন । এ সময় দস্থ্যুগণ 
সাবধানে গাড়ী থেকে গ্রন্থ পুরণ সিম্মকটি নিয়ে বরাবর রাঁজ- 
অন্তঃপুরে এল 1 রাজা গ্রন্থের 'সন্দ্ূক দেখে বিবেচনা করলেন__ 
তাতে বু ধন-রত্ব আছে । তিনি আনন্দে আত্মহারা! হলেন । 
দস্থ্যগণকে ডেকে বন্ত্রভূষণাদি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে 
লাগলেন । 


শী শ্রীনিবাস আচার্য ৬৭৫ 


শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনে বিচারয় । 

এই গাড়ী পশ্চিম দেশের স্ুনিশ্চয় ॥ 

বু দিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে । 

এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে ॥ 

বুঝিলু অমূল্য রত্ব আছয় ইহায় । 

এন কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায় ॥ 

( ভঃ রঃ ৭৮০-৮২) 
রাজ! বীর হাশ্বীরের একজন গণক ছিলেন । তাকে জজজ্ঞাসা 
করতে তিনিও বললেন সিন্দ্রুকে বু অমূল্য নিধি আছে । 

এ দিকে বৈষ্ুবগণ প্রাতঃকালে জেগে দেখলেন গাড়ীতে গ্রন্থ 
সম্পুটটা নাই । মনি সকলের শিরে যেন বজ্রপাত হল । সকলে 
চতুর্দিকে শ্রন্েণ করতে বের হলেন । কিন্তু কোঁন সন্ধান পেলেন 
না । বিষাদে সকলে মৃতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈষঝ্ুবগণ 
একটু ধেযা ধারণ করে বলতে লাগলেন-_শ্রীগোবিন্বদেবের কি 
ইচ্ভা, কি জানি? তার শুভ আশীববাদ নিয়ে যাত্রা করেছি। 
তিনি গ্রন্থপূর্ণ সম্পুট বের করে দিবেন । বৈষ্ণবগণ এ ভাবে বলা- 
বলি করতে লাগলেন । এমন সময় গ্রামবাসীদিগের কাছে শুনতে 
পেলেন, এ দেশের রাজ! দমস্া দলপতি । তিনিই এ সমস্ত 
জিনিস হরণ করেছেন । 

এদিকে রাজা সেই রাত্রে গ্রন্থ সম্পুট খুললেন__দেখলেন 
মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত গ্রন্থ-রত্বরাজি |] পরে গ্রন্থগুলি 
খুলে যখন কক্রীরূপ গোস্বামী” এ নাম ও তার মুক্তা পাতির স্যার 


৬৭৬ গ্রগ্রাগোৌর-পার্ধদ্-চর্িিভাবলী 


শ্রাহস্ত অক্ষর দর্শন করলেন তখন তার জীবনের পু্ীভূত পাপ 
দূর হয়ে গেল । হৃদয় পবিত্র হল, শুদ্ধ হদয়ে প্রেমের সঞ্চার 
হল। রাজা গ্রন্থ সম্পুট রেখে নিজ্রিত হলেন । তখন স্বপ্রে 
দেখতে লাগলেন-__ 
স্বপ্রচ্ছলে দেখে এক পুরুষ স্বন্দর। 
জিনি হেম পর্বত অপুর্ব কলেবর ॥ 
শ্রাচন্্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়! 
চিন্তা না করিহ তেহ মিলিবে আলিয়া ॥ 
হইবে তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর ! 
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিন্কর ॥ 
( ভঃ প্রঃ ৭১০৩-১০৫ ) 
অপুবব গ্রহরত্ব দেখে রাজ্জা মনে মনে বললেন__এ গ্রহরদ্ধ 
ধাদের তদের বড় ছঃখ দিয়েছি নিশ্চয়ই । আমার (কি গতি 
হবে জানি না। স্বপ্রে এক দিব্য পুরুষ এসে বলতে লাগলেন__ 
“রাজা ! তুমি চিন্তা কর না । যার এ অপুর্ব গ্রহরত্ব তিনি 
সত্বর তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন ' জন্মে জন্মে তুমি তার কিন্কর 
হও |” 
্রীনরোদ্ভম ঠাকুরকে খেতরি গ্রাঙ্জে এবং শ্রুছঃবী কুষ্ণদাসকে 
অন্থিকায় প্রেরণ করে, রাজগুহ থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করবার জন্য 
্রীনিবান আচাধ্য হ্বয়ং বিষুপুবে রইলেন 
বিষ্ুপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন পণ্ডিত ব্রাহ্গণ 
শ্রীনিবাস আচাধ্যকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং আচাধ্যকে 


& গ্রনিবাস আচার্য ৬৭৭ 


যত্ব করে গৃহে নিয়ে তাঁর পুজাদি করলেন। নম্র তার 
থকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করলেন । তথায় আর কয়েকজন ব্যক্তিও 
তর প্রতি মুগ্ধ হয়ে মন্ত্র দীক্ষাদি নিলেন । 
রাজা নিত্য ভাগবত শুনেন__শুনে শ্রীনিবাস আচাষ্য ইচ্ছ' 
করলেন একদিন রাঁজগৃহে ভাগবত পাঠ করবেন । এ প্রস্তাব 
শ্কঞ্চবল্পভের কাছে ক্রলেন। শ্রাকৃষ্ণবল্লভ বললেন রাজার 
ভাগবত ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে। চলুন মগ্যই আমরা রাজ- 
গুহে গন করি । 
ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া । 
রাজসভ। চলে কৃষ্ণচবল্লভে লইয়া ॥ 
আচাষ্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে । 
উমে পণ্ড প্রণমি আপনা ধন্ত মানে ॥ 
( ভঃ রঃ ৭।১৩৬-১৩৭ টা 
শানিবাস আচাধা আ্কৃষ্ণবল্লভকে নিরে শীদ্র রাজভবনে 
এলেন । রাজ বাঁর হান্বীর শ্রী মাচায্ের দিব্য তেজোময় শ্রীঅংগ 
দর্শন করে ভমিঙলে দগুবৎ হয়ে পড়লেন এবং বহু যত্ব করে 
তকে উত্তম আসনে বসায়ে গন্ধ পুজ্প-মাল্যাদি প্রদান করলেন । 
অতঃপর শ্রীনিবাস আচাধ্য সুমধুর কণ্ঠে গুরু বন্দনাদি করে 
শ্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন । আচাধোর কি অভূত 
শ্লোক উচ্চারণ এবং বাখা! । তা শুনে সভাসদ সহ রাজা বার 
হাম্বীর প্রেমাত্র হয়ে পড়লেন ! 
“দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ |”  মহাদন্্য দলপতি 


৬৭৮ শ্ীম্রীগৌরপার্ধদ-চরিভাবলী 


রাজা শ্রনিবাস আচাধ্যকে দর্শন মাত্রই পবিত্র হুলন ' বেঞ্জব 
দর্শনে পবিত্রতা লাভ হয়। শ্রানিবাস আচাষধা ভাগবত পাঠ 
সমাপ্ত করে শ্রানাম-সংকীত্ত্ন করলেন ও কিছুক্ষণ নৃত্যাদি সঙ্থ 
কীত্তন করলেন । অনন্তর রাজা গলে বন্থ কয়ে দৈন্যভরে প্রানিবাস 
আচাধোর শাচরণ মূলে সাষ্টাংগে বন্দনা! করলেন এবং বারংবার 
তণর কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন : আ্আচাধ্য শাক ধরে 
আলিংগন করলেন । বললেন অচিরাৎ গ্রাগৌরম্থন্দর তোমাকে 
কৃপা করবেন । তারপর রাজ' গ্রন্থ লম্পুটসহ নিজেকে আচাধ্য 
পাদপন্সে অপণ করলেন । 

শ্রীনিবাস আচাধা শ্রাশ্াগৌরকৃষ্ণের অসীম কৃপা-মাধুষ্যের 
কথা বুঝতে পারলেন। তার ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছ প্রত্াক্ষ- 
ভাবে দেখতে পেলেন । 

আনিবাস আচাধ্য রাজাকে অনুগ্রহ করলেন সব খবর 
শী তিনি শ্রাবুন্দাবনে শ্রাজীব গোন্বামীর নৈকট পাঠালেন । 
শ্রীমদ্‌ জীব গোস্বামী অন্তান্ গোম্বামিগণ সব শুনে পরম আশ্চধ্য 
ও 'আনন্দিত হলেন | 

ত্রীনিবাস আচাধা রাজার থেকে বিদায় নিয়ে গ্রন্থ সম্পুটসহ 
যাঁজিগ্রামে এলেন এবং স্তত্রস্থ ভক্তগণের কাছে সমস্ত কথা 
বললেন ৷ বৈষ্ঞবগণ শুনে সকলেই পরম স্তুখী হলেন? এই 
সময় তিনি শ্রীনবন্ধীপে শ্রাবিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অস্তর্ধান বার্তা 
শুনলেন । বিষাদে শ্রীনিবাস আচাধ্য ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে 
পড়লেন ৷ ভক্তগণ বহু প্রবোধ বাক্যে শ্রীআচাধ্যকে একটু স্থির 


শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য ৬৭১ 


করালেন । এমন সময় শ্রীখণ্ড হতে শ্রারঘুনন্দন ঠাকুরের আহ্বন 
পত্র এল । শ্রীম'চাধা বিলম্ব ন' করে শ্রাথণ্ডে যাত্রা! করলেন । 
শ্বীমাচাশ্বকে দর্শন কর শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন 
ঠাকুর প্রভৃত্তি প্রভুর পার্ষদগণ কড় সুখী হলেন। শ্রীআচণ্যয 
পাঁধদগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা-পূর্বক তাদের নিকট 
শ্রীবন্নাবন ধামবাসী গোস্বামী স্মৃহের সংবাদ বললেন । 
এ সময় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাকে বলতে লাগলেন-_ 
“তোমার জননী তেহে! পরম বৈষ্ণবী | 
ক্খাদিন রহু বাজিগ্রামে তারে সেবি ॥ 
শর মনোবত্তি যাহ! করিতেই হয় | 
ইথে কিছু তোমাৰ নহিব অপচয় ॥ 
ববাহ করহ বাপ এই মোর মনে 1” 
( ভঃ রঃ ৭1৫৮৪-৫৮৬ ) 
শীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়, আচাধ্যকে তার জননীর 
ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করাত বল্লেন আমাচাধা দ্বিরুক্তি না 
করে সে আদেশ শিরে ধারণ করলেন । ঠিনি কয়েকদিন শ্রীথাণ্ডে 
থাকার পর কণ্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দর্শনের জন্য 
এলেন । আচাষ্য শ্রীগদাধর বাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই 
তিনি তাকে কোলে নিয়ে কাত স্েহ করতে লাগলেন । 
আচাধ্যের কাছে শ্রীগদাধর ঠাকুর বুন্দাবনন্থ গোস্বামিগণের 
কুশল সংবাদ শুনলেন । নব শুনে সুখী হলেন। আচাধ্য 
কয়েকদিন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের কাছে থাকার পর বিদায় 


৬৮০ শ্ীঞগোর-পার্ষদ চরিভাবলী 


নিলেন] যাবার সময় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর বলতে লাগলেন__ 
“পরম দুল্লভ শ্রীপ্রভূর সংকীর্তন। 
শিরস্তর আম্বাদিবে লৈয়া নিজগণ ॥ 
করিবে বিবাহ শীন্ সবার সম্মত ৷ 
হইবেন অনেক তোমার অন্বগত, ॥” 
( ভঃ রঃ ৭৬২5) 
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের উপদেশ-আশীব্বাদ নিয়ে শ্রীআচাধ্য 
যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। এসময় যাজিগ্রামে শীরঘুনন্দন ঠাকুর 
শুভবিজয় করলেন । তনি শ্রীআচাধ্যের বিবাহ-উৎসব করতে, 
লাগলেন । যাজিগ্রামে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী নামে এক " ভক্ত- 
ব্রাহ্মণ বাস করতেন । তার অনি সুন্দরী ভক্তিমতী দ্রৌপদী 
নামে কন্তা ছিল। শ্রীরঘুনন্দন গাকুর সেই কন্ঠার সঙ্গে 
আচায্যের বিবাহ উদ্যোগ করলেন । বেশাখ মাসের অক্ষয় 
তুতীয়ায় আচাধোর বিবাহ কম্ম সম্পন্ন হল। আচাধ্যের পত্রী 
পুবব নাম ছিল দ্রৌপদা, “বিবাহের প্র নাম হল 'ঈীশ্বরী" | 
পরবন্তাকালে শ্রাগোপাল চক্রবন্তী আচায্য থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ 
করলেন। আ্রাগোপাল চক্রবত্তীর শ্যামদাস ও রামচন্দ্র নামে ছুটি 
পুত্র ছিলেন । তারাও আঁচাঁধোের থেকে দীক্ষা! নিলেন। শ্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুর আচাধোর বিবাহ বার্তা শুনে অতিশয় সুখী 
হলেন | 
অনন্তর শ্রীনিবাস আচাষা হাজগ্রামে শিষ্কাগণকে গোন্বানী 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন । ছ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস 


ভ্রী। ্রানিবাস আচার্ষ ৬৮১ 


ও শ্রীগোকুলানন্দ আচাধোর থেকে দীক্ষা নিয়ে গোস্বামী গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করতে লাগলেন । দিন দিন শ্রীমাচাধ্যের প্রভাব বিস্তার 
লাভ করতে লাগল । অল্পকালের মধ্যে তার চরণ আশ্রয় করবার 
জন্ঠ বহু সঙ্জন বাক্তি আসছে লাগলেন। 


গঞবামচজ্জ কবিরাজ মিলন 


একদিন আআনিবাস আচাধ্য ষাজিগ্রামে স্বীয় গুহে ভক্তগণ 
সঙ্গে বুল ভগবদ কথা! বলছেন । এমন সময় তার গুহের পাশ 
দিয়ে গৌরপাধদ শ্রীচিবরঞ্জীব সেনের পুত্র শ্রারানচন্দ্র কবিরাজ 
বিবাহ করে নব বধু নিযে প্রত্যাবস্তন করছেন । শ্রীনিবাস 
আচাধ্য দূর থেকে তাকে দেখলেন, শ্রারামচন্দ্র ক'বরাজও দূর 
থেকে শআআঁচাধাকে দন করলেন । পরস্পরের দর্শনে নিত্য- 
সিদ্ধ সৌহাছ্যভীব যেন তখন থেকেই জেগে উঠল: দর্শনের 
পর মিলনের আ'কাভক্ষা উভয়ের হতে লাগল । শ্রীনিবাস আচাধ্য 
লে'কমুখে শ্বীর:মচন্দ্র কবিরাজের পর্রিচয় নিলেন !  শরামচল্দ 
করবিরাজও শ্রীনিবাস আচাধ্যের পরিচয় নিলেন । 


শ্রামচন্দ্র কবিরাজ নব বধু সঙ্গে গৃহে এলেন। কোন 
রকমে দিনটী কাটালেন । বাত্রকালে গুহ থেকে বের হয়ে যাঁজি 
গ্রামে এসে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রি যাপন করলেন । প্রাতঃ- 
কলে শ্রীনিবাস আচায্যের গুহে এলেন এবং তার চরণে সাষ্টাজে 
দরণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । আচাধ্য শরামচন্দ্র কবিরাজকে ভূমি 
থেকে উঠায়ে দঢ আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন-_-“জন্মে জন্মে 


৬৮২ ী। ্রী/গৌর-পার্ষদ্র চর্িতাবলী 


তুমি আমার বান্ধব | বিধাতা! সদয় হয়ে আজ পুনঃ মিলাদ 
দিয়েছেন । মিলনে উভয়ের খুব আনন্দ হল  শ্ীরামচন্দ্ 
কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভা জেন আচাষা অিিশ্য় স্বখী 
হলেন। ঠিনি তখন তাকে গোম্বাম" গ্রন্থ শ্রবণ করতে 
লাগুলন । কয়েকদিন পরে আচাধা তাুক শ্রাব'্ধ'-কষ্ যুগল 
মন্ত্রে দীক্ষিত করালেন । 

শ্রীনিবাস আচাধ্য পুনঃ গ্রীবুন্দাবন ধামানভিমুুখ হাত্র। 
করলেন । সঙ্গে কতিপয় ভক্তও বুন্দতবন যাত্র" করলেন । 
আচাধা পুর্ব পরিচিত পথে চলন্তে চলত গয়াধামে এছুলন এবং 
শীবিষ্ পাদপদ্ম দর্শন করলেন তথা হনে কাশী এলেন প্রীচন্দ্র 
শেখর আদি ভক্তগণের দর্শন করলেন ; দণগুবৎ আদ করতেই 
সকলে হ্রনেবাসকে স্সেহে আলিঙ্গন করুন লংঃগহেন 

শ্রীনিবাস কাশীন্ে দু-এক দিবস অবস্তান কবে শ্রীমথ,র। 
ধামে প্রবেশ করলেন । শ্রীবিশ্রাম ঘাটে সান করে আদিকেশব 
ও জদ্মস্থানাদি দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন ধাম এলেন শ্রীজীব 
গোস্বামী শ্রীনিবাসের দর্শন প্রতীক্ষা! করছিতলন শ্রীনিবাস 
আচাধ্য এসে তার শ্রীচরণ সাষ্টাঙ্ে বন্দনা! করতেই শীজীব 
গোম্বামী তাকে ভূমি হতে তুলে দৃঢ় অলিঙ্গন করলেন এব গৌড় 
দেশের বৈষ্চবগণের কুশল বান্তীদি জিজ্ঞীসা করেলন । প্ররীধাম 
থেকে এই সময় শ্রীশ্ামানন্দ প্রভূ বৃন্দাবন ধা এলেন। 
তিনি শীজীব গোম্বামীর শ্রীচরণ বন্দনাছি করলেন, আীজীব 
গোস্বামী উ"ুক ন্েহে আলিঙ্গন পৃর্বক বসাযে পুরীধামবাসী 


শ। শ্রীনিবাস আচাধ্য ৬৮৩ 


বৈষ্ণবগণের কুশল বার্ভাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন । অতঃপর 
শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের মিলন হল। পরস্পরকে দগ্ুবৎ- 
আলিংগন প্রভাতি করলেন । তাদের খুব আনন্দ হল! তথায় 
তারা দ্বিজ্ হরিদাসের অপ্রকট বান্তা শুনে অতিশয় ছুঃখিত 
হলেন । উভয়ে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট অবস্থ'ন করতে 
লশগলেন এবং ষট জন্দভে'র বিবিধ সিদ্ধান্ত তার কাছ থেকে 
শুনছে লাগলেন । এই সময় শীমদ্‌ জীব গোস্বামী শ্রীগোপাল 
৪ম্পু গ্রন্থ রচনা আরন্ত করেছেন। তিনি শ্রীনিবাম ও শ্যানা- 
নন্দকে মংগলাচরণ শ্লোক পড়ে শুনালেন। 

শ্রীটনবংস আচাধ্য বুন্নাবনে শ্রীজীব গোস্বামা তথা অন্যান্য 
গোস্বামিদিগের সংগে কয়েকমাস সুখে অবস্থান করলেন । এমন 
সময় গৌড়দেশ থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তাকে গৌড় দেশে 
নেবার জন্য শ্রাবৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হলেন; গৌড় দেশবাসী 
ভক্তগণ তাকে পাঠায়েছিলেন | 

শ্রািবংস 'মাচাধ্য শ্রীমদ্‌ জীব গোম্বামীর সাথে শ্ীরামচন্দ্ 
কবিরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীজীব 
গোস্বামীর শ্রীপাদপ্প সাষ্টাংগে ভূমিতলে পড়ে বন্দনা করুলন। 
শ্ীজীব গোস্বামী তাকে তুলে স্েহে আলিংগন করলেন : শ্রীরাম- 
চন্দ্র ক'বব্রা্তকে শ্ীরাধারমণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্ীগোলানাথ আদি 
বিগ্রহগণকে দশন করতে আদেশ করলেন এবং গোস্বামিবৃন্দের 
শীচরণ দর্শনে আজ্ঞা দিলেন । শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্ন প্রভু তাকে 
সংগে নিষে সব দর্শন করাতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের 


২৬৮৪ জী জপৌর-পার্যদ-ঢবিভাবলা 


দৈশ্য ভক্ত প্রভৃতি দেখে গোম্বামিগণ সকলেই পরম সুখী হলেন । 
শ্রীমদ জীব গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বন দর্শনে আদেশ 
করলেন, "তিনি সববনত্র দর্শন করে রাধাকুণ্ডে শ্রামদ রঘ্ুনাথ দাস 
গোস্বামীর ও শ্মদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রাচরণ দর্শনে 
এলেন । এদিকে শ্মদ জীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রানিবাস 
আচাধ্য ও শ্রাশ্যামানন্দ প্রভু গৌড়দেশের দিকে বাত্র! করলেন । 
বন বিজ্ধুপুরের আগমন করলেন । রাজা বীর হান্বীর শ্রানিবাস 
'চাধোর শ্রচরণ দর্শন করে আনন্দে নুত্য করতে লাগলেন । 
রাজপুরে মহাবতে নিয়ে শআ্ীপাদকে পুজাপুব্বক বিবিধ উপাচারে 
ভোজন করালেন, রাজগুহে মহোৎসব আরম্ভ হল । শ্রাশ্যামানল্দ 
প্রভু বাজার "ভক্তি দেখে চমৎকৃত হলেন । এইবার শ্রীআচাধ্য 
প্রেভু রাজাকে রাধাকৃষণ মন্ত্র দীক্ষা! প্রদান করলেন । রাজার শাম 
হল " শ্রাচৈতন্য দল | রাজপুত্র ধাড়ি হান্বারও মন্ত্র গ্রহণ করলেন । 
তার নান হল শ্রীগে'পাল দাস। শ্রাবীর হাম্বীর আচাধ্যের দ্বারা 
শ্রীকালাটাদের দেব প্রকট করালেন । শ্নিবাস আচাধ্য স্বহস্তে 
্রীবিগ্রহের অভিষেক পুজাদি করলেন। শ্রাশ্ামানন্দ প্রভুর 
কয়েক দিন তথার থাকার পর পুরীর দিকে যাত্রা করলেন । 
ঞ্লানিবাস আচাফ্য যাজিগ্রামে আসবার উদ্ভোগ করলেন । এই 
সময় শিখরেশ্বর রাজ শ্রহরিনারায়ণ দেব নিজ গৃহে শ্রানিবাস 
'আচায্যকে বিশেষ আমন্ত্রণ করলেন। সপাধদ নিবাস আচাধ্য 
তার গুহে শুভ বিজয় করলেন । কয়েক দিন তার গুহে আচাধ্য 
অবস্থান পুকবক শ্রীভাগবত কথা-গঙ্গ প্রবাহিত করলেন | বহু- 
লোক শ্রীমাচাধাপাদের অনুগ্রহথ প্রাপ্ত হলেন । 


শ্রী শ্রনিবাস আচাধ্য ৬৮৫ 


শ্রীনিবাস আচাধ্য কয়েক দিন শিখরেশ্বর দেশে অবস্থান করে 
শ্রীথণ্ডে আগনন করলেন, এবং অগ্রহায়ন মাসের কষ একাদশীতে 
শ্বীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট বান্তা শুনে ভূতলে মৃচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন ' আচাধ্য বহু খেদ পুক্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন । 
তারপর অশ্িি কষ্টে ধেধ্য ধারণ করলেন শ্রীবদ্দুনন্দন 
ঠাকুর শ্রাসরকার ঠাকুরের বিরহের বড়ই কাতর হয়ে 
ছিলেন । ানিবাসকে দেখে একটু শান্ত হলেন , কয়েক দিল 
শ্রীমাচাব্য আখণ্ডে অবস্থান করার পর কণ্টক নগরে এলেন । 
সেখানে এসে শুনলেন শগদাধর দাস ঠাকুর কাত্তিক মাসে 
অপ্রকট,. হয়েছেন । নিদারুণ শোকে আচাধ্যের প্রাণ বিদার্ণ হতে 
লাগল । স্অতি কষ্টে ধৈধ্য ধারণপুর্বক বাজিগ্রামে এলেন এবং 
স্বগৃহ ভাগবতগণকে আহ্বান করে এক মহোতৎসবের আয়োজন 
করলেন । অতঃপর মাঘকৃষ্ণচ একাদশীতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট 
মহোৎসব করবার জন্ঠ আচাধ্য কাঞ্চনগণ্ড নগর অভিমুখ ঘাত্রা 
করলেন! কাঞ্চনগড়িতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহামহোৎসব 
মহাসমারেহে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের দিন দিজ হরিদাঁসের পুত্র 
শ্রীদাসও শ্রাগোকুলানন্দ আচাধ্য থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। 
কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করবার পর শ্রীআচাধ্য কাল্ধন 
পুণিমার খেতরির মহোৎসবে যোগ দেবার জন্য যাত্রা করলেন । 
খেতব্রিতে এ উৎমবের আয়োজন রাজা সন্তোব দত্ত করেন । তিনি 
প্রীনরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পত্র এবং শিত্য। এ উৎসবে স্বয়ং 
প্রীজাহুবাদেবী আগমন করেন। তার সঙ্গে শ্রানিধি, শ্রীপতি, 


৬৮৬ শী প্রীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্গোকুল, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি গৌর-পাধদগণ 
আগমন করেন। 
শ্রীনিবাস আচাধ্য বিগ্রহগণের অভিষেক পুজাদি করেন। 
ভোগ রন্ধন শাজাহুবা মাতা করেন। ফাল্কন পুণিমা তিথিতে 
অহোরাত্র শ্রহরিসংকীন্তন মহোৎসব হয়। এ কীস্তনে সপাধদ 
শীগৌরসুন্দর আবিভূতি হয়ে ভক্তগণকে দর্শন দিয়েছিলেন 
ফাল্ধন পুণিমা তিথিতে সকলে উপবাস করেন। দ্বিতীয় দিবসে 
রণ মহোৎসব করা হয়। 
শ্রীগৌরাঙ্গ, শীবল্লবীকান্ত, শ্াব্রজমোহন । 
শ্রাকৃষ্ণ, শ্ীরাধাকান্ত, শ্ারাধারনণ ॥ 
এই ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। বৈষ্ধ জগতে এই 
রূপ মহোৎসব ইতঃপুবেব বিশেষ হয় নাই। রাজা সন্তোষ দগ্ণ 
সমাগত বৈঞ্ুবগণকে বস্ত্রমুদ্রাদি দান করেন । বেঞ্চবগণ রাজ। 
স্তোৰ দণ্ডকে প্রচুর আশীববাদ করেন। 
উৎসবের পর শ্রানিবাস আচাধ্য ও শ্রশ্যামানন্দ প্রভু বাজি- 
গ্রামে আগমন করেন । বৈষ্ণবগণের আগমনে শআচাধ্যের গুহে 
মহোৎসব আরম্ত হল। কয়েক দিন পরে তথায় শ্রীনরোনুন ঠাকুর 
মহাশয়ও শুভাগমন করলেন । কয়েক দিন তিনজন বাজিগ্রামে 
অবস্থানের পর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল দেশাভিমুখে যাত্র। 
করলেন, শ্রীনিবাস আচাধ্য, শ্রানরোত্তম ও শ্রীরানচন্দ্র কবিরাজ 
নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রাগৌর 
গৃহে ভারা আগমন করে অতি বৃদ্ধ শ্রাঈশান ঠাকুরের শ্রাপাদপদ্ে 


পা 


শে পিল 


গ্ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু 


৬৮৭ 
সাষ্টাঙ্গে বন্দনা! করলেন । স্ব-স্ব নাম ধরে তার পরিচয় জানালেন, 
ঈশান ঠাকুর উঠে অতি প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন করলেন । 
এ স্নয় শ্রীগৌর-গৃহে একমাত্র ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন 
পরদ্দবস ভক্তগণ শ্রাঈশান ঠাক্‌রকে নিয়ে নবছীপ ধাম 


পরিক্রমায় বের হলেন । ভক্তগণ অতি আনন্দ ভরে ঈশান 


ঠাকুরের শ্রামুখে শ্রীগৌরন্ুন্দরের চরিত সকল শুনতে শুনতে পরি- 


ক্রমা করতে লঃগলেন | পরিক্রমা সমাপ্ত করে ভক্তগণ শাঈশান 


ঠাকুরকে বন্দনা প্রর্বক বিদায় নিলেন এবং শ্রাথণ্ডে আগমন 


করলেন! ইতিমধ্যে শ্রাঈশান ঠাকুরের অপ্রকট বান্ত! মায়াপুর 


হতে এল | এ কথা শরবণ মাত্র ভক্তগণ বিরহে হাহাকার 
কনে উঠলেন । 


এইরূপ নবদ্বীপ ও মায়াপুরে ক্রমে ক্রমে 
(গৌর পণ্ষদগণ প্রায় সকলে 'অপ্রকট লীলা করলেন। 

একদিন আরঘুনন্দন ঠাক আচাধাকে আনবার জন্য 
কে!” ভক্তকে হাজগ্রা 


গ্রামে প্রেরণ করুলন । নিবাস আাচাষ্য 
খন্জে এলেন এবং শ্ারদঘুনন্দন ঠাক,র শআচাধ্যকে 
আ+শীক্বাদ কর বলংলন_াতুমি চিরিজীবা হও । 


আরব সবর শর 


প্রভু ॥গৌর- 
এই সন বলে শ্রীরঘুনন্দন ঠাঁকর 
লন এবং স্বার় পুত্র কানাইকে ডেকে 
শ্রীমদন গোপাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণে সনর্পণ করলেন । 
অনন্তর তিন দিন নহাসংকীত্তনে মগ্র হলেন। শেষ 


পক্ষ শানু শ শন 


সন্দ;রর বশী প্রচ কর” 


শ্রাবগ্রহগণের সামনে এ 


দিবস 
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শীগৌরাঙ্গের ও শ্রীমদন-গোপাল 


দেবের শ্রীরূপে নর়নযুগল সমপণ করে অন্তর্ধান করলেন। 


৬৮৮ প্ী্রীগৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 

শ্রীরঘুনন্দন ঠাক,রের অস্তর্ধান দশন করে শ্রীনিবাস আচাধ্য, 
পুত্র কানাই ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তগণ বিরহে মুচ্ছ প্রাপ্ত 
হলেন ও নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে বিবিধ বিলাপ করতে 
লাগলেন । 

অতঃপর শ্রীকানাই ঠাকব্র এক নহোৎসবের বিপুল 
আয়োজন করলেন । চতুদ্দিকে বৈষ্বগণকে প্রেরণ করলেন। 
নহোৎলবে : আমন্ত্রণ বৈষুবগণ সবত্রই জানালেন, উৎসব দিনস 
বৈষ্বগণ উপস্থিত হলেন | মহাসংকীর্তন-নত্য বৈষ্বগণ সমাধি 
প্রাঙ্ছনে আরস্ত করলেন। সে সংকীত্বনে শ্রীরদ্ুনন্দন ঠাক, 
ঘেন সাক্ষাৎ প্রকট হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন শ্রীরঘুনন্দন 
ঠাকুরের অপ্রকট- শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শ্রীনিবাস 
আচাধ্য উৎসবের দেখ! শুনার যাবতীয় কাধ্য করলেন ' উৎসব 
অন্তে বৈষ্ণবগণ সহ তিনিও বিদার নিযে বনবিষুপুরে রাজা বীর 
হান্বীরের গুহে শুভ বিজয় করলেন, আচাধ্য রাজ গৃহে 
শআীমভ্ভাগবত পাঠ ও কান্তন আরম্ভ করলেন । চতুদ্দিক থেকে 
বন ভক্তের সমাগম হতে লাগল । মহারাজ ব্ছু প্রীতি ভরে 
ভক্ত সেবা করতে লাগলেন! বন বিষ্ণুপুর শৎকালে প্রকৃত 
বিষ্,পুরে পরিণত হল । বহু শ্রদ্ধালু বাক্তি শ্রীআাচাযোর শীপাদ 
পদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করলেন । 

রাঢ দেশের মধ্যে গোকুলপুর গ্রামে শ্রারাঘব চক্রব্ভী নামে 
একজন পরমভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করঙেন। এএগোৌরাঙ্গ প্রিয়া নামী 
ভার এক কন্যা ছিল। ব্রাহ্মীণ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উপযুক্ত 


জী শ্রীনিবাস আচার্য ৬৮৯ 


পত্রের খোজ্ব না পেয়ে বড়ই চিস্তিত হযে পড়লেন। অবশেষে 
আমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমস্ত কথা ও দায় অর্পন করলেন । 
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক র্রাত্রি স্বপ্র দেখছেন যে ভার শ্রীনিবাস 
আাচাধ্যাকে কন্ঠা দান করছেন । এই আশ্যধ্যজ্বনক স্বপ্রু দেখে 
র্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সুখী হলেন! পুনঃ একাধ্যি অসম্ভব বলে চিন্তা 
করুলেন। বনুবিধ চিন্তা করতে করতে ব্রাহ্গদ শীন্র 
শ্রনিবাস আচার্য্যের কাছে এলেন এবং বন্দন! পূর্বক করজোড়ে 
সামনে দাড়ালেন । শ্রীআচার্ধয তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ঈষৎ 
শান্ত করতে করতে তাকে বসতে বললেন এবং আগমনের কারণ 
ক্চ্ত্রাসা করলেন । ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন 
আপনার শ্রীচরণে একটী নিবেদন করতে এসেছি কিন্তু যদি 
আপনার অভয় পাই, বলতে পারি। আচাধ্য বললেন আপনি 
নির্ভয়ে বলুন । এবার ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্ঠার কথা নিবেদন করলেন । 
আচাধ্য কথা শুনে হাস্য করতে লাগলেন, ভক্তগণ এ সব কথা 
সুনে বড স্থী হলেন । পরিশোষ শ্রীআচাধ্য বিবাহ করতে রাজি 
হলেন । 

মহ সমারোহের সহিত মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রাআচাধ্যের 
বিবাহের আয্োজন করলেন । শুভলগ্নে শ্রীরাঘব চক্রবর্তী বিবিধ 
বস্্রালস্কার সহ কন্যা এনে শ্রীআচাধ্যের করে সমর্পণ করলেন । 
শ্রীমতী গৌরাঙ্গ-প্রিয়াকে বিবাহ করবার পর আচার্য্য পত্বীসহ 
ষাজিগ্রামে ফিরে এলেন । ঠিক এই সময় নিত্যানন্দ-শক্তি 
শ্রীজাহ্ুব1 দেবীও বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করে যাজিগ্রামে আচার্ধ্য 


৬৯০ ভীপ্ীশ্োর পাৰ দি-চরিতাবলী 

গুহে শুভাগ্গমন করলেন ৷ তাকে দর্শন করে আচার্ষের আনন্দের 
সীম। হইল না। সহ! সমাদরে ভার পাদপন্মযৌত করে ও তাকে 
আমনে বসারে পুজাদি করবার পর নববিবাহিত। গৌরাঙ্গ প্রিয়কে 
তার শ্রীচর্রণ কন্দনা! করালেন । স্ুশীল। স্রন্দরী সাক্ষাৎ ভক্তি 
স্বরূপিণী পত্বী দেখে পরম স্েহ ভরে কোলে তুলে নিলেন। 
শ্রীজাহ্ুবা দেবী আচার্যের পত্বীছয়ের প্রতি বস্ত্র প্রীতি প্রকাশের 
পর শ্রীবদ্দাবন ধামস্থ গোস্বামিবৃন্দের সংবাদ বলতে লাগলেন । 
পরম সুখে শ্রীজাহুব। মাতা শ্রীআচাধা-গুহে কয়েকদিন থাকবার 


পর খড়দহ্রামে ফিরে এলেন । 
ফাজিগ্রামে আচাধ্য লইয়া! শিষ্যগণ | 


গোডায়েন সদ! শান্ত্রালাপ সংকীত্ঞনে ॥ 
( ভর: ১৪1৯২) 
শ্রীনিবাস আচাধ্য যাজিগ্রামে ভক্ত শ্িষ্াগণ সঙ্গে পরম 
আনন্দে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় স্রথে দিন যাপন 
করতে লাগলেন । আচাধ্যের এশ্বধ্য € বৈভব দর্শনে সকলে 
আশ্চষ্য হতে লাগলেন। তার প্রভাকে মহাপাষস্ডিগণও এসে 
তার শ্রীচরণ আশ্রয় করতে লাগল । 
গ্ীনিবাস, শ্রীনরোত্বম ও গ্রীরামচন্দ্র “তুনজন অভিন্ন হৃদয় 
ছিলেন। গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন__ 
দয়। কর শ্রীআচাধ্য প্রত শ্রীনিবাস । 
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥ 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের ভিনটী কন্তা ও তনটী পুত্র হয়। 


চি 


শ্রীআ্রীনরোদ্ধন ঠাকুর ৬৯১ 


কম্াদের নাম__কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলগতা ও ফুলপি ঠাকুরাণী । পুন্র- 
দের নাম- বৃন্দাবন বল্লভ, রাধাকৃফ ও আগতিগোধিন্দ । জ্গতি 
গোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র কৃক প্রসাদ ঠাকুর তার পুত্র জগঘানন্দ 
চাকর । শ্রীজগদানন্দ ঠাক,রের ছুই পত্বী ছিলেন। প্রথম পত্ধীর 
সম্ভান যাদবেন্দ্র ঠাক,র ও দ্বিতীয় পত্বীর সন্ভান-রাধামোহন ঠাকুর, 
ভুৰন মোহন ঠাকুর, গৌর মৌহন ঠাকুর, শ্টাম মোহন ঠাক,র 
ও মদন মোহন ঠাকুর । ভুবন মোহন ঠাকুরের বংশধরগণ 
সুশিদাবাদের মাণিক্াহ্থার গ্রামে এখনও বসবাস করছেন । 


শ্রীশ্রানরোভ্তম ঠাকুর 


আক,মার ব্রহ্মচারী সর্ববতীর্ঘদর্শী | 
পরমভাগবতোত্তম শ্রীল নরোত্তম দাস? ॥ 
পল্মাবতী নদীতটে গোপালপুর নগরে রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দণ্ত 
বাস করতেন। তার জোষ্টভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম দত্ভ। ছুই- 
ভাষের এশ্বধ্য ও বশাদির তুলন। হয় ন1। 
রাজ! শ্ীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীনরোত্তম এবং শ্রীপুক্ষোত্তম 
দত্তের পুত্র শ্রীসম্তোষ দত্ত । মাঘ মাসের শুরু পঞ্চমীতে শ্ানারোত্তম 
ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শুভলগ্নে পুত্রের জন্মে রাজা কৃষ্ণানন্দ 


৬১২ গ্রঞ্জীগৌর-পার্বদ চরিভাবঈ' 


আনন্দে বহু দান-দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন: ব্রাহ্মণগণ: 
লগ্ন দেখে বললেন পুত্র প্রসিদ্ধ মহাস্ত হবে. এর প্রভাবে বহু লোক 
উদ্ধার হবে। ৃ 
রাজপুরে দিন দ্িন শশীকলার স্তায় শিশু বাড়তে লাগল ৷ 
তণ্ডু কাঞ্চনের হ্যায় অঙ্গকাস্তি, দীঘল নয়ন, আজানুলম্বিত ভৃজ 
যুগল ও গভীর নাভি,__মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ বর্তমান! পুত্র 
দর্শনের জন্য রাজপুরে সর্বদা লোকজনের সমাবেশ হত। ক্রমে, 
অন্নপ্রাশন চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যাণের জন্ত ্র্কৃষ্ণানন্দ 
বন্ধু দান-ধ্যান করলেন । 
রাজ! কুষ্ণানন্দের পত্বীর নাম শ্রানারায়ণী দেবী তিনি 
অপুর্বব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন; তিনি 
শ্রনারায়ণের কাছে সর্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন । 
শিশু অতিশয় শান্ত, জননী যেস্থানে রাখতেন সেখানে থাকতেন । 
অন্তঃপুরে রম্ণীগণ শিশুকে লালনপূর্ববক কত আনন্দ প্রাপ্ত হতেন । 
ক্রমে বয়োবুদ্ধি হলে তার হাতে খড়ি দিলেন বালক যে ব্ণণ 
একবার গুরু স্থানে শুনতেন তখনই তাহা কথস্থ করতেন ! অল্পকাঁলের 
মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত 
হলেন । পণ্ডিত স্থানে দর্শন শান্ত্রাদি কিছু কাল অধ্যয়ন করলেন । 
কিন্তু ভগবদ্‌ ভজন বিনা বিগ্ভার কোন সার্থকতা হয় না ইহা 
বিশেষ অনুভব করলেন । পুবেব বনু বিদ্বান ব্যক্তি সংসার ত্যাগ 
করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরি উপাসনা করেছেন। গ্রানরোত্তম 
দ্বাসের মন দিনের প্র দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল । 


শ্রীনকোভম ঠাকুর ৬৯৩ 


“তিনি ভোগবিল!সে উদাসীন হলেন। এ সময় গ্্রগৌরসুন্দরের 
২৪ নত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণ মুখে শুনে হৃদয়ে পরম আনন্দ 
অনুভব করতে লাগলেন । কিছু দ্রিনের মধ্যে গ্রীনরোত্ম শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে দিন রাত এ নাম জপ করতে 
লাগলেন । দয়াময় শ্রমগৌরন্ুন্দর সপাধদ একদিন স্বপ্রযোগে 
নরোত্বমকে দশন দিলেন । 

অতঃপর কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রাবুন্দাবনে যাবেন 
ঞ্নরোভম পিন রাত ভাবতে লাগলেন | 

হরি! হরি! করে হব বুন্দাবনবাসী | 
নয়নে নিরখিব যুগল বূপরাশি ॥ 

এই বলে শ্রীনরোত্তম সর্বদা গাইতে লাগলেন । বিবয়ের 
প্রতি, ভোগ-বিলাসের প্রতি শ্রানরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে রাজ 
কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী দেবা নানা চিন্তা করতে লাগলেন। পুত্র 
যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তজ্জন্ত কিছু লোক 
পাহারা নিধুক্ত করলেন । আ্ীনবোত্তম দেখলেন ছুর্গস বিষম 
পর্বত অতিক্রম করে, তিনি বোধ হয় আীগৌরস্ন্দরের আচরণ 
ভঙ্তন ও শ্রীবৃন্দাবন ধামে যেতে পারবেন না । নিরুপায়ভাবে 
কেবল শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কাছে কৃপ। প্রার্থনা করতে লাগলেন । 
ইতি মধ্যে শৌভেশ্বরের লোক এসে রাজা কুষ্ণঠানন্দকে গৌড়েশ্বরের 
সঞ্জে সাক্ষাৎকার করতে বললেন । রাজ কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্ম 
দত্ত দ্ুই ভাই গৌড়-রাজ-দরবার অভিমুখে যাত্র! করলেন। 
আীনরোত্তন সংসার-ত্যাগের ভাল স্থযোগ পেল । তখন জননীর 


৬৯৪ শ্রীত্ীশ্শৌর-পাধদ-চরিস্তা বঙ্গী 


কাছ থেকে কোন প্রকারে বিদায় নিযে রক্ষক-লোকের অলক্ষে! 
বন্দাবন অভিমুখে যাত্র! করলেন । কান্তিক পৃলিমায় শ্রী নরোম 
ংসার ভ্যাগ করেন! ছিনি অতিদ্রত বঙ্গভূমি অতিক্রম কবরে 
শ্রীষখুর। ধামের পথ ধরলেন । যাত্রিগণ আ্ানরোক্তমের প্রি 
অতি ন্সেহ করতে লাগলেন, ভীঁকে দেখে বুঝলেন কোন 
রাজকুমার হবে! তিনি কখন দুধ পান করে, কখন বা ফল- 
মূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন | শ্রীবৃন্দাবন ভুমি দশনের 
আশায় ভার ক্ষুধা-তৃষ্ণা চলে গেছে ; স্থানে স্থানে লোক সুখে 
ন্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শুনে তাদের শ্রীচরণ চিন্তায় বিভোর 
হয়ে পড়েন। চলতে চলতে পতিত পাবন শিত্যানন্দ প্রভুর 
্ীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন 
আর কবে নিতাই চাদ করুণা করিবে 
সংসার বাসনা মোর করে তুচ্ষ হব ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন 
কবে হাম হেরব মধুর বৃন্দাবন ॥ 
এইরূপে চলতে চলতে আনরোত্তম মথুরা ধামে এছ 
এবং ঘমুনাদেবীকে দর্শন বন্দনছি করলেন । শ্রীরূপ সঙাতন 
প্রভৃতি গোস্বামিগণের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগাজেন । 
অনস্তর শ্ীবৃন্দাবন ধামে এলেন | শ্রীমদ্‌ জীব গোস্বামী, তাকে 
শ্রীলোৌঁকনাথ গোস্বামীর শ্রীচরণ সেবা! করতে বললেন । ম্অতি 
বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শ্রীগৌর-বিরহে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ 
করছেন । শ্রীনরোত্তম তার চরণ বন্দনা করলে, অ্রীলোক নাথ 


জ্রীদক্োজ্ধদ ঠকুহ ৬৬৫ 


প্বস্ামী বললেন ভুমি কে? আীনরোহত্যধম বজগজেন আমি আপনার 
দীন-হীন দাস, আচরণ জে্বাকাজজ্ী । শ্রীলোকনাথ গোস্বামী 
বললেন__আমি আীপৌর-গোবিদ্দের সেবা করতে পারলাম না 
আন্কের দেব! কি করে নিব ' অআ্রীনরোতম গুণপ্ুভাবে নিশাকালে 
পৌস্বামীর সৃত্র-পুরীষের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন। 
কয়েক বছর এই তাবে সেব! করতে থাকলে, শ্রীলোক নাথ 
গেশন্ষামীর কুপ। হল, আবন পৌব্বমাসীতে দীক্ষা! প্রদান করলেন । 

[তিনি মাধুকরী করে খঙ্জেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 
শ্বেক্ামী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন ! শ্রীনিবাস আচাধ্যের সঙ্গে ভার 
চ্্র মিত্রভাব, উভাঘ আীজীবের নিকট অধায়ন করেন । এ লময় 
পৌড় দেশ থেকে আশ্সামানন্দ প্রভু এলেন: তিনি আীজীব 
পেস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আরম্ত করলেন । 
তিন জন একন্পিয ও এক হ্ৃদঘ ছিলেন | তিন জ্ঞন এএকাস্তভাবে 
ব্রজে ভজন করবেন বলে জ'কল্প করুলন কিন্ত সেআন্দা বর্ণ হল 
না একদিন ম্রীজীব পোস্বামী তিন জনকে ভেকে 
বঙ্গান্সেন ভবিষ্ঞতে তোমা দিপকে শ্রী মন্মহাপ্রভূর বাণী প্রচার করে 
ভাবে। এ গোসম্বামী-গ্রন্থরত্ব নিয়ে তোদর শীভব গৌড় দেশে গমন 


কর এবং তা প্রভার কর 

তিন অন বন্দাবনে বাসের সংকল্প ত্যাগ করে শ্রীগুরু-বাণী 
শিরে ধারণ করলেন: গ্রন্থ রত্ব নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে ঘাত্রা 
করলেন । চলতে চলতে বনবিষ্ু্পুরে প্রবেশ করলেন । বন- 
বিধুপুরের রাজা দন্থ্াা দলপতি শ্রীবীর হান্বীর রাত্রে দেই গ্রন্ছ 


' ৬৯৬ প$জীশোর-পার্ধ-চর্রিতাবলী 


রজুসমূহ হরণ করলেন । প্রাতে গ্রন্থ-রত্ব না দেখে শিরে যেন 
বজ্রপাত হল। ছুঃখিত অস্তঃকরণে চতুদ্দিকে অনুসন্ধান করতে 
করতে খবর পেলেন রাজ! বীর হান্বীর গ্রন্থ হরণপূর্ববক উহ 
রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন । শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে 
এবং গ্রনরোতম খেতরির দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীনিবাস 
আচাধ্য পোস্বামী-গ্রন্থ রাজগ্ৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে 
তথায় অবস্থান করতে লাগলেন । 

শ্বীনরোত্বম মহাপ্রতুর অন্ম-স্থান দর্শনের জন্য ব্যাকুল হযে 
শীঘ্র নবদ্ীপে এজেন | হ'! গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্। 
তটে তিনি শত শত বার বন্দন। করতে লাগলেন । একটি বৃক্ষ- 
তলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্ম স্থান? কি 
করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ 
এক জন ব্রাহ্গণ তথায় আগমন করলেন । আনরোত্ম উঠে 
ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাক্গণ বললেন-_বাবা কো 
থেকে এসেছ? কিনাম? শ্রানরোস্তম নিজ পরিচয় দিয়ে 
শ্রীগৌরস্থন্দরের জন্ম স্বান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন 
বললেন। 

ব্রাহ্মণ বললেন,__ আহা, আজ প্রাণ শীতল হল। গৌরের 
প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলাম । নু 

শ্রীনরোত্তম_ বাবা ! আপনি শ্রীগৌরম্বন্দরের দশন 
পেয়েছিলেন ? 

ব্রাহ্গণ__কি বলব বাবা! শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে 


ভ্রীনরোস্তম ঠাকুর ৬৯৭ 


ৰসে শিব্যগণ সহ শান্ত চর্চা করতেন । দূর থেকে আমরা তখন 
তার কি অপূর্ধব রূপ দেখতাম, আজও সেই ব্প স্মরণ করে এই 
বক্ষ তলে প্রতিদিন এক বার করে আসি। ব্রাহ্ষণ বলতে বলতে 
অশ্রু জলে ভাসতে লাগলেন । 

শ্রীনরোত্তম-_বাবা! আজ আপনার চরণ দর্শন করে 
জীবন ধন্য হল! এ বলে অশ্রপূর্ণ নয়নে শ্রানরোত্ম ব্রাহ্মণের 
চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন । 

ব্রাহ্মণ বাবা! আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি গোবিন্প 
চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গোবিন্দের কথা সব্বত্র 
প্রচার কর । 

অতঃপর ব্রাহ্মণ নরোন্রম দাসকে শজগন্নাথ মিশরের গুতে 
যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন । শানরোত্তম সে পথ দিয়ে 
শ্রীজগন্াথ মিশ্র ভবনে আগমন করলেন! অশ্রুপুর্ণ নয়নে 
তিনি মিশ্র গৃহের ছার দেশে সাষ্টাঙ্গ বন্দনাপুর্বক ক্রন্দন 
করতে লাগলেন, অনস্তর ভবনে প্রবেশ করে অশুশুক্লান্থর 
ব্রক্ষচারীর চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তার শ্রচরণ বন্দনা 
করলেন । অন্ুমানে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন ইনি 
গৌরসুন্দরের কোন কৃপা! পাত্র । 

শ্রীশুরলান্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন_ তুমি কে? 

শ্রীনরোস্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন বর্তমানে 
জ্রীত্রজ ধান, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রালোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির 
সন্নিকট থেকে এসেছি । 


৯৮ ভীত্রীন্মৌর-পার্ধদ-চ্িভা বলী 


শশুকান্বর_ বাবা তুমি ব্রজে শ্রীলোকনাথ ও শ্রিজীবের 
খেকে এসেছ? এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে নঢ আঙ্গিঙ্গন 
করলেন । অনস্তর তিনি যাবতীয় শোস্বামিগণেব কুশল বার্তা 
জিজ্ঞাসা করত লাগলেন ! শ্রীনরো তম ব্রদ্ষাচারীর নিকট ব্রজের 
ফাঁবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন । অনন্তর আ্রীনরোভ্তম 
শচীমাতার সেবক-_অতিবৃদ্ধ শ্রীঈশান ঠাকুরের চন বন্দনা! 
করলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন . শাঈশান 
গাকুর তার শির স্পশ করে আশীববাদ করতে করতে স্েহে 
আলিঙ্গন করেন | তথায় শ্রাদামোদর পণ্ডিতকে ও নরোভ্তম 


বন্দনা করলেন । 
অনস্তর শ্রানরোন্তম শ্রাবাস পগ্ডিতের গৃহে এদে শ্রপত্তি ও. 
শ্ীনিধি পশ্ডিতকে বন্দনা করলেন । তার! ন্েহ ভরে 


ভ্ীনরোভমতকে আলিঙ্গন করলেন । কয়েক দিন নবদ্বীপ মাহা 
পুরে থাকার পর শ্নরোত্তম শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে এলেন ও 
আীঅচ্যুতানন্দের চরণ বন্দনা! করলেন । পরিচয় পেষে শ্রী অচাতা- 
শন্দ সাদরে তাকে আলিঙ্গন এবং ব্রজে গোক্বামিদিশের কুশল 
বার্তা জিজ্ভালা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্বম দাগ দুই দিবস 
অবস্থানের পর অস্থিকা কালনায় শ্রাগৌরীদাম পণ্ডিতের ভবন 
এলেন | তখন শ্রনহৃদয় চৈতন্ প্রভু তথায় অবস্থান করছেন । 
তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ! শ্রীনরোত্বম প্রীহৃদয় চৈনন্ 
প্রভৃকে বন্দনা করলেন | সাদরে হৃদয় চৈতন্য প্রতু নরোস্তম 
দাসকে ধনে আলিঙ্গন পুব্বক উপবেশন করলেন এবং ক্রজের 
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পেপ্ষমিগরের সন্দেশ নিতে লাগলেন । এক দিন অস্থিক! 
কাজনাতে জ্ীনবোত্ধম ঠাকুর থাকবার পর গঙ্ষা, যমুন! শু 
সরম্বতীর নিলনস্থলী সগ্তগ্রামে এলেন । এ স্থানে শ্রাউদ্ধারণ 
দন্ড ঠাকুর থাকতেন । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কপার সপ্তগ্রাম 
ৰাসীর! পরম ভক্ত হন। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের 
পর সপ্তপ্রাম অন্ধকারময় হয় । শ্রীনরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের 
গুহে গমন করলেন । তথায় ঘে কষেকজন ভক্ত আছেন প্র 
ব্রিহে অতি ছুঃখে তারা দ্বিন যাপন করছেন । শ্রানরোস্তস 
দাস বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করে তথ। হতে খড়দহ গ্রামে এলেন 
ধড়দহ গ্রামে শ্ানিত্যানন্দর প্রভু অবস্থান করতেন: তার 
শক্ভিদ্ধঘ শ্রাবস্ধা ও জ্ৰান্তবা দেবী তথাঘ অবস্থান করুন । 
আীনরোত্বম নিত্যানন্দ ভবনে এলে অঙ্গনে শ্রানিত্যানন্দ প্রস্থুর 
নাম স্মরণ পুকবক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন . শ্রীপরমেশ্বরী দাস 
নাকুর আনরোভ্ম দাসকে অস্তঃপুরে শ্রাবন্থধা জ্ঞাহচবা 
নাতার আচরণে নিলেন। তারা নরোন্তম দাসের পরিচয় 
এবং আজীব ও শ্লোকলাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব 
অনুগ্রহ করলেন । 
সর্বতব্বজ্ঞাতা বস্থু জানব! সঈশ্বরা । 
অন্ুুগ্রহ কৈল ষ্ত কহিতে ন! পারি ॥ 
( ভঃ রঃ ৮২১২) 
চার দিবস শুনরোতম দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ-কথ। আনন্দে 
অবস্থান করবার পর শ্রীবন্ধা জানব! মাত! থেকে বিদায় নিষে 


৭০০ শভ্শৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


খানাকুল কৃষ্ণনগর শ্রীঅমভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে 
এলেন । জীনরোতিম দাস তীর শ্রীচরণ বন্দনা! করলেন । তিনি 
উনগৌর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কষ্টে দিন যাপন করছেন । 
বান্থ দশ প্রায় সময় থাকে না। গ্রানরোত্তম তার এরূপ দশ 
দেখে বনু ক্রন্দন করলেন। অভিরাম ঠাকুরের গোপীনাথ 
বিগ্রহ অপূর্ধব দর্শন । নরোভ্তম দাস বিগ্রহ দর্শন করে বনু 
স্তব-স্ভূতি করলেন ' এক দিবস অভিরাম গোপাল ভবনে 
অবস্থানের পর তার অনুমতি নিয়ে নরোসুম দাস শ্রীনীলাচল 
অভিমুখে যাত্র/ করলেন । 

আ্রীনরোত্তন দাস ঠাকুর প্রভু-পরিকরগণের স্মরণ করতে 
করতে শীঘ্র নীলাচলে এলেন ৷ গ্রীগোপীন্ণথ আচাধ্য প্রস্ভৃতি 
ভক্তগণ আনরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন । এমন 
সময় আানরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রীগোপীনাথ 
আচাধ্যের চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচাধ্য তাকে মালিঙ্গন করে 
বললেন-_ আচ তুমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল ! শ্রীনরোত্ভম 
ব্রজ বাসী ও গৌড দেশ বাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রদান 
করলেন । 


ভক্তগণ নরোস্তম দাসকে পেয়ে পরম স্ত্রী হলেন, তাকে 
নিয়ে শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে গেলেন । শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলররাম 
ও আ্রীস্থভত্র! দেবীকে দর্শন করে নরোভ্ম বনু স্তব-স্ততি-দণ্ডবৎ 
করতে লাগলেন । তার পর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে 
এএলেন ৷ নরোত্তম প্রেমে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। তথা হে 
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শ্াগদাধর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন: নরোত্রম হা গৌর 
প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন । তথায় 
শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন পুর্ববক শ্রমামু গোস্বামী ঠাকুরকে 
বন্দনা করলেন | তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেব। করছিলেন । 
অনস্তর শ্নরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথেব্র অঙ্গে 
মন্মহাপ্রভু কি রূপে অস্তর্ধান হন তা" ভক্তগণ বর্ণনা করেন। 
ম্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। 
অকস্মাৎ পুথিবী করিল অন্ধকার । 
প্রবেশিল। এই গোপীনাথের মন্দিরে । 
হৈল! অদশন, পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥ 
( ভঃ ব্রঃ ৮৩৫৭) 
শ্রীনরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হাঁ শচীনন্দন গৌরহরি বলে 
ভূতলে অচৈতন্ হলেন । ভক্তগণ নরোভ্মের বিরহ আকুলতা 
দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন । 
অতঃপর শ্রানরোত্তম কাশী মিশ্র ভবনে শ্রগোপাল গুরু 
প্রতুর চরণ দর্শন ও শ্ীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন । 
শ্রীগুপ্ডচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগনাথ- 
বল্লভ উগ্ভান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি 
কিছু দিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাস- 
স্থলী সকল দর্শন করলেন । অতঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে 
শ্রীন্সিংহ পুরে এলেন। এ স্থানে শুশ্ঠামানন্দ প্রভু অবস্থান 
করছিলেন । বন্থ দিন পরে শ্রননরোত্তম ঠাক,রকে দর্শন করে 


স৭*২. শ্ীজীশৌর-পাধন্ধ-চস্সিভাবলী 
শ্ীষ্টামানন্দ প্রত আনন্দ লাগরে ভাসতে লাগলেন । ছুই জন 
€প্রম ভরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন । 

শ্রীষ্টানানন্ধ প্রভু বু আদর পুর্বক নরোভ্তম ঠাকুরকে 
কষেক দিন ন্লিংহ পুরে রাখলেন । শ্রানরোতমের শুভাগমনে 
জ্ীনবসিহ পুরে সংকীন্তন বন্যা! প্রবাহিত হল । শ্রীন্যামানন্দ ও 
শ্রানরোভিম উভয়ে কৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত 
হলেন । অনস্তর শ্রানরোত্তম ঠাকুর রশ্ঠামানন্দ প্রভু থেকে 
বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে ষাত্র। করলেন । 

জ্বল নরোত্বম ঠাক্‌র শীত শ্রীথণ্ডে এলেন। শ্নরহরি 
সরকার ঠাকুর ও শ্রারঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রপাদপদ্ম বন্দনা 
করলেন। আ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ্রীনব্রোত্তম দাসের পিতা 
শ্রকৃফ্ণানন্দ দত্তক ভাল ভাবে জানতেন । শ্রীনরোত্তষ বন্দনা 
করতেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তার শিরে হাত দিয়ে প্রচুর 
আশকবাদ করলেন । শ্রীরদুনন্দন ঠাক,বর ধরে আলিঙ্গন করলেন। 
নরোত্তম ঠাকুরকে বসায়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাস! 
করতে লাগলেন । নরোম ঠাকুরের আগমনে শ্রীবণ্ড আনন্দ- 
ময় হয়ে উঠল । নরোভম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রাথণ্ডে ভক্ত সঙ্গে 
লংকান্তন নৃত্যাদি রঙ্গে স্বখে বাপন করলেন । 

গ্রানরোত্বম শ্রাথগু বাসী গৌর-পারদগণের থেকে বিদায় 
নিয়ে কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস টাকুরেব্র ভবনে এলেন । 
গুহাঙ্গনে দণ্ডবৎ করতেই শ্রগদাধর দাস ঠাকুর তাকে কোলে 


তুলে নিলেন। 
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নরোভমে দেখিয়। শ্রাদাস গদ্দাধর | 
কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর ॥ 
( ভঃ বু: ৮,৪৪৮) 
শ্ীগদ্গাধর দাস প্রভু শ্গৌর-নিত্যানন্ব বিরহে ছুঃখে ছিন 
যাপিন করছেন । নরোতম গাক,র হই দিন "তথায় অবস্থান 
করকার পর রাঢ দেশে শ্রানিত্যানন্দ প্রভুর জন্মা স্বান দশন 
করতে চললেন । নরোত্তম ঠাকুর একচনক্রা গ্রামে এলেন এবং 
শ্রীনিতা নন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন করলেন । তথায় এক জন 
বৃদ্ধ ব্রান্গণ নরোত্তমকে স্েহ করে আ্নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা- 
স্থলী দশন করালেন । হ্াড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর 
নাম স্মরণ করে নরোভ্ম ভূমিত গড়াগড়ি দিতে লাগলেন । 
আ্ীনরোভ্তন ঠাক,র নিত্যানন্দ প্রভর জন্ম স্থান দর্শন করার পর 
খেতরির দিকে যাত্রা করলেন । 
খেতি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে। 
অ€তশীঘ্র মাইলেন পদ্মীবতী তারে ॥ 
পদ্মাবতী পার হেয়া খেতত্রি বাইতে । 
আহলা গ্রামবাসীলোন আগুসরি নিতে ॥ 
('ভঃ রঃ ৮ ৪৬৮ 
বলুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় 
করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসিগণ তাকে অভ্যর্থনা করতে 
এলেন । 
রাজা শ্্রীকৃষ্ণানন্দ দণ্ড 'ও শ্রীপুরুষোত্তন দত্ত পরলোকে গমন 
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করবার পর পুরুষোত্ম দত্তের পুত্র শ্রীলত্তোষ দত্ত বিষয় সম্পত্তি 
দেখাশুনা করতেন । তিনি সলজ্জাগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন ' বন্ছদিন 
পরে শ্রীনরোভ্রম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে ভাকে বন্ত 
সম্মান পুরঃলর অভিনন্দন করে আনবার জন্ত লোকজন সঙ্গে 
খেতরি গ্রামের বহির্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর দূর 
থেকে শ্রীনরোত্রম ঠাকুর মহাঁশয়কে দর্শন করে দগুবৎ হয়ে 
পড়লেন এবং অগ্রসর হয়ে আনন্দাশ্র ফেলতে ফেলতে চরণ- 
ধূলি গ্রহণ করলেন ! শ্রীনরোত্তম সন্তোষ দত্তকে স্সেছে ভরে 
্রশল প্রশ্নাদি জিন্ভাসা1 করলেন । 

মতঃপর কযেক দিবস পর শ্রীসম্তোব দত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর 
খেকে ক্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত 
মন্দির নির্মীণ পৃর্র্বক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্ শ্রীনরোত্তম 
চাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থন! জানালেন . শ্রীনরোভ্তম ঠাকুর মহাশয় 
সাঁনান্দে অন্তমতি প্রদান করলেন । 

রাজা সন্তোষ দন্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির, 
ভোগশাল!, কীর্তন মণ্ডপ ভক্তগণের নিবাস-গৃহ "সরোবর, 
পৃম্পোগ্ান ও অতিথিশাল! প্রদ়্ৃতি নিম্মাণ করলেন । ফাল্গুন 
পোর্ণমাসী শ্রীগৌরস্ন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে ্াবিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজশ্যয় যজ্ের ন্যায়, বিপুল আয়োজন 
আরন্ভ করলেন । দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পণ্ডিত, 
বৈষ্ব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমন্ত্রণপত্র 
সহ লোক প্রেরণ করলেন । কয়েক জন সঙ্জন ব্যক্তিকে পুরী, 
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শ্রীথগ্ড, যাজিগ্রাম, শীস্তিপুর, নবছীপ, খডদহ, কালনা প্রভৃতি 
স্থানের গৌরপাধদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রীনরোত্তম ঠাক 
নহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন । দেশ বিদেশে উত্তম 
উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্ত কিছু লোক প্রেরণ 
করলেন । এক কালে ছয়টা শ্রীবিগ্রহ প্রতিত। হবার উদ্যোগ 
চলতে লাগল । 

খেতি মহোৎসব 


বুধরিগ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গুহের মহোৎসব সেরে 
ভক্তগণ সহ আ্ীনবাস আচাধা খেতপ্রির মহোতৎ্মবের অধিবাসের 
ছু দিবস পৃবেব খে হরিতে শুভাগনন করলেন। অধিবামের এক 
দিবস পূর্বে উড়িষ্যার নুপিংহপুর হতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, খডদহ 
থেকে শ্রাজাহুবানাতা সঙ্গে শ্রাপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্দাস সরখেল, 
মাধব আচাব্য, রঘুপতি বেগ্ঠ, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্ত- 
দাস, জ্ঞানদাস, মহাধর, শ্রীশক্কর, কমলাকর পিগ্পলাই, গৌরাঙ্গ 
দান, নকড়ি, কৃষ্চদাস, দ্রামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুন্দ ও 
বৃন্দাবন দাদ ঠাকুর এলেন। শ্রীথণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও 
অন্যান্ত ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রাপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, শাস্তিপুর 
থেকে অদ্বৈত আচাধ্য প্রভুর পুত্র শ্রামচ্যুতানন্দ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও 
শ্রীগোপাল প্রভৃতি ; অস্বিকা কালন৷ হতে আহৃদয়চৈতগ্ প্রভু ও 
অন্যান্য বৈষ্ুবগণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন । রাজা সন্তোষ 
দত্ত পল্লাবতী নদী পারের জন্ত বৃহৎ বৃহৎ নৌকা এবং পল্পাবতী 
তট হতে খেতরি পধ্য ন্ত পান্ধী ও গো যান প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা 

৪৫ 
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করেছিলেন । শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য ও রাজ সস্তোষ 
দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর 
পুষ্প মাল্যাপদি দিয়ে অভিনন্দন পৃর্বক আনয়ন করেন । 
বৈষ্ছবগণের থাকবার জন্য পৃথক গুহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল । ভূবন- 
পাবন বৈষ্ণবগণের পদধূলিতে খেতরিগ্রাম মহাতীর্ঘে পরিণত হল। 
শ্রীহরি-সংকীর্তন কোলাহলে গগন পবন পুর্ণ হল। 


শ্রীভগবদ্‌ মন্দির ও অন্যান্য গুহের দ্বারে দ্বারে কদলী স্তস্ত, 
মঙ্গলঘট, পাত্র মধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুষ্পের বৃহৎ 
তোরণ সকল দ্বারে দ্বারে ও সব্বত্র স্বন্তিক চিহ্ন দ্বারা অপুব শোভ। 
পাচ্ছিল। উৎসব মণ্ডপের কোন স্থানে পৰত প্রমাণ মৃৎ ভাগ 
সকল, কোন স্থানে রজত পাত্র সকল, কোন স্থানে ছধের বৃহৎ 
বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে ঘৃতের গাগরী কোন স্থানে সহস্র সহস্র 
ভাণ্ড দধি কোন স্থানে উৎমবের তরিতরকারি পবৰত প্রমাণে 
শোভা পাচ্ছিল। 


অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ শ্রীজাহুব। মাতার আদেশ নিয়ে 
প্রীশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও শ্রীশ্রীগৌরন্ুন্দরের আবির্ভাব মহা 
মহোতৎসবের অধিবাস কাধ্য করতে লাগলেন । সন্ধ্যাকালে 
অধিবাস সংকীর্তনের প্রারস্তে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চন্দন 
মাল্যা্দি দ্বারা শ্রীজাহুবা মাতার পুজা! করলেন। অনস্তর 
বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দনে ভূষিত করলেন। শ্রীনরোত্তম ও 
শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে শ্রীরদঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ 
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গীত আরম্ভ করলেন । মধ্যরাত্র পধ্যস্ত মঙ্গল অধিবাস সংকীর্তন 
ইত্যাদি হবার পর বৈষ্জবগণ বিশ্রাম করলেন । 


বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাগ্রসাদ গ্রহণ 
করলেন । 


প্ীশ্রীগৌর-আবির্ভাব মহামহোৎসবের ও শ্রীবিগ্রহগণের 
প্রকট মহামহোৎসবের প্রাতকাল হতে বৈষ্ণবগণ মহা-সংকীর্তন 
আরম্ভ করলেন । শ্রীনিবাস আচাধ্য বিগ্রহগণের অভিষেক 
কাধ্যাদি করতে লাগলেন। পুরান অভিষেক মুহুর্ধে শ্রীনিবাস 
াচাধ্য ছয় বিগ্রহ সাথ শ্রামশ্দিরে প্রবেশ করলেন । তখন দেশ 
বিদেশ, থেকে আগত বাগ্কাঁরগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কগণ 
মধুর সংগীত ও নর্তভকগণ মধুর বৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপর 
দিকে বৈষ্বগণের মধুর নাম সংকীত্তনের ধ্বনিতে চতুর্মিক 
আনন্দময় হচ্ছিল । 


যথাবিধানে অভিষেক কাধ্য শ্রীআচাধ্য সমাপ্ত করবার পর 
বিগ্রহগণকে অপুব বস্ত্র অলঙ্কারে বিভৃষিত করলেন । অতঃপর 
বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকারী পিঠা পান' প্রভৃতি সহশ্র প্রকার 
বস্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্পবীকাস্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ 
এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে ভোগ 
নিবেদন করলেন । ভোগ অর্পণ কীর্তন হবার পর আচমন দিয়ে 
তাম্বুল বীটিকা অর্পণ করলেন ; অনস্তর গদ্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা! 
বিগ্রহগণকে ভূষিত করে, মহা! আরত্রিক করলেন। আরত্রিক 
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সংকীর্তনাদি বৈষ্কবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন । কীর্তন 
নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুষ্ঠিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলেন । 

তারপর শ্রীনিবাস আচাধ্য ভগবদ্‌ প্রসাদী চন্দন মালা 
ক্রীজাহুব! মাতাকে অর্পণ করলেন । অনন্তর বৈষ্বগণকে প্রদান 
করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রান্ামানন্দের সকলকে 
প্রসাদী চন্দন মাল! দেওয়া শেষ হে, জাহ্ুবা মাতার আদেশে 
শ্রীবসিংহ-চৈতন্য দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরায়ে 
দিলেন । বৈষ্ণবগণ কীর্তন মণ্ডপে যথাযথ মাঁসন গ্রহণ করলেন । 
প্রীজাহ্ুবা মাতা কীর্তন মণ্ডপের সম্ম,খে উত্তম আসনে উপবিষ্ট 
হলেন। অনন্তর শ্রীজান্ুবা মাতার ও শ্রঅচ্যুতানন্দের আদেশে 
শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্তন আরম্ভ করলেন। ্রমগৌরাঙ্গ 
দাস, গ্রাগোকুল দাস ও শ্রীবল্লভ দাস প্রভৃতি তার দোহারী 
, করতে লাগলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন । পুব্বোক্ত 
শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদি নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মৃচ্ছণা- 
দিতে পটু ছিলেন। 

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুমধুর কীর্তন ধ্বনি ও স্বর- 
ূচ্ছরণাদিতে চতুদ্দিকস্থ অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে 
লাগলেন । সকলে বৈকুগঠানন্দ সুখসিন্ধুতে বিহার করতে লাগলেন, 
অধিক কথ কি স্বয়ং গ্রীগৌরসুন্দর সপার্ধদ সেই সংকীর্তনে উদিত 
হলেন | 

কহিতে কি সংকীর্তন সুখের ঘটায় । 
গণ সহ অবতীর্ণ হইল! গৌররায় ॥ 
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মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ বৈছে । 
সংকীর্তন মেঘে প্রভূ প্রকটয় তৈছে ॥ 
_/ ভঃ বুঃ ১০৫৭২) 
মহাপ্রুর সঙ্গে শ্রীনরহরি, শযুকুন্দ, ভ্ীগৌরাদাস পণ্ডিত, 
শ্রাঅদ্বৈত আচাধ্য, শ্রানিত্যানন্দ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীবাস্থাঘোষ, 
আ্গোবিন্দ ঘোষ, আচাধ্য পুরন্দর, শ্রীমহেশ, শ্রীশক্কর, ধর 
শ্রাজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীষহুনন্দন ও শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভু- 
পার্ষদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এদের 
সঙ্গে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, পতি ও শ্রানিধি প্রভৃতি 
মিলিত ভাবে মহান্ৃত্য-গীত করতে লাগলেন। 
কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ | 
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥ 
প্রকাশিল প্রভূ কিবা অদ্ভুত করুণা । 
কিব। এ বিলাস ইহ! বুঝে কোন জনা ॥ 
শ্রীনিবাস নরোভ্তমে কিব। অনুগ্রহ ৷ 
ছুঁহে অভিলা পূর্ণ কৈলা গণসহ ॥ 
_( ভঃ রঃ ১০৬০৭ ) 
ভক্তবৎসল শ্রমগৌরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে শ্রানিবাস 
ও শ্রীনরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্তন অস্তে 
আীজাহব! মাত। শ্রীবিগ্রহগণকে কাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু 
খেলতে আদেশ করলেন । বেঞ্চবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে 
লাগলেন । 


৭১০ ভ্রীপ্ীগৌর-পার্যদ চরিভাবলী 


কিবা পরস্পর ফাগ্ু খেলায় বিহ্বল । 
কিবা ফাগ্ুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥ 
_-(ভঃ রঃ ১০।৬৫১ ) 
এভাবে ফাগ্ড খেলায় অপরাহ্চ কাল সমাপ্ত হ'লে বৈষ্ণবগণ 
সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন | সন্ধ্যা 
কালে স্ানাদি করে শ্রীনিবাস আচাধ্য অভিষেক কাধ্য করতে 
লাগলেন । 
তথাহি অভিষেক গীত-__ 
ফাল্গুন পুর্ণিমা মঙ্গলের সীমা 
প্রকট গোকুল ইন্দু। 
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 
উথলে আনন্দ সিন্ধু ॥ 
কিবা কৌতুক পরস্পরে। 
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে 
বিলাসে স্ৃতিকা ঘরে ॥ 
বালকে দেখিতে ধায় চারিভিতে 
কেহ না ধরয়ে ধৃতি । 
গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে 
অসংখ্য লোকের গতি ॥ 
বালক মাধুরী দেখি আখি ভরি 
পাসরে আপন দেহ । 


নরহরি কয় শচীর তনয় 
প্রকাশে কি নবনেহ] ॥ 


শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ৭১১ 


অপূর্ব কীর্তবনানন্দে সমস্ত রাত কি ভাবে কেটে গেল কেহ 
জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরস্ত হল। 
মঙ্গল আরতির নৃত্যগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দগুব করে নিজ্জ 
শিজ কুটিরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্য স্লানাদি করতে 
লাগলেন । এ দিকে শ্রীজাহুবা মাতা তাঁড়াতাডি স্নান সেরে 
শ্রাবিগ্রহগণের ভোগ রম্ধনের জন্য রন্ধন শালায় প্রবেশ করলেন। 
রন্ধন বিগ্তানিপুণ। শ্াজাহুবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার 
ব্ঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস 
আচাধ্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পৃজাদি সেরে ভোগ 
লাগালেন । 


অতঃপর ভোগ আরত্রিক অস্তে মহাস্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন 
করতে বসলেন । স্বয়ং জাহব৷ মাতা পরিবেশন করলেন । মহ! 
“হরি' “হরি? ধ্বনি সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন । 
মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হলে শ্রাজাহুব। মাতার অনুরোধে 
শানরোভ্ম, শ্রানিবাস ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রসাদ পেলেন। 
সর্বশেষে শ্রীজাহুব। মাত। প্রসাদ গ্রহণ করলেন । 


বাহিত্রের মণ্ডপে উৎসবে আগত সহজ্র সহত্র লোককে রাজা 
সম্ভোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত বন্ধু- 
বান্ধব অতিথি ব্রাহ্মগণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ 
পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন । 

দ্বিতীম্ম দিবসে রাজা সন্তোষ দত্তের একাস্ত অনুরোধে 


৭১২ উজীগৌর-পার্দ-চরিতাবলা 


ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটারে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পুবক 
ভগবানকে অর্পণ করতঃ গ্রহণ করলেন। 

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ঞবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উদ্যোগ 
করলেন । রাজা সন্তোষ দন্ত অশ্রপুর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে 
মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অপপণ করতঃ ভাগবত- 
গণকে বন্দনা করলেন । ভাগব্তগণ ব্রাজাকে বু আশীর্বাদ ও 
আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্জাহ্ুব। মাতা নিজ পরিকর 
সহ বুন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন । খেতরিতে কয়েক দিন 
শ্রীনিবাস আচাধ্য ও শশ্যামানন্দ প্রভূ অবস্থান করবার পর 
তারাও যথাস্থানে বিদায় হলেন। 

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ 
চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচাধ্য ও গঙ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তী আদি বিদ্বান মণ্ডলী শ্রাল নরোভ্তম ঠাকুরের পাদপছে 
আশ্রয় নিলেন । 

গোপালপুর গ্রামে শুবিপ্রদাস নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। 

অকম্মাৎ তার গৃহে একদিন শ্রানরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় কর- 
লেন। বিপ্রদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি দিলেন। 
বিপ্রদাসের ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প বাস করছিল, তার 
ভয়ে কেহ গোলার ধারে যেতে পারত না1। এই কথা বিপ্রদাস 
।ল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈঘৎ 
হস্ত করলেন, বললেন কোন চিন্তা করনা । ঠাকুর মহাশয় 
গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল। 


শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ৭১৩ 


গোল! হৈতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌরসুন্দর | 
ক্রোড়ে আইল! হৈল সব্ব নয়ন গোচর ॥ 
(ভঃ রঃ ১০২০২) 
সকলে দেখে আশ্চধ্যাম্থিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার 
ভিতর থেকে শ্রাগৌর-বিষুতপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 
কোলে উঠলেন । সে শ্মগৌর-বিধুপ্রিরা বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর 
মহাশয় খেতরিতে এন প্রতিষ্ঠা করলেন । বর্তমানে বিগ্রহ 
গান্তীলাতে আছেন । 
শ্রীঠাকুরের ঘশ মহিম। 


কোন সময় এক স্মান্ত ব্রাক্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে 
শ্রাঠাকুর মহাশয়কে শুদ্র বুদ্ধি করে তার অনেক নিন্দা করেন। 
সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সববাঙ্গে গলিত কন্ঠ তয়। রোগের 
বস্ত্রণা সম্থ করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সংকল্প 
করলেন । সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্গণকে স্বপ্পে বললেন-__ 
“তুই পরম ভাগবত শ্রানরোত্তমকে শুত্র বুদ্ধি করছিস্, তোর কোটি 
জনন্মও নিস্তার নাই, তুই ষদি তার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্‌ 
তো তোর ভাল হবে 1?” 

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন 
করতে করতে শ্রঠাকুরের শ্রাচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার 
ক্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রীঠাক,রর মহাশয় তাকে কৃষ্-ভজন 
করতে উপদেশ দিলেন; তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন । 

একদিন এ্মনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ পল্লাবতী 

৪৫ (ক) 


৭১৪ প্রীশ্রীশোর-পার্যদ-চরিভাবলী 


নদীতে স্সান করতে যাছেন। এমন সময় দেখলেন-_ছুই ব্রাহ্মণ 
কুমার অনেক ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছে । ঠাকুর মহাশয় বললেন 
এ ছুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপযৌবনাদি 
সার্থক হত । ব্রাহ্মণ কুমারদ্য় এ কথা শুনতে পেল। তার! 
শ্রীঠাক,র মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মুতি ও মধুর 
বাক্য শুনে তাদের পাশে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল । 
ঠাক,র মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন । তাঁরা বলল 
আমর] গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রীশিবানন্দ আচাধ্োর পুত্র। 
আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ । গৃহে ছুর্গাপুজা হচ্ছে, 
পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্য এসব ছাগ মেষ নিয়ে যাচ্ছি । 
আপনারা আমাদের কিছু উপদেশ প্রদান করুন। আপনাদের 
দেখে বড় শাস্তি পাচ্ছি। 

ব্রাহ্মণ পুত্রদ্ধয়ের দেম্তভাব দেখে শ্রাঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্ত 
পূবক ভগবদ্‌ তত্ব কথা বলতে লাগলেন । বেদোক্ত যে কর্মকাণ্ড 
তাহা রাজস ও তামস ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ । বেদোক্ত 
কর্মকারী কমিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা 
ভোগ করে । নিষয় দ্বারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ 
মধুর বাক্য বহুমানন পুবৰক জীব-হত্যাদি করে ও অন্তে নরক 
যন্ত্রণা পেয়ে থাকে । সমস্ত জীব ভগবদ্‌ শক্তি। পরমাত্মশী” 
হিংসা শুন্য, নিরহস্কার ভগবদ্‌ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংপার বন্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ পাঁদপদ্ম লাভ করতে পারে । 


শ্রীল নরোন্তম ঠাকুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে 
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ব্রাহ্মণ কুমারদয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের এ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে 
বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদযুকে চরণরজঃ দিয়ে কৃপ। করুন। 
গকুর মহাশয় তাদের শিরে হত দিয়ে আশীবাদ করলেন__ 
“তোমাদের কৃষ্ণ-ভক্তি হউক |” 


ব্রাহ্মণ কুমারদ্ধয় ছাগ মেবগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর 
নহাঁশয় ও শ্রারামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদ্মাবতী নদীতে ্লান 
বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন । সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার 
পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট 
থেকে বিবিধ তন্ব-কথা শ্রবণাদি করলেন। দ্বিন্ীয় দিবসে মস্তক 
মুণ্ডন পুবক শ্রহরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ 
শ্রীঠাক,র মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ মন্ত্র গ্রহণ করলেন । 

এদিকে তাদের পিতা শিবানন্দ আচাধা খে(জ করতে করতে 
দেখলেন তার পুত্রদ্ধয় খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাক্ররের শিশ্যত 
গ্রহণ করে তথায় বাস করছে । শিবানন্দ আচাষের ক্রোধের 
সীমা রইল না। 


কিছু দিন পরে ছুইভাই গুহে ফিরে এলেন । সাঁদের ললাটে 
উদ্ধ পু, কে তুলসী মালা, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে 
শিখা দেখে শিবানন্দ আচাধ্য অগ্নির ন্তায় জ্বলে উঠলেন এবং 
বলতে লাগলেন__ 


ওরে মূর্খ কহ দেখি কোন্‌ শাস্ত্রে কয়। 
ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈধ্ুব বড় হয়? 


ণ১৬ উ্ীত্রীঞ্গোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে ! 
বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে ॥ 
বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব । 
পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব ॥ 
( শ্রীনরোত্তম বিলাস ১০।৪৩-৪৪ ) 
পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কমারদ্বয় বলতে লাগলেন__ 
ধর্মে কিংবা কর্মে অন্তের হিংসা হয়__ছুঃখ হয় তা ধর্ম কিংবা 
কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। ' তার নাম অকর্ম কিংব। 
অধর্ম। ওহে পিতঃ? শ্ীশালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেব- 
দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি? সেই শ্রীনারায়ণ ভজন 
বাদ দিয়া কেবল দেবদেবীর পুজা নিরর্থক মনে করি । 

শিবানন্দ আচাধ্য ও স্মার্ত পণ্ডিতগণ পুত্রদ্য়ের কাছে 
লিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচাধ্য বিচার 
করলেন, একটা বড় স্মাত্ব পণ্ডিত এনে এদের পরাভূত করব 
এবং বৈষ্ণব ধর্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে 
স্মার্ত মহাপগ্ডিত মুরারিকে শিবানন্দ আচাধ্য নিয়ে এলেন এবং 
এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্ঘয়কে তথায় ডাকলেন এবং 
বললেন তোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ব বড় বলছ 
তা এ সভার মধ্যে বল। 

শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছুইজন শ্রীগুরুপাদ পল্মের স্মরণ 
পূর্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দ্বারা স্মার্ত মত খণ্ড বিখণ্ড করতে 
লাগলেন। স্ম্ার্ত মহাপপ্ডিত মুরারি তাদের সামনে কোন যুক্তি 
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উত্ধাপন করতে পারলেন না। পরিশেষে তিনি অধোবদনে সভা! 
ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষুধপ্ন গ্রহণ করলেন । 

শিবাঁনন্দ আচাধ্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে 
লাগলেন । নিদ্রিত হ'লে দেবী স্বপ্পে বলতে লাগলেন ওহে! 
শিবানন্দ ! সকলের পতি, গতি, প্রভূ হলেন শ্রীহরি । তাকে 
অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে 
থাকি । যারা শ্রাহরিকে মানে না তার। দৈত্য । ধারা শ্রীহরির 
প্রিয় ভক্ত, তারাই বাস্তব আমার প্রিয় । তুই যদি রক্ষা! পেতে 
চাস্‌ তবে নরোন্তমের চরণে ক্ষম! প্রার্থনা কর । নতুব! বৈষ্ব- 
অপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব। দেবী শিবানন্দ আচাধ্যকে 
এই রূপ বাক্যে শাসন করে অন্তহিতা হলেন । 

গাম্তীল! গ্রামে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নামে একজন বিদ্বান 
ব্রাহ্ণণ বাস করতেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুখে 
গোস্বামী সিদ্ধান্ত শুনে একান্ত ভাবে তার শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন 
এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোম্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে 
লাগলেন । 

জ্রীজগন্নাথ আচাধ্য নামক এক ব্রাহ্মণ একান্ত দেবীর 
উপাসন। করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবী তাকে 
বলছেন--ও হে সরল বিপ্র ! তুমি শ্রানরোত্তমের নিকট যাও ও 
তার আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে । 
কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তার ইচ্ছা ছাড়া আমরা 
কেহ স্বতন্ত্র হয়ে চলতে পারি না। 


৭১৮ ভ্রীপ্রীশৌর-পার্ষদ-চরিভাবলী | 


জগন্নাথ আচার্য প্রাতঃকালে ন্লানাদি সেরে খেতরি গ্রামে 
এলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দণ্ডব করে সমস্ত কথা বললেন । 
শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্ত করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের 
অনুগ্রহ আছে । শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাকে রাধাকুষ্ণ মানতে 
দীক্ষিত করলেন। শ্রীজগন্নাথ আচাধ্য ঠাকুর মহাশয়ের জিগ্ধ 
শিষ্য হলেন। 

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মাত্ত ব্রাহ্মণ 
সমাজ ঈধায় দগ্ধ হতে লাগল । সকলে রাজা নরসিংহের কাছে 
গিয়ে নালিশ করল মহারাজ ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে 
না বাঁচান, তবে তারা ধবংস হবে । রাজা কৃষ্তানন্দ দত্তের পুত্র 
নরোত্ম শত্র হয়ে ব্রাহ্গণগণকে শিষ্কা করছে এবং যাছু করে 
সকলকে মুগ্ধ করছে । 

রাজা নরসিংহ বললেন_ আমি আপনাদের রক্ষা করব । 
আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিখ্বিজয়ী 
পণ্ডিত শ্রীরপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং 
নরোত্তমকে পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে 
পারবে না । এতে আপনি আমাদের সাহাধ্য করুন । 

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব। 
স্মার্ত ব্রান্মণগণ দিপ্বিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে শ্রীল 
নরোত্তম ও গ্রীরামচন্দ্র কবিবাজ-আদির নিকট জানালেন । 

্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী এসব শুনে 
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বড় ছুঃখিত হলেন। তখন ছুইজন অনুসন্ধান করে জানলেন 
স্মার্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে 
খেতরিতে আসবেন । তারা শীঘ্রই ক.মারপুরের বাজারে এলেন 
এবং ছুই জন ছুইখানি দোকান খুললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ 
কুস্তকারের দোকান -ও গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তা পান স্ুপারির 
দোকান । 

এদিকে রাজা নরসিংহ সঙ্গে স্মার্ত পণ্ডিতগণ ক,মারপুর 
বাজারে এলেন এবং বাজারের বুহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান 
করতে লাগলেন । স্মার্ত পঞ্ডিতগণের ছাত্রগণ কুস্তকারের দোকানে 
এল হাড়ি কিনতে ; কুস্তকার (রামচন্দ্র কবিরাজ ) সংস্কৃত ভাষায় 
কথা! বলতে লাগলেন । ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে 
লাগল, ক্রমে তর্ক-বিতর্ক আরম্ত হল। এদিকে পান স্ুপারির 
দোকানদার ( গঙ্গানারায়ণ চক্রবতা ) সাঙ্গে ছাত্রদেরও তর্কবিতক 
আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ ত্রবিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। 
তখন তাদের স্গ কথ। আরম্ত হল । অধ্যাপকগণও তাদের কথায় 
জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপ 
নারায়ণ পণ্ডিত সেখানে এলেন । কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে 
পণ্ডিত রূপ নারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন । চতুর্দিকে মহাকোলাহল 
হতে লাগল । বাজারের কুস্তকারের তান্থুলিকের সহিত ন্মার্ত 
পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তখন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান 
নিলেন এই কুম্তকাঁর ও তাশ্থুলিক শ্রীল নরোত্তম দাঁসের শিশ্য | 
তিনি পগ্ডিতগণকে বললেন আপনারা যখন তার এই সামান্ত 


ণ২০ প্রীপ্লীগোর-পার্যদ-চরিভাবলী 


শিষ্যগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না৷ তখন তার সঙ্গে কিরূপ 
বিচার করবেন? ম্মার্ত গপ্ডিতগণ নীরবে তথা হতে স্বস্থানে প্রস্থান | 
করলেন। | 

রাত্রিকালে রাজ। নরসিংহ ও শ্রারূপ নারায়ণ ত্বপ্পে দেখলেন 
স্বয়ং ছুরগাদেবী বলছেন--“বদি শ্রানরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্‌ 
এ খডগ দ্বারা সকলকে বিনাশ করব।” প্রাতঃকালে রাজা 
নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রানরোতুম ঠাক,রের সন্নিধানে এলেন। 
ঠাকুর মহাশয় তাদের বু আদর সৎকার পূর্বক বসালেন এবং 
দেন্য করে বললেন আপনাদের ন্তায় সঙ্জন পণ্ডিতের দর্শনে 
আমি ধন্ত হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্ম 
দাস ঠাক,রের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুগ্ধ হলেন এবং 
তার চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন । 
পরিশেষে দেবীর কথ। জ্বাপন করলেন। শ্রানরোত্তম ঠাক,র শুনে 
মুদ্হাস্ত করলেন। অনস্তর কিছুছিন বাদ তাদের রাধাকৃষণ মন্ 
প্রদান করলেন। 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্ধান 

গ্রীল ঠাক্‌র মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে 
বিভোর থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষণ্ড তার শ্রীচরণ 
স্পর্শ করে পবিভ্র হতে লাগলেন । শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাক 
মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রাবৃন্দাবন ধামে গেলেন । কয়েক মাস 
বাদ তথায় তিনি শ্রারাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। 
বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রানিবাস আচাধ্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত 


আীনরোত্বম ঠাকুর ৭২ 


বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কাষেক দিন বাদে নিতালীলার় 
প্রবেশ করলেন । এ স্ব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে শ্রীল ঠাকুর 
অহাশয় বিরহ দিগ্ধুতে যেন নিমজ্জিত হলেন কাতর কনে 
শ্বাইতে লাগলেন__“যে আনিল প্রেমধন করুণী প্রচুর ৩হন প্রভু 
-কাথা গেলা আাচাবা চাকর ॥৮ এ নিদারুণ বিরহ সিঙ্ধতে 
ভাসতে ভাসতে শ্রীল গাক,র মহাশয় ভক্তগণ সাজ গঙ্গণতটে 
এাভ্তীলায় স্্রীমন্মহাপ্রভূর মন্দিরে এলেন তক্তগণকে ঠাক,র 
অতাশয় নাঁম-সংকীত্তন করতে আদেশ করাল ভক্তগণ 
নামসংকীত্তন মারভ্ত করলেন অভঃপ্র সংকীত্তন সহ 
চাকর মহাশয় গঙ্গার্তীবরে এলেন এবং সজল নয়ানে গঞ্জ! দর্শন 
করতে করতে দগ্ডবৎ করলেন; অনন্তর স্নান করলেন গঙ্গা 
ন্বীরে স্বক্রজলে উপবেশন করলেন, চতুদ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে 
প্রীনামসংবীর্্ন করতে লাগলেন, শ্রীরামকুণ আচাধ্য ও ব্রাগঙ্গা- 
নারায়ণ চক্রবর্তা দুই দিকে কীত্তন কণছেল ইন্তিমধ্যে শ্রীল 
মাক,র সহাশয় ছুই জনকে বললেন প্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ 
নাজ্জন কর। এই বুল তিনি নামসংকীত্তনে মগ্পু হলেন। 
কম্তন করতে করতে তারা গঙ্গাজল দিযে যখন অঙ্গ মার্জন 
করতে উগ্ঠত হলেল 'অক্ষণাৎ ক্লল ন্ক্রোভম গাঁকুর মহাশয় 
স্্রীনাম সংকীর্তন করাত কবাতে শ্রীগঙ্ান সহিত মিলিত 
হ্রাফধে গেলেন । 
কান্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীত্জে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন: 


৪৬ 


শী 


ভীভ্রী গোর -পার্ধদ-চরিতাবলী 


প্রেমভক্কি চক্ঞিক! 
(শ্রীল ঠাক, মহাশয়ের উপদেশ ) 

জয় সনাতনরূপ প্রেমভক্তি রসকৃপ 
যুগল উজ্জলময্র তনু । 

ছ'হার প্রসাদে লোক পাস্রিল সবশোক 
প্রকটিল কল্পতরু জন্ুু ॥ 

প্রেমভক্তি রীতি যত নিজ গ্রন্থে ম্যেকত 
করিয়াছেন ছুই মহাশয় | 

বাহার শ্রবণ হেতে, পরানন্দ হয় চিতে 
যুগল নখুর রসাশরয়। ? 

যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবণন জিনি হেম 
হেন ধন প্রকাঁশিল বারা । 

জয় রূপ সন!তন দেহ মোরে সেই ধন 
সে রতন মোর গেল হারা ॥ 

ভাগবত শান্তর মম, নববিধ ভক্তিধম্্ 
দাই করিব স্ুসেবন । 

অন্ধ দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিন্থ ভাই 
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ . 

সাধু শাস্ত্র গুরুবাকা চিন্তেতে করিয়া এক্য 
সতত ভানিব প্রতেমমাঝে | 


কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন. 
ন্রোস্ভডম এই তন্ভ গাজে ॥ 


শ্রীনরোভম ঠাকুর 


“আন কথা আন ব্যথা, নাহি যেন ষাই তথা 
তোমার চরণ স্মৃতি মাঝে । 

অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কল কল 
গাই যেন সতের সমাজে ॥ 

অন্ত ব্রত অন্ক দান নাহি করে? বন্ধ জ্ঞান 
অন্য সেবা অন্য দেবপুজা | 

স্বাহা কুচ বলি বঙ্গ বেড়াব আনন্দ করি 
মনে আর নহে যেন ছুজ। ॥ 

জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃঙ্ণ প্রাণপতি 
দোহার পিরীতি রস স্থখে । 

ফুগিল ভজয়ে ধারা প্রেমানন্দে ভাসে তার! 
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ 

ফুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা 
যুগলেতে মনের পিরীতি । 

ফুগল কিশোররূপ কামরতি গুণভূপ 
মনে রহু ও লীলাপিরীতি ॥ 

দণ্পনেতে তৃণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী 
চরণাব্জে নিবেদন করি | 

ব্রজরাজস্মত শ্যাম বুষভানুস্ৃতা নাম, 
শ্রীরাধিক৷ নাম মনোহারী ॥ 

কনক কেতকী রাই ম্লাম মরকত তায়, 
কন্দ্প দরপ করু চুর ॥ 


ণ২৩ 


৭২৪ ভ্ীতী।প্গৌর-পার্য্দ-চরিভাবগী 


নটবর শিরোমণি ' 'নটিনীর শিষ্রিণী 
ছু গুণে ছুন্ছু মনক,র ॥ 

শ্রামুখ সুন্দরবর হেমনীল কান্তি ধর. 
ভাব ভূষণ করু শোভ। । 

নীল পীত্বাসধর গৌরী স্মাম মলোত্র 
অস্তরের ভাবে তুতে শোভা ॥ 

আভরণ মণিময় প্রর্তি অঙ্ষে অভিনজ্ধ - 
তছ্ছু পায় নরোছ্ঃম- কহে 

দিবানিশি গুণ গা পরম আনন্দ পা. 
মনে এহ অভিলাষ হয়ে ॥ 

জয়রে জয়রে জয় ঠাকুর নরোত্ৃঙ্ 
প্রেম ভকতি মহারাক্ত 

ষাকর মন্ত্বী অভিন্ন কলেবর 
রামচন্দ্র কবিরাজ । 

প্রেম মুকুটমপি ভূষণ ভাবাবলী)। 
অঙ্গাহছি অঙ্গ বিরাজ । 

নুপ আসন খেখার মাহ বৈঠত, 
স্চ্তাহ ভক্ত সমাজ « 

স্নাতন রাপবৃ'হ গ্রশ্থু ভগবত " 
আন্রর্দন করত িচাব্র 

পাধা মাধন যুগল উজজ্লরঙস 
প্র্মালল্দ আ্খসাব্র ॥ 


শীশ্টামানজ্জ প্রভু ণ২৫ 
জ্নীসংকীত্ন বিষয়ে রসে উনমত 
ধর্মাধম নাহি জান । 
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত 
রোয়ত করম গেয়ান ॥ 
ভাাগকত শাস্ত্রগণ যে দেই ভকতিধন 
তাকে গৌরব কর আপ। 
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত 
কম্পিত দেখ পরতাপ ॥ 
অভকত চের দুরাহি ভাগি রহ 
ূ ন্িষডে নাহি পরকাশ । 
দীন হীন জনে দেয়ল ভকতি ধনে 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ 


শ্রাগ্তামানন্দ প্রত 
“গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিহ্ধ করি জানে 
সে যায় ব্রজেন্দ্র স্বত পাশ ॥% 
শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম, শ্রীগৌরসুম্দরেক 
নিজ জন ছিলেন৷ শ্রীগৌরকৃষ্ণের বালী পরথিবীতে প্রচার কর- 
বার জন) তার অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 


৭২৬ জীতীপোৌর-পার্য-চরিভাবলী 


শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আবিভূতি হন উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুর 
পুরে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল. মাতার নাম গ্্রীহুরিকা। 
সদগোপ বংশে জাত শাকৃষ্ণ মণ্ডলের বনু পুন কন্যা গতাম্থ হবার 
পর এ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এজ্ন্ঠ এর নাম রাখা হয়েছি 
হুঃখিয়া। সকলে বলতে লাগলেন এ ছেলে মহাপুরুষ হুবে। 
চৈত্র পৃিমার শুভ ক্ষণে শ্রীশ্রীজগল্লাথের কৃপায় এ জন্মেছে | 
বোধ হচ্ছে শ্রীজগন্সাথ দেব জগতে নিজের কথ প্রচার করবার 
জন্য একে এনেছেন, একে বত্বে পালন কর: পুত্রটি মদনের 
ন্যায়! দর্শনে নয়ন মন জুড়িয়ে যায়, 

ছেলের ক্রমে অক্নপ্রাশন চূড়াকরণ ও বিছ্যারস্ত প্রভৃভি- 
হল। শিশুর অদ্ভুত মেধা দেখে পণ্ডিতগণ বিস্মিত হ'ডে 
লাগলেন । বালক অন্প কাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অনগ্কার 
শান্্ অধ্যয়ন করলেন। গ্রাম বাসী বৈষ্ুবগণের মুখে শ্রীগৌর- 
নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ করতে করতে ভাদের শ্চরণে 
বালকের প্রবল অনুরাগ উৎপন্ন হল. শ্রীকৃষ মণ্ডল পরম 
ভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্বদা গৌর-নিত্যানন্দের 
ভাবে আবিষ্ট দেখে মন্ত্র গ্রহণ করতে বললেন । 

বালক বললে শ্রীহদয় চৈতন্য প্রভু আমার গুরু, তিনি 
অস্বিক! কালনায় আছেন। তার গুরু শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত । 
শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ছুই ভাই তার গৃহে নিত্য বিরাজ করছেন। 
যদি আজ্ঞা! দেন, তথায় গিয়ে ভার শিষ্য হই । | 

শ্রীকৃঃ মণ্ডল বললেন, ছুঃখিয়া ! তুমি সেখানে কেমনে বাৰে ? 


আীশ্যাযানল্দ প্রভু ৭২৭ 


ছুঃখিত্বা বাবা ! দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গা- 
আশ করতে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে বাব । 

পিতা অনেক ক্ষণ চিন্তা করবার পর অন্কুমতি প্রদান 
করলেন । ছৃঃখিযা পিতা মাতার আশীর্বাদ নিষে গৌড দেশ 
অভিমুখে বাত্রা করল । ক্রমে নবদ্বীপ শাস্তিপুর হয়ে অন্থিকা 
কালনায় এল এবং লোক মুখে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগৌরীদাস 
পণ্ডিতের ভবনে এল। মহাপ্রভুর মন্দিরের বহিছ্ররে দণ্ডবৎ 
করতেই শ্ত্রীহ্দয় চৈতন্ত প্রভূ বাহিরে এসে তার দিকে তাকিয়ে 
বললেন তুমি কে? 

ছুঃখিয়া বললে-_-আমি আপনার শ্রীচরণ সেবা করতে 
এসেছি । ধারেন্দা বাহাছুর পুরে আমার নিবাম। সদ গোপ. 


বংশে আমার জন্ম. পিতার নাম শ্রীকষ। সঞ্জল । আমার নাম 
ছুঃখিয়া । 


ক্রীহ্ৃদয় চৈতন্য প্রভূ বালকের মধুর আলাপে সুখী হজেন। 
বললেন এখন থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণ দাস। আমি অগ্ঠ 
প্রাতকাল থেকে অন্থভব করছিলাম কেহ আসবে । 

শ্রীকৃষ্ণ দাস খুব নিষ্ঠার সহিত সেবা! করতে লাগলেন । শুভ 
দিন দেখে শ্রীহৃদয় চৈতন্ত প্রভু তাকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন । 
হৃদয় চৈতন্ত প্রভু কৃষ্ণ দাসের সেবা নিষ্ট। ভক্তি এবং অগাধ বুদ্ধি 
মেধা দেখে তাকে বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যেতে 
আদেশ করলেন এবং ভার নিকট গোস্বামী গ্রন্থ প্রভৃতি পড়তে 
নির্দেশ দিলেন । 


৭২৮ শ্ী্/গোর-পার্ব দ-চরিস্তাবলী 


শকৃ্ণ দাস নত “রে বুন্দাবনে যেতে স্বীরুত হলেন । শুভ- 

দিন দেখে শ্র্রবৃন্দাবন অভিমুখে বাত্র। করলেন । যাবার সময় 
হৃদয় চৈতন্ প্রভু তাকে অনেক কথা বললেন ও বৃন্দাবন বাসী 
গোস্বীমিদিগের শ্রচরণে দগুবন্নতি, জ্ঞাপন করলেন। ছুঃখ 
কৃষ্ণ দাস গ্রথনে নবদ্বীপে এলেন । লোককে জিজ্ঞাসা করে 
মায়াপুরে শ্রাজগন্নাথ মিশ্র ভবনে প্রবেশ করলেন। গৌর গুহে 
শ্রীঈশান ঠাকুরকে দশন পুববক সাষ্টাজে বন্দনা! করলেন। বৃদ্ধ 
ঈশান ঠাকুর “কে তুমি” বলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ 
1স সমস্ত পরিচয় প্রদ'ন করলেন শুনে ঈশান ঠাকুর তাকে 
প্রচুর আশীববাদ করলেন; এক দিবস নবদ্বীপে অবস্থান 
করবার পর তিনি মথুর। অভিমুখে যাত্রিগণ মহ যাত্র। করলেন । 
পথে গয়া ধামে শ্রুবিকু পাদপন্প দর্শন এবং নহা প্রভুর শ্রাঈশ্বর 
পুরী হতে মন্ত্াদি গ্রহণ প্রভৃতির কথা স্মরণ প্ুবর্বক প্রেমে 
বিহ্বল হলেন । তথা হতে কাশী ধামে এলেন এব; তপন মিশ্র, 
চ্মশেখর আদ ভক্তগণের চরণ দর্শন এবং বন্দনাদি করলেন। 
ভারা শ্রাকঃ দাসকে প্রচুর আশীববাদ করলেন ' অনন্তর তিনি 
মধুর! ধামে প্রবেশ করলেন ' বিশ্রাম ঘাটে স্নান, আদি কেশব 
দর্শন করলেন ও শ্রীকঞ্ণের জন্ম স্থানে প্রেমে গড়াগড়ি দিলেন । 
তথা হতে শ্ররন্দাবনের দিকে চললেন । লোক মুখে শ্্রীজীব 
গোস্বামীর কুটারের ঠিকান' জেনে ভথ্থার পৌছজেন এবং 
শ্বীমদ্‌ জীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্। সাষ্টাঙ্গে বন্দন। করলেন । 
শ্ীমদ জীব গোস্বামী ঠার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণদাস 


রি রে 


শ্রীশ্যামান্জ্ৰ প্রভূ ৭২১১ 
সাবশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। আ্ান্ধদ়্ চৈতন্র প্রভু কৃষ্ণ 
দ্রাসকে তার কাছে সমপণ করেছেন__পছুঃখী কৃষ্ধদাস শি্কে 
সপিলু তোমারে ৷ ইহার যে মনোভীষ্ট পুরিবে সব্বথা । কন 
দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা ॥* । ভক্তি রত্বীকর 518*৭) 

প্রীজীক গোস্বামী, শ্রীহ্ধদয় চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 
তার কাছে পাঠায়েছেন, জেনে দআতিশয  ম্বখী 
হলেন ' শ্রীকষ্ণদাসকে তার কাছে রাখলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
দাস সাবধানে শ্ীজীব গোস্বামীর সেবা এবং গোস্বামী-গ্রচ্থ 
অধ ফন করতে লাগলেন । শ্রীনিবান ও শ্রানরোগ্ধম প্রাভূ 
পুব হুতেই শ্রাজীব গোস্বামীর নিকট এসেছিলেন এবং গোস্বামী 
গ্রন্থ অধায়ন করছিলেন ৷ শ্রীকষ্ণদাসের তাছের সঙ্গে মিলন 
হল, 

শীকৃষণ দাস শ্রাজীব গোস্বামীর নিকট সেবা প্রাথনা করলেন । 
শ্রীজীব গোস্বামী উল্লাসের সহিত বললেন তুমি প্রতিদিন কু্ত 
কানন ঝাড়ু দিবে । হছুঃখী কৃষ্ণ দাস সেদিন থেকে অতি প্রীতি 
সহকারে কুঞ্জ ঝাড়, দিতে লাগলেন । নেবার স্ববোগ পেয়ে 
স্বীয় জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন । কুগ ঝাড়ু দিতে 
দিতে আনন্দে ছু'নয়ন দিয়ে অশ্রু পড়ত। কখন শ্রীরাধা- 
গৌবিন্দের নাম উচ্চৈঃ্বরে কীর্তন ও কখন লীলা স্মারণ করতে 
করতে জড়বৎ অবস্থান করতেন । তিনি কৰন কখন রজঃকণাযুক্ত 
ঝাড়ু খানি শিরে ধারণ করতেন। এ রজ:কণা ব্রহ্মা শিবও 
কামনা করেন। | 


শ৩* শ্রীজীশৌর-পার্ধদ-চব্রিভাবলী 


. ছুঃবী কৃষ্ণ দাল এ রূপে কুঞ্জ ঝাড়ু সেবা করতে লাগলেন । 
তার সেবার ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী স্থখী হলেন । ভাকে দর্শন 
দিতে ইচ্ছা করলেন । এক দিন কৃষ্ণদাস প্রেম ভরে কংঞ্জ বাড্ডু 
দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন কপ মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্ব 
নুপুর । তিনি বিস্ময়ান্বিত ভাবে নৃপুরখানি তুলে শিরে 
ঠেকালেন ও আনন্দ ভরে ওড়নীর অঞ্চলে বেঁধে রাখলেন, ধার 
নূপুর তিনি খোজ করতে এলে দিবেন । 

এদিকে সখিগণ প্রাতঃকালে শ্রীরাধা ঠাক,রাণীর বাম পদে 
নূপুর না দেখে অবাক হলেন । শ্ত্রীরাধা ঠাক,রাণী বললেন-_: 
নিশা কালে কুঞ্জে নৃত্য করবার সময় নৃপুরখানি তথাঘ পড়েছে; 
তোমর। অনুসন্ধান করে এনে দাও । অনুলন্ধান করতে করুতে 
বিশাখা দেবী কুঞ্ধে এলেন এবং কৃষ্ণ দাসকে কুঞ ঝাড়ু দিতে 
দেখলেন। 

. বিশাখা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এক খানি নূপুর 
পেয়েছ ? 

ুঃখী কৃষ্ণ দাস ন্ব্গচ্যুত দেবীর ন্যায় অপুবরব কাস্তিযুক্তা সে- 
দেবীর অম্বতের ন্যায় মধুর কথা শুনে স্তত্তিত ভাবে দীভাক্ষে 
রইলেন। বিশাখা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন তৃুমি কি 
এক খানি নূপুর পেয়েছ? হছুঃখী কৃষ্ণ দাস নমস্কার করে বিনীত 
ভাবে বললেন _ হা! পেয়েছি । আপনি কে? আমি গোপকন্তা 
কোথায় থাকেন? এ গ্রামে থাকি । নূপুর খানি আপনার ? 
আমার নয়। আমার ঘরের এক নব বধূর । এখানে কি করে 


| শীন্ঠামানজ্ৰ গ্রন্ভু ৭৩১ 


পল? কাল কমঞ্জে ফুল তুলতে এসেছিল, পা থেকে পড়ে 
গেছে। ধার নুপুর তিনি এসে নিয়ে যান। বিশাখা দেৰী 
কললেন তুমি দাড়াও | 

কিছু ক্ষণ পরে বিশাখাদেবীর সঙ্গে শ্রারাধা ঠাক,রানী এলেন 
এবং একটি বক্ষের আড়ালে দাড়ায়ে রইলেন | বিশাখা দেৰী 
বললেন, ভক্ত ' ধার নূপুর তিনি এসেছেন | ছুঃখী কৃষ্ণ দাস 
দূ্র হতে শ্রীবুষভান্ু নন্দিনীর অপূর্ধব কাস্তিচ্ছট! দেখেই আত্ম 
হারা হলেন আনন্দে নূপুরখানি বিশাখা দেবীর হাতে 
দিলেন; গুঢ় রহস্ত তিনি কিছু অনুভব করতে পারলেন । 
প্রেমাশ্রুপূর্ণ নষ়নে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। আনন্দে রজে 
গ্রভাগড়ি দিতে লাগলেন । তখন বিশাখা দেবী বলতে লাগলেন 
হে ভক্তবর ! আমাদের সখী তোমাকে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ কোন 
বর দিতে চাঁন । 

ছুখী কৃষ্ণ দাস বললেন অন্ত কোন বর চাই না। কেবল 
জ্রীচরণ রজঃ প্রার্থন! করি ! 

বিশাখা বললেন এ কুণ্ডে স্লান করে এসো । 

ছুঃখী কৃষ্ণ দাস কুগু-ন্গানে চললেন, নমক্কার করে কুণ্ডে 
যেমন অবগাহন করলেন অমনি এক সুন্দরী মৃদ্তি হলেন ও 
বিশাখা দেবীর কাছে ফিরে এসে, বন্দনা! করলেন । বিশাখা 
দ্রেবী সে বন সখীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর নিকট এলেন। 
নব সখী শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর শ্রীপাদ-পদ্মূলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন । 

সখিগণ তাকে ধরে সামনে বসালেন । শ্রীরাধা ঠাকুরাী 


শশু২ এগোৌর-পার্ঘদ-চরিতাবলা 
রণের কুনকুন দিয়ে নুপুর দ্বারা তিলক করে দিলেন_ বললেন 
(এ তিলক ভোর ললাটে থাকবে । আজ থেকে ভোর নাম হবে, 
“ম্যামানন্দ । তুই চুল যা” শ্রীরাধ। ঠাকুরানী এ বলে সখী- 
দিগের সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন । ছুঃখা কৃষ্ণ দাসের সমাধি ভাঙল 
দেখলেন ললা'ট নুপুরের উজ্জল তিলক রয়েছে : তিনি ভাবা- 
ঝিষ্ট হৃদয়ে কি দেখলাম ! কি দেখলাম । বলে কিছুক্ষণ ভ্রন্দ্ন 
করলেন। হারপর শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে শন শত বার 
বন্দনা করে শ্রজীব গোম্বামীর শ্রীচরণে ফিরে এলেন । 

্রীমদ জীব গোস্বামী তার ললাটে নূতন ধরণের উঞ্জ্ল 
তিলক দেখে অবাক হলেন এবং কারণ জিজ্ঞাস; করলেন | 
দুঃখী কৃষ্ণ দাস দণ্ডতবং করে সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা বললেন । 
ঝ্রীজীব গোস্বামী শুনে পরম সুখী হলেন, বললেন_-লোকের 
কাছে এ সব কথ! প্রকাশ কর না। আজ থেকে “তামার নাম 
»্টামানন্দ হল | 

ছুঃখী কৃষ্ণ দাসের নাম তিলক বদলে গেছে দেখে বৈষ্ব- 
দিগের মধ্যে অনেক কথোপকথন হতে লাগল । ক্রমে- ক্রমে 
সে কথা গৌড় দেশে অস্থিকা কালনায় এল | শ্রীহৃদয় চৈতন্ত 
প্রভু শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শীদ্র ছুটে 
“এলেন বুন্দাবনে । কুষ্ণ দাস কই, কৃষ্ণ দাস সাষ্টাঙ্গে বন্দন। 
'করে পড়লেন শ্রীপুর পাদ পদ্মে। শ্রীহৃদয চৈতন্ প্রভু ভার 
তিলক দেখে রেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন__তুমি আমার 
জে গহিত আচরণ কর্ছ। তিনি গালি দিতে দিতে প্রহার 
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করতে লাগলেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভূকে ধরে অমেক' 
বুঝায়ে শান্ত করলেন | হুঃখী কৃষ্ণ দাস অয্লান বদন লব সম্ক.' 
করে গুরুর সেব। করতে লাগলেন 

শ্রীন্ধদঘ ১ নন্থ। প্রভু সে-দিকস রাত্রে স্বপ্পে দেখলেন আবাধা 
চাকুরাণী স্বয় তাকে তিরস্কার করে বলছেন_-“আমি দুখী কৃষ্ণ 
নাসের প্রতি দঙ্গ& হয়ে তাঁকে তিলক করে ছেয়েছি ও হার নাম 


বদলামোু ৮7 তান্যের কিছু বলদ কি আহে ১" হৃদয়- 
চৈনন্ প্রভু শ্রীরজেশ্বরীর শ্রচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করছে লাগলেন 


এব" নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন 
অতঃপর প্রান্ঃকালে শ্রীদদয় চৈতন্য প্রড় খ্যমানন্দকে ডেকে 


কোলে তুলে শিলিন, স্মেহে বারবার আলিঙ্গন কর লাগলেন । 


প্রেমান্ নেত্র বললেন মি ধন্থা। আন দয় চৈতন্য প্রভু কিছু 


দিন ব্রজ পাছে ব্লইলেন  শ্রীশ্যামানন্পকে আর কিছু দিন 
জাব গোস্বামী -নস৯ট থ!কবার আদেশ দিয়ে তিনি গৌড় দেশে 
এফবে এলেন 


শ্রীন্ঠামানন্দ, শ্ীনিবাস ও আনরোন *ন জন আনন্দে 


গ্রীতীব গোন্বামীন্‌ 'নকট গোন্বামী গ্রন্থ অধায়ত ও ব্রজে মাধু-। 
করী করে দিন কাটাতে লাগলেন! 7 ঘজস প্রুজ নাধুকরা 
কদরু এইজ হুস়ন করংলন_ হইবাপি পঠ শশ্চক হলেন 


এছ. শান্বানগণ মগ্ত্রণা করালেন এই তত ডনের দ্বারা, 
গৌড় দ্রেশে সখ্প্রতুর বাণা প্রচার এবং গোন্ব'মা গ্রন্ত প্রচার . 


করতে হাবে। এক দিন হাজীব গোন্বামী হন জনকে ডেকে 
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গোত্বামিগণের নির্দেশ জানালেন । তিন জন সে আদেশ 
অবনত শিরে ধারণ করলেন । অতঃপর শুভ দিন দেখে শ্ীমদ্ 
জীব গোস্বামী গোস্বামী-গ্রন্থ সহ তিন জনকে গৌড় দেশে প্রেরণ 
করলেন । পথে বন বিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীর গ্রন্থ হরণ 
করলেন | সেই গ্রন্থ উদ্ধারের জন্ত তথায় শ্রীনিবাস আচাষ্ক 
রইলেন । শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে এবং শ্যামান্ন্দ অন্থিকা 
কালনার় চলে এলেন। শ্রীশ্যামানন্দ হৃদয় চৈতন্য প্রভুর চরণ 
বন্দনা করতেই তিনি সানন্দে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং 
ব্রজস্ফিত গোস্বামিগণের কুশল বার্ভাদি জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলেন । পরিশেষে গ্রন্থ অপহরণ বার্তা শুনে বড়ই মমাহত 
হলেন। শ্টামানন্দ শ্রীহ্ৃদয় চেতন্চ প্রভুর শ্চরণ সেবা করতে 
লাগলেন । কিছু দিন শ্যামানন্দের স্খে গুরু সেবা করতে 
করতে দিন কেটে গেল । উতকল দেশের শ্লগৌর ভক্তগণ প্রায় 
একে একে সব অপ্রকট হলেন। শৌরস্থন্দরের বাণী প্রচার 
প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়ল। শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু এ সব কথ 
বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন । অতঃপর তিনি আশ্যামানন্দকে 
গৌর বাণী প্রচারের জন্য উৎকল দেশে যাবার আজ্ঞা করলেন। 
প্রীশ্টামানন্দ শ্রীগুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন ভেবে বড়ই মন্াহত 
হয়ে পড়লেন। শ্রীনৃদয় চৈতন্য প্রভূ তা বুঝতে পেরে ত্বকে 
ভেকে অনেক বুঝাঁলেন। অগত্যা! শ্রীস্তামানন্দ গুরু বাণী শিরে 
রে উতকলে বাত্রা করলেন । তিনি উৎকলের পথে ধারেন্দ। 
বাহ্থান্থর পুরে নিজ জন্মস্থানে এলেন । ৰহু দিন পরে গ্রামবাসিগ্ 
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তাকে দেখে অতিশয় স্থখী হলেন। তিনি তথায় কয়েক 
দিন গৌর বাণী প্রচার করলেন। বহু লোক তা শুনে আকুষ্ট 
হ'লেন এবং তার চরণ আশ্রয় করলেন । তথা হতে দগ্ডেশ্বর 
নামক স্থানে এলেন । এখানে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অবস্থান 
করতেন । দণ্ডেশ্বর গ্রামে শ্যামানন্দ প্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণ 
পরম সুখ প্রাপ্ত হ'লেন। কয়েক দিন তিনি তথায় হরিকথা 
মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন । অনেক লোক গার দিব্য বাণীতে 
আকৃষ্ট হয়ে শিষ্য হলেন। উতৎকল দেশে শ্রীশ্যামানন্দের 
শভাগমনে পুনঃ সর্বত্র গৌর বাণী প্রচার আরম্ত হল। 

স্ববর্ণরেখা নদীর তটে শ্রীঅচ্যুতদেব নামে একজন ধর্মনিষ্ঠ 
জমিদার বাস করতেন। রসিক নামে তার এক মাত্র পুত্র 
ছিলেন। রসিক শিশু কাল থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ । তাকে 
অপ্যয়নের জন্য পিতা পগ্ডিতগণকে নিষুক্ত করলেন। রসিক 
পণ্ডিতদের স্থানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন । কিন্তু এ জগতের 
বি্াকে তিনি বু মানন করলেন না। হরি-ভক্তিই সব্বোত্বম 
বপে শির্ণয় করলেন । 

শ্রীরসিক গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবার ন্ ব্যাকুল হয়ে 
পড়লেন। এক দিন নির্জনে বসে চিন্ত। করছেন । এমন সময় 
দৈব বাণী শ্রবণ করলেন-_-“রসিক ! তুমি কোন চিন্তা কর না। 
এস্থানে অতি শ্রীন্র শ্রীশ্যামানন্দ নামে এক নহাভাগবত পুরুষ 
আগমন করবেন, তুমি তাঁর চরণ আশ্রয় কর।” দৈব বাণী 


সুনে রসিক কিছু আশ্বস্ত হলেন, প্রতি ক্ষণে শ্রীশ্যামানন্দর 
আগমন পথ দেখতে লাগলেন । 


৭৩৬. ভগৌর-পার্ব্ চরিস্তাবলগী 

কিছু দন. পার শ্রুশ্যামানন্দ প্রভু স্বর্ণরেখা নদীতটে- 
রোহিনী নামক গ্রাম শ্রারসিক দেবের ঘরে শিষ্তুগণ সহ শুভ ' 
গমন করলেন শ্রারাসক দেবের আনন্দের সীমা রইল না । 
সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ কর অত বিনীতদ্ভাবে তাকে স্বগৃহে নিঘে তার 
শীপাদ পুজ। পুববক, সমস্ত স্বজন-কলত্র ও পুত্রাদি সহ র্সিকদেব 
_ আত্মনিবেদ” সরলেন আ্রাশ্যামানন্দ প্রভু শুভ দিনে ্নরলিক- 
দেবকে বাধাকৃষণ মু দীক্ষিত করলেন । আ্ররনিকদেব গুহে 
নাম সংকীত্ুন যজ্র আরস্ত করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও. 
প্রজাগণাক মামন্ত করলেন । সেই সংকীনত্্বন মহাষজ্ছে সকলে 
উপস্থিত গে মাচাখা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্র/চরণ দর্শন পুববক 
সকলেই শ্রীগৌরনিতানন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে তার শ্বীচরণ ' 
আশ্রয় কলেন রোহিনীতে আচাধা আশ্যামানন্দ প্রৃর বন্ধ 
শিষ্া তল। 

নোহণীতে লামোদর নাম এক বড় যোগী স্ছলেন এক 
“দন তিনি মাচাযা শ্রাশ্টামানন্দ প্রভৃকে দশন করাতে এলেন । 
দূর থেকে ক্ষ্যলম উজ্জল (বা কান্ত দর্শন কে মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন । আশত,প্র -সশউনক্ী হয়ে আমাচাবোর চরণে বন্দনা 
কন্ুতলন " আচার ৪ প্রাতিননস্কার করে সজল ভয়নে 
নূলগলেন_-আপান পারি শুদ্ধভীবাপন হয়ে নিবশ্ুর আশীর- 
নিতানন্দের লাম করুন ভার প্রম দকাল্‌ হীকুর , আপনাকে 
কৃষ্কূপ্রম প্রদান করবেন অচাযোর এই উক্তি শ্রদনণে যোগী 
লানাদরের মন বিগলিত হল! বললেন মাসি গৌর-নিতনন্দের 
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চরণ ভজন করব; আপনি কৃপা করুন । আচাধ্য তাকে অনুগ্রহ 
করলেন । যোগী দামোদর পরম ভক্ত হলেন । নিরন্তর গৌর- 
নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ক্রন্দন করতেন । 

বলরাম পুরে অনেক ধনীর বসবাস ছিল। সেখানে আচার্ষে/র 
মহিমা শুনে সকলে তাকে দর্শনের জন্য উৎকষ্টিত হয়ে 
পড়লেন । শ্রদ্ধালু কয়েক জন সঙ্জন ব্যক্তি এসে আচাধ্যকে 
বহু অনুনয় সহ প্রার্থনা করলেন বলরাম পুরে যাবার জন্য । 
আচাধ্য তাদের প্রতি কৃপা করলেন। আমন্ত্রণ অঙ্গীকার 
করলেন । শশ্রীরসিক ও দামোদর-আদি ভক্তগণ সঙ্গে আচাধ্য 
বলরাম পুরে শুভ বিজয় করলেন । বলরাম পুরের সম্ভ্বনগণের 
আনন্দের সীমা রইল না। আচার্যের শ্রীচরণ পূজা করে তার 
ভোজনাদির শ্বন্দর বাবস্থা করলেন। তিনি কয়েক দিন 
বলরামপুরে হরিকথা কীর্তন মহোৎসব করলেন । বহু লোক 
শ্রীমাচার্যের পাদপন্ম আশ্রয় করলেন । শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু 
তথ। হতে শ্রী্বসিংহ পুরে এলেন । নুসিংহ পুরে পূর্বের বনু 
নাস্তিক পাবণ্তী ব্যক্তির দল ছিল । কয়েক দিন আচার্য তথায় 
সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। আচার্য্ের দর্শনে এবং 
তার অমৃতময় কথা শ্রবণে নাস্তিক পাষগ্ডিগণের মন বিগলিত 
হল। তারাও শ্রীআচাধ্যের চরণ আশ্রয় নিল। 

প্রীশ্তামানন্দ প্রভুর মহিম। দিন দিন উতৎকল দেশে ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল । আচাধ্য নৃসিংহ পুর হতে শ্রাগোপীবল্লভ পুরে 
এলেন । সেখানে ব্ছ ধনীর বাস ছিল। শ্রীআচাধ্য-পাদকে 
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৩৮ শ্শাশৌর-পার্ধদ-চরিত!বলী 
দর্শন করে ভারা আকৃই হলেন ' প্রায় লোক শ্আচার্ষোর চরশ 
আশ্রয় করলেন। সকলে আচাধ্যের চরণে প্রার্থনা করলেন 
শথায় শ্বিগ্রহ সেবা প্রকাশ হউক । আচাধ্) ভক্তগণের প্রার্থনা 
অঙ্গীকার করলেন । অতঃপর তথায় ভর্তগণের সঙ্বায়ভায় ভগবদ্ 
মান্দপ সংকাত্তন গুহ, ভোগরক্কশ গৃহ, ভক্তগণের আবাল গুহ, 
সংখ্রাবর ও উদ্ভান আদ নিমাণ করা হল। অতঃপর আচাধ্য 
অশ্টানানন্দ প্রভু মন্দিরে আগাধাগোবিন্দ জ'উর প্রকট উৎসব 
করলেন । সে উৎসব যেন সমগ্র বঙ্গ ভৎকল দেশ ভরে *হল। 
উাষগ্রহগণের শোভা মাধুরী দেখে সকলের প্রাণ শীতল হল। 
উশ্যামানন্দ প্রভু তথাকাস সেবাভার ।দলেন আরসিকানন্দের 
উপর । 
সমগ্র উৎকল দেশ ভরে শ্রীশ্টামানন্দ প্রভু গোর-নিত্যানন্দের 
বগা প্রচার করে ফিরে এলেন অন্বিকা কালনায় শ্রীহদয় চেতন্য 
প্রভুর আপাদপন্মে। শ্াগুর পাঁদপন্সে সাগ্াঙ্স বন্দনা পুববক 
উৎ্কল দেশাদিতে গোর-নিতশানন্দের বাণা প্রচারের বিজয়- 
বৈজয়ন্তীর কথা বন করলেন । শ্রীহৃদরচৈতন্ত শ্রবণ করে 
হ্)'5'নন্নকে স্েহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন । 
খেতরির গ্াসদ্ধ উৎসবে শ্রীশ্টামানন্দ আামন্ত্রিত হলেন । 
সশিষ্য শ্ানানন্দ প্রভু খেতর্রির দিকে যাত্রা করলেন ' যথাকালে 
খেতরিতে উপস্থিত হলেন। তথায় পুববত্তম প্রাণের মিত্র 
আনিবাস ও শ্রীনরোস্তমের সংগে মিলন হল ' পরস্পর কত 
প্রণয় ' আঁলিংগন করে যেন ন্তখসিন্ধতে ভাসতে লাগলেন । সে 
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ভ্ৎসবে শ্রীজাক্ছব! মাতা, আীরদুনন্দন ঠাক,র, শ্রীঅছ্যুতানন্দ ও 
দগ্রীরুদাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌর-পার্দগণ ও কত.মহাস্ত 
সউভাগমন করেছিলেন । উৎসব আস্তে ভ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বৈষব- 
দিগের থেকে বিদায় নিয়ে উৎকল অভিমুখে পুনর্ববার যাত্রা 
করলেন । পথে গৌড দেশে কুপ্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাক রের 
ভবনে হান্দিগ্রানে শ্রীনিবাস আচাধ্য ভবনে ও শ্রীথণ্ডে শ্রীরঘুনন্দন 
ঠীক,রের গহে আগমন করেন । তখন বনু গৌরপার্ধদ অপ্রকট 
হুয়েছেন। 

শ্রৃশ্যামানন্দপ্রভ ক্রমে উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন । পথে 
পথে ভক্তগাহে 'অবস্তীন এবং বু সজ্জনকে অনুগ্রহ দান করতে 
করে শ্রাগোপীবল্লভ পুরে আগমন করলেন । এই সময় স্বীয় 
স্ত্রীঞ্ক পাদপদ্স শ্ত্ীন্ৃদয় চৈতন্য প্রভুর অপ্রকট বারী শ্রবণ 
ৰকরলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মুচ্ভিত 
হয়ে পড়লেন । বনু রোদন করতে লাগলেন। তিনি বডই 
কা'কুল হয়ে পড়লে শ্রীনৃদয় চৈভন্ত প্রতু স্বপ্নে তাকে দর্শন ছিলেন 
এক আশ্বস্ত কবলেন । 

উৎ্কলাদাশ আচাধা শ্যামানন্দ প্রভূর মহিমা চতুদিকে 
ঘোঁধিত হল। ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্য সেবাপূজা স্থানে 
স্থানে প্রকটিত হল। শ্রীরসিকমুরারি, শ্ারাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম 
ক্্রীমনোহর, চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর, শ্রাউদ্ধাব, অক্রুর, 
মধুষন, গোবিন্দ, শ্রীজগনাথ, গদাধর, আনন্দানন্দ ও শ্রীরাধা- 
মোহন প্রভৃতি শ্রীন্যামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন। 
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শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সর্বত্র বিজয় করে ফিরে এলেন 
শ্রীগোপীবল্পভ পুরে এবং তথায় কয়েকদিন ব্যাপী মহোৎসব 
করলেন। অতঃপর আচাধ্য শ্রীশ্বামানন্দ প্রভু আবাঢ ন্‌ 
প্রতিপদ তিথিতে অন্তহিত হলেন। 

অগ্যাপি তার সমাধিগীঠ শ্গোপীবল্পভপুরে নিত্য সেবা হচ্ছে। 


আীরমিকানন্দ দেব 


১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই কান্তিক (শকাব্দ ১৫১২ ) শুর্লপ্রতিপদ 
তিথিতে দীপমাঁলিক1 মহোৎসব রাত্রে শ্রীরসিকানন্দদেব আবিভভূতি 
হুন। তার পিতা ছিলেন রয়ণী বা রোহিণীর জমিদার রাজা 
শ্রীঅচ্যুতদেব | তিনি বহুকাল অপুত্রক ছিলেন পরে দীনরনর 
করুণায় এই পুত্ররতু লাভ করেন । 

শ্রীরনিকানন্দের অন্ত নাম মুরারি । অনেকে তাকে শ্রীরসিক 
মুরারি বলতেন। রাজা অচ্যুতদেব অল্প বয়স্ক পুত্রের বিবাহ 
দিয়েছিলেন । শ্রীরপিকানন্দের পাত্রীর নাম ছিল শ্যামদাসী। 
শ্রীরসিক যেমন রূপবান্‌ তেমনি বিদ্বান ছিলেন ও সর্বববিষয়ে, 
যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন । তিনি শ্রগুরু পদাশ্রয় করবার জন্ঙ 
উদ্নগ্রীব হলেন। এমন সময় এক দিন আকাঁশ বাণীতে 


খনলেশ-__ 
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হইল আকাশ বাণী_ চিন্তা না করিবে। 
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ স্থানে শিষ্য হবে ॥ 
ৃ _( ভঃ রঃ ১৫।৩৪ ) 

, আকাশ-বাণী শুনলেন-__তুমি চিন্তা কর না। শ্রীশ্যামানন্দ 
নামে এক জন মহাভাগবত পুরুষ শীঘ্র এখানে আগমন করবেন । 
তুমি তার পদাশ্রয় কর। তখন থেকে শ্রীরসিক শ্রীশ্যামীনন্দ 
প্রভুর পথ দেখতে লাগলেন । 

এমন সনয় ধারেন্দা বাহাছবরপুর থেকে ভক্তগণ-সঙ্গে 
শ্রশ্যামানন্দ প্রভু রোহিণীতে শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিকের 
সপ্প সত্য হল, তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীশ্যামানন্দ । 
আচাধ্যের অপূর্বব অঙ্গদ্যুতি, সর্বদা! গৌর-কষ্ণ-রসে বিহ্বল, নয়ন 
যুগল হতে প্রেমাশ্র ধার ক্ষরিত হচ্ছে । হস্তে অপ মালিক! 
শোভ। পাচ্ছে। শ্রীরসিক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা! করে, সাদরে আহ্বান 
পূর্বক নিজ রাজপুরে নিয়ে এলেন। শ্রপাদ পদ্ম যুগল ধৌত 
পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পুরা করলেন এবং রাজ্য কলত্রও পুত্রাদির 
সহিত আত্মসমপ্পণ করলেন । শুভ দিনে শ্রীশ্ামানন্দ প্রভু 
রসিরানন্দকে ও তার পত্বীকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন । 
, -শ্রীরসিকানন্দ, মন্ত্র গ্রহণের পর হ'তে, নিয়ত শ্রীগুর 
পীঁদপদ্মের, সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতেন । তিনি আচাধ্যের 
অস্তরঙ্গ। শি্ত হলেন। শ্রীগোগীবল্পভ পুরের শ্রীরাধা গোবিন্দ 
দেবের . সেবাভার শ্রীশ্যামানন্দ , প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে সমর্পণ 
করিলেন |. ০.7 


৬. ভা 


৭৪২ জন্দৌোর-পাধদ-চরিভাবজী 
্ীরসিকানন্দ 'দেব গোীবল্পভ পুরে শ্রীরাধা 'পোবিন্বদেবের' 

দেবায নিযুক্ত হলেন । তার অপূর্ব সেবাধ় ভক্তগণ সু হলেন।। 
তিনি গোঁপীবল্পভ পুরে ও অন্তান্ত স্থানে বিশেষ তাবে গৌর- 
নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করতে লাগলেন, তার প্রভাবে বন্ধ' 
নাস্তিক পাষণ্ডা ব্যক্তিও গৌর-নিত্যানান্দের ভক্ত হয়েছিল: 

রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার 

কুপাকরি কৈলা দস্থ্য পাষণ্তী উদ্ধার ॥ 

ভক্তিরত্ব দিলা কৃপা করিয়! ঘবনে ' 

গ্রামে-গ্রামে ভমিলেন লৈয়! শিষ্াগণে ॥ 

ছষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল। 

তারে কৃষবেষ্ব সেবায় নিয়োজিল ॥ 

সে হৃষ্ট ঘবন রাজ প্রণত হইল ' 

না গণিল! ঘর কত জ্রীব উদ্ধীরিল ॥ 

শ্রীরসিকানন্দ সদ! মত্ত সংকীর্তনে । 

কেবা না বিহ্বল হয় তার গুণগানে ॥ 

_(ভঃ রঃ ১৫1৮৬) 
জ্রীরসিকানন্দের কৃপায় বন্ধ যবন, পাঁস্তী ও নাস্তিক ব্যক্তি” 

ভগবদদ ভজন করে । ময়ুরভঞ্জের রাজ! বৈগ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের 
রাজা গজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভান্ প্রভৃতি লঙ্জন রাজস্ব 
তার স্ত্রীচরণ আশ্রয় করেন। পাঁপকর্ম পরায়ণ জমিদার ভীষ, 
যবন স্বা আহম্মদবেগ ও পাধস্তী শ্রীকর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তার, 
ভ্রীচরণ আশ্রয় নিয়েছিল । ছুট বন্ঠ হস্তী শ্রীরসিকানন্দ দেবের 


শ্রীরসিকালম্দ্র দেব ৭৪৩ 


কৃপাষ শিষ্ট হনে গোপালদাস নাম প্রাপ্ত হয়েছিল, ছুই বন্ট ব্যাস্ত 
স্লীরসিকানন্দের কপায় হিংস্র ভাব ত্যাগ করেছিল । 

শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্ত্রীগুর স্বামানন্দের আজ্ঞা শিরে ধারণ 
করে প্রায় ছয়চল্লিশ বৎসর কাল বরা'ঙলে শ্রীগৌরবাধী প্রচাব 
করেছিলেন । ম্তঃপর তিনি রেমুনাষ আ্ীপোপীনাথ দেবের 
শচরণ তলে নিতালীলাম় প্রবেশ করেন । 

শকাব্দ ১৫৭৪ ফাল্ধন শুরু প্রতিপদ তিথিতে ১৬৫৯ খৃষ্টান 
শ্ীরসিকানন্দ দেব সব্রতা গ্রাম হতে সকলের অলক্ষ্যে পদকব্রজে 
রেমুনা গ্রামে ম্মাপমন করেন এবং নতত্রস্থ তক্তগণের সঙ্গে কিছু 
ক্ষণ কৃষত কথ। আলাপ করে সকলকে কৃষ্ণ-ভজ্ঞন করতে আদেশ 
ন্দয়ে শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন ; শ্ীপোপীনাথের 
স্ীচরণ যুগল স্পর্শ করে তিনি তার অভয় শ্রীচরণে বিলীন হুন। 

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিন পুত্র--(১) শ্রীরাধানন্দ (২) 
শ্রীকষ্গগোবিন্দ ও ; ৩) শ্ীরাধাকৃষ্জ । শ্রীগোপীবল্পভ পুরে 
বন্তমান মহাস্ত বংশ ধরগণ শ্রীরসিকানন্দ দেবের এই পুত্রদেবের 
বংশধর । 

শ্রীরসিকানন্দ দেবের রচিত গ্রন্থ- শ্রান্যামানন্দ শতক 

ক্রীমন্ভাগবতাষ্টক ও বিবিধ আবাদি গীতাদি । 


শ্ীবলদেব বিষ্টাভৃষণ 


শ্রীমৎ বলদেব বিষ্ঠাভৃষণ ছিলেন নি্ষিঞ্চন পরম ভাগবত। 
কোন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তার বিন্দুমাত্র ছিল না। বন্ধ অমূল্য 
গ্রন্থ রত্ব লিখে মানব জাতির মহৎ উপকার করে গেছেন । তিনি 
কোথাও নিজের বংশ, পিতা-মাতা কিন্বা জন্মস্থানের কোন 
পরিচয় প্রদান করেন নাই | ভতজ্জন্য তার জগ্ম সম্বন্ধে সঠিক 
খবর পাওয়া যায় ন|। মি 
' কেহ কেহ অনুমান করেন বালেশ্বর জেলার অস্তর্গত রেমুনার 
পার্্বর্তী কোন গ্রামে খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে.তার জন্ম হয়। 
অল্প বয়সে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও স্যায় শান্ত বিশেষ সুদক্ষতা 
লাভ করেন এবং তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হন। এ সময় কিছুদিন 
তিনি তত্ববাদী শ্ররীমাধবাচার্য্যের মঠে অবস্থান করে তত্ববাদ 
সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হন। পরে তত্ববাদ সিদ্ধান্ত প্রবল ভাবে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন। ৰ 

ভ্রমণ করতে করতে শ্রীমৎ বলদেব বিষ্যাভূষণ পুনরায় উৎকল 
দেশে আগমন করেন এবং কিছুদিন প্রচার কাযা চালান। এ 
সময় শ্রীরসিকানন্দ দেবের প্রশিষ্য পণ্ডিত শ্রারাধাদামোদর দেবের 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও বাঁক্যালাপ হয়। 

শ্রীমদ রাধাদামোদর দেব গোস্বাম। তখন তার কাছে 


ভ্ীবলদেব বিভ্ভাভুবণ ৭8৫ 


ভ্রীশ্রীগৌরনুন্দরের কৃপা অবদানের কথা বর্ন করেন এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সার্বভৌমত্বের কথ৷ ভাকে জানান। 
শ্রীমদ্‌ রাধাদামোদর দেব গোস্বামীর কথা শ্রবলদেব বিদ্াভূষণের 
মর্ম স্পর্শ করে । কয়েক দিবস তার কথ শ্রবণের পর তিনি 
ব্রামকৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে গোস্বামীর নিকট শ্রামদ্দ জীবগোস্বামী পাদের 
ষট সন্দভণ অধ্যয়ন করতে লাগলেন । 

শ্রীমদ্‌ বলদেব বিগ্যাভূষণ অল্পকাল মধ্যে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে 
পারক্গত হলেন; কিছু দিন শ্্ররাধাদামোদর দেব গোস্বামীর 
নিকট অবস্থান করবার পর, তিনি তার অনুমতি নিয়ে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শন আর কিছু বিশেষ জানবার আশায় বৃন্দাবনে শ্রামদ্‌ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ পাদের নিকট আগমন করেন। 

। আ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তীঁ ( শ্রহরিবল্পভ দাস) শ্রাবলদেবের 
বিনয়, নআ্রত। বৈরাগ্য ও স্বাধ্যায়শীলত। দর্শন করে বড় সুখী হন। 
তিনি তাকে তার কাছে রেখে গৌড়ীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে 
বিশেব ভাবে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন । শ্রীবলদেব বিগ্ঠাভুষণ 
এ সময় থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মনে-প্রাণে একান্ত 
ভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন । 

এই সময় জয়পুর রাজ দরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
ভ্্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু তর্ক উত্থাপন করেন । তারা 
রাজাকে জানান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাস্ত-গ্রন্থ নাই, অতএব 
স্াদের মত সিদ্ধান্ত নহে । শ্রাগোবিন্দ-গোপীনাথের সেবা! তজ্জন্ 
প্রীসন্প্রদায়ের .হাতে দেওয়া! হউক। তখন জয়পুরের রাজা 


৭১৬ আগ্োর-পার্দপ্রিদ্ধাবজী 


মৌনডীয়-সম্প্রদায়ের শিষ্ঞ ছিলেন । তিনি ততক্ষণাৎ এ সংবাদ 
বন্দাবনে শবিশ্বনাথ চক্রবস্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং জানতে 
চান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদান্ত ভাস্বগ্রন্থ আছে কিলা? যছি 
থাকে তাহা ঘেন শীত জয়পুরে শ-সমন্প্রদায়ী পণ্ডিতগণের সম্ুখে 
স্থাপন করা! হয় । 

তখন শ্াবিশ্বনাথ চক্রবন্তাঁ পাদ অভি বৃদ্ধ, ছর্গম পঞ্চ 
অতিক্রম করে জয়পুরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহ 
'তনি তার শিব্য ও ছাত্র শ্রাবলদেবকে প্রেরণ করলেন । শ্রীবলদেন 
-বগ্যাড়িষণ সবব দর্শন-শাস্ত্রে পারঙ্ত । তিনি বিশাল সভামধ্ো 
অসম্প্রদায়ী রামানন্দী পন্থি পণ্ডিতগণের সহিত তুমুল তক যুদ্ধ 
আ'রস্ত করলেন সিদ্ধান্ত বিচারে তারা শ্রাবলদেবের সম্মুখে 
দাড়াতে পারলেন না। তিনি বললেন_ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক শ্রীকৃচৈতন্ত মহাপ্রভু শুমভ্ভাগবতকেই অকৃত্রিম বেজাস্ত, 
ভাঙ্কু বলে স্বীকার করেছেন ফট সন্দর্ভ তার প্রমাণ । ইহাতে 
সভাস্থলে শ্রসম্প্রবাযী পপ্ডিতগণ আপত্তি তুললেন- সাক্ষাৎ 
বেদাস্ত ভাস্ত ব্যতীত অন্ত কিছু ন্বীকার করতে চাইলেন না । 
অপত্যা শ্রীবলদেব বদ্যাভুষণ তাদের ভাস্ত দেখাবেন বলে প্রতি- 
শ্রুতি দিলেন! 

আবলদেব বিদ্যাভৃষণ অতি হুঃখিত মনে এআগোবিন্দ মন্দিক্ে 
এলেন এবং স্ন্টাঙ্ষে বন্দনা করে সমস্ত কথা গ্রাগোবিন্দ দেবের 
কাছে নিবেদন করলেন: রাত্রে স্বপ্ধে ভ্াগোবিন্দ দেব ক্তাকে' 
বঙ্গলেন ভুমি তাম্ত রচনা কর; উহা! আমার জম্মত ভাস্ত হুবে। 


শবদেব বিদ্তাভুষণ ৭৪৭ 


কেহই অগ্রাহ্য করুতে পারবে না। স্বপ্ন দর্শনে শ্রীবসদেব সুখী 
হলেন ও হৃদয়ে পূর্ণবল লাভ করলেন। অতঃপর শ্গোবিন্ম। 
পাদপন্ধ যুগল ধ্যানপূর্ববক ভাষ্য লিখতে আরম্ত করলেন, কম্ধেক 
দ্বিসের মধ্যে সম্পূর্ণ করলেন। ভাষোর নাম রাখা হল: 
গোবিন্দ ভাষ্য ' 

ভাম্ব্যের শেষভাগে গ্রাবলদেব বিদ্যাভৃষণ লিখলেন__ 

বিস্ভাবূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো ম্বাসুদ্বারঃ । 
গোবিন্দ স্বপ্ননিদিষ্ট ভাষে রাধাবন্ধুবন্ধুরাঙ্গঃ ল জীয়াৎ ॥ 

যিনি আনার প্রতি অতি উদ্দার ও দয়া পরবশ হয়ে স্বপ্নাদেশ' 
দিয়ে ভীষ্য লিখিয়েছেন, যে ভাষ্য বিদ্ৎ সমাজে পরম খ্যাছি 
লাভ করেছে এবং যে ভাব্যের জন্ত বিদ্বানগণ আমাকে বিদ্যাভৃষণ 
উপাধি দান করেছেন সে শ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধু শ্রাগোবিন্দ জয় 
যুক্ত হউন; 

ভাষ্য গ্রন্থ নিয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভৃষণ সভাস্থলে এলেন এবং 
ব্রামানন্দী পপ্ডিতগণকে দেখালেন । এবার সকলে নির্বাক হল । 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের জয় ঘোষিত হল। রাজা এবং গৌভীয় 
ভক্তগণ পরম সখী হলেন । পণ্ডিতগণ আ্ীবলদেবকে বিদ্যাভূষণ 
উপাধি প্রদান করলেন । 

এই সভ। জয়পুরে গলতা৷ নামক স্থানে ১৬২৮ শকাবভে 
হয়েছিল। এই দিন থেকে মহারাজ ঘোষণা করেন যে 
জীশ্রীগোবিন্দজীউর আরতি সর্ব্বাগ্রে হবে। 

ত্ীসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ বলদেব বিদ্তাভৃষণের নিকট পরাভব 


9৮ ভীীগোর-পাবদ্ি-চরিস্তাবঙগী 


স্বীকার করলেন এবং শিব্যত্থ গ্রহণ করতে চাইলেন । শ্রীবলদেক, 
রিগ্ঠাভূষণ অতি বিনীত ভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন । চারি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীসন্প্রদায় ভগবদ্‌ দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও 
সর্ববমান্থ । তাদের কোন প্রকার মর্ধাদাহানি হলেই অপরাধ 
সম্ভাবনা! 


শ্রীপাদ বলদেব বিগ্যাভূষণ জয়পুর থেকে জয় পত্র নিয়ে 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তার গ্রাপাদ পদ্ধে অর্পণ করলেন ও সমস্ত কথা 
নিবেদন করলেন । বৃন্দাবন বাসী বৈষ্বগণ পরম সুখী হলেন। 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীবলদেবকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। 
শ্রীবলদেব ঘট সন্দর্ভের ভাষ লিখতে আরম্ভ করলেন । 


অতঃপর শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাক্‌,র অপ্রকট হলেন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটী জ্যোতিষ যেন অস্তমিত হল। 
সেই সময় শ্রীমদূ বলদেব বি্যাভৃষণ পাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভ্ঘের 
পাত্ররাজ রূপে অধিষ্ঠিত হন 


ভ্রীমদূ বলদেব বিদ্যাভুষণ পাদের-__ 
সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা - 


একমেব পরং তত্বং বাচ্যবাচক ভাবভাক্‌। 
বাচাঃ সর্ব্বেশ্বরো। দেবো বাচকঃ প্রণবোভবেৎ ॥ 
মস্ক,মাদিভিরূপৈর্যথা বাচ্যো! বন্ুর্ভবেৎ। 

॥ ..  এবাচকোহইপি তথার্থাদ্িভাবাছহুরুদীষ্যতে | 


প্ীবলদেৰ বিস্তাভুষণ ৭৪৯ 


আগ্যন্তরহিতত্বেন স্বয়ং নিত্যং প্রকীত্ত্যতে | 
আবিভাব তিরোভাবৌ স্যাতামস্ত যুগেযুগে ॥ 
(শ্সিদ্বান্ত দর্পণম্‌) 
একই পরতত্ব বাচ্য ও বাচক ভাবে ছুই প্রকার । পরমেশ্বরই 
বাচ্য এবং প্রণবই (ও) তাহার বাচক। বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর 
বুর্যাদি রূপে যেরূপ বনু, বাচক রূপ প্রণবও তদ্রুপ ঝক্সামাদি 
রূপে বহু রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই পরমেশ্বরের আগ্যত্ত নাই। 
এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্য রূপে প্রকীতিত হন। ঘুগে-যুগে 
তাহার জগতে আবিভাব ও তিরোভাব হয়ে থাকে । 


ঈশ্বর_ জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিন্টী ধর্ম বিশিষ্ট । তিনিই 
এই জগতের কর্ত। এবং নিত্য কারণ । চৈতন্য খণ্ড বা চৈতন্ত 
কণ রূপ বাভন্নাশগণের ইচ্ছ। থাকলেও ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান ও 
সত্য সন্কল্পসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত স্প্ি হয় না। 

ঈত্ব£রর বাক্য বালয়! বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না ও করণা- 
পাটব এই দোষ চতুষ্টয়শূন্ত | সুতরাং বেদই ব্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ । 
জ্ঞানাদি যেরূপ ইশ্বরের নিত্য ধর্ম বলিয়। কীতিত হইয়াছে বেদও 
সেইরূপ ঈশ্বর জ্ঞানের বিস্তৃতিবপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীতিত 
হইয়াছে । বেদের ন্যায় পুরাণ ইতিহাসকেও কর্তৃবজ্জিত অনাদি 
বলিয়। জানিবে। রি 

( শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণ ) 

তদেবং সব্বতঃ শ্রৈষ্টযে শব্দস্ত স্থিতে তত্বনির্ণায়কস্তর শ্রুতিলক্ষণ 

এব ন ত্র্ধলক্ষণোহপি ।” ( বেদাস্তস্তমস্তক ) 


৫ ভীজীগোর-পার্বদ-চরিতাবঙজী 


প্রতাক্ষঃ অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি. 'নুপলক্ধি, 
সম্ভব ও এতিহ্য | এই আটটী প্রমাণের মধো শব্দ প্রমাণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির হওয়ায় শ্রুতিলক্ষণ শব্দই একমাত্র তত্ব নির্ণয় 
করিতে সক্ষম । আধ লক্ষণ শব্দ প্রমাণ হইছে পারে না। কারণ 
ঞবিদিগের মধো পরস্পর বিবাদ দেখা যায় । অতএব অপ্রাকৃত 
নিত্য বেদশান্ত্র শ্রুতি প্রমাণ মধো শ্রেষ্ঠ । কারণ বেদশাস্ত্র চারি 
প্রকার দো শন্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুল্য । ( বেদান্তস্যমন্তক ১1৫১) 

প্রমাণ দ্বারা বাহ] নির্ণয় করা যায় তাহ প্রমেয় । তাহা পাঁচ 
প্রকার- ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম । 

ঈশ্বর- বি, সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানাত্সক "আনন্দময়, গুণবান্‌ « 
পুরুবোত্তম । ভিনি সকলের স্বামী, জন্ম বা মৃত্যাদি শৃন্ত । তিনি 
বর্ষা শিবাদি দেবতাগণের দেবতা ( দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং 
পন্িগনের পরম পতিত ও পরম স্তবনীয় পুরুষ । এভনি প্রলয় 
কালাদি-ে একমাত্র অবস্থান করেন । ত্রঙ্গা, শিব ইন্দ্র ও বরুণ 
প্রভৃতি সমস্ত দেবন্াগণই তখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

সেই স্রহরির তিন্টী শক্তি বিদ্যমান । পরানাম্ী শক্তি 
ক্ষেত্রজ্ঞ নামী শক্তি ও মায়া নায়ী শক্তি (তত্রেব ২১৮) পরাশক্তি 

*স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিৎ জীবশক্তি ও মায়া বহিরংগাশক্তি । 

বিষ্ুপুরাণে পরা শক্তি বিষু-শক্তি, অপরা শক্তি, জীব শক্তি এবং 
অর্বগ্যা কর্ম নায়ী তৃতীয়া শক্তি । 

হরি দেহ-দেহী ভেব শৃন্ত | তিনি দ্বিতূজ, বনমালাধারা, 
সঙ্চিদানন্দ বিগ্রহ, গোপাল ও গোবিন্দ আদি নামে অভিহিত । 


জ্রীবলদেব বিষ্ভাভুষণ ৭৫১ 


জ্গল্মী ভগবদ হইতে অভিন্ন স্বরূপ | “সেই জ্গন্ম'তা লক্ষ্মী বিষ্ণুর 
অনপারিনী শক্তি ।” বিষণণ যেমন সর্ববগামী বাপকম্বরূপ এই 
লক্ষী সেই প্রকার সব্বগামিনী বাঁপক স্বরূপ! ; লক্ষ্মীদেকী 
হরির ন্মায় বহুরূপা। এই লল্ষ্লীদেবী শ্রীবিষ্ণব দেবতে দেবছেহা 
এবং মানুষত্ে মানুষীই হন ॥ (তিত্রৈব ১।৩৬ ৷ পতেষু সর্বেবষু 
লক্ষ্রীরূপেষু রাধায়াঃ স্বয়ং লমম্্ীতং মক্তুবাম ! সবেষু ভগবদ্রূপেষু 
কুষ্ণস্ত) স্বয়ং ভগবত্ববৎ” ( ভত্রৈব ১1৩৭) সই লক্ষ্মীগণের মধ্যে 
শ্রীরাধিকাই ব্বর লক্ষ্মী_ইহাই বুঝবে । সমস্ত ভগবদ্‌ রূপের 
মধ্যে কৃ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌। বৃহদ্‌ শৌত্রমীয 'নন্ত্রে__“শ্রীরাধিকাই 
দেও কুষ্ণময়ী, পরদেব্তা সব লক্ষ্মীময়ী, সবকস্তি ও সম্মোহিনী 
এবং পরা বলিয়া কথিত হন : শ্রীমন্ভ'গবতে শ্রীশৌনক 
মুন বলংলন সমস্ত 'অবনার পুরুষের অংশ বা কলা কিন্তু কৃষ্ণ 
স্যর ভগবান, 'অন্এব বাবতীদু উপাস্য তত্ব মধ্যে শ্রাকৃঝই 
পর্ন উপাস্য ত্ব : 

ভীব ঈশ্বরর অনুশক্তি । জীবাজআ্স! নিনা অবিনাশী । সেই 
জীবাব্মা শিভা জ্ঞান-গুণ বিশিষ্ধ। “স চ জাবো ভগবদ্দাসে। 
মন্তুধাঃ । দ!সহুতা-হরেলেব নান্যটসান কদ্চলেনি পল্মাৎ।” 
সেহ জীব তব্হ; ভগবানের দান হহাহ জানবে যথা পন্ম পুরাণে 
_এই জীব শ্রীহরিরই দাস-ন্বরূপ, কদ5 অন্ত কাহারও নভে। 
( শত্রৈব ৩১১ ) সেই জীব শ্রীগুরু চরণারবিন্দ আশ্রয় দ্বারা 
এস, আষ্তক কৃপালন্ধ শ্রীহরিভক্তি ছারা পুরুষার্থ ল'ভ 
করে 


৭৫২ প্রীশ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


শ্রীবলদেব বিদ্যাভূবণপাদ বেদাস্ত স্যমস্তক গ্রন্থের শেষে নিজ 
প্রীগুরু পাদপন্সের এইভাবে বন্দনা করেছেন__ 
রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা, 
বিপ্রেণ বেদাস্তময়ঃ স্যমস্তকঃ | 
শ্রীরাধিকায়ৈবিনিবেদিতোময়া 
তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ববদা ॥ 
শ্রীরাধাদামোদর নামক কোন বিপ্র (মদীয় গুরু) কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া যৎকর্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্ঠে বেদান্ত স্যমস্তক 
বিনিবেদিত হইল স্যমস্তক সতত তাহারই প্রমোদ বর্ধন করুক। 
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভুবণ পাদ পরবর্তী কালে শ্রীগোবিন্ন 
দাস নামে পরিচিত হন। তার ছুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন__ 
গ্রীউদ্ধব দাস ও শ্রীনন্দন মিশ্র । 
বিরচিত গ্রন্থাবলী 


গ্রীগোবিন্দ ভাষ্য, গ্রসিদ্ধান্ত রত্ব, সাহিত্য কৌমুদী, বেদাস্ত 
স্যমস্তক, প্রমেয় রত্বাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য কৌস্তুভ, ব্যাকরণ 
কৌমুদী, পদকৌন্তভ, ঈশাদি উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভূষণ ভাষ্য, 
্্বিষ্তনামসহশ্রভাষা, সংক্ষেপ ভাগবতামূত টিগ্রনি সারক্ষরজদা, 
তত্বসন্দর্ভ টীকা, স্তবগালা বিভূষণভাষা, নাটকচন্দ্রিকা টীকা, 
চন্দ্রলোকটীকা, সাহিত্য নৌমুদী টীকা __ কৃষ্তানন্দিশী, শ্রীমদ্ভাগবত 
টীকা (অসম্পূর্ণ) বৈষ্ণবানন্দিনী গোবিন্ভাষ্য সুক্ষ টাকা, সিদ্ধান্ত 
বত্ব টীকা ও স্তবমালার টীক1 (শকাব্দ ১৬৮৬, খুষ্টাব্দ ১৭৬৪ ) 


শ্রীবিশ্বনাথ চক্রুবত্তী 


ভ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সম্ভবত: ১৫৮৬ শকাব্দে নদীয়! জেলার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি রাটীশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীরামভদ্র চক্রবন্তা ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবন্তী নামে 
এর আর ছুটী ভাই ছিলেন । 
শ্রাল চক্রবত্তী ঠাকুর মুশিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ নিবাসী 
শ্রীধৃত কৃষ্ণচরণ চক্রবন্তীর থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন । ইনি বন্থ 
দিন গুরুগুহে অবস্থান করেন এবং তথায় থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা 
করেন। 
শ্রীচক্রবত্তী ঠাকুর বহু দ্রিন সৈয়দাবাদে বাস করেছিলেন বলে 
নিজকে সৈয়দাবাদবাপী বলে বলতেন । অলঙ্কার কৌন্তভের 
টীকার অস্তিম শ্লোকে লিখেছেন__ 
সৈয়দাবাদনিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শশ্মণ]। 
চক্রবন্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী ॥ 
শ্রীমদ্‌ বিশ্বনাথ চক্রবন্তী ঠাকুর নদীয়াতে থাকতেই ব্যাকরণ 
কাব্য অলঙ্কার শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন । প্রবাদ আছে ষে 
পাঠদ্দশাতেই ইনি এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত 
করেন । বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন । 
সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য পিতা তাকে অল্পবয়মে বিবাহ 
দিয়েছিলেন । কিছুকাল চক্রবর্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনস্তর 


৪৮ 


৭৫৪ প্রশ্।গৌর-পার্ষদ-চবিতা বলী 


গৃহ ত্যাগ করে তিনি বুন্দাবনবাসী হন! অ্বজনগণ গ্রহে ফিরাযে 
আনবার জন্ঠ অনেক চেষ্টা করেন । 

শচক্রবন্তী ঠাকুর বুন্নাবন ধাছে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রামদ 
কৃষ্ণদাস কবিরাক্ত গোস্বামীর ভজন কুটিরে তদীয় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ 
দাসের সঙ্গে বসবাস করতেন এক গোস্বামী গ্রন্থ-পত্র অধ্যয়ন, 
করেন। এতনি বু গোস্বামী গ্রন্থের টীকা! এ স্থানে বসেই, 
লেখেন। 

শাল চক্রবস্তী ঠাকুর শ্রাগেকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করতেন। 
ভিন মহান্ত সমাজে শ্রীহরিক্লপভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। 
তান চক্রবন্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন, ন্বণ%্প বিলাসামৃত 
গ্রন্থের ভমিকার আছে । 

“বশ্বস্য নাথরূপোহসে ভ'কিবত্ব প্রদশনাৎ 
ভুক্ত চক্রে বস্তী হত্বাচ্চব্রবর্তীমায় ভব ॥ 
রচিত গ্রন্ছাবলা 

গ্রীমন্তাগবতের সংরার্থদশিনী টাকা, শ্রানভ্ভাগবভ গীতার 
সরর্থবধিণী টীকা, অলঙ্কার কৌন্ভুভের স্মবোধিনী টিকা, আনন্দ 
বৃন্দাবনের স্ুুখবন্তিনী টাঞ্চী, বিদগ্চমাধব নাটকের টীকা, শ্রাকৃষণ- 
ভাবনাম্ৃত নহাকাবা, স্বপ্মবিল*সামুত কাব্য, মাধুষা কাদন্বিনী, 
এশ্বধা কাদম্থিনী, স্তবামৃতলহরী, চমতকার চক্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ- 
লীলামুত উজ্জলনীলদণি টাকা, গোপাল্তাপনীর টীকা, শ্রুচৈতন্য 
চরিতামৃতের টীকা অসম্পূর্ণ ও ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বাংলাভাবায় 
ইত্যাদি বন্ধ গ্রন্থ গ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় র্চন! করেন । 


ভ্ীকিথনাথ চক্রবস্তা ৭৫৫ 


শীবিশ্বলাথ ঠাকুরের গুরু-পরম্পরা 

শীপৌরস্বন্দর থেকে শলোকনাথ গোস্বামী, তার থেকে 
শ্ীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রানরোত্তম হতে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, তার 
থেকে শ্ীকৃষ্ণচচরণ চক্রবর্তী, এর থেকে শ্রারাধারমণ চক্রবন্তীঁ। 
এই শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর শিষ্ু শ্মাবিশ্বনাথ চক্রবন্তরী । শ্রীকৃষ্চরণ 
চক্রবর্তী ও প্রাধারমণ চক্রবন্তীঁ সেয়াদাবাদছে বাস করতেন । 
এখানে শ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেকদিন থেকে ভক্তি শান্তর অধ্যয়ন 
করেন। 

মাঘ বাসজ্তী পঞ্চমী তিথিতে শ্রবিশ্বনাথ চক্রবনদ্তী পাদ 
প্রকট হন । 


শ্রীবিশ্বলাথ চক্রবন্তা পা্দের_ 
সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা 

ভগবৎস্বরূপভূতা নহাশক্তি ভক্তিই_সুখ্ায অভিধেয় 
( মাধুধা কাদম্বিনী ১৯ ): ভক্তি (১) প্রধানী ভূতা, (১৯) 
গুঁণীভূতা, ও ( ৬ কেবলা ভেদে ত্রিবিধা। শ্রীগীতোক্ত (৭1১৬) 
আর্ত, জিডান্সু, অর্থার্থা ও জ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি প্রধানীভূতা 
ভক্তির অধিকারী । ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ 
কখনও প্রধানীভূতা ভক্তিষাজার শ্রাশুকাদির ন্যায় প্রেমোৎক ধও 
লাভ হইছে পারে । 

গুণীভূতা ভক্তি__কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম, জ্ঞান ও 
যোগফল “সদ্ধির জন্য দুষ্ট হয় । তাহ! প্রকৃত ভক্তি নহে । ভক্তি 
সহায়তার সকাম কর ন্বর্গাদি ফল, নিক্ষধাম কর্ম_ ভান, এবং 


৭৫৬ গু্ীশোরপার্যদ-চরিস্কাবলী 


জ্ঞান ও যোগ- নির্বাণ মোক্ষকল প্রাপ্তি হম্ম ( সারার্থবষিণী 
৭১৬) 

কেবল। কর্ম জ্ঞানাদি মিশ্র-ভাব শুন্ত । অনন্তচেতা, ইহাকে 
অকিঞ্চন। ভক্তিও বলে। এ তক্তির ব্ছ ভেদ আছে। দাস্স, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি । কেবলা! ভক্তির ফল পার্যদত্ব 
প্রাপ্তি। ভগবান্‌ এই কেবলা ভক্তিমান্‌ ভক্তকে নিজ আত্মা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে দেখেন। “নাহমাস্বানমাশাসে মন্ভভৈঃ 
সাধুভিবিনা।” (ভাগবত ) আমি স্বীয় আত্মাকে তত শ্ত্ীতি 
করি না অথব৷ সাধুকে যত ভালবাসি তত শ্রীতি নিজ আত্মাকে 
করি ন|। 

এই কেবলা ভক্তিযোগযাজীর পুণ্যাদি কম আশ্রয় কদাপি 
করা৷ উচিত নহে-__ 

সন্যাসাদেন্ন সাংখ্যেন দান-ব্রত তপোহধ্বরৈঃ 
ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈ: প্রাপুঃ়াদবত্ববানপি ॥ 

ইতি ভগবদুক্তেঃ । (গীত। ৭২৯) ভগবান্‌ বলছেন-__সব্যাস, 
সাংখ্যজ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্জ্, ব্যাখ্যা ও স্বাধ্যায় প্রসভৃতি 
দ্বারা বহু যত্ব করলেও আমার এই কেবল1-ভক্তি লাভ করতে 
পারে না, ইহা একমাত্র যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্ত সঙ্গে লাভ হয়। 

ভক্তি ছুই প্রকার--সাধন ভক্তি ও প্রেম ভক্তি (১) সাধন 
ভুক্তি_:শববণ-কীর্তনাদিরূপা, ( ভাঃ ১।২।৬ সারার্থদশিনী টীকা) 
(.২) প্রেম ভক্তি__শ্রব্ণ-কীর্তনাদি ভক্তির পরিপাক অবস্থ। 
যেমন একই আমের কীচা অবস্থা ও পাক। অবস্থা ( ভাঃ ১২৬) 


উরবিশ্বনাথ চত্রবস্তী ৭৫৭ 


শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত-কুপান্ুগামিনী ; ভক্তের কৃপা হলেই 
ভগবানের কৃপা পাওয়৷] যাবে (ভা; ১২৬)। 

ভক্তিযোগী সাধকের ভক্তিযোগ শ্রবণ কীর্তনই একমাত্র 
সাধন । “জ্ঞান বৈরাগ্যার্থ, পৃথক যত্বো ভক্তৈর্ন কর্তবাঃ 1” 
€( ভাত ১২।৭) 

ব্রক্ষ_নিরাকার, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগশূন্তা চিৎসামান্ত 
চিদ্বিশেষ | 

পরমাত্ব'__সাঁকার মায় শক্তি দ্বারা বিশ্বাদি নিমাণকারক 
যোগীগপের হৃদয়-আকাশে ধ্যেয় প্রাদেশমাত্র মৃত্তি বিশিষ্ট। 

ভগবান্‌__সাকার বড়বিধ এই্বরধ্যপৃণ শ্যামনুন্দর মদনমোহন 
বৃন্দাবন বিহারী । ( ভাঃ ১২1১১) 

ভক্তের হরিতোষণ হতেই সাহজিক ভাবে অন্যান ধমাদি 
সিদ্ধি হয় । ( ভাঃ ১২১৩) 

তগবদ্‌ কথারুচি হবার কারণ মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থ সদ- 
গুরুর চরণ সেবা । ( ভা: ১।২।১৬) 

অথ তক্তির ক্রম__সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়, 
ভজনে স্পহা, অনর্থনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেম । 
( ভাঃ ১২'২১) 

শ্রীভগবানের ছুইপ্রকার অবতার (১) চিৎশক্তিপ্রধান ও (২) 
মায়াশক্তিপ্রধান। চিৎশক্তি প্রধান-__মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, 
বামন, রামচন্দ্র ও বলরাম প্রভৃতি | 

মায়াশক্তি প্রধান বিষণ ব্রন্মা ও রুদ্র। বিষণ সাত্বিক 


৭৫৮ শ্রী শৌর-পার্ব দ-চরিসাবলা 


গুনের হলেও নিগুণ স্বরূপ | মায়া গুণ তাকে স্পশ্শ করতে' 
পারেনা! (ভাঃ ১১1২৩) 

ব্রহ্মা! ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ( সুকৃতিশালী ) জীব নিচের | 
শিবকে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বরূপ বলেন পত্রক্মাশিবঝোমধ্যে 
শিবস্যেশ্বরত্বমিতি কেচিদান্ঃ ।” (ভা: ১২২৩) 

সম্বন্ধ ত্রিবিধ__(১) নিয়ামক সম্বন্ধ, (১) সংযোগ সম্বন্ধ 
ও (৩) সামীপ্য সম্বদ্ধ। ব্রহ্মা শিবাদিতে বিষুর নিয়ামকত্ব 
সম্বন্ধ । তজ্জন্য তাদের ঈশ্বর বল! হয় ( ভাঃ ১২।১৩ / , 

ভগবদ্‌ ভক্তের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্মীদির ত্যাগে কোন 
দোষ হয় না। “সর্ববং মন্তক্তিযোগেন মন্তুক্তো লততেমহঞ্জসেতি ।” 
ভাঃ ১২২০।৩৩। ভগবান বলছেন__ আমার ভক্ত আমার ভক্তি- 
ঘোগ প্রভাবে সব কিছুই অনায়াসে পেয়ে থাকে 


ভক্তের কেবল শ্রীঅচ্যুতের পুজাদ্বারা দেব পিতৃ পৃজািও 
সিদ্ধি হয়ে থাকে, পৃথকৃভাবে দেবতর্পণ বা পিতৃতর্পণ করতে 
হয় না। “যথা তরোমূল নিষেচনেন” ইত্যাদি (ভাঃ ৪81৩১।১৪) 


আরামচক্দ কবিরাজ 


শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন__ 
দয়া কর শ্রীআাচাষা প্রত শ্রীনিবাস 
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগ নারান্তম দাস ॥ 
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোশ্ুম ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জন 
ছিলেন। লব লময় মভিন্নাত্ববূপে অবস্থান করতেন। 
জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচাধোর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হযে- 
ছিলেন। শ্রীকবিরাজ মহাশয়ের পিতার নাম শ্রীচিরীব সেন, 
মাতার নাম_ শ্রীস্রনন্দ! ' শ্রাচিরঞ্ীব সেন প্রথমে কুমার নগরে 
বাম করতেন শ্রীদামোদর কবির কন্তা শ্রীস্ুনন্দাকে বিবাহ 
করবার পর তিনি শ্রাথণ্ডে বাস করতেন 
শ্রীচিরঞীব সেন নহাভাগবত ছিলেন! খগুবাসী শ্রীনরহরি 
সরকার প্রভৃতি তাকে প্রাণের সমান ভাল বাসতেন, 
শ্রীদ্‌ কষ্ণদ্রাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন__ 
মুকুন্দদাস নরহরি শরঘুনন্দন । 
খগ্ডবাসা চিরপ্ীব, আর সুলোচন ॥ 
চিরঞীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ববমতে । 
খণ্ডে বিলসয়ে নিজ পত্বীর সহিতে ॥ 
অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্বী তার । 
পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা ধার ॥ 


_( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।৯২) 


৭৬০ ভীভ্রীশ্গৌর-পার্ধফ চত্িতাবলী 


শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীচিরপ্রীব সেন 
এর শ্রাথণ্ডে বাস করতেন এবং এক প্রাণ এক আশয়বিশিষ্ট 
ছিলেন । প্রতি বছর রথ-যাত্রা সময় শ্রীক্ষেত্রধামে যেতেন এবং 
শ্রীগৌরমুন্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে রথাগ্রে নৃত্য-গীত করতেন । 


শ্রীচির্জীব মেন বৈগ্কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছহ পুত্র 
শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ । ছুই পুত্র মহারভু ছিলেন । উভয়ে 
শ্রনিবাস আচাধ্যের কৃপা লাভের পর হেলিয়া বুধরিগ্রামে 
বসবাস করতেন । বুধরিগ্রাম মুশিদাবাদের অন্তর্গত । 


শীরামচন্দ্র কবিরাজ অতান্ত উদ্যমশীল বুদ্ধিমান ও রূপবান্‌ 
ছিলেন। তার মাতামহ ছিলেন কবি শ্রীদামোদর কবিরাজ । 
তিনি মহাকবি নামে খ্যাত ছিলেন । তিনি শক্তি উপাসনা 
করতেন এবং শাক্ত ধরে দীক্ষিত ছিলেন । 

পিতা চিরঞ্ীব সেন পরলোক গমন করবার পক শ্রীরামচজ্জ 
ও শ্রীগোবিন্দ মাতামহ গ্রাদামোদর কবিরাজের মআলয়ে বসবাল 
করতেন | শ্রীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের আলয়ে বসবান 
করতেন, তাই তারা শাক্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন । শ্রীরামচক্ 
সেন চিকিৎসক ছিলেন ও তিনি মহা কবি ও যশস্বী ছিলেন । 


শ্রীরামচন্দ্র সেন বাজিগ্রামের পথ দিয়ে বিবাহ করে যাচ্ছেন । 
শ্রীনিবাস 'মআচাধোর গুহ পার্শ দিয়ে যেতে তিনি ভক্তগণ পরি- 
বেষ্টিত শ্রীনিবাস আচাধ্যকে গৃহ-অলিন্দে বসে হরিকথা বলছে 
দেখলেন । আচাধ্যকে দর্শন মাত্রই শ্রীরামচক্দের মনে এক 


জ্র়ামচজ্ৰ কবিরাজ ৭৬১ 


আভিনব ভাবোদয় হল । দীর্ঘকাল পরে যেন প্রাণের প্রিয়তমকে 
দর্শন করলেন । আচাধ্যও তাকে দেখলেন এবং ভার সঙ্গীদিগের 
কাছে জিজ্ঞাসা করলেন । “কি নাম? কিজাতি? এ পাত্রের 
কোথা স্থিতি 1” (ভঃ রঃ ৮1৫৩০ ) তখন ত্তারা বলতে লাগলেন 
_এ মহাপগ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবি নুপতি বিদিত॥ 
দিপ্বিজয়ী চিকিৎসক যশম্বীপ্রবর | বৈগ্ভ কুলোভ্ভূত বাস কুমার 
নগর ॥ ( ভঃ রঃ ৮1৫৩২ ) এ সব কথা শুনে শ্রীনিবাস আচাধ্য 
মহ হাস্ট) করলেন । 

শ্রীরামচন্দ্র সেন পালকী মধ্যে বসে শ্রীল আচাধ্যের দর্শন 
এবং কথা শ্রবণ করেন । তখন থেকে আচাধ্যের দর্শন ও মিলনের 
জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা মনে জেগে উঠে। বাড়ীতে এলেন, মহা 
আনন্দ কোলাহল হল, স্বজনগণের আদর আপ্যায়নের সীমা নাই । 
কিন্ত শ্রীরামচন্দ্রের মন পড়ে রয়েছে পথে সেই মহাপুরুষের 
প্রতি । বাড়ীতে পৌছে মহাকষ্টে রামচন্দ্র কবিরাজ দিবা 
অতিবাহিত করলেন । রাত্রকালে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা 
করলেন। যাজিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রযাঁপন পূর্বক প্রাতে 
শ্রীনিবাস আচাধ্য ভবনে এলেন এবং আচাধ্য চরণে দগুব হয়ে 
পড়লেন । 

শ্রীনিবাস আচাধ্য পুর্বব দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে দশন করবার 
পর থেকে অন্তরে কেবল তার কথাই মননে করছিলেন । 
প্রাতকালে তাকে দর্শন করে মহানন্দে ভূমি থেকে তুলে আলিঙ্গন 
করলেন ও বললেন-__“জন্সেজন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয় 1” 


৭৬২ শ্রীপ্ীশৌর-পারধদ-চরিভা বঙ্গী 


€( ভঃ রঃ ৮11৭8 ) জন্মেজন্মে তুমি আমার বান্ধব । বৃন্দাব্নে 
এই রূপে ভগবান্‌ শ্রীনরোত্তমকে মিলায়েছিলেন । 

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আচাধ্য চরণে অবস্থান করে 
গোম্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন! তার শুদ্ধ সদাচার, 
শিষ্টাচার ও মহান্ুভবতায় আচাধ্য পরম সুখী হলেন এবং 
কয়েক দিন বাদে তাঁকে শুভক্ষণে “রাধাকৃষ্জমন্ত্ প্রদান 
করলেন: 

কিছু দিন রামচন্দ্র কবিরাজ্র বাজিগ্রামে অবস্থান করবার 
পর নিজ গৃহে ফিরে এলেন; তৎকালে শাক্তগণ তাকে বৈষ্ণব 
ধান্মে দীক্ষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন । তাতে কবিরাজ 
মহাশয় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি নিত্য দ্বাদশ-অঙ্গে তিলক 
ধারণ ও শ্রীহরিনাম জপাদি সর্বব-সমক্ষে করতে লাগলেন ! 

একদিন শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ স্নান করে গৃহে যাচ্ছেন, তখন 
শাক্তগণ ডেকে বলতে লাগলেন_-কবিরাজ ! একি তুমি 
শিব পূজা না করে ঘরে যাচ্ছ? তোমার মাতামহ দামোদর 
কবিরাজ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন । তুমি সেই শিবের পূজ। কি 
ছেড়ে দিলে ? 

গ্রারাপ্চন্দ্র বললেন_-শিব ও ব্রহ্মা ্রীকৃষের গুণাত্মক 
অবতার । শ্রীকৃষ্ণই সকল অব্তারের মূল । অতএব শ্রীকৃষ্ণের 
পূজা দ্বারা সকলেরই পুজা হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল 
দিলে শাখা পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়। 

প্রহলাদ-প্রব-বিভীষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন 
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বলে শ্রাশিব ও শ্রাব্রহ্ষা তাদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন । 
রাবণ, কুস্তকর্ণ, বান প্রভৃতি হরি-বিদ্বেধী, কেবল শিবের ভক্ত 
ছিল তজ্জন্য শিব তাদের স্বয়ং বিনাশ করেছেন: 

শাস্ত্রে কথিত হয়েছে ব্রহ্মা শ্রীবিষুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব 
স্থজন এবং শিব ভগবদ্‌ পারদোদক গঙ্গা শিরে ধারণ-প্রভাবে 
জগৎ মঙ্গল করতে সমর্থ হয়েছেন : এই সমস্ত কথ! শুন 
স্মার্ত পণ্ডিত নির্বাক হলেন । 

শ্রারামচন্দ কবিরাজ শ্রাবুন্দাবন ধাম ও গোম্বামিবুন্দের 
শ্রাচরণ দর্শন করবার জন্য উৎকষ্টিত হায়ে পড়লেন। শ্রীরঘুনন্দন 
ঠাকুর ও অন্যান বৈষুবগণের শ্রীচরণে অনুমতি প্রার্থন করলেন । 
বৈষ্ণবগণ সানন্দে তাকে বুন্দাবনে গমনের অনুমতি দিলেন । 
শুভ দিনে শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন ধামাভিমুখে যাত্র! 
করলেন, পথে তিনি ভ্রমে গয়া কাশী প্রয়াগাদি তীর্থ হয়ে 
শ্রীমথুরা ধামে আগমন করলেন এবং যমুনায় বিশ্রাম ঘাটে স্নান 
ও বিশ্রাম করলেন । আদিকেশব জন্মস্থানাদি দর্শন পুর্ববক 
শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করলেন । এ সময় শ্ানিবাস আচাধ্য 
বুন্দাবনে অবস্থান করছিলেন রামচন্দ্র শ্রীনিবাস ও শ॥জীব 
গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা! করলেন এবং গৌডদেশের ভক্তগণের 
কুশল সংবাদ প্রদান করলেন । শ্রীরামচন্দ্র সেন শজীব গোস্বামীর 
আদেশ নিয়ে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি 
বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীসনাতনের সমাধি দর্শন করলেন । শ্রীগোপাল 
ভট্ট, গ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ প্রমুখ গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ 


খ৬৪ ভ৪গৌর-পার্ধদ-চর্লিভাবলী 


দর্শনাদি করলেন। তারা সকলেই রামচন্দ্র সেনের অদ্ভূত 
কবিত্ব দেখে তাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন । 
শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার । 
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার ॥ 
(ভঃ রঃ ৯২১৪ ) 

ব্রজে গোস্বামিগণের কাছে শ্রীরামচন্দর কবিরাজ কিছুদিন 
অবস্থান করবার পর তাদের আদেশ নিয়ে পুনঃ গৌড় দেশে ফিরে 
এলেন । তিনি শ্রাখণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অন্বিকা কালনা, 
প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নবদ্বীপ মায়াপুরে এলেন । মায়াপুরে 
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে তখন অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর অবস্থান 
করছিলেন । রামচন্দ্র সেন স্বীয় পরিচয় দিয়ে তার পাদপন্প 
বন্দনা! করলে, তিনি প্রচুর আশীবাদ প্রদান করেন। শ্রীনিবাস 
আচাধ্যের অতি প্প্িয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র । তেমনি শ্রাল নরোত্তম 
মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণের সমান দেখতেন । 

কোন সময় স্মান্ব ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্ম ঠাকুর মহাশয়কে 
হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে খেতরিতে আসছিল । 
সঙ্গে রাজা নরসিংহ এবং দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্ররূপ-নারায়ণ ছিলেন । 
এ সব ব্যাপারে শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী 
বড়ই মর্মাহত হন এবং স্মার্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করবার জন্য 
অগ্রসর হন । কুমারপুরের বাজারে এসে কুস্তকার হয়ে হাড়ি 
কলসীর দোকান এবং তাম্থুলিক হয়ে পান সুপারির দোকান 
দিলেন । স্মার্ভ পণ্ডিতগণ কুমার পুরের বাজারে এসে খাওয়া- 
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দাওয়ার জন্ত শিষ্যগণকে হাড়ি ও পান স্থপারি কিনতে পাঠালেন, 
তার! এল কুম্তকারের তান্ুলিকের কাছে । কুস্তকার ও তাশ্বুলিক 
সংস্কত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে ছাত্রদিগের সঙ্গে বাদ 
বিবাদ হতে লাগল । কুস্তকারের ও তাম্থুলিকের অগাধ বি্া 
প্রতিভা দেখে স্যার পপ্ডিতগণ অবাক হলেন এবং বিচারে প্রবৃত্ত 
হলেন। ক্রমে তথায় রূপনারায়ণ ও রাজ নরমিং এলেন। 
দিপ্বিজয়ী বূপনধরায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু ভাগবত 
সিদ্ধান্তের নিকট পরাস্ত হলেন। পরিশেষে রাজা তাদের 
পরিচয় নিলেন। তারা বললেন__আমরা শ্ল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য দাসানুদাস। 

স্মার্ত পণ্ডিতগণ ও বূপনারায়ণ তাদের কাছে পরাভূত হবার 
পর আর খেতরির দিকে কেহই অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলেন ন৷ 
সেখান থেকেহ সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। রাজ। 
নরসিংহ গৃহে ফিরে এলেন । রাত্রে ছুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্রে স্বয়ং 
বললেন_-“রে নরসিংহ! তোর নরোত্তমের চরণে ঘোরতর 
অপরাধ করেছিস্‌্। সে বৈষ্ব অপরাধের জন্য এ খড়গ দিয়ে 
তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করব । যদি রক্ষা পেতে চাস্‌ শীঘ্র 
নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।” রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল, দেবীর 
কথা স্মর্ণপুর্বক স্নানাদি করবার পর খেতরির অভিমুখে যাত্রা 
করলেন । এ দিকে শ্রীরূপনারায়ণ পণ্ডিতও এইরূপ ন্বপ্প দেখেন 
তিনিও খেতরির দিকে যাত্রা করলেন । রাজা ও রূপনারায়ণ 
খেতরিতে পৌ'ছলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্ত 
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শ্রীগৌরাঙ মন্দিরে এলেন । ঠাকুর মহাশয় নাম ভজনে নিমগ্ন 
ছিলেন । সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন বার্তা নিবেদন 
করলে বাহিরে এলেন । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় 
অপুর মুভি দর্শন করেই যেন তারা পবিত্র হলেন ও দণ্ডবৎ 
করলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দীনভাবে বললেন আমি অধম | 
আপনারা উত্তম বিদ্াবুদ্ধি ও রাজৈশ্বযাবান। আপনাদের 
কিরূপে সৎকার করব ? রাজ। নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ 
ঠাকুর নহাশয়ের দৈন্তাময়ী উক্তিতে একবারেই বিগলিত হলেন 
করজোড পুব্বক কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং দেবার 
আদেশ জানালেন । ঠাকুর মহাশয় তাদের কুপা করবেন বলে 
আশ্বাস দিলেন | পরে দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করলেন । 

রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কল্যাণে অনেক পাপীপাবৰশ্তী 
উদ্ধার ল'ভ করে । খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে 
কবিরাজ মহাশয় অগ্রণী ছিলেন । শ্রারামচন্দ্র কবিরাজ শ্রানরোত্ভম 
ও শ্রীনিবাস আচাধ্যের আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনে পুনকবার যাত্রা 
করলেন । বৃন্দাবনে এসে গোস্বামিদিগের শ্রীচরণ দশন আর 
পান নাই । সকলেই প্রায় অপ্রকট লীলা করছেন । শ্রার'মচক্ 
কবিরাজ গোস্বামিগণের অদর্শনে পরম ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান 
করছিলেন । কিছুদিন বাদে তিনি শ্রীব্রজধামে শ্রাব্রজ্েশ্বর ও 
ব্রজেশ্বরীর শ্রীপাদ পদ্মযুগল চিন্তা করতে করতে নিতা লীলা'য় 
প্রবেশ করেন । পৌব কুষ্ণ তৃতীয়া তার নিত্যলীল' প্রবেশ 


তিথি | 
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গ্ররামচন্দত্র কবিরাজের শিব্য ছিলেন শ্রহরিরাম আচাধ্য ৷ 
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদকর্তা ছিলেন। তার 
রচিত 'একটী গাত__ 

দেখ দেখ "মারে ভাই, গৌরাঙ্গ চাদ পরকাশ । 

পুণিমার চাদ যেন উদিত আকাশ ॥ 

লিংহরাঁশি পৌর্ণমাসী গোরা অবতার | 

হভল যুগের ভার ধরণা নিস্তার ॥ 

মহীতলে আছয়ে যতেক জীবতাপ। 

হরল সকল পন নিজাহ প্রতাপ ॥ 

কলিযুগে তপ-জপ নাহি কোন তন্ত্র । 

প্রকাশিল মহাপ্রভু হরেকৃ্ণ মন্ত্র । 

প্রেমের বাদর করি ভরিল সংসার । 

পাতকী-নারকী সব পাহল নিস্তার ॥ 

অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ | 

বিন্দু না! পড়িল মুখে রামচন্দ্র দাস ॥ 


শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী 


বর্তমান বাংল! দেশের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুটিয়ার 
রাজ! ছিলেন শ্রীধূত নরেশনারায়ণ। তার শচী নায়ী একমাত্র 
কন্তা ছিল । শচী শিশুকাল থেকে ভগবদ্‌-ভক্তি পরায়ণা। শচী 
অল্পকাল মধ্যে বাকর্ণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। 
শচীর বয়স হলে তাঁর নব যৌবন সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। 
কিন্তু শচীর মন জগতের কোন সৌন্দর্ধযশালী কিম্বা এশবর্্যশালী 
পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল না। তাঁর মন পড়ে রইল শ্রীমদন- 
গোপালের উপর । 

শ্রীযুত নরেশনারায়ণ কন্ঠার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে 
পড়লেন । শ্রীশচী তা" জানতে পেরে বললেন-_তিনি কোন 
মর্ত্য মরণশীল পুরুষকে বিবাহ করবেন না। রাজা রাণী শিরে 
হাত দিয়ে বসলেন । একমাত্র কন্যা বিবাহ করতে চায় না। 
এ সব চিন্তা করতে করতে রাজা ও রাণী স্বধাম প্রাপ্ত হলেন । 
রাজ্যভার পডল শ্রীশচার উপর। তিনি কিছু দিন রাজকাধ্য 
দেখাশুনা! করবার পর স্বজন প্রতিনিধিগণের উপর ভার দিয়ে 
তীর্থ পধ্যটনে বের হলেন কোথায়ও চিত্তের সন্তোষ উৎপাদন 
হয় না। স্গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন । পুরী ধামে 
এলেন। কয়েক দিন দর্শনাদি করবার পর, কোন এক প্রেরণায় 
ক্রীবরজধামে এলেন। এইবার শ্রীশচীর সৌভাগা-শশী উদ্দিত 


আগনঙ্গামাতা শোস্বামিনী ৭৬৯ 


সুপ । তথায় শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের একান্ত অন্রক্ত শ্রাহরিদাস 
পণ্ডিত গোম্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হল। তার দিব্য 
তেজ এবং বৈরাগ্য মু্তি দর্শন করে শ্রশচী পরম আনন্দিভ হলেন, 
মনে মনে চিন্তা করলেন বু দিন পরে তিনি যেন আশ্রয় 
পেয়েছেন । শ্রাশচী হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রাচরণে দগুবৎ 
হয়ে পড়লেন ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে করজোডে তার কৃপা প্রার্থন। 
করলেন । 
পণ্ডিত গোসাঞ্চির শিষ্য অনম্ত আচাধ্য ' 
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্বব আধ্য ॥ 
তর অনস্ত গুণ কে করু প্রকাশ । 
তর প্রিয় শিষ্য ইহ। পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
__( চৈ: চ; আদিলীল! ) 
আগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রাঅনন্ত আচাধ্য । তিনি 
সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন । তার প্রিয় শিষ্য 
ছিলেন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্ব।মী । 
ঞ্হরিদাল পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে পরীক্ষা করবার জন্য 
বললেন_ রাজকন্যার পক্ষে ব্রজে থেকে নিষ্ষিঞ্চন ভাবে তজন 
করা সম্ভবপর নয়। গৃহে থেকে ভজন করা! তোমার পক্ষে ভাল 
হুবে। গ্রীশচীদেবী বুঝতে পারলেন এ সব কথ। ছল করে বল৷ 
হল। এ্রীশচী সে কথায় কান দিলেন না। তীব্র বৈরাগ্যের 
সহিত সেবা! করতে লাগলেন । ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তম বস্ত্রাদি 
পরিধান কর! কিম্বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করা একবারেই 
বর্জন করলেন । 
৪০ 


৭৭০. সী উগোর-পার্ষদ-চক্রিতাবলী 


একদ্বিন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী গ্রীশচীকে বলল্দেন__ 
ঘদি লজ্জা, মান. ও ভন্ব ত্যাগ করে ব্রজে মাধুকরী করতে পার' 
তবে কৃপা পেতে পার । শ্ুশচী গুরুবাকা শ্রবণ করে অতি 
আনন্দিত হলেন। তখন হতে অভিমান শুহ্ হয়ে সামান্য এক- 
খানা মলিন বস্ত্রে গান্র আবৃত করে ব্রজবাসিগণের গ্ৃহে-পৃহে 
নাধুকরী করতে লাগলেন । ব্রজবাসিগণ তীর অঙ্গের দিব্য তেজ - 
দেখে বুঝতে পারতেন তিনি অসাধারণ স্ত্রীলোক । তার তীত্র 
বেরাগ্যে বৈষ্ছবগণ চমতকৃত হলেন । ” 

শ্রশচীর অঙ্গখানি অতিশয় ক্ষীণ ও মলিন হয়ে পড়ল। 
তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে নিয়মিত যমুনা আন, মন্দির মাজ্জঞন 
পরিক্রম", আরাত্রিক দর্শন ও কথা শ্রবণাদি করতে লাগলেন । 
শ্রীশচীর তীব্র বৈরাগ্য দেখে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মনে 
কৃপায় উদ্রেক হল। তিনি শ্রাশচীকে ডেকে হাস্ত করতে 
করতে বললেন- তুমি রাজকুমারী হয়েও শকৃষ্ণভজন প্রয়াসে 
যে এত ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়েছ তাতে আমি পরম সুখী 
হয়েছি | তুমি শীঘ্র মন্ত্র গ্রহণ কর। 

অপস্তর শ্রীশচী চেত্রী শুর্ু-ত্রয়োদশীর দিন শ্রীহরিদাস 


পণ্ডিত গোস্বামীর থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন । 
গ্রুশচী অগ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পেয়ে আকুষ্প্রেমময়ী হলেন । 
তিনি অতি দীনহীন ভাবে শ্রীগুরু গোবিন্দের সেবা করতে 
ল'গলেন এবং প্রতিদিন পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্রাঁদ 
শ্রবণ করতে লাগলেন । অল্পকালেই শ্রীশচী গোস্বামী সিদ্ধান্তে 
পারঙ্গত দেখে সকলে পরম সুখী হলেন । 


আ্রীগজামাত। গৌম্বামিনী. ৭৭১ 


শ্রীলঙ্জ্মীপ্রিয়া নায়ী শ্রাহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর একজন 
পরম সখা শিষ্তা এ সময় বুন্দাবনে এলেন । লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রত্যহ 
তিন লক্ষ হরিনাম করতেন । পণ্ডিত গোস্বামী, তাকে আদেশ 
করলেন__তিনি যেন শচীকে নিয়ে শ্রারাধাকুণ্ডে ভজন করেন । 
শ্রীলক্্মীপ্ররিয় শ্রাগুরুদেবের বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশচীসঙ্থ 
রাধাকুণ্ডে এলেন ও ভজন করতে লাগলেন । শ্রীশচী লক্ষ্মীপ্রিয়ার 
সঙ্গে প্রতিদিন গোবধ্জজন পরিক্রমা করতে লাগলেন ! শ্রাশচী এ 
ভাবে রাধাকুণ্ডে ভীত্র ভজন করতে থাকলে শ্াহরিদাস পণ্ডিত 
গোস্বামী তাকে ডেকে আদেশ করলেন__তুমি শী শ্রপুরী ধামে 
গিয়ে ভজন কর এবং শ্রাগৌরাঙ্গস্ন্দরের বাণী শ্রদ্ধালু জনদের মধ্যে 
প্রচার কর। তথাকার গৌর-পাষদগণ প্রায় অপ্রকট লীল৷ 
করেছেন । শ্রাশচী বৃন্দাবন থেকে ক্ষেত্র ধামে এলেন এবং 
গরুদেবের নি্দেশ অনুযায়ী শ্রাসার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে থেকে 
ভজন করতে লাগলেন এবং শ্রদ্ধালুজনের নিকট শ্রামস্াগবত পাঠ 
করতে লাগলেন । সাব্বভৌম পণ্ডিতের গুহটি বহুদিন লোকজন 
না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল, তথায় কেবল মাত্র সার্বভৌম 
সেবিত শ্দামোদর শালগ্রাম বিরাজ করছিলেন । শ্রাশচী তথায় 
অবস্থান পূর্বক নিয়মিত ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবীর 
অপূর্ব ভাগবত্ত সিদ্ধান্ত শ্রাবণ করবার জন্য শ্রদ্ধালু সঙ্জন দিনের 
পর দিন তার স্থানে আসতে লাগলেন । অল্পকালের মধ্যে গ্রসিদ্ধ 
স্ভাগবত বক্ত! হিলাবে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল । 

পুরীর রাজ। শ্রীমুকুন্দদেব একদিন শ্রীশচী দেবীর স্থানে 


৭৭২ ভ্ীগৌর-পার্ধদ্ চরিভাবলী 


ভাগবত শুনতে এলেন । তার অপুব্ধ সিদ্ধান্ত শুনে বড়ই আকুষ্ট 
হলেন । মনে-মনে তাকে কিছু অর্পণ করতে ইচ্ছা করলেন; ঠিক 
সেই দিবসের রাত্রে স্বপ্ে দেখতে লাগলেন-___ঞ্শ্রীজগন্নাথ বলছেন 
_শচীকে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানটি অর্পণ কর।” পরদিন 
প্রাতে রাজা মুকুন্দদেব শ্রীশচী দেবীর নিকট এলেন। অতি 
বিনীতভাবে রাজাকে বসবার আসন দিয়ে শ্রাশচী তার আসবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । শ্রামুকুন্দদেৰ শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশের 
কথ। জ্ঞাপন করে শ্বেত গঙ্গার নিকটবত্বী স্থানটি গ্রহণ করতে 
প্রার্থনা করলেন । শ্রাশচী বিষয় সম্পত্তি গ্রহণে অসম্মতা হলেন । 
রাজ! বারংবার বলতে লাগলেন । তখন শ্রীজগন্নাথের আদেশ 
জেনে রাজী হলেন । শ্রীমুকুন্দদেব শ্রাশচীর নামে শ্বেত গঙ্গার 
নিকটবত্তীঁ ভূসম্পন্তি দান পত্র করে দ্িলেন। শ্রাশচী ষে 
একজন রাজকুমারী তা পৃবেবই পুরীধামে প্রচারিত হয়েছিল । 

একবার মহাঁবারুণী স্সানের যোগ উপস্থিত হলে শ্শচী গঙ্গ। 
গানে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু শ্রীগতরূদেবের নির্দেশ 
শ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা । শ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করে তিনি 
গঙ্গা সলানে যাবার ইচ্ছ। ত্যাগ করলেন । সেই রাত্রে শ্রাজগন্নাথ 
দেব শ্রীশচীকে স্বপ্নে বললেন_-শচী কোন চিন্তা কর না। যে 
দিন বারুণীক্সান হবে, সে দিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্লান কর । গঙ্গা 
দেবী তোমার সঙ্গ প্রাথিনী হয়ে শ্বেত গঙ্গায় আসবে 1” স্বপ্ন 
দর্শন করে শ্রীশচীদেবী বড় আনন্দিত হলেন । বারুণী স্ানের 
যোগ উপস্থিত হল। শ্রীশচী একাকী মধ্যরাত্রে শ্বেত-গঙ্গায় সান 
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করতে ' গেলেন । তিনি যেমন শ্বেত গঙ্গায় নামলেন অমনি 
'গঙ্গাদেবী মহাশ্রোতে তাকে ভাসায়ে নিয়ে চললেন । তিনি ভাসতে 
ভাসতে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হলেন । 
তথায় দেখলেন ক্ষেত্রবাসী সহস্র সহশ্র লোক সানন্দে স্্ান 
করছেন! চতুদ্দিকে স্তব স্বতি আনন্দ কোলাহল । তিনি সেই 
আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আনন্দে স্নান করছেন । 
এ কোলাহলে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকগণের দিদ্রা ভেডে গেল। 
তার। অবাক হজে চারিদিকে দেখতে লাগলেন । শুনলেন এ মহাশব্দ 
মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে, দ্বার-রক্ষকগণ তাড়াতাড়ি এ 
সংবাদ কাধ্যাধ্ক্ষগণকে জানাল, তারা এ সংবাদ রাজার নিকট 
উপস্থিত করলেন। রাজ! মন্দির খুলে দেখতে আদেশ দিলেন। 
অতঃপর মন্দির খোল! হল । অদ্ভুত ব্যাপার, ভাগবত-পাঠিকা! 
শ্রীশচীদেবী একাকী দাড়িয়ে আছেন জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ 
মনে করতে লাগলেন_-তিনি জগন্নাথ দেবের অলঙ্কার পত্রাদি 
হরণ করবার জন্ত অলক্ষে। প্রবেশ করেছেন । অনেকে বললেন 
তা হতে পারে না । নিশ্চয় কোন রহস্য আছে । অনস্তর শ্রাশচী 
দেবীকে বিচারাধীন করে বন্দীশালে রাখা হল। শশচীদেবী 
এতে সুহামান হলেন না ! তিনি সানন্দে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। 
রাজা মুকুন্দদেব শেষ রাত্রে স্বপ্র দেখছেন শ্রীজগন্নাথদেব রাগ করে 
বলছেন-_শচীকে এখনই বন্দীশাল! হতে মুক্ত করে দে! আনি 
ভার আ্ানার্থে নি চরণ থেকে গঙ্গা নিঃশ্ত করে মন্দিরে 
আনিয়েছি । মঙ্গল যদি তুমি চাও পৃজক পাণগ্ডাগণ সহ শচী-চরণে 
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ক্ষমা প্রার্থনা! কর এবং তার থেকে মন্ত্র গ্রহণ কর । এ স্বপ্ন দেখে! 
রাজ। খুব সন্বস্ত হলেন এবং প্রাতে শীঘ্র স্নানাদি সেরে পৃজ্জারী। 
পাগ্ডাগণ সহ যেখানে শ্রাশচীদেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ; 
সেখানে এলেন ও শীঘ্র তাকে মুক্ত করে তার চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ ' 
হয়ে পড়লেন । র্লাজা বহু অন্ুনয়-বিনয় সহ আশচী দেবীর চরণে 
ক্ষম। প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং জগন্নাথদেবের আদেশ জানিয়ে 
মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন । শ্রীজগন্নাথদেবের এ লীলা! দেখে 
শ্রণচী দেবী প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও রাজাকে ভাগ্যবান 
বলে শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; অতঃপর শ্রাশচীদেবী 
শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জেনে এক শুভদিনে শ্রীমুকুন্দ দেবকে 
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন । রাজার সঙ্গে বু পুজারীও 
তার চরণ আশ্রয় করলেন; সেই দিন থেকে শ্রীশচীর নাম হল 
ক্্রীগঙ্গামাত। গোস্বামিনী | 
মহারাজ শ্রামুকুন্দদেব গুরু দক্ষিণ স্বরূপ কিছু তৃসম্প্ভি 
শ্রীগঙ্গামাতাকে দিতে চাইলেন । তিনি রাজি হলেন না, বললেন 
তোমার শ্রীকৃষ্চচরণে ভক্তি হউক এইমাত্র আমি চাই । অন্ঠ কোন 
দক্ষিণা গ্রহণের অধিকার্রিণী আমি নহি। রাজ। বারংবার 
শ্রীগঙ্ামাতার চরণে কাতর প্রার্থনা! করতে লাগলেন ৷ অবশেষে 
শ্রীগঙ্গামাত! বৈষ্ণব সেবার্থে ছুই ভাগ মহাপ্রসাদ, এক ভাগ 
তরকারী, এক খানি প্রসাদী বস্ত্র ছুই পণ কডি ( ১৬০ পয়সা ) 
প্রত্যাহ মধ্যাহ্ন ধূপের পর মঠে প্রেরণ করবার অন্থমতি দিলেন। 
অগ্ভাবধি লে মহাপ্রসাদ নিয়মিত শ্্রীগঙ্গামাতা মঠে. 
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প্রেরিত হয় এবং উহা শ্রীগঙ্জামাতার সমাধি পীঠে অর্পণ করা হয়। 

একবার মহীধর শর্মা নামক একজন স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেত 
গঙ্গার তীরে পিডৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করতে আসেন এবং 
জ্বীগঙ্গামাতা গোব্বামিনীর মহিমা শুনে ভার চরণ দর্শন করতে 
ষান। আ্গঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দিয়ে আসনে বলান 
এবং ভার অভিপ্রায় শুনতে চাইলেন : পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সরলতার 
সহিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন । তার সরলতা দেখে শ্গঙ্গামাতার 
তাকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনাতে লাগলেন । ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব 
ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করতে করতে একেবারেই মুগ্ধ হয়ে 
পড়লেন । পরে তিনি শ্রীগঙ্গামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন । শ্রীগঙ্জামাতা শুভদ্দিনে তাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা 
প্রদান করলেন । মহীধর শর্মার জন্মস্থান ধনঞ্জয়পুর । শ্রীগঙ্গামাতা৷ 
আদেশে তিনি গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের 
নাম-প্পরেম প্রচার করতেন । 
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রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক 
সদ্‌ ধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তার গৃহে শ্্রীরসিক 
নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠিক মত শ্্রীবিগ্রহের 
ভোগাদি অর্পণ করতে পারতেন না! এক রাতে শ্রীজগন্নাথদেব 
ব্রাহ্মণকে স্বপ্পে বললেন__তোমার ঘরে যে রসিক রায় শ্লীবিগ্র্ 
আছে, তার ভাল ভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাকে শ্রীক্ষেত্রে 
শ্বেত গঙ্গার তটস্থিতা৷ গঙ্গামাতার নিকট পৌছিয়ে দাও । নতুবা 
তোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বেশী 
বিলম্ব করলেন না। শীঘ্র রসিক রায়কে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে এলেন 
এবং লোককে জিজ্ঞাস! করে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হলেন। 
শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীগঙ্গামাত! খুব সুখী হলেন। 
ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে শ্রাগঙ্গামাতা বললেন-__ 
আমি ভিখারিণী। মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে 
করব? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন 
না। ব্রাহ্ষণ নিরুপায়, কি করেন? খুব চিন্তা করলেন। 
অবশেষে শ্রাগঙ্গামাতার তুলসী কাননের মধ্যে গ্রারসিক রায়কে 
রেখে ব্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন । 
এদিকে শুরসিক রায়ু রাত্রে ব্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন 
--আমি তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্ত এখানে এসেছি । ব্রাহ্মণ 
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মাকে তুলসী কাননে ছেড়ে চলে গেছে । আমার এখনও 
ভোজন হয়নি । আমাকে কিছু ভোজন করাও । 

স্বপ্ন দেখে শ্রীগঙ্গামাতা চমতকৃত হলেন । স্বয়ং শ্রীহরি তার 
কাছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এ সব চিস্তা করে 
গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি সান করলেন ও 
তুলসী কাননে এলেন। দেখলেন শ্রীরসিক রায় বিরাজ করছেন 
শ্রীগঙ্গামাতা৷ প্রেমাশ্রু-পূর্ণনয়নে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন । 
ঠাকুরের ভোজন হয়নি ৷ তিনিক্ষুধার্থ ভেবে বড় ব্যাকুল চিন্তে তাকে 
গৃহে নিয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়ে কিছু ভোগ 
লাগালেন । তিনি দেখলেন ক্ষুধার্থ রসিক রায় সমস্ত উপকরণ 
ভ্রেত ভোজন করছেন। শ্রীগঙ্গামাতা আনন্দীশ্রুতে ভাসতে 
লাগলেন ৷ অনস্তর নৃতন বন্ত্রাদি পেতে ঠাকুরকে শয়ন করালেন । 

সক'ল বেলা ভক্তগণ শ্রীগঙ্গামাতার গৃহে শ্রীরসিক রায়কে 
দেখে অবাক হালন। তারপর সকলে শ্রীরসিক রায়ের বৃত্বাস্ত 
শুনে আনন্দে হরি" “হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন | 


প্রতিদিন শ্রীগঙ্গামাতা বহু প্রণয় ভরে বনু প্রকার ব্যগ্জন পিঠা- 
পানাদি তৈরি করে শ্রারসিক রায়কে ভোজন করাতে লাগলেন । 
বিগ্রহ সেবায় শ্রাগঙ্গা মাতার চার প্রহর সময় অতিবাহিত হত | 

কিছুদিন ভিক্ষা! করে তিনি শ্রারসিক রায়ের সেবা করেন। 
বস হওয়ায় শ্রীগঙ। মাতার ভিক্ষাদি করতে পরিশ্রম হত। 
গ্রীরসিক রায় তার পরিশ্রম দেখে কৌশলে ধনী বনিকদের থেকে 
আ্বব্য সন্তার সংগ্রহ করতেন । বয়স হবার পর সেবার ত্রুটি হচ্ছে 


৭৭৮ শ্ীপ্রীগোর-পার্ধদর-চরিতা বলা 


মুন করে গঙ্গামাতা শ্রারসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে 
বলেন__পরিচধা করতে তিনি অক্ষম । তাই জীবন আর ধারণ 
করতে চান না। তা শুনে শ্রীরসিক রায় ম্বপ্নে বললেন__ তোমার 
সেবায় আমি সুখী, তুমি খেদ কর না। তুমি আর কিছু.দ্িন 
সেবা কর 


অনস্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাত৷ শ্রীরসিক রায়কে আবার 
জানান যে তিনি আর থাকতে চান নাঁ। প্রাণ ত্যাগের সমন 
তার নাম করতে করতে যেন যেতে পারেন । শ্রীরম্িক রা 
বঙগলেন__তুমি কোন চিন্তা কর না, উপযুক্ত শিষ্যের হাতে আমার 
সেবা! ভার দিয়ে তুমি আমার ধামে চলে এস । 

অতঃপর বনমালী দাম নামক একজন শান্ত দাস্ত তাতে 
হাতে শ্রাগঙ্গামাতা শ্রীরমিক রায়ের সেবা অর্পণ করে ১২* বছর 
বযুসে ১৭২১ খষ্ঠাকে আশ্বিন শুক্লা! একাদশী তিথিতে শ্রীরসিক 
রায়ের আচরণ চিন্তা এবং নয়নে তার শ্রীবূপ মাধুরী দর্শন করতে 
করতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন । 

শ্রীগঙ্গামাত। গোন্বামিনীর আবির্ভাব ১৬০১ খ্টাব্দে | 


শ্রীরাধামোহন ঠাকুর 


জ্বীরাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রানিবাস আচাধ্য প্রভুর প্রপৌন্র। 
ভ্বৈষ্ঞব দাস ( ওরফে শ্গোকুলানন্ন সেন ) পদ কল্পতরু গ্রান্থের 
শেষে ঠাকুরের বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়েছেন__ 


শ্রীআচাধ্য প্রভু বংশে শ্রীরাধামোহন । 

কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥ 

বাহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলান। 

যেন শ্রীআচাধ্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥ . 

গ্রন্থ কৈলা পদাম্বত সমুদ্র আখ্যান । 

জম্মিল আমার লোভ তাহা করি গান । 

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর যেমন বিদ্বান তেমনি অসাধারণ গীত 

বিষ্তা বিশারদ ছিলেন। তিনি *শ্রীপদামূত সমুদ্র” নামক গ্রন্থ 
সক্কলন করেছিলেন । 


বাংল! ১১২৫ সালে গৌড় মগুলে “ম্বকীয়া ও পারকীঘ্পা” 
সম্বন্ধে এক বিশাল আলোচন। সভ। হয়েছিল, তাতে বনু পণ্ডিতের 
সমাবেশ হয়েছিল । সভামধ্যে শ্রীজীবের ঘট সন্দর্ড অনুসারে 
পারকীয় বাদের প্রাধান্ত স্থাপন করাইয়েছিলেন। পণ্ডিতগণ সে 
সিদ্ধান্ত অবনত শিরে গ্রহণ করেন। 

এ সভায় বৈষ্ণবদাস ( গোকুলানন্দসেন ) ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ 


৭৮০ জশ্রীগৌর-পার্যদ-চরিতাবলা ? 


কাস্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন । এরা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের 
শিষ্য ছিলেন । 


বিচার সভায় শ্রারাধামোহন যে জয়পত্রর পেয়েছিলেন তা 
শ্রীযুক্ত মুশিদকুলী খার দরবারে বাংল ১১২৫ সালের ১৭ই ফান্কনে 
রেজিদ্ী কর! হয়েছিল। তখন ঠাকুর মহাশয়ের বয়স ত্রিশ 
বছর । 


শ্ররাধামোহন ঠাকুরের প্রধান শিষ্গণের অন্যতম ছিলেন 
মহারাজ শ্রীনন্দ কুমার । ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 
মহারাজ শ্রানন্দ কুমারের ফাসি হয়। এতে শ্রীঠাকুর মহাশয় 
অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ১৭৭৮ খষ্ট্রাব্ধে অপ্রকট হন। 

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। স্তার 
রচিত গৌর বিষয়ক গীত যথা-_ 


জয় জয় শ্রীকৃষ্চৈতন্য নাম সার। 
অপরূপ কলাপ বিরিখ অবতার ॥ 
অযাচিতে বিতরই ছুর্লভ প্রেমফল। 
বঞ্চিত না ভেল পামর সকল ॥ - 
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান । 
আচগ্ডাল-আদি করি তাহ। কৈল৷ দান ॥ 
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়। 
এ রাধামোহন মাগে চরণে আশ্রয় ॥ 
গোঁষ্ঠ লীলা__ 


শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ৭৮১. 


দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ । 
গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ স্মৃতে 
কি করব ন! পায়ই থেহ ॥ পু ॥ 
মুখ ধরি চুম্বন করতহি পুন পুন 
নয়নে গলয়ে জল-ধার | 
স্তন-গত বসন ভাগি পড়য়ে ঘন 
চ্ষীর ধার অনিবার ॥ 
বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর 
যৈছন চান্দ চকোর ! 
দিন অবসানে কীয়ে পুন হেরব 
অনুমানি হোয়ত বিভোর ॥ 
কে বিহি অদ্ভূত প্রেম ঘটায়ল 
তাহে পুন ইহ পরমাদ। 
ভন রাধামোহন মন্ুদিন এছন 
হোয়ত রস-মরিষাদ ॥ 


রাপা মাধব যব ছু মেলি । 

নিদাঘক দাহ সব দূরে গেলি ॥ প্ু॥ 
তহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ । 
জল-কণ শীকর নিকর বিরাজ ॥ 
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ | 

কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ ॥ 


শাহ 


আ্ী্রীশৌন্স-পার্ধদ-চরিভাবঙ্গী 


ভহি' বর স্থবুরত-বান্দি অবগাহ । 
বরাধামোহন পু রসিক স্ুনাহ ॥ 


দানি লীলা--- 


গরবহি সুন্দরি চললহ আনত 
নাগর পন্থু আগোর । 
করতহি বাত দান দেহ মঝু হাত 


আন ছলে কাচলি তোড় ॥ 
অপরূপ প্রেম তরঙ্গ । 


দান কেলি বস কলিত মহোৎসব 
বর কিল কিঞ্চিত রঙ্গ ॥ প্র ॥ 

অলপ পাটল ভেল অথির দ্ৃগঞ্চল 
তহ্ি জলকণ পরকাশ | 

ধুনাইতে তরু ধন্ধু পুলকে পুরুল তন্তু 
অলখিত আনন্দ হাস ॥ 

এছন হেরি চকিত পুন তৈখনে 
বাহুড়ল পদ ছুই চারি। 

বাধামাধব ছুহু' কর পদতল 


বাধামোহন বলিহারি ॥ 


কণন্ু যান্া কেলি করল কত কৌতুক 
সো পুন কুপ্তী নেহারি । 
ভাবে ভরল মন নবমি-দশা পুন 


হোয়ল ও স্থকুমারি ॥ 


শ্রীরাধামোহুন ঠাকুর ৭৮৩ 


সখিহে ! অন্ুভবি মরমক শেল । 


তৈখনে কান্দি , সথীগণ ঘেরুল 
কোই পুন হৃদি পর নেল॥ ক্রু ॥ 
তৈখনে কৈছনে চলিত ক হেরি 
নলিনিক যোজাহি রাখি । 
যমুনা তীর নীর হরণে চলু 
তাই দেখি একবর পাখী ॥ 
ৰ মাথুর ত্বত কনি প্রেমহি নানল 


নেবেদই সব দুখ ভাখে। 
অদ্ভুত বচন রচন উহ যৈছন 
রাধামোহন পু সখী ॥ 
নুগল-- 


শ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর | 
সঙ্গহ সখিগণ আনন্দে ভোর ॥ 

সাথ ! এক কহে পুন হোর দেখ সখি । 
ছুহু দৌহ। দরশনে অনিমিখ আখি ॥ 
তরু সব পুলকিত ভ্রদরের গণ । 
০সীরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন ॥ 
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবি কুপ্জ । 
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জী ॥ 
লীলা কমলহি কানু তাহে বারি । 
অধুলুদন.গেও কহত উচারি ॥ 


৭৮৪ আীআীশৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর । 
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর ॥ 


আীরামচক্দ্র গোস্বামী 


জ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র-€(১) শ্রাচৈতন্তদাস ও (২) 
শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীচৈতন্তদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোম্বামী । 
ইনি মহাপ্রভাবশালী আচাধা ছিলেন । একে দ্বিতীয় বংশীবদন 
ঠাকুর বলা হত । 

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীজাহবা মাতা গোস্বামিনীর প্রতিপাল্য' 
শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরী, কাশী, প্রয়াগ ভ্রমণ করে মথুরায় 
আসেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী আদি কেশব প্রভৃতি দর্শন করেন । 
অনস্তর গোকুলের দ্বাদশ বনাদি দর্শন করেন । বৃন্দাবন ধামে 
তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন । অতঃপর তিনি রাম ও 
কঞ্চের যুগল মৃত্তি নিয়ে গৌড়দেশে আগমন করেন । স্তার ভক্তি 
সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ পাণ্ডিত্য ভক্তি সদাচারতা ও আচার-নিষ্ঠা 
প্রভৃতি দেখে সকলে মুদ্ধ হন । অল্পকাল মধ্যে তার যশ চতুদ্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে । বহু সন্ত্রাম্ত পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তার শিত্দ্ব 
গ্রহণ করেন । 

অস্থিক! নগরের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে বালুক1 নামী একটা ক্ষুদ্র 


শ্রীব্নামচজ্র গোস্বামী ৭৮৫ 


নদী প্রবাহিতা, তার তীরে ছিল ঘোর জঙ্গল ! জঙ্গলে ছিল 
হিংস্র ব্যাত্রের বাস। সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বসবাস 
করতে লাগলেন। চারিদিকে শিস্তগণের বসত বাটা করলেন । 
গোস্বামীর প্রভাবে সেই স্থান যেন মহাতীর্থে পরিণত হল । 
গোন্বামী মহোদয় এক দিন একটী ব্যান্রকে হরিনাম করতে 
বললেন । ব্যাঘ্রটি হরিনাম করতে লাগল । তিনি ধাকে নাম 
উপদেশ করতেন, তিনি নামে মন্ত হতেন এবং উদ্ধার লাভ 
করতেন । সেই জন্য এ স্থানের নাম হল দবা'ঘনাপাড়া” ব্যাম্রকে 
উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করলেন । 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বাস্ব। পাড়া গোস্বামীদিগের 
এক প্রশস্ভি পত্রে বাদ্বপাড়। নামের কারণ উল্লেখ করেছেন । 
“জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণে৷ বাদ্া পল্লীবিভূষণৌ । 
জ্রাহুবীবল্লভৌ রামচন্দ্র কীত্তিম্বরূপকৌ ॥ 
ব্যাত্রোইপি বৈঞ্ণবঃসাক্ষাৎ যংপ্রভাবাদত্ুব তৎ। 
ব্যান্াপল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং ॥ 
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী) 


বাত্সা পাড়ায় শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীরাম ও কৃষ্ণের শ্ীমৃত্তি' 
প্রতিষ্ঠা করেন । অগ্তাপি সেই মুত্তি তথায় বিরাজ করছেন । 
পশ্চিম অঞ্চলের কোন বনিক ভক্ত বিগ্রহের জন্য উত্তম মন্দির 
নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । 

প্রীরামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে বৈঝব-বন্দন। গ্রন্থে আছে-_ 


€৬ 


৭৮৬ শ্রীঞ্রীশগৌর-পার্যদ চরিতাবঙী 


জাহুবীর প্রিয় বন্দ্য রামাই গোসাঞ্জী । 
যে আনিল গৌড় দেশে কানাই বলাই॥ 
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই । 
জান্কবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই ॥ 
শ্ররামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রারামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ 
কিংবদস্তি আছে-__ 
অরুণ উদয় কালে তীথ প্রস্কন্দনে | 
স্নান করিবারে প্রভু করেন গমনে ॥ ৮ 
স্বান কালে রাম কৃষ্ণ শ্রামৃত্তিযুগল । 
প্রভু রামচন্দ্র কোলে আসিয়া উঠিল ॥ 
( বংশীশিক্ষা ) 
প্রস্কন্দন তীথে স্নান করবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী 
মহোদয়ের কোলে এসে উঠলেন । ভগবান ভক্তের থেকে কি 
ভাবে সেক! নেন এবং কি ভাৰে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্ট। প্রকটিত 
হুন তা কে বুঝতে পারে ? | 
একদিন রাত্রিকালে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বু শিবু নিয়ে 
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর গৃহে এলেন এবং বললেন অগ্ভ আম প্রসাদ 
গ্রহণ করতে চাই। কোন শিল্ের দ্বারা বকুল বৃক্ষ থেকে 
আম্রফল পাড়িয়ে শ্রারামচন্দ্র গোস্বামী শ্রাবীরচন্দ্র গোসম্বামীকে ও 
শিষ্াগণকে ভোজনের সময় দিয়েছিলেন | 
শ্রীরামচজ্্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন । তিনি 
১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণা! 


শ্রীর়ামচজ্দর গোস্বামী ৭৮৭ 


'স্ভৃতীয়৷ তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি কখন বুধরী গ্রামে কখন 
বাঘাপাডার নিকটে রাধানগরে অবস্থান করতেন। ইনি 
ব্রহ্ষচারী ছিলেন। ছোট ভ্রাতা শ্রুশচীনন্দনকে মন্ত্র দীক্ষা 
প্রমান করে বাঘনাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন। 
শচীনন্দন গোস্বামী স-পরিবারে বাঘন। পাড়াতে অবস্থান করেন। 
পরবন্তী কালে শধুক্ত বিহারী গোস্বামী প্রভৃতি তার বংশে 
'জন্মগ্রহণ করেন। 


শ্রারামচন্দ্র গোস্বামী লিখিত গ্রন্থ-_( ১) করচা মঞ্জরী (২) 
লম্পুটিকা ও (৩) পাষণু দলন। 
তার দ্বইটি পদকী্ন ্রপদকল্পতরু গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । 
পছ' মোর গৌরাঙ্গ রায়। 
শিব শুক বিরিঞ্চি যার গুণ গায় ॥ 
কমলা ধাহার ভাবে সদাই আকুলি। 
সেই পন বাহু তুলি কান্দে হরি বলি ॥ 
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম । 
সে। অব কীর্তন ধুলি ধূসর অতিরাম ॥ 
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়। | 
গদাধর নরহর রহে মুখ চাঞা ॥ 
পুরব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ । 
রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও নার্জ ॥ 


শ৬৮৬ 


ভগ র-পার্ব ঘ-চনিস্তাবলী 


দেখ শচীনন্দন জগত জীবম ধন 
অনুক্ষণ প্রেমধন জগজনে যাচে। 
তাবে বিভোর বর গৌর তনু পুলকিত, 


সঘনে বোলাঞ্ঞ! হরি গোরা পন্থ' নাচে ॥ 
সব অবতার সার গোর অবতার । 

হেম বরণ যিনি নিরুপম তন্থ-খানি, 
অরুণ নয়নে বহে প্রেমক ধার । 

বৃন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজমনি,” 
ভাব ভরে গরগর পন্থ" মোর হাসে ॥ 

কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম 
গুণ-গান করতহি নরহরি দাসে ॥ 

খোল করতাল শুনি কিবা শিশু কিবা ধনী 
ধায়ত সবস্থ প্রেম প্রতি আশে । 

এমন গৌর গুণ যাক জাগয়ে মনে 
তাকর সেবক রামচন্দ্র দাসে ॥ 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ 
বাগোখিন্দ দাস ( পদকর্তা ) 


শ্ীগোবিন্দ কবিরাজ্_ ইনি মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের 
আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন! শ্ত্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতৃগে 
অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে জননী স্ুুনন্দার অতিশয় 
কষ্ট হচ্ছিল। দাসী শ্রীদামোদর কবিরাজকে এসে এ কথা 
বললেন। তখন প্রীদামোদর কবিরাজ দেবীর পূজা করছেন। 
তজ্জন) দাসীর সঙ্গে কোন কথা না বলে চক্ষে ইঙ্গিত করে 
বললেন-_দেবী-যন্ত্রটী সুনন্দাকে দেখাও, এখন পুত্র প্রসব হবে। 
দাসীটী ইঙ্গিতে না বুঝে দেবী-যন্ত্র ধৌত করে সেই জল স্ুনন্নাকে 
পান করাল, তাতে তিনি সুখে পুত্র প্রসব করলেন। 

“্বীত্র যন্ত্রধৌত করি জল পিয়াইল ।” 
( ভক্তিরত্বাকর ৯১৪৯ ) 

শ্্রীগোবিন্দ কবিরাজের জন্মের পর পিতা চিরঞ্ীব সেন 
অপ্রকট হন। তখন থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ 
কবিরাজ মাতামহ প্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত 
হন। শ্নদামোদর কবিরাজ শাক্ত ছিলেন। মাতামহের সঙ্গ 
' ফলে গ্রীরামচন্দ্র ও ভ্রাগোবিন্দ শাক্ত ভাবাপন্ন হন। 
.' শ্লীরামচল্জ পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচাধ্যের অনুগ্রহে বৈষ্ণব 
“ধর্মে দীক্ষিত হন । 


৭৯৯০ ভীঞীগ্দোর-পার্ধদ-চনিভাবজা 


প্রীগোবিন্দ ঘোরতর শান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভগব্তী 
ছাড়া অগ্ক কোন কথা বলতেন না, কোন পুজাও করতেন না 
সকলকে ভগবতী উপাসনার কথাই বলতেন। তখন গীত প্রা 
য! লিখতেন সমস্তই ভগবতী সম্বন্ধে । 


শ্রীরামচন্দ্র শর্ট মাচাধ্যে স্থানে শিষ্য হৈতে । 
গোবিন্দ একান্তে বমি বিচারয়ে চিতে ॥ 
ভগবতী পাদপদ্ম কেলে আরাঁধন ৷ 

না হৈত কি এ তব বন্ধাদি মোচন ॥ 


( ভক্তিরত্বাকর ৯১৫৮ ) 


শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচাধ্যের অন্ুগ্রহ পাবার পর: 
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মত্তি বৈষ্ণব ধর্মে এসেছিলে-_-সেই সম্বন্ধে. 
বলছেন শ্ত্রীগোবিন্দ কবিরাজ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন-__ 
শক্তি উপাসন! মার্গে ভববন্ধন থেকে কি মুক্তি পাওয়া ঘায় না ? 
ঠিক এই সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন-__ 
হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী | 
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু ন1 ঘুচে ছুর্গাতি ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর ৯১৫৯) 
অলক্ষ্যে দেবী যেন বলছেন-_ শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া কারও. 
ভববন্ধন মোচন হয় না । শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই দৈববাণী শুনে 
বুঝতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়া অন্ত কোন মার্গে বা অন্ 
কোন উপাসনার দ্বার! ভববন্ধন থেকে মুক্তি হয় নাইন দেবীর: 


জ্রীগ্গোবিষ্দ কবিরাজ ৭৯৬ 


উপদেশ | তখন তিনি শ্রীকৃষং ভজ্ঞন করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প 
করলেন । 

জ্বীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীকষ্ণ ভজনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়ে 
পড়লেন । বড় ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচাধ্যের অনুগ্রহে ধন্ 
হয়েছেন, তিনিও তাই শ্রীআচাধ্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করতে উৎসুক 
হালেন । 


আচাধ্য প্রভুর শিষ্য হইব সব্বথা । 
তবে সে ঘ্বুচিবে মোর অস্তরের ব্যথ! ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর ৯১৬১ ) 
আমি নিশ্চয় শ্রীাচাধা ঠাকুরের চরণ আশ্রয়ে ধন্ত হব। 
আগোবিন্দ এইরূপ বিচার কারে যাজিগ্রামে যাবার উদ্ভোগ 
করলেন, এমন সময় শুনলেন শ্রীআচাধ্য বৃন্দাবনে চলে গেছেন । 
আীগোবিন্দের মনে বড় খেদ উপস্থিত হল | তখন তিনি মনে 
মনে বিচার করতে লাগলেন__ 
বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল। 
কহিল পিতার বার্তা তাহা না৷ শুনিল ॥ 
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্াবান । 
চৈতন্তচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান ॥ 
এ হেন সন্তান হৈয়া গেনু ছারে খারে। 
এ কেবল কর্মদোষ কি বলিব কারে ॥ 
( ভক্তিরত্বাকর ৯১৬৬ ) 
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ স্বগত ভাবে__কৃপাময় বৈষ্ণবগণ পূর্বে 


৭৯২ ভত্রী/ঃগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


আমার হিত চিন্তা করে শরীক ভজনের কথা বলেছিলেন +. 
ভাগ্যদোষে তখন তাদের কথায় কর্ণপাত করি নাই । । 
আমার পিতা চিরপ্রীব সেন শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর পরম অনুগ্রহ | 
পাত্র ছিলেন । তিনি ছিলেন পরম ভাগবত ও সমস্ত গুণের নিধান। ' 
হায়! আমি এহেন লোকের সন্তান হয়ে বৃথা জীবন কাটালাম । 
এ জগতে দেখেছি আমার সমান হূর্ভাগা আর কে আছে? 
পুনঃ যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতুকী কৃপা করে কৃষ্ণ ভজন করতে 
বললেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কিছুট! মতি হল কিন্তু সদগুরু 
কোথায় পাব? মনে করলাম শ্রীনিবাস আচাধ্যের শ্রীচরণ আশ্রয় 
করব, তিনি ত শ্রীবুন্দাবনে বাস করছেন। 
মোর জ্ঞোষ্ঠ আচার্ধয প্রভুর দরশনে । 
ফিরিল যেমন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে ॥ 
( ভঃ ব্রঃ ৯।১৬৯ ) 
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই সমস্ত কথা বলে যখন খেদ করতে 
ছিলেন তখন দৈববাণী শুনলেন-- 
হেনকালে দৈববাণী হইল মাকাশে ৷ 
অভিলাষ পূর্ণ হবে অল্প দিবসে ॥ 


_( এ ৯১৭২) 

তোমার শীঘ্র অভিলাষ পূর্ণ হবে তুমি ধেধ্য ধারণ কর। 
এবার গোবিন্দ কবিরাজ কিছুট1 আশ্বস্ত হলেন | শ্রীরামচন্দ্ 
কবিরাজ ছোট ভায়ের এই সমস্ত চেষ্টা শুনে বড়ই সুখী হলেন । 
এদ্রিকে শ্রীল শ্রীনিবাস আচাধ্যের জন্য গৌড় দেশবাসী 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ৭৯৩) 


ক্তন্তগণ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠলেন । আচাধ্যকে শ্রীবুন্দাবন থেকে 
আনবার জন্য কাকে পাঠান হবে; সকলে মনোনীত করঙগেন 
ভ্ররামচল্্র কবিরাজকে । 

শ্ীরামচন্দ্র কবিরাজ বৈষণবগণের আজ্ঞা নিয়ে শুভদিনে 
বৃন্দাবন যাত্রা করে, তিনি কুমারহট্ট নগরে ছোট ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ 
কবিরাজের কাছে এলেন । শ্রীগোবিন্দের কৃষ্ণ ভজন উৎকগ। 
দেখে তিনি খুব সুখী হলেন এবং আচাধ্যপাদ এলেই সব বাসনা 
সিচ্ধ হবে জানালেন । 

এ সময় তিনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কুমার নগর থেকে 
তেলিয়া বুধরিগ্রামে গিয়ে বাস করতে বললেন । শ্্রীরামচন্দ্ 
কবিরাজ বৃন্দাবনে যাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া 
বুধরিগ্রামে এসে বসত-বাটী নির্মাণ করেন । 

ভক্তগণের ইচ্ছায় গ্রানিবাস আচাধ্য গৌড় দেশে এলেন এক 
বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ সঙ্গে সুখে হরিকথা কীর্তন পূর্বক ভ্রমণ 
করতে লাগলেন ৷ তার শুভাগমনে গৌড় দেশে শ্রীহরি সংকীর্তন- 
বন্তা আরম্ত হল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু 
ভার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন । 


অতঃপর ভক্তগণ সঙ্গে শর আাচাধ্য তেলিয়া বুধরিতে এলেন। 
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গতিশয় ভক্তিপৃচ্ত হৃদয়ে দৈন্ত ভরে শ্রীল 
আচাধ্যকে আমন্ত্রণ করে স্বগুহে আনলেন । বিপুল ভাবে তার 
সেবাঁআদি করতে লাগলেন । বুধরি গ্রামবাসী আচাধ্য দর্শনে 
পরমানন্দিত হলেন । এই সময় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচাধ্যের 


৪৪ ভীত পৌয়-শার্ধ-চরিভাবলী 


চরণে পড়ে কৃপা প্রার্থনা করলেন ৷ করুণাময় শ্ীআচার্ধা ০৪ 
ডাকে শ্রীশ্রীরাধারুষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন ! 


“রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিন্দে ॥” 
( ভঃ রঃ ১০১৭১ ) 


প্রাগোবিন্দ কবিরাজ আচাধ্য চরণে আত্মসমর্পণ করলেন । 
ভার ভক্তি দর্শনে বৈষঞুবগণের আনন্দের সীমা রইল না। এষ 
সময় গৌড় দেশে পুনঃ প্রেমভক্তি বন্যা প্রবাহিত হল। 


গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাকবি বলে বিখ্যাভ- 
ছিলেন । তার বিগ্া প্রতিভা অত্যন্তত ছিল। “তিনি সঙ্গীত- 
মাধব” নামে একখানি মহানাটক রচনা করেন। তার আরও, 
কযেকখানি রচিত গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে স্ুৃপ্রসিদ্ধ আছে । যেমন ছিজ' 
ভার সংগীত রচনা শক্তি, তেমনি ছিলেন তিনি স্থুকঞ্চ গায়ক 1 
শ্রীমদ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাস আচাধ্য, শ্রীজাহুবা মাতা 
গোম্বামিনী প্রভৃতি তার তক্তিময়ী সংগীত শ্রবণে পরম স্ুগ্ধ 
হয়ে ভাকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শ্্রীবিদ্তা- 
পতির মৈথিল ভাষা যুক্ত পদ্দাবলীর অনুসরণে গীত রচনা করেন। 
তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তি-রসাম্ৃত সিন্ধু ও উজ্জ্লনীলমণির 
শাস্ত, দাস্য, সধ্য, বাংসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচন! 
করেন। তার সংগীত এত অনুপ্রাস, এত সরল সহজ ভাঘা 
গম্ভীর ভাব যুক্ত যে শ্রোতার হৃদয় সহজেই আব্দ্রিভিত করে, 


তুলে। 


শ্রীপ্পোবিল্দ কবিরাজ 


শরশাগতির দেন্যাত্মক একটি গীত-__ 
ভজন রে মন, প্রীনন্দ নন্দন, 
অভয় চরণারবিন্দ রে । 
ছুল'ভ মানব, জনম সৎসঙ্জে, 
তরনু এ ভব সিন্ধু রে ॥ 
শীত আতপ, বাত বরিষণ, 
এদিন ঘামিনী জাগি রে ॥ 
বিফলে সেবিনু কৃপণ ছুরজন 
চপল ম্খলব লাগি রে॥ 
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন 
ইথে কি আছে পরতীতি রে। 
কমল দল জল জীবন টলমল 
ভজন হরি পদ নিতি রে॥ 
শ্রবণ কার্বন স্মরণ বন্দন 
পাদ সেবন দাস্থা রে। 
পুজ্জন দখিজন আত্ম নিবেদন 


গোঘিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥ 


০০৪ 


এস ভ)শ্রীগোরপার্যজ-চক্সিভাবলী 


শ্রীগৌর বিষয়ক পদ কীর্তন__- 
জান্বু নদ-তন্ু বদন অন্বুজ 
সঘনে হরি হত্রি বোল । 
নয়ন অন্বুজে বহয়ে স্ুর্ধুনী 
কম্বু কন্ধরে দোল ॥ 
দেখ দেখ গৌর দ্বিজবর রাজ । 
সঙ্গে সহচর স্থঘড় শেখর 
উয্ভল নব্ছীপ মাঝ ॥ 
তরুণ প্পেমভরে দিন রজনী নাচত 
অরুণ চরণ অধীর । 
করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল, 
নীলয় বরুণ গম্ভীর ॥ 
কবন্ছ নাচত কবন্ছু গায়ত 
কবনু গদ্গদ্‌ ভাব । 
অধিল জগজনে প্রেমে পুরুল 
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ 


কুন্দন কনয় কলেবর কাতি । 
প্রতি অঙ্গ অবিরল পুলক ভাতি ॥ 
প্রেম ভরে ঝর ঝর লোচনে চায় । 
কতহু' মন্দ্াকিনী তাহা বহি যায় ॥ 


ইইপ্দোবিজ্দ কবিরাজ শর 


দেখ দেখ গোরা গুণমণি । 

ককুণায় কে? বিধি মিলওল আনি।& 
জপ্পি জপায় মধুর নিজ নাম ॥ 

গাই গাওয়াষে আপন গুণ গান ॥ 
নাচি নাচাওষে বধির জড় অন্ধ । 
কতিহু'ন পেখলু এঁছন পর রঙ্গ ॥ 
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর । 
নিজপর নাহি সবারে দেহ কো ॥ 
ভামসল প্রেমে সকল নর্‌-নাব্রী ! 
গোবিন্দ দাস বলে ধাউ বলিহারী ॥ 


স্রধুনী তীর তীর মহা বিলসই 
ভকত জনগণ সঙ্গ | 

কর তল তাল, বোলত হবিধ্বনি 
নাচত নটবর ভঙ্গ ॥ 

জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন 
পুর্ণ পুর্ণ অবতার । 

জন অনু পঞ্জন ভব ভম্্র ভঞ্জন 
সংকীত্তন পরচার ॥ 

চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই 
ঝম্পই সহচর কোর । 


৯৮ শ্রীশ্রীশ্দৌর-পার্যদ-চরিভাবঙগী 


অঙজহি অল পুলক কুল আকুল 
কণ্জ নয়নে ঝর লোর ॥ 


ধ্বনি ধবনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি 
বিদগধ জীবন জীব । 

গোবিন্দ দাস হেন ব্রস বঞ্চিত 
অব্ন্থ জীবনে নাহি পিব ॥& 


সবন্ু গায়ত সবছ নাচত 
সবহু আনন্দে মাতিয়া । 
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতল, 
বেকত গোরাঙ্গ কাতিয়! ॥ 
ধুর মঙ্গল মুদঙ্গ বাজত 
চলত কত কত ভাতিয়া ৷ 
বদন গদ্‌ গদ্‌ মধুর হাসত 
খসত মতিম পাতিয়। ॥ 
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হত্রি 
দেওত পুন প্রেম বাচিয়! | 
করুণ লোচনে বরুণ ঝরত্ঠহি 
এ তিন ভূবন ভাসিয়া ॥ 
*এ স্ুখ্খ সায়রে লুবধ জগজন 
মুগধ দিন রাতি জাগিয়া । 


ভগোবিচ্ছ কবিরাজ ৭৯৯ 


দাস গোবিন্দ রোওত অনুক্ষণ 
বিন্দু কণ আধ লাগিম্া ॥ 
এশ্রীরাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ-_ 

কুন্দ কুম্মে ভরু কবরিক ভার । 
হৃদয়ে বিরাজি মোতিম হার ॥ 
চন্দন চরচিত রুচির কপুর। 
অঙহি অনঙ্গ ভরিপুর ॥ 
চান্দনি রজজনি উজোরলি গোরি । 
হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥ প্র ॥ 
ধবল বিভূষণ অশ্বর বনই। 
ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই ॥ 
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। 
রঙ্গ পৃতলি কিয়ে রস মহা ধুর ॥ 
পুরতি মনরথ গতি অনিবার। 
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥ 
সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাল। 
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস ॥ 
দুহু জন আওল কুগ্তক মাহ। 
অপরূপ কে! বিহি রস নিরবাহ ॥ 
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার । 
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার ॥ 


৯৮ শ্রী্রীপপৌর-পা্যদ-চরিভাবঙ্গী 


অঙ্গহি অঙ্গ পুলক কুল আকুল 
ক্জ শয়নে ঝরু লোর ॥ 


ধ্বনি ধ্বনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি 
বিদগধ জীবন জীব । 

গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত 
অবন্থু জীবনে নাহি পিৰ ॥ 


সবনহু গায়ত সবছ নাচত 
সবন্থু আনন্দে মাতিয়া | 
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতল, 
বেকত গৌরাঙ্গ কাতিয়া ॥ 
মধুর মঙ্গল মুদঙ্গ বাজত 
চলত কত কত ভাতিয়া ৷ 
বদন গদ্‌ গদ্‌ মধুর হাসত 
খসত মতিম পাতিয়৷ ॥ 
পতিত কোলে ধরি  বোন্ত হবি হরি 
দেওত পুন প্রেম যাচিয়স। | 
অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহি 
এ তিন ভূবন ভাসিয়া ॥ 
এ সুখ সায়রে লুবধ জগজন 
মুগধ দিন রাতি জাগিয়। । 


উ্গ্োবিম্দ কবিরাজ ৯৯ 


দাস গোবিন্দ রোওত অন্ুক্ষণ 
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া ॥ 
এ্রশ্ররাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ-_ 

কুন্দ কুস্মে ভরু কবরিক ভার। 
হাদয়ে বিরাজজি মোতিম হার ॥ 
চন্দন চরচিত রুচির কপুর। 
অঙ্গহি অনঙ্গ ভরিপুর ॥ 
চান্দনি বজনি উজোরলি গোরি । 
হরি অভিসার রভল বসে ভোরি ॥ প্র ॥ 
ধবল বিভৃষণ অন্বর বনই। 
ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই ॥ 
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল । 
রঙ্গ পৃতলি কিয়ে রস মহা ধুর ॥ 
পুরতি মনরথ গতি অনিবার । 
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥ 
সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাল। 
মিললি নিকুঞজে কহ গোবিন্দ দাস ॥ 
হুহু জন আওল কুঞ্জক মাহ। 
অপরূপ কে। বিহি রস.নিরবাহ ॥ 
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার । 
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার ॥ 


৮০৬ 


বিরহ গীত-_ 


বির্রহ গীত 


শ্ীভীশোর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


এঁছে সময়ে বর রাধা কান । 
কুঙ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥ 
দুহু' তম্মু মিলন মনমথে মাতি । 
ছুক্' পব্রিরস্তন সমরক ভাতি ॥ 
অপরূপ ছুক্ছজন নিধুবন কেলি । 
গোবিন্দ দাস হেরই সখি মেলি ॥ 


পরাণ পিয়া সখি হামাব্রি পিয়া । 
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া ॥ 

নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি-লিখি । 
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি ॥ 

যব হাম বাল! পিয়া! পরিহরি গেল । 
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥ 
অব হাম তরুণি বুঝলু রসভাব : 

হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া! পাশ ॥ 
বিগ্ভাপতি কহ কৈছন প্রীত । 

গোবিন্দ দাস কহ এ্ছন রীত ॥ 


মাধব তুহু রহলি মধুপুর । 


অজপুর আকুল হুকুল কলরব 


কানু কান করি ঝুর ॥ 


শশোবিজ্দ কবিরাজ ৮০১ 


যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত 
সাহসে উঠই না পার । 
সখাগণ বেনু, ধেনু সব বিছুরল 
বিছুরল নগর বাজার । 
কুস্থুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই 
তরুগণ মলিন লমান । 
শারি শুক পীক ময়ুরী না নাচত, 
কোকিল না করততি গান ॥ 
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব 
দশদিশ বিরহ হতাশ । 
সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক 
কহ তহি গোবিন্দ দাস॥ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্য হিসাবে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের 
এই সমস্ত গীতি অনুপম | স্বয়ং শ্রীমদ জীব গোম্বামী শ্রীগোবিন্দ 
কবিরাজের পদ সমূহ শ্রবণে সন্তষ্ঠ হয়ে তাকে “কবিরাজ” আখ্যা 
প্রদান করেছিলেন। শ্রাগোবিন্দ কবিরাজের পদাবলী গ্লীত 
সংখ্য। পদকলতরুতে ৭৬০ আছে । 
গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে, 
আশ্বিন মাসের শুরু প্রতিপদে | তার পত্বীর নাম মহামায়া | 
পুত্রের নাম শ্রীদিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কৰি 
ঘনশ্যাম । 


৫১৯ 


শ্রীদৈবকীনন্দন দা 


শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীপুরুযোত্বম দাস। 
শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পিতা শ্রীসদাশিব কবিরা্ত । শ্রীপুরুষোত্ম 
দাস শ্রীনিত্যানন্দের পাষদ-ভক্ত ছিলেন । অতএব দৈবকীনন্দন 
দাস শ্রীনিতা।নন্দ-পরিবার ভুক্ত | বৈষ্ণব বন্দনা আছে-__ 


ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম । 
কি কহিব ভীহার যে গুণ অন্তপ্ম ॥ র 
সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়! করে | 
আপনখুর সহজ করুণাশক্তি বলে ॥ 
সপ্ুন বৎসরে যার কুষ্ের উন্মাদ | 
ভূবনমোহন গ্বত্য শকতি অগাধ ॥ 

প্রীঘনোহর দাস কৃত “মন্ত্ররাগবল্লী”তেও দেখা যায় 
আীনিত্ানন্দের প্রয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয় । 
দৈবকীনন্দন ঠাকুর ভার শিশু হয় ॥ 


তেঁহো হে করল বড় বের বন্দনা 1 


মদৈবকীনন্দন ব্রাঙ্গণ ছিলেন । ইনি বাংলা বৈষ্ঞব বন্দনা 
ভিন্ন সস্তৃত “বৈষণবাভিধান” গ্রন্থ রচনা করেন । ইহার বাসস্তান 
কুমরহট বা হালিসহরে ছিল। 


শক্ৈবকীনল্দন ছাল ৮৩৩ 


শমদৈবকীনন্দন দাস নিজের পিতামাতার বিশেষ পরিচস্ব 
“প্রদান করেন নাই । মন্ত্রদাতাগডর নিত্যানন্দ পাধদ ছিলেন । 
“এইটুকু মাত্র বলেছেন । ইনি একজন বিশেষ পদকর্তা । 

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের__-শ্রীবৈষ্ণবশরণ 
বৃন্দাবনবাসী যত বৈষঝুবের গণ | 
প্রথমে বন্দন। করি সবার চরণ ॥ 
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। 
ভূমিতে পড়িয়া বন্দে! সবার চরপ ॥ 
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত | 
সবার চরণ বন্দে] হঞ। অনুরত্ত ॥ 
মহাপ্রভুর ভক্ত ঘত গৌড়দেশে স্থিতি ৷ 
সবার চরণ বন্দে! করিয়া প্রণতি ॥ 
যেদেশে যেদেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ । 
উদ্ধবান্ু করি বন্দে! সবার চরণ ॥ 
হঞ্াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। 
সবার চরণ বন্দে। দস্তে করি ঘাস ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে-জনে | 
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥ 
মহাপ্রভুর গণ, সব পতিত-পাঁবন । 
তাই লোভে মুই পাপী লইন্থ শরণ ॥ 
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি । 
তমোবুদ্ধি দোষে মুগ্চি দস্ত মাত্র করি ॥ 


৮৬৪ 


শ্রী শ্ীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস। 
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস ॥ 
সর্বব বাঙ্1 সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে । 
জগতে হুল্লভি হঞ্া! প্রেমধন লুটে ॥ 
মনের বাসন] পুর্ণ অচিরাতে হয় । 
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয় ॥ 


'পদ্দ কীর্তন শ্রীগৌর চন্দ্রম্ত-__ 


নাহি নাহি নাহি ভাই, 


চৌদিকে ভকতগণ হরিহরি বলে। 
রঙ্গন মালতী মালা দেই গোরা গলে & 
কুস্কুম কল্ত্ূরী আর সুগন্ধ চন্দন | 
গোরা্টাদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন ॥ 
রাঙ্গা প্রান্ত পট্টবাস কৌচার নলনি । 
ঝলমল করে কিযে অঙ্গের লাবনি ॥ 
টাচর চিকুরে চাপা মনোহর ঝুট । 
উন্নত নাসিকা উদ্ধ চন্দনের ফৌটা ॥ 
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে । 
মদন বেদন পাএগ ঝুরি ঝুরি কান্দে ॥ 
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে ॥ 

দেখ সভে গোরাটাদ শ্বাস ভবনে ॥ 


দয়ার ঠাকুর নাহি আর । 


শ্রীগোরাঙগ টাদ বিনে, 


ভ্রীদৈবকীলম্দন দাস ৯৮৯৫ 


কৃপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিদ্ধি, 
পুর্ণ পূর্ণতম অবতার ॥ 

বলাম আর্দি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে 
অস্থরেরে করিল৷ সংহার । 

এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে ন৷ মারিল 
মন শুদ্ধি করিল! সবার ॥ 

কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত 
নাহি আর মহোৌষধি তন্ত্র । 

তম অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্জীবনী 
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র ॥ 

এ হেন করুণ তার পাষাণ হৃদয় যার, 
সে না হইল মনির সোসর। 

দেবকীনন্দন ভনে হেন প্রভূ যে না মানে 
সেই জন বড ছরাচার ॥ 


'্ীনিত্যানন্দ চজ্রস্ত-_ 


গজেক্দ গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে । 
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে 
পতিত ছুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া | 
ব্রহ্মার ছুলভ প্রেম দিছেন যাচিয়। ॥ 
যেনা লয় তারে কয় দস্তে তৃণ ধরি। 
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি ॥ 


৮১৬ ভ্ীশ্রীশৌর-পার্ষদ-চরিভাবজী 
তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার | 
শুন নাই গৌরাঙ্গ সুন্দর নদীয়ার ॥ 
বে পন্ছ' গোকুলপুরে নন্দের কুমার : 
তো৷ সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার ॥ 
শুনিয়া কান্দয়ে পাগী চরণে ধরিয়া । 
পুলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া! ॥ রর 
তারে কোলে করি নিতাই ঘায় আন ঠাম | 
হেনমতে প্রেমে ভালাইল পুরগ্রাম ॥ 
দৈবকীনন্দন বলে মুগ্চি অভাগিযা! 1 
ডুবিলু বিষয় কৃপে নিতাই ন৷ ভনিয়া 


জ্ীষদ্নন্দন দাস € পদকর্তী। ) 


ষ্ছনন্দন নামে পাঁচজন গৌরভক্ত ছিলেন । 

১ নম্বর_ হচ্ছেন কণ্টকনগর নিবাসী যছুনন্দন আচার্য ইন্দি 
অদ্বৈত শাখা অস্তভূক্তি। 

২ নম্বর-_ঝামটপুর নিবাসী বহছুনন্দন আচাধ্য । 

৩ নম্বর _যছুনন্দন চক্রবন্তী। ইনি নিত্যানন্দ পার্ষদ। 

৪ নম্বর- যছুনন্দন আচাধ্য ইনি বাসুদেব দতের শিষ্ত ও 
রদ্ধুনাথ দাসের গুরু | 


শষতুনম্মন দাস ৮০৭ 
.৫ নম্বর__যছনন্দন দাস। এখানে এর সম্বন্ধে আলোচন। 
হচ্ষে। মুশিদাবাদ জেলার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টক নগরের 
উত্তত্বাংশে ভাগীর্থীর পশ্চিম তটে খালিহাটী গ্রামে ১৪৫৯ শকে 
জীফদুনন্দন দাস পদকর্তার জন্ম হয়। ইনি বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ 
কারেন। ইনি শ্রীনিবাস মাচার্যের কন্তা শ্রীবুক্তা হেমলতা৷ 
ঠাকুরাণীর প্রিয় শিল্ত ছিলেন. শ্রীষদুনন্দন দাস লিখিত কণা 
নন্দ গ্রন্থের প্রতোক অধ্যায়ের শেষে শ্রীগচরু-চরণ মহিম! কীর্তন 
কলর অধ্যায় শেষ কারছেন। 


শ্রআচাধ্য প্রভুর কন্তা শ্হেমলতা ৷ 
প্রেম কল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা৷ ॥ 
সে দুই চরণ পদ্ম হাদয়ে বিলাস ! 
কর্ণানন্দ রস কহে যছুনন্দন দাস ॥ 


জ্ীগাবিন্দ-লীলাম্বততৈর পগ্ঠান্ুবাদের বন্দনায় বলেছেন__ 


বন্দা গুরু পদতল্‌ চিন্তাষণিময় স্থল 
সব্বগুণ খণি দয়ানিধি | 
আচাধ্য প্রভুর স্থতা নাম শ্রীল হেমলতা৷ 
তাহার ম্মরণে সর্ববসিদ্ধি ॥ 
অজ্ঞান অগ্ধকারে পতিত দেখিয়া মোরে 
জ্ঞানাঞ্জন দিল। দয়। করি । 
বাহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে 
দূরে গেল অন্ধকারাবলী ॥ 


৮০৮ ীআ্রীশৌর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


শ্রীযুক্তা হেমলতা৷ ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অদ্ভুত 
প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি পিতা শ্রীনিবাস 
আচারধ্যের ন্যায় সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতেন। তার 
প্রভাবে পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভক্তিমার্গের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়। তিনি নিক বক্তা, “সত্যশীল' সদাচার সম্পন্ন 
ছিলেন । কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অসৎ সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় 
দিতেন না । তাতে তিনি বজ্বাদপি কঠোর ছিলেন। কোন 
অপসিদ্ধান্ত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরপ কবিরাজ নামক একজন 
শিষ্তকে তিনি সভাস্থলে কণ্ঠি ছিড়ে চিরদিনের অন্ট . ত্যাগ 
করেছিলেন । 


শ্রীষছুনন্দন দাস গুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন । তিনি অনেক 
সময় শ্রীহেমলতা। ঠাকুরাণীর চরণে অবস্থান করতেন। শ্রীযুক্ত 
হেমলতা৷ ঠাকুরাণীর বাসবাটী ছিল ভাগীরঘীর পশ্চিম তটে বুধাই- 
পাড়া গ্রামে । 


শীষছনন্দন দাসের দার পরিগ্রহ কিন্বা পুত্র-কন্তা সম্বন্ধে 
কোন বিবরণ পাওয়া! যায় না 


শ্রাবছুনন্দন দাস বনু শাস্ত্রজ্জ পণ্ডিত ছিলেন। বনু গ্রম্থের 
পদ্যান্ুবাদ করেছেন এবং গীতিও রচনা করেছেন । তিনি এক 
জন প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন ' কুগ্ররাস্তব নামক একখানি কাব্য 
গ্রস্থও তিনি রচনা করেন: 

তার পদ্যান্থুবাদ গ্রশ্থ-_গোবিন্দলীলাম্ৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত পদ্যান্টু- 


ভীঘতুনচ্ছন দাস ৪ 
বাদ, কর্ণাম্বৃত মৌলিক গ্রন্থ, গৌরলীলাপদ ও কৃষ্ণলীলা ধিবয়ক 
পদ প্রভৃতি । 

পদাবলী-_ 

গৌরাঙ্গ সুন্দর নট পুরন্দর, 
প্রকট প্রেমের তনু । 

কিয়ে নবঘন পুরট মদন 
স্ুধায়ে গডল জনু ॥ 

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ সিদ্ধু । 

বদন মাধুরী, হাস চাতুরী 
নিছয়ে শরদ ইন্দু॥ ফু 

কিবা সে নয়ন জিনিয়। খপ্জন 
ভাঙর ভঙ্গিম শোভ।। 

অরুণ-বরণ যুগল চরণ 

এ যতুনম্গন লোভা ॥ 

দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি, 
প্রভাতে সিনান করি। 

কাম্থুর দরশে, চলিল! হরষে 
আইলা নন্দের বাড়ী ॥ 

শিরে শুভরকেশ, তপনির বেশ 
অরুণ বসন পরি। 

বেদময় কথ ঘন হালে মাথ৷ 
করেতে লগুড় ধরি ॥ 


৮৮১০ 


উগ্র পাধদ-চবিভাবলী 


দেখি নন্দরাণী, ধাইয়। অমনি 
পড়িয়া চরণ তলে । 
ভারে কোলে লেয়। শির পরশির। 
আশিষ বচন বলে ॥ 
সতী শিরোমণি অখিল জননী 
পরাণ বাছনি মোর । 
পতি পুত্র সহ ধেন্ু বংস সব 
কুশলে থাকুক তোর ॥ 
রানী তারে লৈয়া তৃরিতে আসিম। 
| দেখয়ে পুত্রের মুখ । রর 
গায়ে হাত দিয়! উঠায় ধরিয়া 
স্েহে দরদর বুক ॥ ্‌ 
নম্বনের নীরে স্তনখির ধারে 
ভিগয়ে শয়ন বাস। রা 
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে 
এ যছুনন্দধন দাস ॥ 
হু প্রেম গুরু তেল শিষ্য তনু মন। 
শিখায় দোহারে নৃত্য অতি মনোরম ॥ 
চাপল্য উৎন্থুক হর্ষ ভাব অলঙ্কার । 
দু মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার ॥ 
সুজ.স্তাদি উদ্ভাব সুদীপ্ত সাত্বিক । 


শ্ীবদুনন্জন দা ৮ ১৬ 


এই সব ভাব ভূষ। রাধার অধিক ॥ 
অবত্বজ্ শোতা আদি সন্ত অলঙ্কার ; 


স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার ॥ 
ভাবাদি অঙ্গজ তিন মোন্দ্য চকিত । 


দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥ 
নানা ভাবে বিভৃবিত কহনে না যায় । 
এ যছনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥ 


ভাগ্যবতী যমুন। মাই : 

যার এ কুলে ও কূলে ধাওয়াধাই ॥ 
শ্বেত শাঙল দোনে। ভাই । 

যার জলে দেখে আপন ছাই ॥ 
যমুনার জলে কিবা শোভা । 

এ যছনন্দন মনলোভা ॥ 


সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী 
দামিনি যেছে উজোর | 
গোবদ্ধন তট নিকট বাটন 
লেই যভভ্ব-ঘ্বৃত-ঘোর ॥ 
দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ । , 
শিরুপম বিলাস রসায়ন পিবহতে 
ছু জন পুলকিত অঙ্গ । 
ছর সঞ্জে দরশন অনিমিখ লোচন 


৪৮১২ ভ)গ্রশগোৌর-পার্-চর্িভাবলী 


বহতহি' আনন্দনীর । 
আনন্দ সায়রে ডবল ছুহু জন 
বহু খণে ভৈ গেল ঘীর ॥ 
অতিশয় আদর বিদগধ নাগর, 
রাই নিয়ড়ে উপনীত । 
ইহ ঘতু নন্দন নিরখই ছুহু জন 
অতিন্থে নিমগন চীত ॥ 


শ্রীজ্ঞান দাল 


শ্রীমদ জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ শক্তি শ্রাজাহুবা দেবীর শিষ্য 
ছিলেন । তিনি বীরভূম জেলার কাদড়৷ গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন । ভক্তিরত্বাকরে শ্রীজ্ঞান দাসের বাসভূমি সম্বন্ধে 
উল্লেখ আছে-__ 
বাঢ় দেশে কাদড়া নামেতে গ্রাম হয়। 
তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ 
আজও কাদড়া গ্রামের শ্রীমদ্‌ জ্ঞান দাসের ঠাকুর বাড়ী 
আছে। তিনি বিবাহ করেন নাই; তার জ্ঞাতি-বংশধর্গণ 
বাকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতল পুর গ্রামে আছেন । 


শ্ীত্ভান দাস ৮১৩, 


“পদসমুদ্র নির্যাস তত্বের” সংগ্রহ কর্তা বাবা আইল মনোহর 
দ্রাস শ্রীমদ্‌ জ্ঞান দালের মিত্র ছিলেন। শ্রীমনোহর দাসও 
গ্রীজাহ্ুব। দেবীর শিষ্য ছিলেন । 

ক্রীমদ্‌ জ্ঞান দাস রাঢী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতরির 
মহোৎসবে ইনি শ্রাজাহুবা দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন! বাবা 
মনোহর দাসও উৎসবে যোগ দান করেছিলেন: 

শ্রীনরোত্তম বিলাসে আছে-_ 

শ্রল রদদুপতি উপধ্যায় মহীধর । 
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাস, মনোহর ॥ 

“মনোহর মনোহর দাস বুঝতে হবে। শ্রামদ্‌ জ্ঞান দাসের 
জন্ম আনুমানিক ১৫২৫ খুষ্টাব্ধে। প্রতি বছর পৌষ পৃণিমার 
সময় কীদড়া গ্রামে শ্রামদ্‌ জ্ঞান দাসের নামে শ্রীহরি নাম 
সংকীর্তন মহোৎসব হয়। 

শ্রীমদ্‌ জ্ঞান দাস কবি ও পদকর্তা ছিলেন, তার পদ কীর্তন 
অতি সরস ও হৃদয় গ্রাহী। 


পদ কীর্তন-__শ্রানিত্যানন্দ রূপ-গুণ বর্ণন__ 
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় | 
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায় ॥ 
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে । 
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে ॥ 
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে | 
ঝল মল ঝল মল করে নানা আতরণে ॥ 


' ৮১৪ শী ছ/শোৌর-পার্ দ্ব-চরিভাবলী 
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই স্তন্দর | 
গৌব্রি দাস আদি কবি সঙ্গে সহচর ॥ 
চৌদিকে নিতাই মোর হরি বোল বোলায়। 
জ্ঞান দাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায় ॥ 


পুরবে শোবদ্ধন, ধরল অনুজ যার, 
জগ জনে কহে বলরাম | 
এবে লে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্তন রঙ্গে 
ধরি পু “নত্যানন্দ নাম ॥ 
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ 
ভুবন মঙ্গল গুণ ধাম। 
গৌর প্রেম রসে কটির বসন খসে 
অবতার অতি অন্রপাম ॥ 
নাচত গাওত হপ্রি হব্রি বোলত 
নিরবধি জনু মাতোয়াল | 
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে 
বোলত পরম রসাল ॥ 
রাম দাসের পু সুন্দরের জীবন 
গৌরী দাসের ধন প্রাণ | 
অখিল জীব যত এহ রসে উনমত 


জ্ঞাশ দাস গুণ গান ॥ 


হোরি লীলা__ 
দোলত বাধা মাধব সঙ্গে ৷ 


'বিরহ__ 


শ্ীজ্ঞান দ্বাস ৮৬৫ 


দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে ॥ 
ডারত ফাগু ছুছু জন অঙ্গে । 
হেরইতে দুহু' রূপ যুরুছে অনঙ্গে ॥ 
বাত কত কত যন্ত্র স্বতান। 

কত কত রাগ মাল করুগান ॥ 
চন্দন কুগ্কুম ভব্রি পিচকাব্রি। 
ছুহু অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি ॥ 
বিগলিত অরুণ বসন ছুহু গায়। 
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায় ॥ 
হেম মরকতে জনু জড়িত পড়ার । 
তাহে বেেল গজ মোতিম হার ॥ 
দোলোপরি ছুহু নিবিড়বিলাস ' 
জ্ঞীনদাস হেরি পুরয়ে আশ ॥ 


শুন শুন নিরদয় কান। 
তুহু অতি হাদয় পাষাণ ॥ 
সো ধলি বিরহ বিষাদে । 
খোয়ল কুল মরিষাদে ॥ 
জীবন তনু ছিল শেষ । 
সেই রহত অবলেশ ॥ 
তাকর নাহিক আশ । 
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ ॥ 


৮১৬ শ্রীতীগোর-পার্ব দ্-চরিভাবলী 


খেনে মুরছিত খেনে হাস । 
খেনে তান গদ গদ্‌ ভাষ। 
উঠিতে শকতি নাই তার 
জীবন মানয়ে ভার ॥ 
চৌদশি াদ সমান। 
মলিন না৷ ধরল বয়ান ॥ 
ভূতলে শুতলি তায়। 
সহচরি করু কি উপায় ॥ 
জ্ঞান দাস কহ রোব। 
তিরি বধ লাগব তোয় ॥ 


শ্রাউদ্ধব দাস (পদকর্ত।) 

জ্নাউদ্ধব দাস একজন বিখ্যাত পদকর্তথা ছিলেন । ভার জন্ম 
স্থান “টেঞা বেছ্যপুর” । ইনি আন্বষ্ট কুলে আবিভূতি হয়েছিলেন ॥ 
ইতি শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রপৌত্র এরাধামোহন ঠাকুরের শিশ্ক) 
ছিলেন । 

তার সম্বন্ধে শ্রীযুত জগাবন্ধু বাবু গৌরপদ তরঙ্গিণীর ভূমিকায় 
লিখেছেন “এক উদ্ধব দাস শুগদাধর পগিতের শাখা । কিন্তু 
পদাবলী রচয়িত উদ্ধব দাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি ।” 


শ্ীউদ্ধব দ্বাস €( পদ্বকর্তী ) ৮১৭ 


এই উদ্ধব দাসের নাম__কৃষ্চকানস্ত মজুমদার । ইনি পর- 
কল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু 
ছিলেন । এ পরিচয় দিয়েছেন দীনেশ সেন । 


শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদাম্বত সমু'দ্রর মধ্যে কোথাও উদ্ধব 
দ্রাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। পদাম্বত সমুদ্রের পরেই উদ্ধব 
দ্বাস পদকর্ত। রচনা আস্ত করেছেন। 


শ্উদ্ধব দাস স্বয়ং এক জায়গায় নিজ গুরু শ্রীরাধামোহন 

ঠাকুরের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন__ 
*ভরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ 
নাম গাম এ উদ্ধব দাস।” 

শ্উদ্ধব দাসের কবিত্বশক্তি অদ্ভুত, শ্রাগোবিন্দ দাসের ব 
রা শেখরের ম্যায়। ইনি পুর্বরাগ, মান আক্ষেপান্থরাগ, 
বাল্যলীলা, পোস্ত এবং শ্র্র₹ষ্জের বিবিধ লীলাবিষয়ক বনু কীর্তন 
রচনা! করেছেন। - 


পদ কীর্তন শ্রীগৌরাক্গ বিষয়ক--- 
চৈতম্ত কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখা গুরু 
কীর্তন কুম্থম পরকাশ । 
ভকত অ্রমরগণ মধুলোভে অন্ুক্ষণ 
হরি বলি ফিরে চারি পাশ ॥ 
পদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র 
গোলক অধিক স্ুখ তায়। 


রং 


উ৮ ১৮৮ 


শ্ীপ্ীপ্পোর-পার্ধদ্-চরিতাবজী 


ভিন যুগ্গে জীব বত প্রেম বিন্ধ তাপিত 
তার তলে বসিয়। জুভায় ॥ 
নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেমব্রস ঢলঢল 
খাইতে অধিক লাগে মীঠ। 
শ্রীঞ্জরুদেবের মনে মহিমা ফলের জ্ঞানে 
উদ্ধব দাস তার কীট ॥ 


হিন্দোল লীল। বণন £-_ 


রাপাকুণ্ড সন্ধানে, হর্দ্দ বধদ বলে, * 
বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী । 

বান্ধিম্াছে ছুই ডালে, ব্রক্ত পট্ট ডোরি ভালে 
মাঝে মাঝে যুকৃতা খিচনি ॥ 


পুষ্প দল চুর্ণ করি স্রক্ম্নবস্ত্র মাঝে ভরি 
স্থকোমল তুলী নিরক্ষিয়! ৷ 
পণটার উপরে নটি, ভূরি বন্ধ কোণ। চারি 


কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া ॥ 
রাইকর আকধণ করি অতি হধ মন 
হুলিলেন হিন্দোলা উপরি4 


কর পুটে আটি ভোরি দোলা পাটে পদ ধরি 
সমুখা সমুখি মুখ হেরি ॥ 


হেন কালে পবীগণে করি নানা ব্রাগ গানে 
পুম্পের আরতি হ্ুহে কৈল। 
এ উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নিম্মঞ্চনে 


অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥ 


ধীপৌরচজ্জ :__ 


ভতজ্ধব দাস 


মধু ঝভু বিহরই গৌর কিশোর । 


গদাধর মুখহেরি আনন্দে নরহরি 


পুরব প্রেমে ভেল ভোর ॥ 


নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল 


ফুল কুশ্রমচয়। 


মুকুলিত চুত 
স্থরধুনি তীর 
মনম রাজ 


সময় ৰসস্ত 
নাগরি নাগর 


কুছ মুখ ইন্দু 


নঙল নবদ্বীপ ধাম । 
বন্কৃত মধুকর, 
স্ুখদ এ ঝতৃপতি নাম ॥ 
গহুন অতি স্ুললিত 
কোকিল কাকলি রাব। 
সমীর গদ্ধিত 
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব ॥ 
সাজ লেহ ফীরয়ে 
বন ফুল ফল 'অতিশোভ]। 
নদিয়! পুর সুন্দর 
উদ্ধব দাস মনলোভ। ॥ 
অরুণ বসন ধর 
শ্রমভরে ঝর ঝর ঘাম। 
বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
অরুণিত মুকুতা দাম ॥ 
দুহু মন আনন্দ পু্জে। 


৮১৯ 


৮২০ শ্রীশ।গোর-পাধদ্-চক্রিস্তাবলা 


বহুবিধ খেলি হেলি ছুহু ভু তন্থু +.". 
বৈঠল নিরজন কুঙ্জে ॥ গ্রু॥ 
রতন সিংহাসন, আসন মণিময় 
ফুলচয় ব্াচত সুঠান । 
সকল সবীগণ করতাহি সেবন 
সময়োচিত ঘত জান ॥ 
ঝারি ঝারি ভরি দেই গুণ মঞ্জরা 
কোন সখা চামর ঢুলায়। 
স্থরঙ্গ অধরে কোই তান্ধল যোগায়ই 
উদ্ধব দাস বলি যায় ॥ 


শ্র/বৈষঃ বদাস পদকর্ত! 


গ্রীবৈষ্ব দাসের শ্রীগুরু পাদপল্প শ্রীনিবাস আচাষ্যের 
প্রপৌত্র শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর । তার পূর্ববনাম শ্রীগোকুলানন্দ, 
সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন । নিবাস টেঞা বৈদ্যপুর 1. 
বাংলাদেশে স্বকীয়া ও পরসীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ১১১৫ সালে 
ঘে বিচার হয়েছিল, এ বিচার সভায় শ্রগোকুলানন্দ সেন ছিলেন । 


জবৈষ্ঞবদাস পদকর্ত। ৯৮২১ 


ইনি গ্রীউদ্ধব দাস (কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার ) মহাশয়ের সখ! ছিলেন 
এবং উভয়ই পদকর্তী। ছিলেন । 
ভ্রীবৈষ্ণব দাস পদ-কল্পতরু গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন । অথ 
প্দকীর্ন গৌরাঙ্গ বিষয়ক - 
পু মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞ্িও । 
এই কৃপা কবু যেন তোমার গুণ গাই ॥ 
যে সে কুলে জন্ম হউ বে সে দেহ পাইয়া । 
ক্ষমার ভক্ত সঙ্গে ফিল্রি তোমার গুণ গাইয়া ॥ 
চিরকালে আশা প্রভূ আছয়ে হিয়ায় । 
তোমার নিগৃঢ লীল। ক্ষুরাবে আমায় ॥ 
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর । 
তোমার গুণ গানে যেন সদ হউ ভোর ॥ 
ভোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে । 
সাত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥ 
অশ্রু কম্প পুলকে পুরিবে সব তন্ু । 
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জন্গু ॥ 
যেনে কর প্রত এক তুমি মাত্র গতি । 
কহয়ে বৈষুব দাস তোমায় বহু মতি ॥ 


গোরার্টাদ | ফিরি চাহ নয়নের কোণে 
দেখি অপরাধি জনা, যদ্দি তুমি কর ঘুণ! 
অযশ '্বুষিবে ত্রিভুবনে & 


৮২২ ভ্রীপ্রীপ্পোর-পার্যদ-চরিভাবজী 


তুমি প্রতু দয়! সিন্ধু পতিত জ্রনার বন্ধু 
সাধু মুখে শুনিয়া! মহিমা । | 
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর ডউপাস্ত 
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥ 
মুখ্ডি ছার ছুষ্ট মতি তুয়া নামে নাহি রতি 
সদাই অসত পথে ভোর | 
তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ 
সে কত তাহার নাহি ওর ॥ 
তোমার কৃপা বলবানে অপরাধ নাহি মালে 
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায় । 
পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈষ্ণব দাস 
তুয়া নাম স্কুরুক জিছবায় ॥ 


নীলাচলে যব মঝু নাথ 
দেখিব আপনে জগন্নাথ ॥ 
রাম রায় স্বরূপ লইয্বা । 

নিজ ভাব কহে উৎ্বাবিয়া ॥ 
মোর কি হইবে হেন দিনে । 
তাহ কি মুঞ্চি শুনিব অআবণে ॥ 
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে | 
গু্ডিচা মন্দিরে চলি যবে ॥ 


ভ্রীবৈক্বন্ধাস পদ কর্তা 


প্রস্ভ মোর সাত সম্প্রদ্দায় ৷ 
করিবে কীর্তন উচ্চ ব্রায় ॥ 
মহানৃত্য কীর্ভন বিলাস । 
সাত ঠাঞ্রি হইবে প্রকাশ ॥ 
মোর কি এমন দিন হব । 
দে সুখ কি নয়নে দেখিব ॥ 
সকল ভকতগণ মেলি ৷ 
উদ্যানে করিবে নান? কেলি ॥ 
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ । 
দেখি মোর পুরিবেক আশ ॥ 


হে নাথ গোকুলচন্দ্র হ1 কৃষ্ণ পরমা নন্দ, 
হ] হা অ্রজেশ্বরীর নন্দন । 

হা রাধ। চক্দ্রমুখি, গান্ধববা ললিতা সখি, 
কুপা ক্রি দেহ দর্শন ॥ 

তোমা দোহার গ্রাচরণ, আমার সর্বস্থ ধন, 
তাহার দর্শনাম্বত পান । 

করাইয়া! জীবন রাখ মর্রিতেছি এই দেখ, 
করুণা কটাক্ষ ক্র দান ॥ 

পধ্োঁহে সহচরী সঙ্গে মদন মোহন রঙ্গে 


শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছাকু ৷ 


৮২৪ গজ্রীশৌর-পার্ধদ্-চর্রিতাবলী 


আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী, 
তধে হয় জীবন উপায় ॥ 

হ] হা গ্রীদাম সখা, কৃপা! করি দেও দেখ। 
হা হা বিশাখা প্রাণ সখি । 

ঠোহে সকরুণ হেয় চরণ দর্শন দিয়া 
দাস্গণ মাঝে লেহ লোখে ॥ 

তোমার করুণ। বাশি তেঞ্জ চিন্তে অভিলাষি 
কৃপা করি পুর মোর আশ । 

দরশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি , 
দীন হীন বৈষ্বের দাস। 


শ্রীমধুসুদন দান বানাজী মহারাজ 


শ্রীমধুস্থদন দাস বাজী মহারাজ ছিলেন পরম নিফিঞন 
মহাভাগবত । জগতের লোক যে কনক কামিনী € প্রতিষ্ঠার 
জন্য লালায়িত, তিনি সে সমস্তকে ভজনের পরম প্রতিকূল জেনে 
বহুদূরে অবস্থান করতেন । ছুঃখের বিষয় এরূপ একজন 
মহাভাগবত পুরুষের সমাধি ছাড়া জগতে আর কোন পরিচয় 
নাই। 


শ্রামধুসূদন দাস ৮২৫ 


ইংরাজী ১৯৩২ সনে শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীবাস্থদেব প্রভূ 
€ ভক্তি প্রসাদ পুরী ) কে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমদ্‌ মধুস্থদন দাস 
বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন ও জীবনতথ্য সংগ্রহের জন্য 
বজ ধামে তৃ্ধ্যকুণ্ডে গিয়েছিলেন । ততকালে তিনি যে তথ্য 
সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছু অংশ এ স্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে 
উদ্ধৃত হল । 


“উমধুন্থদন দাঁস বাবাজী মহারাজ সূর্য কুণ্ডে ভজন করতেন । 
অুর্ধ্যকুণ্ড-এস্থানে শ্রামমতী রাধা ঠাকুরাণী সৃধ্য পূজার জন্য 
আগমন করতেন ও সুধা পুজা করতেন। তিনি কুণগডতটে 
একখানি লাল প্রস্তরের উপরে মুকুট রেখে স্নান করতেন সে 
প্রস্তরে মুকুটেবর চিহ্ন আজও পরিদুষ্ট হয় 


শরীর ধাকুণ্ড হতে প্রায় পাচ মাইল উত্তরে সৃধ্যকুণ্ড ! কুণ্ডতীরে 
শত্ীস্ধ্য বিহারী (ক্রীকৃষ্ণের ) মন্দির । স্ুর্যাকৃপণ্ডের পশ্চিমতটে 
ক শ্রমধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির | পাশে 
একটি মন্দিরে বাবাজী মহা'নাজের সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর ও 
নামব্রন্দের ফট? আছে: মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী 
মহারাজের নিতা ভোগ ও€ গুভ মাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর 
সেবা হয় । 


অগ্রহায়ণী শুরলাষ্টমী ভিথিতে শ্রাবাবাজী মহারাজের সমাধিতে 


অপ্রকট মহোৎসব হয়; শ্রীবাবাজী মহাব্নাজের সমাধির দক্ষিণ 
দিকে আর তিনটী সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। দুইটী শ্রীবাবাজী 


৮২৬ শীত গোৌর-পার্ষৰ-চর্িতাবলী 


মহারাজের শিশ্বাদ্য় শ্রীগোবিন্দ দাসের ও শ্রাহর্িগোপাল দাসের 
অপরটী শ্রীহরিগোপাল দাসের শিশ্য শ্রীগৌর দাসের । 

গুরু পরম্পর' শ্রীমদ্দিশ্বনাথ চক্রবন্তী পাদের শিষ্তাশিস্ত 
শটবলদেববিষ্ভাভষণ . বেদাস্তাচাধ্য শ্রীমদ বলদেব বিষ্যাভূষণের 
শিষ্য উদ্ধব দাস ব! উদ্ধর দাস, তার শিষ্য শ্রীমধুস্থদন দাস 
বাবাজী মহারাজ 

শরীমধুক্দদন দাস বাবাজী মহারাজের প্রধান তিন শিত্য- 
শ্বীগোবিন্দ দাস, আ্হরিগোপাল দাস ও শ্রীজগন্নাথ দাস। 
শ্রাজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রাভাগবত দাস 
বাবাজী মহারাজ . এই শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের বেশ 
শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ | এর শিশ্ত 
শ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ । 

শ্রীল জগন্নাথ দ্রাস বাবাজী মহারাজ অতি বুদ্ধ বয়সে 
জ্ীনবদ্ধীপধামে শুভাগমন করেছিলেন ! এ সময় তিনিই শ্রমায়া- 
পুরে গৌর জন্মভিট! ও শ্রীবাস অঙ্গন খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গ। প্রভৃতি 
নির্ণয় করেছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ'র শিক্ষা-শিক্ত 
ছিলেন । 

ব্রজে শ্রীল মধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিংবদদ্ধি 
আছে গ্রীল বাবাজী মহারাজ ভজন কুটারে যখন ভাগবত পাঠ 
করতেন তখন তথায় এক অজগর আসতো, পাঠ শেষে হলে 
দণ্ডবৎ করে অন্তর্ধান হতো; শ্রীল মধুস্ুদন দাঁস বাবাজী মহা- 
রাজের অপ্রকট তিথিতে তার জয় গান করে প্রবন্ধ শেষ করলাম । 


শ্ীশ্রীজগন্নাথ দান বাবাজী মহারাজ 


গৌরাবিভাবভূমেস্তং নির্দেষ্টা সঙ্জন প্রিয়ঃ ' 
বৈষ্ণবসার্ববভৌম শআ্জগন্নাথায় তে নমঃ ॥ 
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ময়মন সিংহ জেলাম় 
টাঙ্গাইল মহকুমায় কোন গণ্ড গ্রামে নযনাধিক দেড়শত বছর 
আগে এক সন্্রান্ত ক,লে জন্মগ্রহণ করেন । গৌড়ীয় বেদাস্তাচাধ্য 
শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, তার শিশ্য শ্রাউদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস 
বাবাজী, তার শিত্য সূর্য কুণ্ড বাসী শ্রামধুস্দন দাস বাবাজী । এই 
শ্রীমধুন্থদন দাসের শিল্তু শ্রীজগন্পাথ দাস বাবাজী মহারাজ । 
শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বহু দিন প্রাব্রজ-মগ্ুলে 
ভজন করেন। সিদ্ধি বাবা বলে তার সর্বত্র খাতি ছিল। 
১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে প্রথম 
তার শ্রাচরণ দর্শন করেন এবং তার থেকে বহু উপদেশ প্রাপ্ত 
হন | 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ বঙ্গাৰ ১২৯৮ সালে ফাল্গুন মাসে 
বর্ধমানের আমলাজোড়া নামক গ্রামে শুভ বিজয় করে। সেই 
সময় শ্রামদ্ তক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন কাধ্য উপলক্ষে তথায় 
গমন করেন এবং দ্বিতীয় বার শ্রাল বাবাজী মহারাজের জ্রীচরণ 
দর্শন লাভ করেন । 


৮২৮ শ্রী লীগৌর-পার্ষ-চরিিতাবলী 

শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুপ মহাশয়ের নাম প্রচারাদি কার্যে 
বিশেষ উৎসাহ দেখে শ্রাল বাবাজী মহা'ত্ীজ ভর্নিশয় সুধী হন। 
তিনি আমলাজোড' গ্রামে একাদশী দিবসে অবস্থান করে 
অহোরাত্র শ্রাহপিকথা কান্তন করেন ঈখনদ লা কটিনোদ ঠাকুর 
আমলাজোডা গ্রানে প্াদবস হা প্রপন্নাশ্রন শু করেন । 
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পপ জগন!থ দাদ বাসা মহারাজ 


১৮৯৩ খুষ্টাব্দে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ক,লিয়া! নবদ্বীপ থেকে 
ব্রীগোক্রম সুরভি কজে শুভাগমন করেন এবং আসন গ্রহণ 


অ।জগ্রন্নাথ দাস বাবাজী ৮২৯. 


করেন। এল বাবাজী মহারাজের শুভ বিজয়ে সুরভি কুঞ্জ 
এক অপূর্ব শোভ। ধারণ করেছিল । সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ 
১ম সংখ্য। বঙ্গাব্দ ১৩৩২ )। 
শ্রাজগন্নাথ দাস বাবাঞ্জা মহারাজ সপরিকরে শ্্রীমায়াপুর 
দর্শনার্থে আগমন করে শ্রযোগগীঠ, আবাস অঙ্গন ও মায়াপুরের 
বিভিন্ন স্থানগুলে নি্দিশ করেন, তিনি গৌর জন্মস্থলীতে 
আনন্দে নৃহ্য করেন: 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেশীর ভাগ সময় কুলিয়াতে গঙ্গাতটে 
ভজন করতেন। তথার তার ভজন কুটির ও সমাধি মন্দির 
অগ্ঠাপি বর্তমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রাল বাবাজী মহারাজ 
তার ক.টিরের সামনে ভক্তগণের বসবার জন্য একখানি চাল 
নির্মাণ করে দিতে আদেশ করেন! এ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,র 
তা” করে দিয়েছিলেন । 

শ্রীল সরন্বতী ঠাকুর বার বছর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
বিশেষ পারঙ্গত হন, তা শুনে শ্ল বাবাজী মহারাজ একদিন 
তাকে ডেকে বলেন যে তুমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে চেতন্যাব্;, 
ভগবদ্‌ সন্বশী মাস, বার তিথি পর্ব প্রভৃতি সংবলিত পঞ্জিকা 
রচনা কর। তাতে শ্বিকুঃপ্রিয়া ঠাকুর্রাণীর আবির্ভাব, পঞ্চমী 
তিথি ও অন্যান্ত গৌর-পাধদগণণর আবির্ভাব তিরোভাব তিথি 
সমূহ বথাষধ সন্পিবেশিত কর। ওল বাবাজী মহারাজের 
নির্দেশ অনুযায়ী শ্রাল সরম্বতী ঠাক,র শ্নবদ্বীপ পঞ্জিকা গণনা 
আরম্ভ করেন। | 


৮৩ শ্ভখোরপার্ধঘ-চরিত্াবলী 


কীত্তনে ও বৈষ্ণব সেবায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিশেষ 
উৎসাহ ছিল । ইনি প্রায় একশ পঁয়ত্রিশ বছর কাল ধরাধামে 
প্রকট থেকে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার করেন। বাদ্ধক্য 
বশত: বদিও তিনি বর্ববাকৃতি হয়েছিলেন, কিন্তু কীর্থন কালে 
তাকে শ্রামন্সহাপ্রভূর ন্যায় আজানুলম্বিতভুজ ন্থগ্রোধ- 
পরিমগ্ুল তন্ন, চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলে মনে হত। 

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য শ্রীভাগবত 
দাঁস। এই শ্রভাগবত দাসের বেশ শিল্ত ছিলেন শ্রীল গৌর- 
কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ । শাল বাবাজী মহারাজের 
সেবকের নাম ছিল ভ্বিহারী দাস। তার শরীর খুব বলিষ্ঠ 
ছিল। বাদ্ধক্য বশত: শ্টল বাবাজী মহারাজ চলতে পারতেন 
না। এবহারী দাস তাকে কাধে করে এক স্থান হতে অন্ত 
স্থানে নিয়ে যেতেন। 

কলিকাতায় আসলে শ্রাল বাবাজী মহারাজ শ্রাভক্তিবিনোদ 
ঠাক,রের নানিকতলা' স্ত্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। অনেকে 
আগ্রহ করে তাকে তাদের গৃহে নিতে চাইলে বা ভোজন করাবার 
ইচ্ছা করলেও তিনি স্বীকার করতেন না । 

বাদ্ধক্য বশত; শ্রীল বাবাজী নহারাজের দৃষ্টি শক্তি হাস 
পেয়েছিল । লোকে তাকে দর্শনের জন্য আসতেন এবং প্রণামি 
দিতেন । সেবক বিহারী দাস, সে সমস্ত প্রণামী একটী কলসীর 
মধ্যে রাখতেন.। কোন সময় হঠাৎ শ্রীল বাবাজী বলতেন-__ 
বিহারী কত টাক প্রণামি হয়েছে সমস্তই আমাকে দে। 


জীজপান্াথ বাস বাবাজী ৮৩১ 


বিহারী দাগ যদি অন্ত সেবার জঙন্ক দশ বার টাক সরিয়ে 
রাখতেন, বাব! টাকাগুলি হাতে নিয়ে বলতেন__-বিহারী তুই 
বার টাঁকা ব্রেখেছিস্‌ কেন? আমার টাক! নিষে আয়। 
বিহারী তখন হাসতে হাসতে টাকাগুলি এনে দিতেন। সে 
সমস্ত টাক বাবাজী নিজের ইচ্ছা মত খরচ করতেন। একবার 
ত্ুইশত টাকার রসগোল্লা! কিনে ধামের গো সেবা করেছিলেন । 

গ্রীল বাবাজী মহারাজের গঙ্গাতটের তাবুতে একবার একটা 
ক.ক,রের পাঁচটা বাচ্ছ। হয়েছিল বাবাজী মহ্কারাজ যখন প্রসাদ: 
পেতেন, বাচ্ছ! গুলি থালার চারি দিকে “ঘরে বসত | বিহারী 
ছুই একটি বাচ্ছ। লুকিয়ে রাখলে, বাবাজী মহারাজ বলতেন__ 
বিহারী, তোর থাল। নিয়ে যা, আমি খাব ন বিহারী তখন 
বাচ্ছাগুলি এনে দিয়ে বলতেন-_এই নিন বাচ্ড'গুকি । বাবাজী 
মহারাজ বলতেন এরা ধামের কুকুর! 

নেক লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে ভেকু নেবার 
জন্য আসতেন । শ্রীবাবাজী মহারাক্ত সকলকে ভেক্‌ "দতে 
চাইতেন না। তাদের সেবা করতে বলতেন । খুব সেবার 
চাপ পড়লে অনেকে পালা । একক'র শ্রীগৌর হরিদাস 
নামে একজন ব্ক্তি ভেক্‌ নিতে এসেছিলেন । বাবাজী 
মহারাজ তাকে ভেক দিতে চাইলেন না। তিনি তিন দিন 
অনাহারে তাবু সামনে পড়ে রইলেন ! অগত্যা শ্রীবাবাজী 
মহারাজ বিহারী দাসকে কৌপীন দিতে আদেশ করলেন । 

একবার শ্রীবাবাজী মহারাজ এক প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠককে 


৮৩২ ভীপ্াশ্গৌর-পার্ধদ চব্িতভাবলী 


বলেছিলেন-_ভাগবত কীর্তন ব্যবসা বেস্টা। বৃত্তি মাত্র। যার 
ভাগবত ব্যবস|! করে তারা নানাপরাধী, তাদের মুখে ভাগবত 
পাঠ বা কীর্তন শুনতে নাই। উহা। শ্রবণে নামাপরাধ ও 
আধাগতি হয় । সেই ভাগবত পাঠক সেই দিন থেকে ভাগবত 
পাঠ ব্যবসা ত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে তিনি বুন্দাবনবাসী 
হুন এবং অতি দীনহীন ভাবে ভজন করেন। 

গ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঠাক, শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তক্ত 
গণের সেনাপতি বলতেন । পু 


শী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 


নমোভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে 
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে ॥ 
শ্রীল সচ্চদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাক,র মহাশয় শ্রাগৌর 
স্বন্বরের নিজ জন ছিলেন। তিনি রূপান্ুগ ধারায় গ্রীগৌর 
সুন্দরের লুপ্ত-প্রায় বাণী মত্ত্ালোকে পুনঃ প্রচার করেছিলেন। 
তার গুণ ছিল অমিত ও অপার | তার জীবনী আলোচনা করার 
মত পারঙ্গতা আমার নাই । থাপি আত্ম পবিত্রতা করবার 
জন্তু কিছুট। চেষ্টা করছি মাত্র । 
কান্তকুজ কায়স্থপ্রবর শ্রীপুরুষোত্তম দণ্ত, তার সপ্তদশ পায়ে 
শ্রীগোবিন্দ শরণ দত্ত । তিনি দিল্লীশ্বরের কৃপায় গঙ্গাতটে তুঁ 
লম্পত্তি প্রাপ্ত হন । তিনি তথায় গোবিন্দপুর নামে গ্রাম পত্তন 
করেন ।; পরবর্থী কালে গোবিন্দপুরে ইংরাজর৷ দুর্গ নির্মাণ 
করলে ত্তার পুত্র পৌত্রগণ হাটখোলায় এসে বসবাস করতেন। 
ভখন থেকে তারা হাট খোলার দত্ত নামে পরিচিত । পুরুষোত্তম 
দ্ত্বের একবিংশ পর্যায়ে মহান্থুভব শ্রামদন মোহন দত্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি হাট খোলার দত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং পরম 
ভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। প্রেতশিলাদি তীর্থে যে সব কীত্তি 
কর্ম, তা বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। শ্ত্রীমদন মোহন 
| দতের পৌন্র ছিলেন গ্রীরাজবল্লভ দত্ত । «তিনি সাধক ও দৈবজ্ 


€৩ 


৮৩৪ শ্রী শৌরুপার্দ চবুতাবলী 
পুরুব ভিলেন । (ঝি জন গণর উৎপীভনে উদ্ভিস্তা প্রদেশের কটক 
জেলার 'অক্তগ; বিরূপ" লদীনটে ছুটি-গোবিন্দপুর প্রামে বসবাস 
তিনিও 


করত ৭ 


₹স্ডের পুত্র শ্রাঘানন্দ চন্দ দু | 


লুক এ উল ছু 
সত] এ উদ, ৯ 4 ১ 





রব আল লা 
লন | ভিমি বিকহ বরেন নদীক্কা 


শিরিন “নিল জ্ গ্রেপ5*৭ 
ল্জেলায় বারনগর গ্রানের প্রসিদ্ধ জমিরার আঈহরচ্জ মক্তোকা 


স্ীন্ষিবিনোদ ঠাকুর ৮৩০৫ 


আহ্বোদয়ের কম্। শ্রীমতী জগম্মোহিনীকে ৷ তার গঞ্ডে শ্রীর্রীল 
ভদ্ভি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বাংল ১২৪৫ সাল ১৮ই ভান্দে 
জন্মগ্রহণ করেন; ত্বার জন্ম লগ দেখে জ্যোঁতিবী পঞ্ডিতগণ 
বলেছিলেন শিশু ভবিষ্যতে বিদ্যাবুদ্ধিতে উন্নত হবে এবং এক জন 
মহাপুরুষ হবে। পিত প্রদ্ধ নাম ছিল শ্রীকেদার নাথ দত্ত । 
ঠাকুর মনাশয় এগার বৎসর ব্যসে পিতৃহারা হয়ে মাতা- 
মার আলয়ে প্রতিপ্ঠলিত হন শর মাতামহের ন্যায় ধনাঢ্য 
্মিদার নদায়! জেলাষ খন ছিল নাঁ। বীরমগরে তীর প্রসিদ্ধ 
অট্টালিক, দেখবার জন্ব। গনেক জায়গা থেকে লোক আসত । 
শ্রীচাকুর মহাশয়ের বড় দ্ুই ভাই কালক্রমে পরলোক গমন করেন । 
তখনকার কুথ। নি আ-চরিতে লিখেছেন--“তিনি বড় কষ্টে 
গ্রাতিপালিত হন & বিদ্বাভীসাদি করেন 1? পীচ বৎমর বয়সে 
মাঁভামাহর লয়ে থেকে পাঠশালায় বিদ্বাভাস আরস্ত করেন। 
উর অসাধারৎ মেধ! প্ছিল . নয বৎসর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্র 
শঅআধায়ন করেন; অন্পকণল মধো রামায়ণ মভ'ভারত প্রভৃতি গ্রন্থ 
বিশদ ভাবে পাঠ করেন , ঠাকুর মহাশয়ের বার বছর বয়সে 
বিবাহ হায়ছিল : পত়ীর বয়স মাত্র পাচ বছর 'ছল। 
শৈশবকালে তী'ন্ে সকলে ভুতের ভয় দেখাত ! তিনি ভূতের 
ভায় বাগিচায় গিয়ে আম জীম খেতে পারতেন না । ভয় কি 
কার যায় তা! একদিন মাতীমহের ভাণ্ডার রক্ষধিত্রীকে জিজ্ঞাসা 
বরলেন। সে বললে 'রাম' “রাম বললে ভূত পালায়। তার 
কাছ থেকে ভূত তাঁড়ানো মন্ত্র পেলেন ।: সর্বদা 'রাম' 'রা” 


৮৩৬ আীআীশোৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


জপ করতে লাগলেন, আর ভূতের ভয় করেন না। স্বচ্ছন্দ 
আম জাম খেতে পারেন। অন্যান্য ছেলেদেরও 'রাম' "রাম" 
বলতে বললেন ৷ পাড়ায় যাদের ঘরে রামায়ণ মহাভারত পাঠ 
হত তথায় যেতেন । র্লামের কথ। তার খুব ভাল লাগত.। তিনি 
পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর কথ। বলে না কেন ? 


পুরোহিত বললেন কলিকালের ঠাকুর কথ বলে না । কারও কারও, 


কাছে বলেন। তিনি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় হাত দিয়ে 
পালাতেন। কোন কোন দিন কথা বলতেন, মন্দিরের ভিতরে 
প্রতিধ্বনি শুনে মনে করতেন ঠাক, কথা বলছে । বুদ্ধাদের 
কাছে রাম ও কুঞ্ সম্বন্ধে নান! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন । শৈশব 
হতেই ভগবানের প্রতি তার দৃঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। জগৎ 
কি? আমরাই বা কে? এইলব বিষয়ে দশ বছর বয়স হতে 
ঠাকুরের মনে অনুসন্ধিংসা জাগে! কলিকাতায় মেসোমশায় 
কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে থেকে তিনি কলেজে পড়াশুন। 
করতে লাগলেন । এই সময় বিশেষ সাহিত্য চর্চা করতেন ও 


সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন । তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর, 


মহোদয়ের পরম স্লেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন । বিগ্ভাসাগর মহোদয়ের 
বোধোদয় পুস্তকে “ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ” এই উক্তি পাঠ করে 
ঠাক,র মহাশয় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিজ্ঞান! করলেন, 
“ঈশ্বরকে দেখে তিনি তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন কিনা ?" 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সরল ভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয়, 
অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন । 


| 


। 
॥ 
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. “সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ খুষ্টাবে ঠাক 
'মহাশয়' পিতামহ রাজবল্লভ দত্তকে দেখবার জন্য উড্ভিষ্যাভিমুখে 
যাত্র। করেন! বাম্পীয় যান তখনও হয় নাই। যেখানে হউক 
পদব্রজেই যেতে হত! পদব্রজেই তিনি মাতা ও পত্বীকে 
নিয়ে অতি কষ্টে উভিষ্যা ছুটী গোবিন্দপুরে পিতামহের কাছে 
এলেন । তাঁদের দেখে পিতামহ কীদতে লাগলেন । পিতামহ 
খুব বৃদ্ধ হয়েছিলেন । শুথাপি ররাত্র ১১ টার পর স্বহস্তে খিচুড়ী 
তৈরী করে খেতেন, দিনের বেলায় জপাছি করতেন | তিনি 
জন্্যাসীদের ন্যায় অরুণ বন্ত্র পরতেন । 
এক দিন তার পিতামহ মহোদয় ছিপ্রহর সময়ে 'তাকিয়ায় 
ঠেস দিয়ে বসে নাম জপ করতে লাগলেন । ( স্বলিখিত জীবনী 
পৃঃ ৯৩) এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ভোজন করে এলেন। দাদ 
মহাশয় তখন বলতে লাগলেন-_-“আমাঁর মৃত্যুর পর তোমরা 
আর এদেশে থেক না। ১৭ বছর বয়সে তোমার বড় চাকরী 
হবে । আমি আশীর্বাদ করছি তুমি এক বড় বৈষ্ণব হবে ।” 
এই কথা বলা! মাত্রই তার ব্রহ্ধতালু ভেদ করে জীবন নির্গত হল । 
ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র বিধানে পিতামহের তর্পণ কৃত্যাদি সমাপ্ত 
করলেন । 
ঠাকুর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহোদয়ের চেষ্টায় 
ভদ্রকের উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারী পেলেন । বেতন মাত্র 
8৫ টাকা । ভদ্রকে থাকা কালে “মঠস্‌ অফ উডিষ্যা” নামে 
ইংরাজী পুস্তক লিখেন । ইতপূর্ব্ব তিনি পুরী, সাক্ষী গোপাল 
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ও ভূবনেশ্বরাদি বিশেষ ভাবে দর্শন করে আসেন: ভদ্র 
১২৬৭ 'নালের ভাদ্র মাসে তার প্রথম পুত্রের জন্ম হয় 
পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ | এবছর তিনি মেদিনীপুরে এক 
উচ্চ ইংরাজী বি্ভালয়ে শিক্ষকতার কাদা পান পুব হতেই 
ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব ধমের প্রতি পণ অদ্ধ। ছিল; একদিন 
এঁস্কুলের পণ্ডিতের নিকট প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন ঘে-_ 
শ্রাচৈতন্ মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপামরে 
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দান করেছিলেন । এসদিন থেকে তিজি শ্াচৈতচ্চ, 
দেবের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য বড়ই উদ্দগ্রীব হন ' তখন 
যেখানে সেখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাওয়া যেত ন1: 

মেদিনীপুরে ঠাকুর মহাশয়ের পত্ধী কঠিন রোগে মার! 
গেলেন। তখন নবজ্ঞাত শিশুর বয় মাত্র দশ সাস বৃদ্ধা 
জননীও সঙ্গে রয়েছেন । স্তরাং দ্বিতীব বার বিবাহ করা ছাড়া 
উপায় নাই । যকপুরের গণ্যমান্য বায় মহাশয়ের দৌহিত্রী__ 
শ্রমভী ভগবতীকে বিবাহ করলেন পত্বী খুব সুশীলা শান্ত ও 
যাবতীয় কাধ্যে নিপুণ ছিলেন ঠাকুর মহাশয় “বিজন গ্রাম, 
ৃ কাব্য সন্গ্যাসী প্রদত্ত 9৫ /215 নামে কষেকখানি ছোট গ্রন্থ 
রচনা] করলেন । এ সময় তিনি আইন পরীক্ষা! পাশ করালেন।! 
ছাপরা জেলায় ডেপুটি রেজিষ্্রর এর পদ পেলেন কিছুদিন 
তথায় কাজ করবার পর কয়েকট! পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরে 
ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট এর পদ পেলেন; ছ্াপরায় থাকাকালে তিনি 
গৌতম মুনির আজ্রমটি দর্শন করেন । তিনি যখন যেখানে 
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টহল সহিহ লি উট উল স: মধ “ন্রী 
করে খেষে সার অহ শত কাত ষ্ঠ হন) 


বেধে ঠাকুল দহ ভাল বুশ লাল 


দা 
নি 
চা 
গজ সস 
ঞ 


করান "কক্ত খুজি তিল স জাই দন দেল দত শীল এন আণত্ত 
অবলম্বন কল নন হানি জ্রতি এম বান শুরু লিলিন | 
শ্লীচৈতন্যাদল ক্স পর্ব চু কালু জদহা হাত এ তি বাল শং। 
লে সময় তলে হিলি আরব কুন ভি ই॥টৈন না হিন্গজ ভত্তি 
তপন ভল 

জীগাকু। অভাশর় শটগনন্থা গ্রহটি তিক হি সক্তক 
দচিচদানন্দ ক্প্রেদালস্কা রত আদ দিত পি টি ততহুন "--ল আগে 
ব্রা্ষম সমাজে খা -” 


* পঢবার 
শর ব্রান্থা লঘাজনল, এল্বাদেহ বাদ দিল 


পু 
টি 
এ 
৬4 
ভু 
ঠ 
৯৮ 
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৮ 7 
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ঠাকুর দ্জশারে থাকা কালে ই৭৯ ত জাউ 2 স্যাসেশ নদী 
দর্শন করেন: ১৮৬৮ জলে তি টি ৮.2 সদা হযে 


খেল, বড দাত মণ্ডুলব কৌ। সা 


নি 


যয থকদলিন গজ 


লি 


৪০ শ্রী গৌর-পার্যদর-চরিভাবজী 


সময় প্রত্যহ শ্রাজগনাথ দেব দর্শন করতেন এবং মহাপ্রভুর 
লীলাস্থলী দর্শনাদি করতেন । তখন উডিব্যার কমিশনার ছিলেন 
রেভেন্সা সাহেব । তিনি ঠাকুর মহাশয়কে খুব স্নেহ করতেন । 
এক সমর এক ঘটনা ঘটল ! অতিবাডী দলের বিষকিষণ 
নামে একজন লোক ছিল। সেকিছু যোগ বিভৃতি জানত। 
শরদাইপুরের ক্রোশ খানেক দূরে এক জঙ্গলে সে আপন দলবল 
নিয়ে এক মঠ স্তপন করে এবং নিজেকে মহা বিষ্ণুর অবতার 
বলে জাহির করে । দে শিজের লোক দ্বারা কতকগুলি কল্পিত 
কথা প্রচার করে যে-_মহাবিঞু* বিষকিবণ গুপ্তভাবে আছে ॥ 
১৪ই চৈত্র রণ হবে । শিখন চতুভূজ মৃত্তি ধরে সব যবন বধ 
করবে” এ সব কথা শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ তাকে দেখতে 
যেত । ভূঙ্গার পুরের চৌধু্দা রমশীদের সম্বন্ধে কেন কেলেঙ্কারী 
হুওয়াঘ চৌবধুরীরা ব্যাপারটা কমিশনার বেভেন্স! সাহেবকে 
জানান; হ্িনি ঠাকুর মহাশরকে দার করতে পাঠান । 
ঠাক,ন মহাশয় পুলিশের হেড্‌কে নিছে ব্াত্তিকালে সেই জঙ্গলো 
গিয়ে বিষকিবণের সঙ্গে আলাপ করেন। ববকিষণ ঢৃঢ প্রতিজ্ঞ! 
করে যে ইংরাজ রাজ পবংস করবেই । পেছন থেকে 19191 
58101 সাহেক সবর কথ! শুনলেন । পরদিন বিষকিষণকে 
গ্রেপ্তার করে পুরীর জেলে পাঠান হয় তারপর বিচারে দেভ 
বছব "শর কারাদণ্ড ভর । “বষকিষণের জট কেটে ফেলা হল । 
এ সময় তার দুলর প্রায় হাজার খানেক লোক পুরীতে উৎপাত 
করেছিল । এজন অনেকে বলেছিলেন তাকে মুক্ত করে দিলে 
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“ভাল হয় । কিন্তু ধর্ম পরায়ণ সতাপ্রিয় ঠাকুর মহাশয় কারও 
কথায় কান দিলেন না। এ সময় যোগী বিষকিষণ কিছু যোগ 
বিভতি প্রকট করেছিলেন । তাতে ঠাক,র মহাশয় ও তার পুত্র 
কন্ঠাদির কিছু ক্লেশ হয়েছিল । কিন্তু তিনি তাতে ভ্রক্ষেপ 
করেন নাই । জেলেই বিষকিষণ মারা যায়। এর পরে 
দিনাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মা বলে পরিচয় দিয়ে উৎপাত 
করতে থাকলে, ঠাক,ব্র মহাশয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রঙ্জান 
করেন । 

পুরীতে ঠাকুর মহাশয় শ্রাগোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রাহরিদাস 
মহাঁপাত্র ও মার্কগ্ডেয় মহাপাত্র প্রভৃতি সজ্জন সঙ্গে শ্ভাগবত 
পাঠ এবং শ্রীধর টীকা আলোচনা! করবার খুব স্থযোগ লাভ 
করেন । এই সময় তিনি ষট্সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্য নকল 
করে তা 'অধায়ন করেন । ভক্তিরসামূত সিন্ধুও পাঠ করেন। 
হব্রিভক্তি কল্পলতিকা নকল করেন এবং দত্তকৌস্তভ নামক গ্রন্থ 
রচনা করেন । শাক সংহিতার অনেক শ্লোক সেই সময় রচনা 
করেন । তিনি শরজগন্নাথ বল্লভ উদ্ভানে “ভাগবত” সংসদ স্থাপন 
করেন! মে সভায় অনেক সঙজ্জন পণ্ডিত আসতেন । সিদ্ধ 
রদঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মিশতেন না? 
অন্ত কাকেও ভার সঙ্গে মিশতে নিবেধ করতেন । কিছুদিন বাদ 
তার মাহাত্্য বুঝতে পারলেন । একদিন ঠাকুরের কাছে গিষে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেলেন__ আপনার তিলক মাল ন। দেখে 
বমামি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি | ক্ষমা করুন। 


৮৪২ ভীগুগোৌর-পার্ব্ চরিভাবলী 


ঠাকুর বললেন_ বাবাজী মহাশয়, আমার কি দোষ? তিলক, 
মানস দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন নঙ্কাপ্রভৃ এখনও মি 
জুটিয়ে দেন নাই | কেবল মালা-সাহণয্য হরিনাম জপ করি ॥ 
এ অবস্থায়ানজের মনোমত 2হলক মালা নএয়াক তল”? 
শ্রীরঘুনাথ দাস বাবাজী সব বুঝতে পেরে ঠাকুর মহাশয়াকে খুব 
প্রশংন! করত লাগলেন । 

মহাত্মা শ্রান্ববূপ দাস বাবাজী একজন বড বৈষ্ণব নিলেন, 
ঠাকুর মহাশয় প্রায় সময় তার দর্শনে যেছেন » তিনি তাকে 
অনেক উপদেশ দিতেন । ঠাকুর মহাশর শ্রাজগন্নাথের অডহর 
ভাল খুব পছন্দ করতেন | নাতনি মন্দিরে প্রবেশ করতেই কে 
যেন তাকে ডাল এনে দিতেন ৷ স্রান যাত্রা, রথ যাত্রা ও দোল 
যাত্রাদি সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের উপ্র পধ্যবেক্ষণের ভার পড়ত। 
তিনি খুব পরিশ্রম করে যাত্রিদের আজগন্লাথ দশ্নের সুন্দর 
ব্যবস্থা করে দিতেন । তিনি পুরণ পাঁচ বছর কাল শ্রীগন্নাথ 
দেবের এহ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন । 

১৮৭৪ খু ৬ই ফেব্রুয়ারী হাঘা কষ্ণাপঞ্চমী [তথিতে শ্রীবিমল। 
প্রসাদ ( শ্রীশামদ ভক্তিসিদ্ধাস্ত স্রস্কী প্রভুপাদ ) ঠাকুর 
শষ্ঠ সন্ভতানরূপে পুরাহে আবিভূতি হলেন উরমজগন্লাথদেব 
ঠাকুরের সেবায় সম্ভ্ট হ'য়ে যেন এই পুত্রটীকে দান করেন | 
পুত্রটী যেন স্বর্ণ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল লগ্ন দেখে জ্যোতিষী 
পণ্ডিতগণ বলেছিলেন_ পুত্র ভবিষ্যাতে একজন বড় আচাধা হবে, 
ধর্ম প্রচার করবে । কয়েক মাঁস পরে ঠাকুর মহাশয় শিশু এবং 


শ্ীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৮৬০, 


স্তার মা অন্তান্ত ছেলে মেয়েদের পান্ধী যোগে রানাঘাডে পাঠিষে 
দেন। কিছু দিন পরে তিনিও বদলী হয়ে নড়ালে আসেন 

১২৮৬ সাল নড়ালে থাকার সময় ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণ 
ংহিতা, কল্যান কল্পতরু গ্রন্থ নতুন ভাবে প্রকাশ করেন। 
বন্ডালে মফন্বলে অনেক বৈষ্ঞবের সঙ্গে গাক,রের পরিচয় হয্ব। 
রাইচরণ গায়ক নামে বৈগ্ভবংশ জাত একজনুক ঠাঁক,র শুদ্ধ 
বৈষ্থব বলে মনে করতেন । 

ঠাক,র মহাশয় কিছু দিনের জন্য তীর্থ ভ্রমনে বের হযে 
বৃন্দাবন ধামে এলেন এবং বিভিন্ন স্তান দর্শন করলেন । জে 
সময় শ্রীরূপ নাস বাবাজীর কুঞ্জে স্ত্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী 
মহারাজের দশন পেলেন । বাবাজী মহারাজ তাকে অহনক 
উপদেশ দান করলেন। বৃন্দাবন হতে ঠাকুর মহাশয় কাধ্য 
স্থানে পুনঃ ফিরে এলেন । মিত্র উকিল সারদ। চরণ মৈজ্ত 
মহাশয় তাকে বিশ্বনাথের টীকাসহ শ্ত্রীমন্ভাগবত খরিদ করে দেন । 
মাতৃদেবীর পরলোক গমনে ঠাকুর মহাশয় শ্রাদ্ধ করবার জঙ্য গষা 
ধামে যান ও তর্পণ ক্রিয়াদি করেন । প্রেতশিল। পর্বতে উঠতে 
৩৯৫ট] ধাপ তার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীযুত মদন মোহন দত্ত নির্মীণ 
করেছিলেন তা দর্শন করলেন এবং পর্বত গাত্রে পিতামহের 
নাম দেখলেন ১১৮৮ সালে নড়ালে “সজ্জনতোষণী' পত্রিক।, 
প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে রামবাগানের বাটীতে বৈষ্থব' 
ভিপোজিটারী হয়। এই লালে ঠাক,র মহাশয় শ্ীবিমলা প্রসাদকে 
সঙ্গে নিয়ে ক্‌লিন গ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেছ । 


১৮৪৪ ভীঞ্রীশোৌর-পার্ষদ-চরিভাবজী 


১৮৮৬ সালে শ্রীরামপুরে থাকার সময় চৈতন্ত শিক্ষামৃত রচনা ও 
প্রকাশ করেন । শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার সহিত 
'রসিকরঞ্জন' নামে অন্তবাদ লিখে একখানি গীতা প্রকাশ করেন 1 
তাতে শিক্ষার্রকের সংস্কৃত টীকাও প্রকাশ করেন । শ্রীকৃষ্ণবিজয় 
গ্রন্থ খানি এই সময় প্রথমবার ছাপা হয় । বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের 


জন্য তিনি চৈতন্ত যন্ত্র নামে প্রেস স্থাপন করেন । 


টা 


শ্রীগাক,র মহাশয় ঠিক করেছিলেন চাকরীর থেকে অবসর 
নিয়ে বুন্দাবনে বাস করবেন | এই সময় কোন কাধ্য উপলক্ষে 
তারকেশ্বরে যান । সেখানে স্বপ্নে শ্রাতারকেশ্বর বললেন__ 
তোমার গৃহের নিকটবর্তী শ্রানবদীপ ধামে যে কাযা আছে তার 
কি করলে? স্বপ্ন দেখে তিনি বুন্দাবনে যাবার বাবস্থা স্থগিত 
করলেন । ও 


ঠাকুর মহাশয় গুরু করণের জন্য আনেক দিন ধরে চিত্ত] 
করছিলেন । স্বপ্পে মহাপ্রৃ তাকে জানান- তেসার গুরু বিপিন 
বিহারী শীঘ্র আগমন করবেন; এমন সময় বিপিন বিহারী 
গোস্বামীর পত্র পেলেন,_তিনি শীভ্র এসে মন্ত্র দিবেন। 
শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বংশী বদনানন্দ ঠাক.রের বংশধর 
ছিলেন । গোস্বামী শীঘ্র এলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন । 
ঠাক,র চিন্তে বড়ই প্রফুল্রত। লাভ করলেন । 


শত 


ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতগ্ত চরিতামুতের অস্ত প্রবাহ ভাষ্ঠে 
লিখেছেন _- | 


প্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৮+৪৫- 
বিপিন বিহারী তার শক্তি অবতরি 
বিপিন বিহারী প্রভূবর | 
শ্রীগুরু গোন্বামীরূপে, দেখি মোরে ভব কুপে 
উদ্ধাব্রিল আপন কিন্করে ॥ 

শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বাগনা পাড়ায় বাস করতেন । 
ঠাক,র মহাশয় যখন কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
হয়ে এলেন, শ্রীনবদ্ধীপ ধাম সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করতে 
লাগলেন । তিনি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যেতেন এবং প্রভুর 
লীলাস্থান ঠিক কোথায় তা অস্বেষণ করতেন । কিন্তু কোন 
সন্ধান পেলেন না। নবদ্বীপের লোকের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের 
চিন্তা, পারমাথিক কোন সঙ্ধকান নেই । এইসব দেখে ঠাকর 
মহাশয় বড়ই ছুঃখিত হলেন । একদিন রাত্রে তিনি কমলাপ্রসাদ 
ও একজন কেরাণীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে আছেন । খন 
দশটা, খুব অন্ধকার এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । এই সময় গঙ্গার 
পারে উত্তর দিকে এক অপুর্ব আলোকময় অট্টালিকা দেখতে 
পেলেন! পুত্র কমলাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও. 

দেখেছেন বললেন । কেরাণীবাবু কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি । 
ঠাক, মহাশয় প্রত্যেক শনিবারে নবদ্বীপ রাণীর বাড়ীতে 
বৈকালে আসতেন এবং রবিবার থেকে সোমবার ভোরে কৃষণ- 
নগরে যেতেন। তিনি পরের শন্বারে এলেন এবং রাঙ্জে 
ছাদের উপর বসে' চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে.লাগলেন।. জ্কে" 
দিনেও এ অপূর্ব আলোকময় অট্টালিকাটি দেখতে .পেলেন।, 


৮০৬ ীঞীগোৌর-পার্ধম-চরিভাবলী 


বড়ই আঁশ্চাধ্যান্িত হলেন । কারও কারও কাছে জিজ্ঞাস 
করলেন । তারা বললেন সেখানে কিছুই নাই: প্রাতে গঙ্গ। 
পার হয়ে তিনি সেই স্থানে এলেন! দেখলেন তথায় মাত্র 
একটি তাল গাছ আছে । অনন্তর তিনি নিকটবন্তী স্থানগুলি 
দেখতে লাগলেন । অনুসন্ধানকালে বল্লাল সেন রাজার প্রাচীন 
কীন্তি, ভগ্রপ্রাসাদ ও দীঘি জান পারলেন । 
অতঃপর “ভক্তি রড ীকর' € চেতন্য ভাগবন্ প্রভৃতি গ্রন্থে. 
উক্ত গ্রানের নামগ্ডল অন্নসন্ধীন করতে করতে শ্রামের 
লোকেদের থেকে আনেক শ্রানের সন্ধান পেলেন? শার মধো 
মায় পৃরের«& সন্ধান পেলেন নি সমর গ্রাম লোকরা এ 
স্রনটী.ক মোয়াপুর বলত। 
নব্দ্ধাপ মধ্যে মায়া তুর নামে সান । 
হায় জন্মিলেন গোরচন্দ্র ভগবান্‌ ॥ 


4 
ঠি 
এষ 
জর 
১] 
হুশ 


ভ্ীল ঠাক বরমহাশয় বড় আনন্দিত হলেন |' এই সময় পি লি 
শ্রীনব্ীপ ধান মহাত্মা নামক গ্রন্থ রচনা করেল এবং উত্। 
ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন । কুঞ্চনগরের ইঞ্জিনিয়ার 
দ্বারিকাবাবু নবদ্বীপের একখানা মানচিত্র হেরী কর দিলন। 
ঞ্রে গ্রন্থে তাও ছাপা হল। ক্রমে মায়াপুরে শ্রচা আরস্ত 
হল। মহাপ্রভুর আদেশ কিছুটা পালন করতে পেরেছেন বুঝে 
ঠাকুর মহাশয় বড়ই খুলী হলেন। 

গ্রাটাকুর মহাশয় একদিন ক.লিয়ায় শ্রীল জগন্সাথ দায় 


শ্ীভন্তিবিনোদ ঠাকুর ৮৪৭ 


বাবাজী নহারাজকে দর্শন করতে গেলেন। ঠাকর দণুবৎ 
করজেন. বাবাজী তার প্রতি বললেন__ক,টিরের বারান্দা 
আপনি করে দেন। শ্রাল ঠাক,র মহাশয় স্বীকার করলেন 
এবং ১৫০ টকা খরচ করে শীন্ বারান্দাট! করে দিলেন । বাবাজী 
মহারাজের কাছে ঠাক,র মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথা 
শুনলেন । এই সময় তিনি ম্ব্ূপগঞজ্জে গোন্রমে একখানি 
গৃহ "নমীণ করেন এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থান করতে 
লাঞ্জলেন। এর প্রব্বেই তিনি শ্রীনাম-হট্রের কাজ আরম্ত 
করেছিলেন । 

১৮৯১ ই সালে আশ্বিন মাসে ঠাক,র মহাশয় রামসেবক 
ৰাবু, সতান্খ তি শীহল নমে একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে 
রাম্গীবনপুরে নাল প্রচার কবতে বের হলেন । রামজীবনপুরে 
শ্ীবদনাথ জ্রাক্তভুষণ মহোদয় খুব উৎসাহের সহিত প্রচার 
কাযোর সফায়তা করছে লাগলেন! তথায় অনেক জাগায় 
কর নহাশয় নাম সম্বন্ধে বক্ত তাদি করলেন। তার প্রচারে 
তথ'ক'ব ভদ্রনগুলী খুব স্রখী হলেন । সেখান থেকে" ঘাটালে 
এলেন সেখানেও খুব নাম প্রচার কীশুনাদি হল। ঠাকুর 
মচ্গাশয় গোজ্রমে ফিরে এলেন । গোক্রমে খুব সংকীর্তন হল 
কুঞ্ণনগরে অনেক বড বড সভ! করে ঠাকুর মহাশয় শুদ্ধভক্কি 
সম্বন্ধে বন্তত1 করতে লাগলেন। মনোর সাহেব, গুপ্ত সাহেব, 
বেভগয়ালেস ও বাটলার সাহেব প্রভৃতি বিশি সজ্জনগণ 
বন্ততা শুনে খুব সুখী হলেন । 


৮৪৮ প্ীপ্রীশৌর-পার্বদ-চরিভাবলী 


১৮৯২ ইং সালে ১৫ই ফাল্গুন ঠাক,র মহাশয় রামসেবক.. 
তারকত্রক্ম গোন্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটে প্রচার করতে 
যান। তথায় খুব প্রচার কাধ্য হয়েছিল। ২৭শে ফাল্গুন 
ঠাক,র মহাশয় রামসেবককে সঙ্গে নিয়ে বুন্দাবন ধামে যাত্রা 
করেন । পথে বদ্ধনান আমলাজোড়া গ্রামে ক্ষেত্রমোহনবাবুর 
বাড়িতে উঠেন। তথায় শ্রাল জগন্নাথ দাস বাবাজীর পুনঃ দর্শন 
লাভ ঘটে ' .বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ভক্তগণ ,হরি বাসর. 
একাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগরণ করেন; পরদিন তথাকার, 
প্রপন্নাশ্রন প্রতিষ্ঠা করে ঠাকুর মহাশয় বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা! 
করেন । পথে এলাহাবাদ প্রভৃতি দর্শন করে ৯ই চেত্র শ্রাবৃন্দাবন 
ধাম পৌছেন। তথায় কয়েকদিন থেকে শ্রাগোবিন্দদেব 
শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি দর্শন করলেন এবং বহু সঙ্জনের সভাতে 
হরিকথা৷ প্রচার করে কলিকাতা ফিরে এলেন । 

, ১৮৯৩ ইং সালে শ্রীজগন্নাথ দান বাবাজী মহারাজ মায়াপুর 
দর্শনি করতে এসেছিলেন। সেই দিবসে বহু বৈষ্ণব তথায় 
আগমন করেছিলেন । আ্জগন্নাথ দাস বারাজী মহারাজ ভক্তি 
রিনোদ ঠাকুরকে গিরিধারী সেবা দিয়েছিলেন ৷ ( গৌচ 
২০।২৮-২৯ সং) 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কখন কখন পুরী ধামে বাস করবার' 
জন্য ১৯০২ খুঃ শ্রীহরিদীস ঠাকুরের সমাধির নিকট 'ভক্তিকুি” 
মামে এক ভবন নির্সীণ করেন । মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ 
গ্রীল ঠাক,র মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা করছেন। তিনি ঠাকুর 


ভ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৮৪৯ 


মহাশয়কে সপ্তম গোস্বামী বলতেন । শ্রীফুত বলরাম বস্থু 
মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীঘুত রাধারমণ বস্থু প্রায় সময় ঠাকুরের 
কাছে আসতেন। শ্রীযুত রসিক মোহন বিগ্াভূষণ, শ্রীযুত 
অতুজকৃ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিজ্ঞগণ ঠাকুর মহাশয়কে বিশেষ 
আদ্ধা করতেন । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগতে পুনঃ শুদ্ধভক্তি 
মন্দ্াকিনী প্রবাহিত করলেন | 

১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খ্ুষ্টাব্দ ৯ই আষাঢ় শ্রী শ্বাগদাধর খা 
গোস্বামীর অপ্রকট তিথি বাসরে তিনিও শ্রীগৌর গদাধরের 
লীল! চিন্তন করতে করতে নিত্য লালায় প্রবেশ করলেন । 

শ্রাগোবিন্দ দাস, শ্রীজ্ঞান দাস ও শ্রীনরোত্তম দাসাদির হ্যাষ 
তিনি বন্ধ ভজন, পদকীর্তুন রচনা! করেছিলেন; তার শরণাগতি 
_দৈগ্তময়ী গীত__যথ।-_ 


(হরি হে-_-) আমার জীবন সদাপাপে রত 
নাহিক পুণ্যের লেশ। 
পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি ঘষে কত 
দিয়াছি জীবেরে ক্রেশ ॥ | 
নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডব্রি 
দয়াহীন স্থার্থ পর । 
পর স্থখে ছুঃখী সদ! মিথ্যা ভাষী 
পর ছুঃখ সুখকর ॥ 
অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর 


ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ । 
৫৪ 


৮৮৫০ ভ।ঞাশোৌর-পার্ধ-চরিভাবলা 

মদ মত্ত সদা বিষয়ে মোহিত 
হিংসা গবব বিভিষণ ॥ 

নিদ্রালস্য হত, কাধে বিরত 
অকাধ্যে উদ্যোগ আমি । 

তি; লাগিয়। শাত্য আচরণ 
লোভ হও সদা কামী ॥ 

হেন ছুভ্জ নঃ ল্জন বজ্জি 

অপরাধী, িরস্তুর । 

ঘশ কাবা শুহ সদ।ন্থ মনাঃ 
নানা দুঃখে জর জর ॥ 

বার্ধক্যে এখন উপায় বিহীন 
ভাতে জান অকিঞ্চন ॥ 

ভক্তি বনোদ প্রভুর চরণে 
করে ছুংখ নিবেদন ॥ 

লালসাময়ী গীত যথা 

কবে হবে হেন দশা মোর ॥ 

ত্যজি জড় আশা বিবিধ বন্ধন 
ছশডিব সংসার ঘোর ॥ 

বুন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ ধানে 
বান্ধিব কুটির খানি ॥ 

শচীর নন্দন চরণ আশ্রয় 

করিব সম্বন্ধ মানি ॥ 


ঞা 


৮৫৯ 


(রীসুক্তিবিনোদ ঠাঁকুর 
বাহবা পুলিনে চিন্ময় কাননে 
বুজিযা। -লিজান স্জালে ! 
কৃষণনামামুতি হ্রিম্তর পিবি 
ভাকক গৌরাঙ্গ বালে ॥ 

তেশর। ছুটি ভা 


ক চে 
পাণ্তিত জুন বকা) 
আসন ধ 8 ঘ ৪৮০ শন শা সর 
জন হ2 গা তি ৯ হব ছা হে তুভজন 
॥ 22 
হও মোলুর কুপীসিন্ধ ॥ 


আলিতে ভসিতে 
দেখি কিছু তরু মুলে ॥ 


ক কা মনোহর ক দেখিনু আমি 
বদ্লয়? গুচ্ছিত হব । 
কাদিব গোপনে 


সন্বিৎ পাহয়া। 
স্মরি দু কুপা'লব। 


নাম সকাল 
ব্রজব্র নাগ 


যশোমতা নন্দন 


গোকুল রঞ্জন কান । 
মদ্বন মনোহর 


গোলীপ্রাণ ধন 
কাঁলিফ দমন বিধান ॥ 


৮৫২ ্ীপ্শৌর-পার্ধদ্-চরিভাবলী 


অমল হরিনীম অমিয় বিলাস! | | 
বিপিন পুরন্দর নবীন নাগরবর 
বংশী বদন সুবাস। ॥ 
ব্রজজন পালন অস্থর কুল নাশন 
নন্দগোধন, রাখওয়াল। | 
গোবিন্দ মাধব নবনীত তস্কর 
সুন্দর নন্দ গোপাল। এ 
যামুন তটচর গোপী বসন হর 
রাস রদিক কৃপাময় । 
শ্রীরাধা বল্লভ, বৃন্দাবন নটবর 
* ভকতি বিনোদ আশ্রয় ॥ 
শ্রীল ঠাকুরের রচিত গ্রস্থাবলী-_শ্রীম্মহাপ্রতুর শিক্ষা, 
প্চৈতম্ত শিক্ষামৃত, জৈবধম' দত্তকৌন্তরভ, শ্রামদায়ায় স্ত্র' 
তত্ববিবেক, প্রীগৌরাঙ্গ ম্মরণ মঙ্গল স্বনিয়ুমদশকম্‌, শ্রীহরিনাম 
চিন্তামণি, - শ্রীভাগবতার্কমরী চিমালা, শরণাগতি, গীতাবলী, 
কল্যাণ কল্পতরু, ভজন রহস্য, গীতায় রমসিকরগ্জন টীকা, 
গ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে অমৃত প্রবাহ ভাষ্য, শিক্ষা্টক ভাষ্য, 
চৈতন্য উপনিবদ ভাব্য, উপদেশামৃতের ভাষ্য, 1116 800 006 
06063 01 91) (109168038. [17০ 0198998 ইত্যাদি 
বু গ্রন্থ রচনা করেন। 


শ্রা্ীলন গৌরকিশোর দান বাবাজী মহারাজ 


'*নিদ্ধিঞ্চনস্ত ভগবন্তজনোন্মুখস্থ 

পারং পরং জিগমিবোভবসাগরুস্থ | 

সন্দর্শনং বিষযিণামথ যোধিতাঞ্চ 

হ) হস্ত তত্ত বিষভক্ষণতোহপাসাধুঃ ॥ 
ভবন্গাগর পার হবার অভিলাধী নিক্ষিঞ্ন 'ভগবন্তজন 
অন্ভিসাধী বাক্তির পক্ষে বিষয়ীদশন ও যোষিতদশন বিষতক্ষণ 
আপক্ষাও অসাধু । খারাপ )__এই শাস্ত্রবাণী জীবনে অক্ষরে 
অক্ষরে পাঙ্গন করেছিলেন শ্ল গৌরকিশোর দাস বাবাজী 
মক্বারাজ। তিনি কোন দিন বিবয়ীর জিনিস গ্রহণ করতেন 
না। গঙ্গাতটে মুত বাক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলে ধৌত করে 
তা কৌপীন করে পরতেন । সঙ্জন গৃহস্থের গৃহ থেকে চাল ভিক্ষা 
করে তা গঙ্জাজলে ভিজিয়ে রাখতেন । লবন লঙ্কা দিয়ে খেতেন । 
কীকেও অনুনয় বিনয় করতেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিষ্ছিঞ্চন 
পুরুৰ ছিলেন তিনি ৷ 

শ্ীচৈতন্ত মঠ € উ্নগৌডীয় মঠ সমূহের . প্রতিষ্ঠাত। 

্রাম্ক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই সি 
মহাক্সার থেকে ভাগবত দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নিক্ষিঞ্চন 
মঙ্থাপুরুষের পুর্ববাশ্রমের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অবগত 
হয়েছি যে তিনি পল্মার তীরবর্তী টেপাখোলার নিকটস্থ ৰাগঘান 
নামক কোনও পল্ীন্কে বৈশ্কুলে আবিভূতি হয়েছিলেন । 


৮৫৪ শীত্রীগৌর-পার্ধদ ভরিভাঘজী 


বাবাজী মহারাজ গুহস্থাশ্রমে অবস্থান কানে বংশী জাস নাজ 
পরিচিত ছিলেন ! তৎ্কাঁলে ত্তিনি শশ্ত বাবসার দ্বার। সৎ- ব্যদ্ন্ডে 
জীবিকা নিব্বাহ পুববক সক্ত্রীক পরমাথান্তশীলন করূতন ; পঞ্জী 
বয়োগান্ত ান সংসার নাগ করে আআবাম বুন্দাবন গমন 
করেন এবং খৈষুব লাববজেম আ্রাল জগন্াথ লাজ বাব্জী 
মহারাজের অন্ত হম শিবা আল ভাগবত দাল বাবাজী মহ'রাজেব 
থেকে বৈরাগী -দেৰ গ্রহণ পূর্বক ছয় ক্রোশ আব্রজজ মগুলের 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতেন এই সময় সামান্য মাধুকরী করে 
প্রাণ ধারুণ এবং বুক্ষাতে শ্যুন করুতেন ব্রজবাসগণকে 
সাক্ষাং কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞানে দশন ও জমস্ত বক্ষ লতা কীট পতক্ষ।- 
দিক দগ্ডবন্তি করেন । তিনি টি বধাণ বদতি কার আরাধা 
গোবিন্দকে নিত্য পুষ্প মাল্যাদ সেবার দ্বার! সুখ করেছিলেন । 
শ্রীল বাবাজী মহারাক্ত প্রায় ত্রিশ বধকাল আব্রজ মণ্ডলে অবস্থান 
করে গ্রাত্রজ ধামের ঈশ্বর ঈশ্বরীকে বিবিধ সেবার দ্বার। তুষ্ট 
করেছিলেন । তারপর সেহ ভ্রধুগল কিশোরের কুপা নিদেশে 
ষেন তিনি গৌড় নগুল শ্রীনবদ্ধীপ ধামে এলেন । ভিনি নবদ্বীপ 
ধামকে বৃন্দাবনাভেদে দন করে আগোর সুন্দরের মধুর 
লীলাস্ল সকল ভ্রমণ করনত লাগলেন 

এই সময় কত দিব্যভাক সমূহে শ্রল বাবাজী মহারাজ 
সব্ধদা বিভোর থাকতেন কখন বা দ্িব্যভাবে গঙ্গাতডে 
“গৌর গৌর” বলে নৃত্য কর্তন, কখনও মুছিত হান্ডেন । 
গঙ্গাতটের উপবন সমূহে রাধা গোবিন্দের দিব্য লীলা স্মরণ 


শ্রীল শৌরকিশোর দাস বাবাজী ৮৫৫ 


কষ সানমুজ্দ জমণ করতেন : এই সময় তার পরিধাঁনে কৌপীন 
ধরকত । লময় সময় পিগম্বরও থাকতেন . মালার জাহাযো 
নগমজপ কবাতন | কোন কোন সময বস গ্রন্থি দয়েশ্ মাঅ 
করতেন । তনি কখন কখন গোড্রমধামে স্বানন্দ- ম্গদ- 
কুঞ্জ-মগ্পে এস বাস কর2হন এবং আল শত্রশাবানাদ গাকুরের 
শীমুখে ভাগবত শ্রবণ করুতন। নাঁফিকন, উল নবাজী 
মহারাজের সেব। করবা জন্য সঙ্জন নাঃত্রত প্র উংস্বক 
হত্ডেন। কিন্ত তার সেবার স্মবোগ পায় বন্ড দ্বক্ধর ছিল। 
এক সময় কাশম বাজারের মহারাজ মনীক্র চক্র নন্দী বাহক 
আল বাবাজী মতারাজকে তীর প্াজ প্রাসাদে নেবার জন্ত এক 
বিশিই লোক পাঠান হখন এল বাবাজী মহারাজ বল 
ছিলেন, আমি নহারাজেক্ প্রাসাদে গেলে অতমার অর্থলোভ 
হতে পারে । আাতে মহারাজের সঙ্গে আমার মনোমালি 
হবার সম্ভাবশা আছে । আমার বাবার পার্বন্তে তিনিই সঙ্গ 
বিষ বৈভব আত্মীয় স্বজনুক দিয়ে আমার নিকট আস্মন। 
আমি তার অবস্থানের জন্য আমার ন্যায় একট? “চ্ছ প্রস্তুত করে 
দ্রিব'এবং উভয়ে আনন্দে হবি ভজন করব । 
শ্রীল বাবাজী মহারাজ্ত বলতেন যেখান সেখানে ভোজন 
করলে ভজন পণ্ড হত্র। এক বার ভক্ত হরেনবাবু নবদ্বীপের 
ভজন কুঁটীরের উৎসবের 'প্রসাদ গ্রহণ করেছি:লন ) নজ্জন্ত 
গ্রীন বাবাজী মহারাজ তিন দিন তার সঙ্গে কথা বলেন নাই। 
চতুর্থ দ্রিন বললেন__-ভজন কুটীরে যে উৎসবের প্রসাদ দেওয়া! 


৮৫৬ আীআীশ্ৌর-পার্ষদ-চর্িতাবলী 


হয়েছিল তা এক কুলটা রমণীর প্রদত্ত বস্তু । সঙ্গ বিচার না 
করে যেখানে সেখানে খেলে ভজন নষ্ট হয়। | 

একবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোভাব তিথির পুর্ব 
দিনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন__“আগামীকলা শগোস্বামী 
প্রসুর অপ্রকট তিথি । সুতরাং আমরা! মহোৎসব করব । নিকটস্থ 
সেবকটি জিজ্ঞাসা কুরলেন-_মহ্তোৎসবের জিনিৰ পন্র কোথায় 
পাওয়া যাবে * ভাল বাবাজ্জী মহারাজ বললেন কারও নিকচ 
কিছু বল না, একবেলা খাওয়! বন্ধ করে সববক্ষণ কেবল /হরিন'ম 
করব । হাই আমাদের ম্যায় কজালের মহোৎসব । 

এক সময় আগরতলা 'নবাসী শ্রীনরেন্্র কুমার সেন শ্রীল 
বাবাজী মহারাজের নিকট আসলেন এবং শ্রাগুরু প্রণালী (সিদ্ধ 
প্রণালী ) জানতে চাইলেন । ছুত্তরে আল বাবাজী মহারাজ 
বললেন__ স্ঈভগবানকে কল্পনার দ্বারা জানা যায় না । শ্হরিনাম 
করতে করতে শ্ানামের অক্ষর সমুহের ভিতর দিয়ে তার স্বরূপ 
প্রকাশ পায়। সাধকও তৎকালে আজন্বরূপ জানতে পারে, 
সঙ্গে সঙ্গে সাধকের প্রিয় সেবাদিও জেগে উঠে। 

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রাল বাবাজী মহারাজকে বলে 
ছিলেন তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করে বিনা পয়সা চিকিৎস! 
করতে চান। তাকে শাল বাবাজী নহারাজ বললেন আপনি 
যদি সত্যই নবদ্বীপে বাস করতে চান তবে বিনামূল্যে চিকিৎসা 
করে বিষয়ী লোকের বিষয় চেষ্টার সহায়ত। করবার ইচ্ছ। ত্যাগ 
করুন। ধারা বাস্তবিক হরিভজন করেন তাদের হরিতজনের 


ভগোৌবকিশোর দাস বাবাজী ৮৫৭ 


সহায়তা ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম সমস্তই ঘোর 
বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে । 

কোন সময় একজন নবীন কৌপীন ধারী শ্রাল বাবাজী 
মহারাজের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করবার পর নবদ্বীপে কোন 
ভূম্যধিকারিণী রাণীর এষ্টেটের কর্মচারীর থেকে পাচ কাঠ। জঙ্গি 

গ্রহ? করেন । শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই কথা গুনে অতি 

ক্রোধভরে বলেন__শ্রীনবদ্বীপ ধাম অপ্রারৃত ৷ এখানে প্রকৃত 
তুম্যধিকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হলেন ঘে তা হতে তারা উক্ত 
.কৌলীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হলেন * বিনিময়ে 
এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাহ্্রাজি প্রদান করলেও অপ্রাকৃত নবদীপের 
একটি বালুকার মূল্যের তুল্য হয় না। উক্ত কৌগান ধারীরই 
বা কত ভজন বল মাছে যে সে ভার ভজন সুভ্রার বশিময়ে 
নবছীলে এত জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে ? 

এক দিন একজন ভক্ত কিছু মিষ্টি মহাপ্রর্তকে ভোগ দিয়ে 
শ্রীল বাবাজী মহারাজের- নিকট নিয়ে গেলেন এব তা গ্রহ 
করবার ন্ট প্রার্থনা জানালেন । বাবাজী মহারাজ বললেন__ খাঁর 
সাছ খায়, বাভিচার করে কিংবা অন্ত কোন অভিলাষ নিষ্কে 
মহাপ্রভুকে ভোগ দেয়, তাদের হাতে মন্থাপ্রতু খান না। ভা 
গ্রসাদ হয় না। 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ং চাল ভিক্ষা করে তা রান্না ক্র 
ভোগ দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন ! কখনও অন্তের দেওয়া কোন 
জিনিষ গ্রহণ করতেন না। কোন সময় তিনি বধাকালে ফুলিয়া 


৮৫৮ ভীশগৌর- পার চরিভাবঙ্গী 


নবদ্ধীপের ধর্মশালায় কিছু দিন বাস করেন! একছু প্রসাদ একটি 
ভাণ্ড কর রেখে দিয়েছেন । একটি স্প তার পাশ ছিরে চলে 
যাহ, কেন মাঁহজ্। ঠা দেখতে পায়? হন শ্রুল বাবাজী মহারাজ 
সেই প্রসাদ পেতে বসলেন, ন্ডজ হথায় উপস্থিত হয়ে সর্পের 
কথা বলছে সাগল  বাবাজা মহারাজ বুলুলন সা, এখান থেকে 
আপনি ন' গেল আনি প্রসাদ গ্রহণ করব ন:, বাধ্য হয়ে 
ট্রীলোকটি চলে গেল । তখন বাবাজা মহারাজ বললগন__মায়ার 


কাধ্য দেখ মায়। সহান্ুড়তির ছল নিয়ে কিকপে ধীরে ধারে 
প্রবেশ করচত চায়, মায়। বহুব্াপণী ' ভীবকে হরিভজন করতে 
বাধা দেহ 


এক সময় আযুত গিরাশবাকু আল বাবাজী মহারাজকে 
নবদীপে তার কুটীরে থাকবার জন্য সপত্রীক বক অনুনয় বিনম্ব 
করেন । এল বাবাজী মহারাভ তাদের ভক্তিতে সন্প্ঠ হয়ে বললেন 
_মাপন-দর পায়খানাটি দিলে হথায় বসে আমি ভজন করতে 
পারি । শ্রীগিরীশবাবু সপদ্বীক কু অনুনয় বিনয় করত লাগলেন 
কিন্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজ দঢভাতবে পায়খাঁনাটি চাইলেন | 
অগত্যা গিরাশবাবু পারখানাটি ভালমন্ডে প্রিক্কার করে ছিলেন | 
বাবাজী মহারাজ তার নধ্যে বলে হরিনাম করতে লাগলেন |. 
মহাভাগব হগণ যেখানে থাকুন বসে হরিভজ্ন করনে পারেন ৭ ঠা | 
ভার! যে জায়গায় থাকেন তা হয় বৈকুপ্ঠ ধাম! বাহ চক্ষে বনী 
আমর অন্তবূপ দেখি | 

শ্রীল বাবাভী মহারাভ্ মহণভাগব্ছ পুরুষ ছিলেন ।, সানি 


ভ্ীল গৌরকিশের দাস বাবাজী ৮৫৯ 


কখনও চুল ধর্ম, কাপট্য ধর্ম বা অশীস্ত্রীত কোন কথা বা সিদ্ধান্ত 
জশ্রর় দিতেন না। কোন প্রাসন্ধ ভাগবত পাঠক সর্বদা 
“গৌর” "গৌর" ডি বাবাজী মহারাজের 
গ্লিকত কোন ভক্ত তার ক। উল্লেখ করালে বাবাজী মহারাজ 
ৰললেন__ গৌর” গৌর” বলত না; টক বলছে । 
বারা পয়ল, 'নায়ে ভাগবত পাঠ করে, হাদি সুখে ভগবানের 
নাম হয় ন' 

শ্রীল ব'বাজী মহারাজ বাহ্াতঃ ক'কত কোন উপদেশ প্রদান 
করতেন ন'. কিস ভার শুদ্ধ চরিতে সকল মুগ্ধ হত। নি 
শুদ্ধ আচরণ করে জগতে প্রকৃত ভাগব ধর্ম স্থাপন করে 
গেছেন। তার দর্শনে অহা বহিমুখ ব্যক্তিও উর উন্মুখ 
হতেন । "দর্শনে পবিত্র কর এই ভোমার গুণ |” “বৈষ্কব 
হ্দয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম । গোরঁবন্দ কহেন মম বৈষ্ঞর 
পরাণ ॥” ; আনরোত্তমঠাকুর ) ভগবান আভক্রের হৃদয় মন্দিরে 
বাস করেন | 

শাল বাবাজা মহারাজ শ্াহরি উত্থান একাদশী তিথিতে 
১৩২২ বঙ্গা্ধর ৩০শ কান্তিক শেব রাত্রে নিন্যালীলাষ় প্রাঝ 
হুন। শাল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী প্রক্রপাদ স্বয়ং. উঠগুরুদেবের . 
করি প্রদান রূরেন । 
.... নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্য মূর্ত, 
শবপ্রলন্ত রসাস্তোধে পা্ান্ব,জায় তে নম: ॥ 


জীশ্রীমততক্তিমিদ্ান্ত সরস্বতী গোস্বামি গ্রভুগাদ 


নমঃ শু বিষু্পাদায় কৃষ্তপ্রেষ্ঠায় ভুলে 
শ্রীমতে ভর্ত-সিদ্গাস্তসরস্বতীতিনামিনে ॥ 
শ্রীবাধভানবীদেবীদয়িতায় কৃপান্ধষে । 


কৃষ্তসন্বন্ধ। বজ্ভান্দাখিনে প্রভবে নমঃ ॥ 
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সিশমন্ডন্িসিক্াস্স সরশ্বদী গোক্বায* প্রভুপাদ 
মাধুব্যোজ্জলক প্রমাঢা ব্রীব্ধপান্ুগভক্তিদ 
গ্রীগৌর করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহভ্ভতে ॥ 
ন্মস্তে গৌরবাণীশ্ত্রীমূর্য়ে দীন তান্রিণে | 
রূপান্ুগবিরুদ্ধাপপসিদ্ধান্তধবাস্ত হার্িণে ॥ 


ঞ্ীল জবুস্থতী গোস্বামি প্রভুপাদ ৮৬৬: 


শশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধাস্ত সরন্ঘতী গোস্বামী প্রভূপাদের সঙ্গে 
বাদের নিত্য সম্বন্ধে ছিল তারা তার অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের 
কথা বলতে পারেন ; জাগতিক কমবীর কিংবা ধর্মবীরের মত 
তার জীবন গঠিত হয় নাই । শিশুক'ল থেকে শুদ্ধ ভাগবত 
সঙ্গে ভাগবত জাবন গঠিত হয়েছিল | জাগতিক চমতকারিতায় 
জগতের লোক মুগ্ধ হয়। কিন্তু এল সরস্বণ্চী ঠাকুর জীবনে 
এরূপ কোন জড় 'বভতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। 
ভিনি বরং এ প্রকীর জড় বিভত্তিকে বড় ঘ্ণা করতেন । সব 
বিভূতিময় ভগবান ধাদের বশীভূত হন, তাদের কোন বিভুভি 
লাভ করতে ফি আর বাকী থাকে ? "সববাসাদ্ধ করতলে তার ।” 
শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ 
করবার সময় যখন শ্শ্রাজগন্নাথ পুরীধামে শ্রামন্দির- _সন্গিকটে 
নারায়ণ ছাতা নামক ভবনে বাস করছিলেন, তার গৃহে শ্রামন্তক্তি- 
সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১৮৭৪ খুষ্টাব্ের ( ১২৮০ বঙ্গাব্দের ) 
৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবিভূ্তি 
হন। এই মহাপুরুষের জননীর নাম ছিল শ্রীমতী ভগবতী 
দেবী । শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিমল! দেবীর প্রসাদ দ্বারা 
শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়ে নামাকরণ করলেন “বিমল প্রসাদ 1” 
শ্রীপ্রীসরন্তী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথধাত্রা 
সয় 1. এই রথ যাত্রার সময় তিন দিন শরীজগন্নাথের রথ বড 
দড়ের উপর সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম গৃহের সামনে দাড়িয়ে থাকে.। 
একদিন জননী তগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ 


৮৬২ ভ্ঞ্শোৌর-পাধ্দ-চব্রিভাবলী 
করলেন এবং তাকে শ্রাজগন্নাথেএ জীপাদপদ্মমূলে ছেডে দিলেন । 
শ্রীজগন্নাথ দেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত । আনন্দভরে 
শ্রীজগদীশকে শিশু জড়িয়ে ধরল । ঠিক সেই সময়ে শ্াজগন্নাথ 
দেবের ক থেকে একটি ফুলের মালা ছিন্ন হয়ে শিশুর শিরে 
পতিত হল। তা দেখে পুজারা পাণগ্ডাগণ আনন্দে 'হরি হরি 
ধ্বনি করে উঠলেন । বললেন-_ন্বা। ("দার এই শি কালে 
একজন মহাপুরুষ হবে | শ্রীজগন্লাথ দেব একে আশীকবাদ 
মালা দিয়েছেন । এ তার কথা জগতে প্রচার করতে “জননী 
ব্রাহ্মণের আশীকবাদ শুনে আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে ম্পিশুকে 
কে'লে “লেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণক এবং জগনাধ দেবকে 
বন্দনা করতে লাগলেন! মআবিভাবের পরে শিশু জননীর 
সহিত দশমাস কাল পুরা থাকার পর পান্বীতে স্থল পথে 
বাণাঘাটে উপনাত হন । 

শ্ীমদ্ুক্তিবিনোদ ঠাকুর নহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচার- 
সম্পরন গৃহস্থ ছিলেন । তার পত্ডা শ্ভগবতী দেব তদ্রুপ 
সদগ্চণ সম্পন্গী ছিলেন । '্ঠারা পুত্র-কন্তাগণকে কদাণ্প ভগবদ 
প্রসাদ ছাডা অন্ত কোন বস্তু থেতে দিতেন 'না। লোন অসত' 
সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। ১৮০১ সালে কলিক'স্ার রাম- 
বাগানে ভক্তি ভবনের ভিদ্ভি খনন কালে এক শীকুমদেবের 
সুদ্ভি প্রকট হয় । সম্তমবর্ধ বয়ঞ্থ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে ত্রীভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কুর্মদেবের সেৰ! 


করতে নিদেশ দিলেন । 


উ/ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী প্রুভুপাদ ৮৬৩ 
১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রল ইল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাঁশয় 
শ্রীবানপূরের দিনিয়ার গুটি ন্যংজিষ্রেটে হন। এই সময় 
সরস্বতী গাকুরকে শ্ারামপুর হাইঞু'ল ভণ্তি করান হয়। তিনি 
যখন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যযুন কর্তন বিকৃ্তি বা 31০8710 নামে 
এক নূতন লেখন প্রণঃলা জাবিষ্কার করেন৷ এই সময় তিনি 
পণ্ডিতবর মহেশচন্্র চডামণির নিকচ গলিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র 
অধ্যরন করেন। ূ 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ন্ডত্তাণ হবার প্র এল সরস্বতা ঠাকুর 
১৮৯২ খুষ্টাব্ডে সংস্কৃত কলেজে ভণ্ভি হন। তিনি লাইব্রেরীতে 
বলে বিভিন্ন দশন গ্রন্থ অপুর করতেন । এই সময় ভাল 
শ্রাধুত প্র্থীধর শমার “কউ বেদও অধায়ন করছেন । শ্ুল 
সরস্বতী ঠাকুর বেশী দিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পারলেন 
না। কলেজ তাগের কারণ সম্বন্ধে ঙনি আত্মচরিতে লিখেছেন 
_ “আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিদ্যালয়ের পা়- শিক্ষা 
করতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্ত আমার প্রতি 
যৎপরোনাস্তি গীডন হইবে। আর যদি. মূর্থ অকমন্, রূপে 
প্লিতি তপৃন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃপ্ত' হইতে 
- কেহ আর তাঁচুশী প্ররোচনা করিবে না ।” 
পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমাথিক প্রবন্ধাদি 
লিখতেন। শ্রীল ভুক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড় মণ্ডলের 
বিভিন্ন শ্রীগৌর পার্ধদগণের শ্রীপাট সকল দর্শন করেন। শ্রীল 
সরশ্বতী ঠাকুর ১৮৯৮ সালে সারম্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা 


৮৬৪ পপ গৌর-পার্ধদ-চরিভাবঙগী 


করবার সময় পৃথক ভাবে “ভক্তি ভবনে' পণ্ডিতবর শ্রীযুত 
পূদ্থীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন অল্প 
কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদাতে বিশেষ জ্ঞান লাভ... 
করেন । - ১৮৯ টাল তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি ্বারত্মত, 
“চুষা” স্থাপন -করেন | তাতে ছাত্রগণকে জ্যোতিষ শা: 
অধ্যয়ন” করান+ 'ম্বারস্বত চতুষ্পাঠি' হতে সরন্বতী ঠাকুর 
জেরি বৃহস্পতি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ 
শা: ক প্রাচান গুনপপ্রকানিও করেন । * 

উল সত্যতা ঠাকুর কিছু দিন স্বাধীন ত্রিপুরা এষ্টেচে কষ 

এ করে ্িপুরার রাজন্যবগের জীবন চরিত 'বাজরাত্রকর। 
রি প্রকাশের -সম্পাদকতা করতে লাগলেন। পন্বে ন্‌ 

লাজুক কিশোরের সংস্করত ও বাংল! ৮ 
্‌ কন, কি (দিন এই কাধ্য করার পর তিনি ত্িপুরকী 
বিভিন্ন কীধ্য *পেরিদর্শনের" ভার নেন । ঈ বৈষয়িক ু 
বিবিধ,প্রকারের হিংসা দ্েষ মাস প্রভৃতি দেখে তিনি 
শীঘ্রই ত্যাগ করুতে ইচ্ছা করলেন । মহারাজ রাধাকোছি 
মাণিক] বাহাদুর তা" অনুমোদন করে তাকে পর্ণ বউ “পেরি 
প্রদান করেন নল সরম্বতী ঠাকুর তিন বহু এপৈন্সন টা 
কনে ত। নিজেই বন্ধ করে দেন । - 

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শ্বীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
সহিত কাশী, প্রয়াগ ও গয়৷ প্রভৃতি ীবথা্জ গমন করেন। 
কামীতে শ্রারামমিশ্র শান্ত্রীর সহিত রামাহজ স্পরদায স্ষন্ধে 













ভ্রীল সরস্বতী গোন্বামী প্রভুপাদ ৮ ৬৫ 


আলাপ আলোচন। হয । তখন থেকে তার অদ্ভুত বৈরাগ্যময় 
ৃ বিকশিত হতে থাকে । (তান মনে স্রীনে সদৃগুরুর 
অস্থসন্ধান করতে লাগলেন । শ্রীল ভক্তিবিন্যেদ্র$ ঠাকুর তার 
আঞ্পাভাব বুঝতে পেরে তাকে বুন্দাবনে সরকার শ্িশ্ুল 
কিশোর দাস বাবাজা মহারাজের শ্রপাদপদ্স 'আশ্রয়-ক্লুরতে 
দিলেন । 
আল সরম্বতী ঠাকুর শ্রল ভক্তিবিনোদের উপদেশ গুছ জী, 
গৌরকিশোর দাস বাবাজীর নিকট দীর্ প্রার্থন। এ প্রৎস 
ধ্রীদ ভুল বাবাজী মহারাজ বললেন__আমি আপ 
কুরতে পারি কিনা মহাপ্রতুকে জিজ্ঞাস। ন। কর্বিলতে সী 
না? দিন সরন্বতী ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট 
ন। বাবাজী মহারাজ বললেন_ আমি মুত রো 
টিপতে ভুলে গেক্টি । ভূতীর দিন, সরস্বতী রর হও 
্ / কির হল বাবাজী মহারাক্জ বললেন__-আমি মহাপ্রভুকে 
&চ1 করেছি, তিনি বলঙেন_স্বনীতি বা পা্ডিতয 
চির. অতি তুচ্ছ । তচ্ছ,বণে ফরগ্ছতী ঠাকুর 
১ হন 





















চুড়মণির সেবা! করেন তাই বঞ্চনা! করছেন, 
রী কপ। কু চান না। গোষ্টিপুর্ণের নিকট গ্ররামান্থজ 
পা অগ্টাদশ'ম্ভঁর প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে ভার কৃপালাত 

ছিলেন৷ আন্তিও তত্রপ আপনার ্রীপাদপদ্ের কৃপালাত 
একি না একিরুরবই গ্রীল বাবাজী মহারাজ সরম্বতী 
ঠাকুরেনরক:ইরূপ' গুরু নিষ্ঠা দেখে, ভগোক্রমের শ্যানন্ন সুখ 


৫৫ 


৮৬৬ জীত্রীগোৌর-পার্বদ-চরিভ্ঞাবলী 


কুজে তাকে ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করলেন । শ্রীল গৌরকিশোর 
দাস বাবাজী মহারাজ সাক্ষাদ্ঘৈরাগ্য মৃত্তি। কাকে মন্ত্রদীক্ষার্দি 

দিতে চাইতেন না। তিনি গঙ্ষাতটে বৃক্ষমূলে বাস করতেন। 

গঙ্গায় পরিতাক্ত মৃত ব্যক্তির বস্ত্র -কীপীনরূপে বাবহার করতেন । 

কখনও গঙ্গাজলে ঢাল “ভজিয়ে লঙ্কা ও লবণ দিয়ে তা" খেতেন । 

কখনও পরিতাক্ত মৃভ্ভাণ্ড গঙ্গ'গজলে ধুয়ে তাতে অল্প রান্না করে 

ঠাকুরের ভোগ্জু দিযে তা" গ্রহণ করতেন । 

১৯০০ র মাচ ার্ঠে শীল ভক্তিবিনোদ : ঠাকুরের সহিত 
সরস্বতী ঠাকুর ত্র, মু ভ্বনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে 
পরিভ্রমণ করেনপ্র্ু স্তানে সটু্টিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশ- 
মত শরীঙ্গৈতন্ত টি রিবা করেন । শ্রাল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের তে ভক্তির মন্দাঁকিনা পুন; প্রবাস্থিত হয় । 
শ্রাগৌর প্্টদগণের প্রকটের পর গ্লোড়ীয় বৈফব জগতে এক 
অন্ধকার ফুটা এসেছ্িষ্টা। সেই যুগের অবসানে ভক্তিবিমোদ 
ঠাকুর মহাশয় ্ীগোর্ীতানন্দের বাণী জগতে প্রচার করেন, 12 
তিনি শুদ্ধ তক্তি ্িদ্ধান্ত বিষয়ক বন্ধ গ্রস্ত প্রণয়ন করেন, রঙ 
পারমার্থিক ার্ুকাশ করেন। তার কৃপায় বু সঙ্জন 
ব্যক্তি গৌরস্ুন্দরের করন করতেন । তিনি বিভিন্ন-স্থানে শ্রীনাম্ 
হট ও প্রপক্নাশ্রমাদি সংস্থাপন করেন । 47. 
১৯১৬ সালে বঙ্গাব্দ ১৩১১, ৯ই আযাঢ় গৌর শক্তি শ্রাগদধর 
পণ্ডিতের তিরোভাব তিথির দিন শ্ট্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
অপ্রকট হন । ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলা৷ প্রবেশ করবার পূর্বে 






শ্রীল সরম্থতী গৌস্ামী প্রভুপা ৮৬৭ 


শসরস্বতী ঠাকুরকে বললেন__ বড গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীগৌর- 
স্রন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্বত্র প্রচার কর। মহাপ্রভুর 
জন্ন্থানের উন্নতি করা চাই । জননী শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক 
বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। যাবার সময় ার হাত 
ধরে বললেন-_ তুমি অবশ্যই আমার গৌরস্ুন্দরের কথা ও তার 
ধাম শ্রুমায়াপুর সববত্রই প্রচার করবে। শ্রীসরম্তী ঠাকুর 
পিতৃ মাতি আজ্ঞ। শিরে ধারণ করে বিপুল উদ্ধামে পুগীরনুম্দরের 
বাণী প্রচার করতে আরস্ত করলেন্‌প 

ইতঃপৃর্বে ' শ্র।সরন্য তী ঠাকুব্রিমায়া স্থান করে 
শতকোটি মহামন্ত্র জপ ব্রতের ভুঈীবাপন ৮ । সমস্ত 
বাংলাদেশে আচাধ সন্তানগণ স্মাস জাতিবাঁদ নিয়ে 
অবজ্ঞা- ও নিধ্যাতন করছিল এই বিক্্ধ নিয়ে 
বালীঘাই নামক স্থানে এটি বিরাট সভা 'আয়ো করা হয়। 
এই সভাতে বৃন্দাবন 'ধামের আীযুত' দন দাস গোস্বামী 

ও গোপীবল্পভ পুরের পণ্ডিতবর ১ র নন্দ দেব গোন্ামী 
উপস্থিত ছিলেন । তথায় গোম্বারনীঘয়েরহবাদে আীসরন্মতী 


ঠাকুরও উপস্থিত হন ।, সভার কাধ্য রন | স্মার্ত পণ্ডিত 
নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতেঙ্টীকলে গোন্বামীছয়ের 
অনুমোদনে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ :ও বৈষ্ণব তত্ব সম্বন্ধে একটি 
সুদী বক্ত.তা প্রদান করেন। শ্রীসরন্বতী ঠাকুরের বথার্থ শাস্ত্র 
সম্পন্ন সে বক্ত.ত শ্রবণে স্মার্ত আচাধ্য সম্ভানগণ মোহিত: 

ও আঁ্চাধ্যান্বিত হন । সকলে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈবগণের 
মহিমা উপ্গলন্ধি করতে পারঙলেন। 











৮৬৮ শ্শ্রীগ্গোর-পার্বদ-চরিভাবলী 


১৯১২ সালে কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীমণন্দ্র নজ্দী নিজ, 
ভবনে একটি বুহৎ বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন করেন। সেই 
সম্মিলনীতে মহারাজ শ্রীসরম্বতা ঠাকুরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ 
করে নিয়েছিলেন । শ্রীসরম্বতী ঠাকুর চারদিন যাবৎ শুদ্ধভক্তি 
সম্বন্ধে চারটি বক্ত তা প্রদান করেন । কিন্তু তথায় তথাকথিত, 
প্রাকৃত সহজিয়াগণের সমাবেশ ও কেবলমাত্র লোক দেখানে! 
ভাব দেখে তিনি চারদিন কিছু ভোজন করেন নাই ! এম্চারদিন্‌ 

'উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
তথায় কোন কোন্জঞলাক তাকে ভোজন্রে জন্য অনুরোধজানালে 
তিনি বলেছিলেন__-অভক্তি বিচার পর বানোয়ারা স্থানে ভোজন 
করতে নাই । পরে মহারাজা মণীন্দ্র নল্দী এ ব্যাপার বুঝতে, 
পেরে ছুঃখিত হন এবং মায়াপুরে আগমন করে তার চরণে অনেক, 
অনুনয় বিনক্স প্রকাশ করেন ।, 

» , তখন সারা বাংলাদেশ আডিল, বাউল, কত্তাভজা, নেড়ান্ড্ডী 
দরবেশ ও সাই গুভূতি প্রাকৃত সহভিজা রূপ অপন্প্রদায়ে ভর, 
ছিল। শ্রীসরম্বতী ঠাকুর এ সমস্ত. অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
অনেক সংগ্রাম করেন। তিনি এই সমস্ত মহাপ্রভুনামের 
কলঙ্ককারী অপসম্প্রদায়কে কিছুমাত্র গুশ্রয় দিতেন না। খই; 

সময় অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিও- এই প্রাক: 
সাহজিয়াগণকে গুশ্রয় দিতেন । 

প্রাকৃত সাহজিয়াবাদীর দল খন পরমহংস গোন্বামী গুরঃবর্গের, 
পরমহংস বেষ ধারণ পুর্র্বক জগৎকে প্রবঞ্চন! করতে লাগল তখন 


সীল অরম্থভী গোস্বামী প্রভুপা্ ৮৬৯ 


শআ্ীসরম্বতী ঠাকুর ছ:খে অসৎসঙ্গ বর্জন পূর্বক নিজ্ঘনে ভজন 
করতে আরম্ভ করলেন । সে সময় অকম্মাৎ একদিন দিব্য 
মুত্তিতে মহাপ্রভু ও ষড়গোস্বামী পূর্বতন আচার্ধগণ যেন আবির্ভূত 
হয়ে বলতে লাগলেন_ তুমি নিরুংলাহ হয়ো না। উৎসাহের 
সহিত পুনঃ দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন কর ও বৈধমার্গে ক্রমবিধিতে 
ভগবদ্‌ ভজন প্রণালী প্রচার কর। তিনি সে দিব্য প্রেরণা পেয়ে 
সেদিন থেকে বিপুল উদ্যমে জগতে !গীরবাণী পুনঃ প্রচার করতে 
আরম্ভ করলেন। শ্ীসরম্বতী ঠাকুর ১৯১৮ সালের “ই মার্চ 
শ্রীগৌরজয়ন্তী বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবত ত্রিদপ্তী সন্গ্যাস 
লীলা প্রবর্তন করলেন । সেদিন শ্রাচন্দ্রশে্ক্ল্£ ভবনে আচৈতন্ত 
মঠ স্থাপন করলেন ও শ্রীপুর গৌরাঙ্গ এব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্ৰ 
বিগ্রহ স্থাপন করলেন । | 

.. বরিশালের ভোলা! নিবাসী ভুতপূর্বব হাইকোটেরি বিচারপতি 
চক্রমাধব ঘোষের ভ্রাতুদ্পত্র শ্রীরোহিণী ঝুমার ঘোষ হরিভ্জন 
করবার আশায় সংসার ত্যাগ করে নবছীপ কুলিয়ায় আসেন এবং 
কজন বাউলের চরণাশ্রয় করে তাদের শিক্ষাদীক্ষান্থুসারে, চলতে 
লাগলেন । কিন্তু বাউলদের সেবাদাসী ব্যাপার দেখে তার মনে 
মনে ঘ্বণা হতে লাগল ৷ রোহিণীবাবু একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ 
দর্শনে এলেন । সেদিন শ্রীল! প্রভূপাদ যোগপীঠে হরিকথ। 
বলছেন । রোহিণীবাবু শ্রীল প্রভৃপাদের অপূর্বব তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট 
শ্ীমূত্তি এবং অন্ভুত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাণী সকল শুনে অতি আনজ্জ 
'ন্মুভব করতে লাগলেন । সেদিন শ্রীপ্রতূপাদের সমস্ত কথা 


৮০ শ্রীপ্রীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 
শুনে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আশ্রমে ফিরে এলেন । একটু 
রাত্র হয়েছিল । রোহিণীবাবু শীল প্রতুপাদের মুখে যে স্মস্ত' 
শুদ্ধ ভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লেন, 
কিছু থেলেন না। নিদ্রিত হলে স্বপ্রে দেখছেন সেই বাউলটি 
একট] ব্যান্র মৃত্তিতে ও সেবাদাসী ব্যান্রী মৃত্তিতে তাকে খাবার 
জন্ত যাচ্ছে । রোহশীবাবু ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহা প্রসুকে 
ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে তাদের, 
হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিণীবাবু সেইদিনই চিরতরে 
বাউল গুরুকে ত্যাগ করে শ্রাল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রম, 
করলেন। 

শ্রীশ্ীঅম্নদা প্রসাদ দত্ত । শ্রীল প্রভৃপাদের বড় ভাই ) দে 
ত্যাগের কিছুদিন পৃব্বে ভীষণ শির: পাঁড়ায় আব্রণন্ত হন। তার. 


নিধান দিবসে শ্রীল প্রভৃপাদ সমস্ত রাত্র তার নিকট উপস্থিত 
থেকে ভাকে হরিনাম শুনান , অতঃপর দেহত্যাগের কিছু পূর্বে 
স্তর জ্ঞান ফিরে এল। তখন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কাছে ক্ষম! 
প্রার্থনা করতে লাগলেন: শ্রীল প্রভুপাদ তাকে শ্রীহরি ম্মরণ%, 
করতে বললেন । সে সময় এক অন্ভুত ব্যাপার ঘটে অরদা প্রস্থ. 
বাবুর ললাটে এক অপূর্ব রামান্থজীয় তিলক চিহ্ন স্পষ্ট ভাৰে:: 
দেখ যেতে লাগল । তিনি সকলের সামনে পর্ব জীবনের কঞ্গাঁ 
বলতে লাগলেন । তিনি রামানুজীয় বৈষ্ণব ছিলেন :. শ্রীল প্রভু? 
পাদের শ্রীচরণে কিছু অপরাধ করার ফলে তার পুন্ধবার জন্ম,হয় ! 
পর্ব্বকৃত স্বকৃতি ফলে শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘরে আগমন 
হয়। এই সমস্ত কথা বলবার পর অন্পদ। প্রসাদ বাবু দেহত্যগ 
করেন। 


শ্রীল সরম্ঘতী গোস্বামী প্রভুপাদ ৮৭১ 


এক সময়ে মায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভূপাদ ভজন 
করছেন । ভাব্রমাসে জন্মাষ্টনীর আগের দিন, ঠাকুরের নৈবেচ্যের 
ছুপ্ধাদির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি' শ্রীপ্রতৃপাদ চিন্ত। 
করতে লাগলেন_আজ দুধ পাওয়া গেলে মহাপ্রভুকে ন্োগ 
দেওয়া যেত পরক্ষণে প্রভৃপাদ চিন্তা করাতে লাগলেন, আমার 
নিজের জন্য এইরূপ চিন্তা হল নাপিত অন্যায় হল। তখন 
বর্ণাকাল । গৌর জন্মভিটা জলমগ্র ' নৌকা ছাড়া চল! দুক্ষর | 
এই অবস্থায় অপরাহ্ুনকালে একজন গোয়ালা সেই জল কাদা 
ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ছুধ, ক্ষীর, মাখন € ভান! প্রভৃতি পনিয়ে 
উপস্থিত হলো : তখন জানতে পারা গেল গোয়ালাটিকে জমিদার 
হুরিনারায়ণ চক্রবত্তী মহাশয় মহাপ্রভূর প্রেরণ! অনুযায়ী এই 
সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন । ঠাকুরের ভোগের পর 
স্ইে প্রসাদ শ্রীল প্রভৃপার্দের কাছে নেওয়া হল । এত প্রসাদ 
দোখে তিনি অবাক হলেন । ম্ারপর সমস্ত কথা শুনলেন । 
অনন্তর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভৃকে বলতে লাগলেন__“আমি 
আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম । কেন আমার এইরূপ একটি 
ছুবুদ্ধির উদয় হল? আপনি আমার জন্ত অপরলোকের হনে 
প্রেরণ দিয়া এই সকল দ্রবা সাঠাইব্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন '” 
. শ্রীল প্রতৃপাদদের অলৌকিক প্রভাবে জগৎ মুগ্ধ হল। তার 
আকর্ষণে বহু" সন্ত্রস্ত কুলের বিদ্বান বাক্তি শ্রীগৌরসেবায় আখত্ম- 


নিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মাধ্যে 
জ্ীনবন্ীপ, মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, 


৬৭২ শ্ীভীশোর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রেুন1 বালেশ্বর, পুরী, খ, 
মাক্রাজ, কভূর, দিল্লী, পাটনা, গয়া, লক্ষৌ, কাশী, হরি ্ 

এলাহাবাদ, মথুরা. বুন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতে 
বহির্দেশে রেস্কুন ও লগ্ন প্রভৃতি স্থানে শ্রীল প্রভূপাদ ৬ষটি। 
শুক্ধভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং মন্দার পর্বতোপরি, 
শ্রীন্বসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদগীঠ 
স্থাপন করেন! প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষান্ত শিক্ষিত ২৭ 
জন বাক্তিকে ভাগবত ত্রিদণ্তী সন্গাস প্রদান করেন। তিনি! 
জগতে বৈকৃষ্ঠবাণী প্রচারের জন্য বহু শুদ্ধভক্কি পত্রিকা প্রকাশ 
করেন । (১) সঙ্জনতোবণী বা শা [097701715 পাক্ষিক 
পত্রিকা, (১) সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দী পাক্ষিক 
ভাগবত্র নামক পত্রিকা" (৪) দৈনিক্ক নদীয়া প্রকাশ, 4৫) 
আসামী ভাষা মাসিক বীর্ভন নামক পত্রিকা, (৬) উ্ভিকক 
ভাষাব পবন্গা্থী ন “ পথ | এতদ্বাতশীত বন্ধু বৈষ্ঃব গ্রস্থও 
প্রকাশ করন । নিলি পাঁঁমাধিক সগ:ত একটি নূন বুগন 
আনুন ক.ক্ভিতলিল 1 তিনি পথিণর সব্বত্র গৌর বাণী প্রচারের 
জন্য শুদ্ধ আচন্রণশীল-ত্রিদণ্ডা সন্গ্যাসীদেব প্রেনণ করলেন ।' শা 
উদ্যমে উীগৌরকূষ্র বাণ পুথিবীতলে প্রচার হজে লাগল ভিনি: 
যপ্তি বর্ষ পর্স্ত এইবূপ উদ্ভামে :গীর বাণী প্রচার কদে যখন স্থল 
কতকটা সিদ্ধ হয়েছে দেখলেন তখন ষ্ট মনে গ্রাগৌরকৃষ্ের নিভ্য 


সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। নিত্য লীলায় প্রবেশ.করার 
কয়েকদিন পুর্বে তিনি প্রধান প্রধান শিষ্য ভক্তগণকে লমবেত 


শ্রীল সরস্বতী গোস্থামী প্রভুপাদ ৮৭৩ 
করে তাদের প্রচুর ন্মাশীর্বাদ প্রদান করলেন । পরিশেষে উপস্থিত 
অনুপস্থিত ভত্তগণকে আশীব্বদ করে বললেন--“সকলে রূপ- 

র ঘুনাথের কথা পরনোৎসাশে” সঠিত প্রচার করবেন। শ্রীরূপান্থুঙ্- 
গ্রণের পাঁদপদ্মু ধুলি হয়ই আমাদের চরম আকাঞা!। 
আপনার! সকলে এক শদ্বর জ্ঞানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃণ্থির 
উদ্দেন্টে আশ্রয় বিগ্রহের আলগতো মিলেমিশে থাকবেন »। শ্রীল 
প্রভূপাদ এইরূপ বহু মুলাবান উপদেশ নিয়ম নীতি প্রভৃতি দিবার 
প্র, গত ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪০০, ১৭ই পৌব বঙ্গাবব ১৩৪৩, 
গলা জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে শুক্রবার ঠিশান্তঃকালে স্তরীস্রীরাধ। 
গগোবিন্দের হিতালীল।; প্রদেশ কবেন। 

জয় নিতালালা 'এবিষ্ট জগদ্গুক ও বিঝুপাদ এ শ্রীমন্ত্তি- 
সিদ্ধান্ত সরন্থতী গোন্বামী প্রকপাদ কি জয়: 


শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রনাদ পুরী দান গোস্বামী 


নমঃ ও বিুপাদায় গৌরপ্রেচ স্বরূপিনে । 
শ্রামন্তক্তি প্রনাদাখ্য পুরী গোম্বামনে নমঃ॥ 
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র্রিষন্তক্তিপ্রসাদ পুরী দাস গোস্বামী এ 


॥ 
/ 4 
প্র" 


জীঞ্ভগবানের আবির্ভাব তিথি যেমন পরম পবিত্র, সার 
ভক্তগণের আবির্ভাব তিথিও তদ্রপ। ভগবান সব সময় অরতীর্থ 


শ্রীভক্কিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ৮৭৫. 
হন না বটে কিন্তু ভাগবত আচাধ্যগণের ভক্তিধারা সব্বকাল্‌ 
প্রবাহিত হয । 

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্তের প্রমাণে! 
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে 
টন দি; ১৪৫) 
শ্রীমদ্‌ পুরী গোস্বামীর অংবিভাব ১৮৯৫ খুষ্টান্দের ২৫ 
আগষ্ট বাংলা ১৩৭২ সালে ভাদ্র শুক্লাষগ্টি তিথিতে! তার, 
পিতৃদেবের নাম শ্রীযূত এজনীকাস্ত বন । মাতৃদেবীর নাম শ্রীযুক্ত 
রিধুমুখী বস্তু । পুব্ববঙ্গে নোয়াখাল' জেলার সন্দীপহাতীয়া এই 
মহাপুরুষের জন্মস্থান । শ্রীযুত বস্থু মহাশয়ের যোগেন্দ্র (শ্রমভক্কি 
প্রদীপ তীর্থ নহারাজ ) শ্রীনিবাস, সুদর্শন ও হবীকেশ নামে আর 
চারটি সন্তান ছিলেন । তারাও শ্রীশ্রমদ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরন্বতী 
প্রভুপাদের ভচরণাশ্রিত ছিলেন ' .** 
আমদ পুরী গোস্বামী শিশুকাল.থেকে শ্রকষ্কানুরাগী ছিলেন। 
ছ্ভিনি অষ্ইম বধ বয়সে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার বু অংশ মুখে, 
সুখে বলতে পারতেন । এ সময় তিনি ভ্ল নরোশুম ঠাকুরের 
ও স্্রীমন্তক্তি বিনোদ ঠাকুরের প্রাথনাময়ী গীতগুলি মৃদঙ্গ 
সহযোগে কীত্তন করতেন । মধুর কণ্চধ্বনি ও স্ুললিত মৃদ্গ 
বাদ্য ধ্বনিতে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন । এতে তার নিত্য 
দ্িদ্ধ ভাগবত ্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি বহরমপুর 
কৃফনাথ” কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে বি, এ, ডিগ্রি পরিক্ষা প্রথম সকপপীতে উত্তীর্ঘ 


৮৭৬ জীতীগোর-পার্যদ চরিভাবলী 


হয়েছিলেন । কৈশোর থেকে শ্রীমন্ভাগবত শাস্ত্রের 
সার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল! তখন থেকে ভাগবতের স্তবাদি 
করতেন। তিনি ষোল বৎসর বয়সে পিতা শ্রীযুক্ত রজনী 
বস্থু ও বড় ভ্রান্ন! শ্রীঘুক্ত ঘোগেন্দ্ বসুর । শ্রীসন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ 
মহারাজ) সঙ্গে কলিকাতার রামবাগানস্থ ভক্তিভবনে শ্রী শ্রীমন্তক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের শ্রীচব্রণ প্রথম বার দর্শন করেন । শ্রীল ঠাকুর 
মহাশয় এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । শ্রীল প্রভুপাদ শ্লীচরণ 
পার্থ বসে হরিনাম করছিলেন এবং একটু দূরে বারান্দায় শ্রীমদ' 
কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশর বসে ছিলেন। সকলে শ্রীঠাকুর 
মহাশরকে প্রণাম করলে তিনি সহাস্তবদনে বললেন__ তোমাদের 
পরম মঙ্গল হউক! তারপর শ্রীল ঠাক, মহাশয় কিছুক্ষণ 
হুরিকথা বললেন । রস 
শীদদ্‌ পুরী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক,রের অপ্রকটের 
পর ১৯১৮ সালে বড় ভ্রাতা আশীযোগেন্দ্ বাবুর সঙ্গে রামবাগানে 
ভক্তিভবনে শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীচরণ দর্শনে যান । তীরা'- 'দণ্তবৎ 
করলে প্রভূপাদ সহাস্তবদনে শ্রীমদ্‌ "পুরী দীসকে একটি “কীর্তন 
করতে বললেন । তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক,রের '“কবে হুবে 
কল সে দিন আদার” এই কীর্তবনটি শুনান। “ার মধুর কণঠধ্বনিত্ে 
সকলে স্তম্ভিত হলেন । শ্রীল প্রভূপাদ খুব সুখী হলেন । সেই 
দিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রার্জা রাম- 
মোহন রায় ও জনৈক গোন্যানী শ্রীমন্তাগবত শান্তর ও বৈফাবধর্মকে 
'হেজ্প প্রতিপন্ধ করবার চেষ্টা করে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন 


ঞভক্তিগ্রসাদ পুরী গোন্বানী ৮খ৭' 


তা খণ্ডন করে, শ্রীমন্ভাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য ত৷ স্থাপন. 
করা যায় কিন1। তদুত্বরে শ্রীল প্রভূপাদ বলেছিলেন__রামমোহন 
রায়ের এবং গোস্বামীর শ্রাতি বিরুদ্ধ পাষগুমত অচিরাঁৎ ভাগবত 
সিদ্ধান্তে খণ্ড-বিখণ্ড হবে ' অসৎ সিদ্ধান্ত কখনও প্রতিষিত হতে 
পারে না 
১৯১৮ সালের ফাল্গুন পুণিমায় আীগৌর জন্মোৎসব বাসরে 
শ্রীল প্রভূপাদ ভাগবত ত্রিদণ্ড সন্নজ গ্রহণ করেন, শ্রীচৈতন্ত .. 
মঠ প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ বিগ্রহের প্রতিষ্টা করেন । দ্বিতীয় 
দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ পুরী দাস গোস্বামী, শ্রাহরিপদ বিদ্যারক্ব 
ও ধীরেন্দ্রনাথ বান্দ্যোপাধার প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধালু সঙ্দন 
ব্যক্তিকে মন্ত্রদীক্ষাদি প্রদান করেন: শ্রীপুরীদান ঠাক,রের 
ব্রহ্মচারী নাম হল শ্রীমদ অনন্ত বাস্থদে ব্রহ্মচারী । শ্রীল প্রভুপাদ 
স্কাকে শ্রানবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা থেকে পরবিদ্যাভূষণ উপাধি 
প্রদান করেন । 
১৯২৫ সাল থেকে তিনি শ্রীল প্রভূপাদের সেবায় সম্পূর্ণ 
আত্মনিয়োগ করলেন । এই সময় গ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে পুরবঙ্গে 
যান। গ্রপ্রভূপাদের বক্ৃতাদি টুকে নিতেন এবং তার যাবতীয়. 
লেখা পড়ার কাধ্য করতেন। তিনি অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। 
ঘা এক বার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রামুখে শুনতেন, অবিকল নকল 
করতে পারতেন: যে সমস্ত ভাগবতের শ্লোক এ্রল প্রভৃপাদের 
সুখে শুনতেন, পরক্ষণে তা বলতে পারতেন ।  সভাস্থলে অনেক: 
সময জল প্রভূপাদ সাকে যে গ্লোক ভিজ্ঞীসা করতেন তা৷ তিনি: 


৮৭৮ শ্রীশ্ীগৌর-পার্ধদ্-চরিতাবঙগী । 


তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন; এইরূপ অদ্ভূত মেধা দেখে সন্গ্যাসী 
ব্রহ্ষচারীরা আশ্র্যান্থিত হতেন। যেদিন জীগুরপা পরে! 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে শ্রীল প্রভূপাদের ইচ্ছা 
ভিন্স স্বেচ্ছায় কিছু করতেন না। এমন কি শ্রীল প্রতুপাদ্দের 
পত্রাদি লিখতে লিখতে ভোজন করবার সময় এলেও প্রভৃপা 
ভোজন করতে যেতে না বলা পথ্যস্ত পত্র লিখেই যেতেন । শ্রীল 
প্রাডূপাদের অবশেষ নিয়ে শ্রামদ পুরীদাস ঠাকুর ভোজন, করতেন ।.! 
কতদিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ না পেয়ে উপবামী... 
থাকতেন। শ্রীল প্রভুপাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কিছু দুখ 
কিংব। কলা নিজ 'অধরে স্পর্শ করে তাকে ডেকে খাওয়াতেন । 
প্রথম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন ! তখন : 
তার সঙ্গে ব্রহ্মচারী শ্রাপরমানন্দ বিগ্যারত্ব, শ্রাবাস্ুদেব প্রভু, শ্রীযুত 
ক্রবিহারী বিদ্যা ভূষণ, শ্রযুত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিগ্ভাবিনোদ 
বি, এ, শ্রীযুত হরিপদ কবিভূষণ এম, এ, বি, এল, শ্রীবষশোদা- 
নন্দন ভাগবত ভূষণাদি কতিপয় ভক্ত অবস্থান করতেন? 
কলিকাতায় একটি ভক্তি প্রচার কেন্দ্র মঠ স্থাপন করবার আশায়, 
-শ্রীল প্রভৃপাদ শ্রীবান্থদেব প্রভ্‌ ও শ্রীক,জবিহারী বিদ্যাভূরণ্কে 
সঙ্গে নিয়ে ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডে ৫০ টাকা মাসিক ভাড়াহিসাবে. 
একথানি পুরাতন বাড়ী নেন, গুহস্থ ভক্তগণই . ভাড়া বহন 
করতেন। ১৯১৮ সালের অগ্রহায়ণ শ্রীল প্রতুপাদ এ বাড়ীতে 
ক্ীতক্তিবিনোদ আসন স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে স্রীন্রী- 
বিজুপ্রিয়। দেবীর শুভ আবির্ভাব দিবসে ( বসন্ত পঞ্চমী) স্্রীতক্তি 


ভ্ীভক্তি প্রসাদ পুনীী গ্নোস্বা মী ৮৭৯ 
বিনোদ আসনে “শ্ীশ্রাবিশ্ববৈষব রাজমভা” পুনঃ প্রকট হয়। 
১৯২০ সালে শ্াজগদীশ তাঁত প্রদীপ ঠাকুর পত্বী দেহত্যাঞ্গ 
করলে তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রাল প্রভূপাদের গৌরবাণী প্রচার 
কাধের সহায়তা করব!'র জন্ক আত্মসমপণ করেন। এই সমঞ্জ 
শ্রীল প্রভৃপাদ তাকে ত্রিদণ্ড সন্যাস প্রদান করেন । খন থেকে 
তিনি শ্রীমন্তূক্তি প্রদীপ তীথ মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনিই 
শ্রল প্রভুপাদের প্রথম সন্যাসী। শাল প্রভূপাদ এই বৎসর 
মপাষদ ধানবাদে শ্যুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে শুভ 
গ্্গার্পণ করেন । বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে আল পুরীদাস ঠাকুর 
গ্রাভাগবত প্রেস পরিচালনার কাধ্য গ্রহণ করেন। তিনি বন্ছু 
বধ এই প্রেসের সেব। করেন এবং বনু ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশনের 
কাধ্যও সম্পাদন করেন। শ্রীঞ্রপ্রভূপাদের পঞ্চাশতম প্রকট বধ 
.থেকে শ্্রীব্যাস পুজা আর্ত: হয়। শ্রাপুরী দাস ঠাক,র ব্যাম 
পুজার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং তিনিই ব্যাস পুজার প্রথম 
শ্রজ্ধাঞজলি লিখেছিলেন । বিশ্বের সব্বত্র আল প্রভুপাদের 
€গৌরবাণী প্রচারের সহায়কদের মধ্যে তিনিই অন্থতম ছিলেন | 

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলা ১৩৪৩, ১৬ই পৌষ 
জগর্গুরু ও বিষুপাদ শ্রীশ্রামন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রতুপাদের 
অপ্রকট লীলা বিস্তারের পর তিনি গৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের: 
সভাপতি ও আচাধ্য পদে সমস্ত ভক্তগণের সমর্থনে অধিষ্ঠিত হন । . 
আচাধ্যাভিষেক পৌরহিত্যের কাধ্য করেন আচার্দ্যাত্রিক শ্রীপাদ 
কজবিহারী বি্তাতূষণ। সেই দিন মধ্যান্ন কালে জীল পুরীদীস 


৮৮০ উভ্ীশৌর-পার্বদ চঞ্জিতাবঙগী 


গোস্বামী ঠাকুর প্রায় শতাধিক লোককে হত্রিনাম মন্ত্র টি 
করেন। তিনি যেদিন আচাধ্য পদে অধিষ্ঠিত হন সেদিন থেকে 
কাকে আচাধ্যদেব বলা তত । বাংল। ১৩৪৪ সালে ২৮শে বৈশাখ, 
শ্রীল আচাধ্যদেব বহু সন্যাসা ব্রহ্মচারী নিয়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকা 
নগরীতে প্রচার করতে যান, কয়েক দিন পুর্ব বঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানে বিপুলভাবে প্রসার ক্াধ্য করবার পর [তান কলিকাত৷ 
প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময় তার অভ্যথনা* জন্য শ্রাগৌড়ীয় 
মঠে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হরেছিল । * 

১৯৩৮ সালে ১২শে ফেব্রু/রা শাল আচাষদেব শ্পাছ 
তক্তিসার্রঙ্গ গোন্বামী এবং আরও কয়েকজন সমন্যাসী ব্রহ্মচারীকে 
সঙ্গে নিয়ে প্রচার কাধের জন্য রেঙ্গুন বান। রেস্থুনের বড় বড় 
স্থানে কিছুদিন বপুলভাবে গৌর্বাণী প্রচারিত হয়; অনস্তর 
পই* এপ্রিল শ্রাল আচারধাদেব বন্ুঃচ্জক্তক্গে হরিদ্ার ক.স্তমেলায় 
আগমন করেন এরং তথায় সৎ শি্ষা প্রদর্শনীর ঘ্বারোদঘাটন্ 
করেন। শ্রীল আচাধ্যদেব প্রতুপাদের শরণ স্মরণ করে সর্ব: 
বিপুল ভাবে প্রচার কাধ্য করতে থাকেন; বাংল! :১৩৪৫ সন্রেট 
ভাত্র মাসে গ্র শ্রীল ভক্তিবিনোদ শতরর়্ পনি আরির্কার মহোৎসব: 


ছুই মাসব্যাপী-ক্ষলিকাতার ভ্র/গোড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত তৃষ্য় : একট. 
সময় শ্রীল আচাধদেব সম্রোহে কলিকাতার বিভির ূ 
ভ্রীহরিকথ প্রচার্র করেন। তিনি বালা” ১৩৪৬ সালে আষাঢ় 
কৃষ্ণ পঞ্চনীতে শ্রাগয়াধামে ভ্রিদণ্ড সন্যান গ্রহণ করেন এ্রবং 
শভ্রীমন্তক্তিপ্রসাদ পুরী” এই নাম ধারণ করেন। এই বৎসর ২৯শে 
আশ্বিন শ্রীল আচার্ধ্যদেব পুনর্ববার ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন * 


শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ৮৮১, 


ঢাকা মাধব গৌড়ীয় মঠে সেবকগণের তরফ থেকে এক বিপুল 
অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল । নগরীর বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
সভায় উপস্থিত থেকে তাকে সন্বন্ধন। জ্ঞাপন করেছিলেন । কয় 
দিন মঠে নিফত হরিকথা ও কীর্তন হয়েছিল । একদিন তিনি 
কথ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন__ 
আর্ত, অর্থাগী? জিজ্ঞাস্্র ও জ্ঞানী চার প্রকার লোক ভক্তির 
অধিকারী । গজেন্দ্র আন্ত হয়ে ভগবানকে ডেকেছিল | পরে 
$তার বিচার হল আমি নজের স্থখের জন্য ভগবানকে খাটালাম । 
ঘটার বা ইচ্ছা তিনি তা বিধান করুন। গজরাজের আত্তির মধ্যে 
যে কামনা! ছিল, তা। ছেড়ে দিল । ফ্রুব মহারাজ অর্থাথী অর্থাৎ 
ব্ৰাজ্য সিংহাসন লাভেচ্ছ,| যখন তিনি শহরির দর্শন পেলেন, 
তখন স্ত্রতি করে বললেন__ আমি কাচান্ুসন্ধান করতে করতে 
দিধ্যবত্ব পেয়েছি । অন্ধ বান্রঞ্ দরকার নাই । এ্রুব মহারাজ: 
: অনু কামনা ত্যাগ করলেনস্ধ- 
১. শৌনক মুনি জ্ঞান লাভের কৌতুহল বশবর্তাঁ হয়ে, শ্রীহরির 
সউুপাসনা করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কামন৷ ছিল তা! 
তিনি পরে ছেভছিলেন | চতুঃসন নবযোগেক্দর প্রভৃতি ভ্ঞানান্ু- 
সন্ধান ছে়েভ্রীহর্ির সেবায় আকৃষ্ট হন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ 
ও বলি মহারাজ এর। ( বৈষ্ণব ) শুদ্ধ ভক্ত । মার্কগেয় শিবের 
পরম ভক্ত হয়েও শুদ্ধ বৈষ্ুব। ইনি হরমহাঁদেবকে আশ্রয় 
বিগ্রহ এবং হরিকে বিষয় বিগ্রহরূপে দর্শন করেন। 
ব্রজে শান্তরসে যমুনাদেবী সর্বাপেক্ষা শ্রীকফেন্র প্রিয়তম! । 


৫৬ 


৮৮২ ভীপ্ীগৌক-পারধদ-চরিভাবলী 


মহানীপ বা মহাকদম্ব বৃক্ষ, ধাকে কল্পদ্রম বলা হয়, তিনি 
গ্রাকৃষ্ণের শাস্তরসের সেবক । তার অনুগত ব্রজের যত বুক্ষরাজি 
ব্র্মষি দেবধি প্রভৃতি ব্রজে শবৃ্তুরসে বৃক্ষ ও ভরমরাদি রূপে শ্রীকৃফ 
সেবা করেন। গোকুলে রর্ঝু্দী, পত্রক, মধুক, চন্দ্রহাস, পয়োছ 
বকুল, রসদ ও শরদ প্রভৃর্তিবঅিনুগত দাস । ব্রজে সধা,-__সুহৃৎ 
প্রিয়সথ ও প্রিয়ন-সখা এই চারি প্রকার সখ্যভেদ আছে। 
দেবপ্রস্থ, বরুথপ, ক.জুমপীড়, প্রভৃতি সখা । বলভড্র ও. মগ্ডলী- 
ভব্র প্রভৃতি সুহৃৎ। শ্রীদামু, দাম, সুদান, বস্থদাম ও ভদ্রসেন 
প্রভৃতি শ্পিয়সখা ৷ শ্রীদাম $বৃষভানু নন্দিনী স্রীরাধার ভ্রাতা । 
ইহাদের কাছে কৃষ্ণের গোপনী কিছুই নাই। 
. যশোদার অঙ্গকান্তি নবঘনশ্টামবর্ণ, তার বসন বহুরঙ্গে 
চিত্রিত ; তিনি. কৃষ্ণকে এক মুহুত্ব না দেখলে কোটি প্রলয়সম 
মনে করতেন । ..শানন্দ .বরাজ্রে অঙ্গকাস্তি চন্দন শুভ্রবর্ণ 
সুলকায় গুস্ক শ্ম্রুযুক্ত ; তার নয়ন যুগল মধ্যে অনুপম বাৎসল্য- 
রূন্ন অস্কিত। মধুর রসে সখী, নিত্যসখী, প্রির়সবী ও পরম জেষ্ঠ 
সব পচ প্রকার ভেদ আছে। বুন্দা, ধনিষ্ঠা ও কুস্রমিকা : 
প্রভৃতি সঘী। কস্তরী, চম্পক মঞ্জারী, মণিমঞ্জরী, ও কনকমঞ্জরী 
প্রভৃতি নিত্যসখী ৷ বাসন্তী ওশশীমুী প্রভৃতি“সখা । ললিতা, 
বিশাৰা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গ দ্যা, ইনদু, রলবেী ও স্মদেবী 
এই অষ্ট পরম শ্রেষ্ট। সী । 

সান্দীপনি সনির মাতা পৌর্ণমালী দেবী। সান্দীপনি মুনির 
কন্চা নান্দীসুখী, পুত্র মধুমঙ্গল ৷ শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী লীলাশভি- 


তিনি ব্র্ছ নবদ্ধন্মের মিলন বিধান করেন। 
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সে দিবস গ্রীল আচাধ্যদেব প্রসাদক্রমে বহু নিগৃঢ় ভক্তিরসের 
কথা বলেছিলেন । ৪ঠ৷ ভান্র তিনি সপার্ধদ চ গ্রামে গ্র্পুণুরীক 
বিষ্ঞানিধির ভ/পাটে শুভ বিজয় করেন । পাটের সেবক শযুত 
হরকুমার স্সৃতিতীর্থ মহাশয় আচাধ্যদেবের মুখে বন্ু প্রাচীন তথ্য 
আবণ করে বলেন__আমি গৌর-পার্ধদ বংশের ক.লাঙ্জার, তাদের 
কিছুই জানি না এবং তাদের সেবাও কারি না। 

১৯৪০ সালে বাংল! ১৩৪৬-_-১৫ই কাস্ভন গৌড়ীয় মিশনের 
তদানীন্তন সেক্রেটারী মহামহো'পদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাশ 
ভক্তিন্ুধাকর প্রভু কলিকাতা শ্রাগৌভীয় মঠে অপ্রকট হন । শ্রীল 
আঁচাধ্যদেব তার জন্ত ঝড় ছঃখ পাঁকাশ করেন এবং বজসন__ 
শ্রীপাদ ভক্তি সুধাকর প্রভূ সত্যসার, মহাধীর, সারগ্রাহী 
মহাবীর পুরুষ ছিলেন। তিনি বথার্থ আদর্শ পুরুষ ছিলেন । 
তিনি বান্ততঃ সঙ্গ্যাসী ন। হক্পটেও সঙ্্যাসিদের গুরু ছিলেন 

শ্রম পুরীদাস গোস্বামী টাক, সন্ন্যাস গ্রহণের পর একটি 
নুতন জীবন যাপন করতে থাকেন। ভিনি কৌপীন বহির্ধাল 
ছাড়া অন্য বস্ত্র ত্যাগ করেন । পাদ্কা ব্যবহার করতেন শা 
নগ্ন পাসে চলতেন ৷ ধাতু নিম্ষিত পাত্রে ভোজন করতেন না। 
ভূভলে শয়ন ও উপবেশন করতেন । একাদশীর দিন রাত্রি জাগরণ 
করন্ডেন। শ্ত্রীজগন্পাথ মিশ্রের গৃহভূত্য শ্রীঈশান ঠাকুরের 
আনুগত্যে ধামের বাগিচায় জল প্রদান করতেন এবং নিরাী দ্বার 
বাগিচায় তৃণাদি পরিষ্কার করতেন। ক্ষন্ত লোক দিয়েও এ 
সেবা করাতেন। 2 


৮৮৪ . ভ্রীগৌর পার্ধদ-চরিস্তাবজী 


বৈশাখমাসে গঙ্গান্রান, গঙ্গাপুজা, তুলসী সেবা, তুলসীভে 
ছায়াদান, জলধারা প্রদান করতেন । শ্রীহরিভক্তি বিলাসে 
বৈশাখমাসে যে সমস্ত কৃত্যাদি আছে তা সমস্তই স্বয়ং পালন 
করতেন__বৈশাখে শ্বিগ্রহাগারে স্ুগদ্ধিপুষ্পাভিষেক, চন্দন 
প্রদান, স্ুশীতল পানীয় ও স্সিগ্ধ দ্রব্যাদি ভোগার্পণ, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব 
অতিথি সেবা, নিত্য শ্রধাম পরিক্রমা, সংকীর্তন, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ 
প্রণতিএ শ্রীহরিবাসর, গৌর-্জয়ন্তী, শ্রীনিত্যানন্ৰ জন্মব্রত উপবাস 
অদ্বৈত আাচাখ্যের ব্রত পালন ও শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত প্রভৃতি পালন. 
প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন 1 পর 

বাংল। ১৩৪৯ সাল থেকে ১৩৫১. পরাস্ত শ্রীল আচা্দেব 
খুঞ্লীভক্তি সন্দ্ ব্যাখ্যা করেন এবং গ্োম্বামিগণের বিচার ধার 
অনুসরণ্ঞকরেন । ১৯৫৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসের পুণিম! 
দিবসে: -সুমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ পুরীধামে 


শঅপ্রকট হন। পশ্রাল আচা়্যদেব বাংলা .১৩৫২ সাল থেকে 


-শক্তরীত্রীগোস্বামী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন.। অনন্তর ভিনি ১৯৫৬ সাঙ্গে 


খত 


্রীপ্রীমন্তক্তি “কেবল গুঁড্ুলোমি মহারাজকে- গৌড়ীয় মিশনের 


আচাধ্য ও'সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করে স্তয্ং .নিষ্ষিঞনভাবে 
শ্রীবন্দাবন ধামে অবস্থান করতে থাকেন তিনি গোস্বামি- 
দিগের আনুগতো অহ্িি দীনভাবে ব্রজে বাম করতেন এবং 
ব্রজের তৃণ গুল্ম লতা পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ কুষ্ণ- 
প্রিয়জন জ্ঞানে নমস্কার ও দণ্ডবং করতেন। তিনি সতত 
গৌরকৃ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে “গ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীনুত গৌর গুণধাম” 
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--এই নামকীর্তন করতেন ও হ। রাধে হা কৃষ্ণ বলে রাধাকৃষ্ণকে 
আহ্বান করতেন । সে ধ্বনি ব্রজ ভূমির দিগদ্দিগন্ত মুখরিত করে 
ভুলত | ধ্বনির তালে তালে ময়ুর ময়ুরিগণ নৃত্য করত । 

শ্রাল প্রতুপাদের কার্বন প্রচার যুগে প্রাথমিক দৈববর্ণাশ্রম 
ধর্ষ সম্বন্ধে খুব আলোচনা হয়, অনস্তর মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভাগবত 
আদর্শ ধর্মের বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াবাদ সম্বন্ধে তীব্র আলোচন! 
হয় এবং সম্ধদ্ধ জ্ঞানের বিষয় প্রবোধন কলে সাংখ্য জ্ঞানের" বিচার 
বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রাল আগচাথ্যদেরের 
অস্ুদয়ে রভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যার .আলোকসম্পাতে তক্তিরস: 
টুনা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রবস্তন হয় । 

-*সট্রীলভক্তিপ্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর যখন ব্রজধামে বাস 
করতেন তখন সঙ্গে শ্রাপাদ ভক্তি শ্রাূপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপরদ 
শিবদবাস্তব প্রভু ও শ্রপাদ ব্রজন্মন্দর দাস প্রভৃচ্চি ভদ্তগণ 
থাকতেন।- তিনি একদিন প্রীরাধারসণ' ক "বাজীতে... "বসে - 
হরিকথ। প্রসঙ্গে বললেন-_মহামস্ত্রের মধ্যে তিনটি মুখ্য নাম 
আছে-_“হরি? 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' | "হরি? ই শ্ীগোবিন্দদেব, 'কৃষ্াই-: 
জ্রীমদন মোহন বা মদন গোপাল ও শ্রারাম'ই ব্রীগোীনা 
( পোপীজনবল্পভ.) বা ভ্ারাধারমণ | “হরি'র সন্বোধনে, হরে। 
হরা (গ্রারাধার ) এর সম্বোধনেও “হরে | “হরে? হরে?» 
গোবিন্দ গোবিন্দ । “হরে? “হরে? 'রাধে' রাধে 'হরে' “হরে 
রাধাগোবিন্দ । শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাক,ল 
হয়ে খন মহামন্ত্র কীর্তন করতেন, তখন পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দ- 


৮৮৬ ্‌ ভরীপ্ীগোৌর-পার্যদ-চরিভাবঙজী 


দেবের মুখমণ্ডল মনে পড়ত ! সেইজন্য তিনি “হরে “হরে 
“গোবিন্দ “গোবিন্দ বলে সকাতরে আহ্বান করতেন । (বিশেষ 
ষ্টব্য শ্রীমন্তত্তি প্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ ) 

অতঃপর শ্রীবুন্দাবন ধামে ১৯৫৮ সালে ৮ই মার্চ শ্রারাধা- 
রমণদেবের কুগ্ত বাটীতে প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের কাছে 
তিনি বলতে লাগলেন অস্তমুখী হও | ভিতরে যাও! বাহিরে 
থাকলে চলবে না । স্বদেশে যেতে হবে । কর্তৃত্বাভিমান ছান্ড। 
হর্ভা কর্তা পালযিতা একমাত্র শ্রাকৃঝ্ ৷ শরণাগত হও | শরণাগতি' 
জনি বাচবার আর পথ নাই । শ্রীহরিই কর্ম করাচ্ছেন, নিজে 
কর্তা সাজা বড় মূর্খতা । 

শ্রীশ্ঠাম__স্তামই শ্রীগৌর কিশোর 

শ্যামকিশোরই বর্ধমান কলিতে শ্রীগৌরকিশোর”- ইত্যাদি 
ব্সবার পর *ভ্রীকফচৈতন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম। গাও গাও 
অবিরাম, শ্রীকৃঞ্চচৈতন্ত শচীস্ুত গৌর গুণধাম 1” এই নাম, 
কীর্ডনটি সকলকে করতে বজলেন, এবং অপরাহ্ৃুকালে নিজ্তা-. 
ফীলায় প্রবেশ করলেন । 

জয় ও বিষুপাদ পরমহংস স্রীপ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী দাস্ট্‌ 
গোম্বামী ঠাক,র কী জয়। ূ | 


রিদপ্ভিত্বামী শ্্রীঘন্ততিগরদীগ তীর্থ মহারান্ 


পৃববক্গে নোয়াখালি জেলায় সন্দীপ হাতিয়া গ্রামে বাংলা 
১২৮৩ সনে চেত্র মাসে শ্রীমভুক্তি প্রদীপ তীর্থ মহ্তারাজের জন্ম হয়। 
পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বস্ত্র, মাতা গ্াধুক্তা ধিধুমুখা 
বন্থু। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বন্তু মহাশয় সরকারী চাকরী 
করতেন তিনি বাঘনা পাড়া গোক্বামীদের শিষ্য ছিলেন, 
পরে শ্রনমদ্তুক্তিবিনোদ ঠাক,রের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন । শ্রীমন্তক্তি 
সিদ্ধান্ত সরন্বতী প্রভৃপাদ তাকে বাবাজী বেশ দেন এবং শ্রীরা ধারা 
গোবিন্ব দাস বাবাজী নাম প্রদান করেন। জীবনের শেষ সময়ে 
পুরীধামে তিনি অবস্থান করেছিলেন। তীর পত্বী শ্রীব.ক্তা, 
বিধুমুখী বন্তুগ শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাক,রের শিলা ছিলে। 
তিনি শেব বয়সে শ্রানবদ্ীপ ধামে অবস্থান করেছিলেনএ 

শৈশবে প্রীমদ্‌ ভক্তিপ্রদীপ রীর্থ মহারাজের নাম ছিল-_- 
ভ্রীজগদীশ । তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রি 
প্রাপ্ত হয়ে শিক্ষকতার কাখ্য করতেন। তিনি সপত্বীক 
কলিকাতা থাকতেন । জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনস্ত বন্থু 
ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর ) 

বাংলা ১৩১৬ সালে ১১ই চেত্র, ইংরাজী ১৯১০ সালে ২৫শে 
্বার্চ ফাল্ধনী পূর্নিমায় স্্রীশ্রীগৌর-জন্মাৎসব-দিনে জগদীশবাবু 
পণ্ডিত বৈকুষ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতন্ব বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে 
ধুবুলিয়া স্টেশন থেকে পদব্রজে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন এব 


৮৮৮ 





প্ীপ্রীগৌর-পার্বদ চর্িভাবলী 


অিহপ্ডিত্বানী জীগীসন্তকি প্রদীপ তীর্থ মতারাজ 


প্ীভক্তিপ্রদ্দীপ তীর্থ মহারাজ ৮৮৯ 


শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাক,রের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তখন 
শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাক.র মহাশয় শ্মহাপ্রভুর মন্দির সম্পিকটে 
উপবিষ্ট ছিলেন। তার সম্মুখে শ্রাল সরস্বতী ঠাকুর টাকির 
জমিদার রায় শ্রীতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম. এ, মহাশয় প্রমুখ সঙ্জন 
ব্যক্তিগণ বসে তার মুখে হরিকথা। শুনছিলেন । 


অতঃপর শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিত বৈক,- 
নাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীযূত জগদাঁশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন । 
শ্রীধুত জগদীশবাবু শ্রাল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরে দণ্ুবৎ' 
'করে ক্রন্দন করতে করতে তার কৃপা ভিক্ষা করলেন। শ্রীভক্তি-ং 
বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বললেন_-“আপনি শিক্ষিত সম্মানাহ । 
স্থতরাং আপনি যদি শ্রীমন্সহাপ্রভূর কথা প্রচার করেন বু লোক 
তাতে আকৃষ্ট হবে ।” 


এদিন অপরাহ্নকালে শ্রামদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর 
জগদীশ বাবুকে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করান গ্রবং বলেন__. 
আপনি শ্রাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ নিয়ে আগামী 
কল্য কুলিয়ার চড়ায় ও বিষ্ুপাদ শ্রম গৌদ্ছকিশোর দাস 
বাবাজী মহারাজের শ্রাচরণ দর্শন করুন। জগদীশবাবু প্রাতঃকালে 
ক.লিয়া চড়ায় শ্ল বাবাজী মহারাজের দর্শনে এলেন, ভূমিতে 
পড়ে দণ্ডবৎ করলেন এবং একটি তরমুজ ফল ভেট দিলেন। 
ভ্রল বাবাজী মহারাজ বাইরের লোকের দেওয়। জিনিস প্রায় 
গ্রহণ করতেন না, কিন্তু কুপাকরে সেই তরমুজটী গ্রহণ করলেন । 


৮৯, ভপ্রীশৌর-পার্থদ-চরিস্তাবঙগী 


ঞ্ীলবাবাজী মহারাজ বললেন আপনাকে কে পাঠালেন ? 
করগদীশবাবু-.....আমি আ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,রের ও সরম্বতী 
ঠাক,বরের নির্দেশে এসেছি । 

গ্রীল বাবাজী মহারাক্ত---...আপনি কীর্তন জানেন *__একটী 
কীত্বন করুন : 


জগদীশবাবু শ্রানরোত্তম ঠাক,র মহাশয়ের "গৌরাঙ্গ বলিতে 
হবে পুলক শরীর" গীতটী করলেন । শ্রীল বাবাজী মহারাজ শুনে 
খুব সুখী হলেন । বললেন গুরুবৈষ্বের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হবেন, 
তৃণাদপি স্ুনীচ ও তরুর ন্যাষ সহিষ্ণু হয়ে সব্বদ1! নাম করবেন ও. 
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করবেন। 

জগদীশবাবু--..-.আমার এখনও গুরু পদাশ্রয় হয় নাই । 

শ্রীবাবাজী মহারাজ-*-*-**-" মায়াপুরে হত শ্রাভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন । সমীয়াপুর আভ্মানিবেদানের স্থান। 
সেখানে সদ্‌গুরু চরণে আত্মনাবেদন করেছেন আবার গুরু পদাশ্রয় 
হয় নাই বলছেন কেন ভক্তিবিনোদ ঠাক,র আপনার জন্য 
অপেক্ষা করছেন । বান তার কৃপা গ্রহণ করুন। শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের কথা শুনে জগদীশবাবু সেই দিনেই কর্ণলষায় মাথা 
সুগ্ুন করে গঙ্গান্্ান পূর্বক গোদ্রমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,রের 
ভজন ক.টারে এলেন ও ছিপ্রহরে মন্ত্র দীক্ষা প্রান্ত হলেন । ঠাকংর' 
বহাশয়ের সেবক শ্রীবৃত কল্যাণ করতরু দাস ব্রহ্মচারী ঠাক,রের 
ভোজন অৰশেষ প্রসাদ, জগদীশ ৰাবুকে দিলেন । তিনি আগ্রে 
প্তীগুরুর অধরাৃত নিযে তারপর ভোজন করলেন | এ দিবসের, 


ভ্ভক্তি প্রদীপ ভীর্থ মহারাজ ৮৯১. 


বেলা ছুইটার সময় শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাক,র মহাশয় শিক্ষাষ্টক 
ব্যাখ্যা করে সকলকে শুনান ৷ অপরাহ্ন কালে শ্রীকঞ্চদাস ৰাবাজী; 
চৈতন্য চরিতাম্ত পাঠ করেন এবং উল ঠাক,র মহাশয় ব্যাখা 
করেন । 


কিছুর্দিন পরে কলিকাতা “ভুক্তিভৰনে” শ্রামদ্ভজ্ভি সিদ্ধান্ত' 
সরম্বতী ঠাক,র শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,রের নির্দেশে শ্রজগদীশ 
বাবুকে, বসম্ত বাবুকে ও মন্মথ বাবুকে শ্রীগোপালভষ্ট গোক্বামীর' 
সংক্রিয়াসার দীপিকার বিধান অনুসারে পঞ্চরাত্র উপনয়ন সংস্কার 
প্রদান করেন এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ গায়ত্রী প্রদান করেন । 

জগদীশ বাবুর শাস্ত্র অনুশীলন ও সাধু গুরুর সেবা প্রভৃতি 
দেখে শ্রীমদ্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ তাকে “ভদ্ভিপ্রাদীপ” 
আখ্য। প্রদ্দান করেন । তখন থেকে তিনি শ্রীজগদীশ ভক্ভিপ্রদীপ 
নামে খ্যাত হন। শাল প্রভুপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এবং সম্প্রদায় বৈভবা- 
চ'ধ পরীক্ষ। প্রবর্তন করেন৷ জগদীশবাবু সে পরীক্ষা। দিয়ে বি্ভাঁ- 
বিনোদ তক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্ পদবী লাভ করেন তিনি 
ছুটি পেলেই গোন্রম ধাঁমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট যেতেন 
এবং ছুটির দিনগুলি তথায় কাটাতেন। তথায় অপরাহ্ন কালে 
তিনি শ্রীল ঠাক.র মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্তচরিতা মৃত 
পাঠ করতেন স্বয়ং ঠাক,র মহাশয় তার ব্যাখ্যা করতেন । 

গ্ত্রীগোন্রমে গ্রীল ঠাক,র মহাশয়ের কাছে শ্মদ্‌ কৃষ্ণদাস 
বাবাজী ও কয়েক জন তক্ত থাকতেন । শ্রীভক্িবিনোদ ঠাক.রের- 
আদেশে প্রাতঃকালে তারা গোত্রম ধামে টহল দিতেন্ট+ তখন: 


৮৯২ ভভ্রীগ্ৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


তারা এই গানটা গাইতেন-_-“নদীয়া গোক্রমে নিত্যানন্ৰ মহাজন 
পাতিয়াছে নামহট জীবের কারণ ॥” 

ইংরাজী ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক, 
অপ্রকট হলেন । সে দিবস তথায় শ্রীজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তি 
প্রদীপ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সেই দিবস রাত্রে শ্রীল 
প্রভুপাদ কর্মজড স্মার্তবাদ খণ্ডন এবং এহরি ভক্তিবিলাস ও 
সংক্রিয়া সার দীপিকায় সদাচার সন্বন্ধে বহু উপদেশ বাণী 
সকলকে শ্রবণ করান । 

শাজগদীশ বিদ্যাবিনোদ ভক্তি প্রদীপ মহাশয়ের পত্বী স্বধামে 
গনন করলে ইংরাজী ১৯১০ সালের কান্তিক মাসে শ্রল প্রভুপাদ 
সরস্বতী ঠাক,র তাকে ভাগবত ত্রিদন্বী সন্গ্যাস প্রদান করেন। 
তখন থেকে ব্রিদণ্ীম্বানী শমদ্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই 
নামে অভিহিত হন | সন্গযাসের পরদিন তীকে প্রভৃপাদ পূর্বববঙ্গে 
প্রচারে বাবার আদেশ করেন । তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ 
তার পরের দিনেই পূর্বববঙ্গে যাত্রা করেন । 

তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান তেমনি ছিলেন টিরারিরীত। 
সুবক্তীও ছিলেন। তার অমায়িক ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হত। 
তিনি কিছুদিন পূর্ববঙ্গে প্রচার করার পর কলিকাতায় ফিরে 
এলেন এবং বদ্ধমান, মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার দিকে ঘাত্রা করেন । 
তিনি প্রীল প্রভূপাদের প্রথম সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রভুপাদ অতঃপর 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তার চব্বিশ জন শিব্যকে ভ্রিদণ্তী সন্প্যাস 
প্রদান পুর্বক গৌরবাণী প্রচারের অন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রেরণ করেন। ৃ 


ভ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৮৯৩ 


জগদ্গুরু শ্রীশ্রামন্ক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভৃপাদ ইংরাজী 
১৯৩৩ সালের ১৮ ই মার্চে ত্রিদগ্ডিস্বামী শ্্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ 
মহারাজকে ত্রিদপ্ডিম্বামী শ্রীমদ্তক্তিহৃদয় বন মহারাজকে, ও শ্রীযুত 
সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশান্ত্রী এম,এ, মহোদয়কে ইউরোপে 
গৌর-বাণী প্রচার করবার জন্য বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। 

ইউরোপে শ্মদ্ভর্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ উৎসাহের সহিত 
কিছু বর্ষ গৌব্রবাণী প্রচার করেন। সই সময় তিনি তথায় 
ইংরাজী ভাষার শ্রাগৌরন্ুত্দরের জীবনী ও গীতার অনুবাদ করেন। 
এ ছাড! আরও বহু প্রবন্ধাদি লেখেন । 

বংলা! ১৩১৩ সাল ইংরাজী ১৯৩৬ সন ৩১শে ডিসেম্বর ১৫ই 
পৌৰ জগদ্গুর উস্রমদ্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গুভূপাদ অপ্রকট 
লীলা! আবিষ্কার করেন । সে সময় শ্রামন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রাপাদপন্মে ছিলেন। তাকে এবং অন্যান 
শিষ্ঞগণকে তিনি কৃপা আশীর্বাদ দিয়ে সকলকে পরম উৎসাহের 
সহিত শ্রীরূপ-রদুনাথের . কথ! প্রচার করতে আদেশ দিয়ে 
অপ্রকট হন। 

বাংলা ১৩৪৩, ইংরাজী ১৯৩৭, ২৬শে মাচ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে 
যোগগীঠে শ্রীগৌরজযন্তী বাসরে ও বিষু্পাদ শ্রী্্রীমভক্তি প্রসাদ 
: পুরী গোস্বামীর আচার্ধ্যাভিষেক কাধ্য আরন্ত হলে শ্রমন্ত্ি- 
প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্তীপাদগণের তরফ থেকে অভিনন্দন, 
অগ্রে জানিয়ে ছিলেন। 

বাংলা ১৩৪৭, ইংরাজী ১৯৪১ সন. ২টটোন ফা ও 





+৮৯৪ উ।শীশৌর-পাধদ-চরিস্তা বলী 
এসঠে প্রাতে গৌড়ীয় মিশনের (১৮৬০ খুষ্টাব্দের আইনানুযায়ী 
রেজিষ্্রীকৃত ) সভ্যবুন্দের সম্মিলিত প্রথম বাধিক স্ভা অনুষ্ঠিত 
হয়। মিশনের সন্ভাপতি-_ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ 
মহারাজ হন । 

স্বাদীপকাল গৌডীয় মিশনের প্রচার কাধ্য করবার পর 
ভ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্ঘ মহারাজ বাংলা ১৩৫০ সালের বৈশাখ 
মাসে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র ধামে আগমন করেন ও গুরুবর্গের ঈির্দেশ- 
ক্রমে তথায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে এঁকাস্তিক ভজন করতে থাকেন। 
তখন তর বয়স আন্মানিক ৮২ বছর | 

ইংরাজী ১৯৫৪ সন অগ্রহায়ণ মাস পুণিমা! তিথি শ্রীল 
মহারাজের তিরোধান দিন | শ্রীপুরুষোত্তম ধাম, পবিত্র মাস ও 
"পবিত্র তিথি, সবের একাধারে সমাবেশ । সেদিন প্রাতঃকাল 
থেকেই গ্রীল মহারাজের এক অভিনৰ বাৎসল্য-ভাব সকলের 
প্রতি প্রকাশ পাচ্ছিল, সকলকে ডেকে কত স্রেহ করে ভগবদ্্‌ 
ভজনের উপদেশ দিতে লাগলেন । তার দৈনন্দিন নিয়ম অনুযায়ী 
প্রাতঃকালে শ্রীবিপ্রহ দর্শন, দণ্ডবৎ, স্ভবাদি পাঠ করে নিজ ভজন 
গ্ুন্থে এসে বসলেন । প্রাতঃকালে কিছু দুধ মাত্র পান করলেন । 
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোশ্যামীর স্বনিয়ম 
দশকম পাঠ করক্তে করতে কত রোদন, কত দৈন্তভাব প্রকাশ 
করলেন । তারপর জ্রীম্ভাগবতের দশমন্কন্ধীয় স্তব (ব্রহ্মাস্তবাদি) 
ভাবাৰিষ্ট জদরে পটাতে লাগলেন । সাড়ে এগারটা পথ্যন্ত পাঠ 
করলেন । লৈৰক জীবুত অনাথনাথ দাস ত্রহ্াচারী দিপ্রহর কালে 


ভ্রীভক্তিগ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৮৯৫ 


ন্নানাদির জল ঠিক করে মহারাজের শ্রীঅক্ষে তৈলমার্দন করে 
দিলেন, অনন্তর শ্রীল মহারাজ স্নান করলেন । সেবককে নূতন 
বস্ত্র বের করে দিতে বললেন, সেবক নূতন বস্ত্র শ্রী্ই 
বের করে দিলেন। মহারাজ পরিধান করে নুতন আসনে 
বসে দ্বাদশ অঙ্গে ঠিলকাদি ধ্ুুরণ করলেন নিত্য নিয়মিত 
জপ অস্তে শ্রীতুলসীতে জল প্রদান করে প্রদক্ষিণ করলেন ও তথ 
হতে শ্রীজগদীশের উদ্দেশ্ে প্রণাম করলেন । অতঃগর প্রসা 
লেবা করলেন । একটু বিশ্রাম করবার পর সেবককে ভাকলেন 
এবং নিত নিষ্মিত শ্রীচৈতন্যভাগবত তার সম্মুখে পড়তে আদেশ 
করলেন । পাঠ শ্রবণের জন্ত তিনি এক নৃত্তন আসনে বসলেন, 
হস্তে নামের জপ মাল্সিকা ছিল। শ্রবণ করতে করতে মাঝে 
মাঝে উচ্চৈঃস্বরে হা গৌরহরি” হ1 নিত্যানন্দ বলে ডাকছেন । 
তখন শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের মধ্য লীলায় শ্রীমল্মহাপ্রভুর নগর. 
সংকীর্তনের কথা সেবক ব্রহ্মচারী সুম্বরে পাঠ করেন-__ ্ 

তথাহি__পাহিড1 রাগ 

নাচে বিশ্বস্তর জগত ঈশ্বর 
ভাগীরথী তীরে তীরে । 


ধার পদধুলি হই কৌতুহলী 
সবেই ধরিল শিরে ॥ 

অপৃবব বিকার নয়নে স্ুুধার 
হুঙ্কার গর্জন শুনি | রি 

হাসিয়া হাসিয়। গ্রীভৃদ্ঘ তুলিয়া. 

বলে “হরি হরি বাণী : : 


৮৯৬ ভ্ীঞ্র।গৌর-পার্ষদ্-চবিভাবলী 


মদন সুন্দর গৌর কলেবর 
দিব্য বাস পরিধান । 
ঠাচর চিকুরে মাল মনোঁহলে 
যেন দেখে পাঁচবাণ ॥ 
চপ্রিন চচ্চিত শ্রীমঙ্গ শোভিত 
গলে দোলে বনমালা । 
লয়! পড়য়ে, প্রেমে থির নহে 
রর আ্ানন্রে শটীর বালা ॥ 
কম শরাসন, ভ্রুঘুগ পত্তন 
মি ভালে মলয়জ বিন্দু! 
.সুকৃতা দশন হ।যুত বদন 
প্রকৃতি করুণাসিন্ধ 
ক্ষণে শত শন, বিকার অন্ত 
করিব নিশ্চর । 
আশ্রু, কম্প, ঘগ্র, পুলক বৈবণ্য 
নাজানি কতেক হর ॥ 
ভ্রিভক্ষ হইরা .. কভু দাড়াইয়া 
অন্গুলে মুরলা বায় । 
জিনি মত্ত গজ চলই সহঙ্ 
দেখি নয়ন দ্ুড়ায়। 
অতি মনোহর . যজ্ঞ সুত্রবর 
7, সদয় হৃদযে শোভে । 


ক 


। 
এ 


শ্রীভক্তি প্রদীপ ভীর্থ মহারাজ ৮৯৭ 


এবুঝি অনস্ত হই গুণবন্ত 
রহিল। পরশ লোভে ॥ 
নিত্যানন্দ চাদ মাধব নন্দন 
শোভা করে ছুই পাশে । 
যত প্রির়গণ করুযে কীত্তন 
সবা চাহি চাহি হাসে ॥ 7 
যাহার কীন্ন, কার অনুক্ষ 
শিব দিগম্বর ভোল?। 
সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে” 
করিয়। কীর্তন খেলা ॥ . 
( চেঃ ভাঃ ২৩।২৭১--২৯৮* ) 

এ পধ্য্ত শ্রবণ করে শ্রীল মহারাজ প্রেমভরে অজ 'অশ্রু- 
পাত করতে করতে রুদ্ধ কে বললেন- -অ্রীগৌরস্থন্থরের ছুই 
পাশে শ্রানিত্যানন্দ ও শ্রাগদাধর কি অপৃর্ব শোভা পাচ্ছেন |. 
এই বলে হাতের জপ মালিকাটি সামনে চৌকির উপব্র রেখে কর 
জোড়ে নতশিরে অতি করুণস্বরে হা গৌর! হা নিতাই! হা 
গদাধর! বলে তিনি যেন নিঃশবে বসে আছেন । কিছুক্ষণ 
পাঠের পর তার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, পাঠক ব্রহ্মচারী 
মহারাজ ! মহারাজ ! বলে কয়েকবার ডাকলেন, তথাপি কোন 
সাডা ন। পেয়ে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি আর 
এ জগতে নাই । যোগাসনে বসে শ্রীশ্রমন্মহাপ্রন্ুর নিত্য 
মহাসংকীত্তন রাস লীলায় চলে গেছেন । 

৫৭ 


৮৯৮ ভীঞগোর-পার্বদ-চরিভাবলী 


শ্রীল মহারাজকে মত্ত্যলোকে আর দেখতে না পেয়ে ভক্তগণ 
বিরহ বেদনাশ্র জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করতে করতে রোদন করতে 
লাগলেন। সকলের শ্াহরিদাস ঠাকুরের অস্তর্ধানের কথা মনে 
হতে লাগল ।: গৌড়ীয় বেষ্চব জগতে একটি মহারুতু অস্তুহিত 
হলেন। ্ 

এ নহাপুর বর অপার কৃপা ও গুণের কথা কি নর্ণন কণে 
সমাপ্ত করতে পারব % ওথাপি যুকের ভাগ ও জিহ্বার" উল্লাসে 
কিছু থলে যাই । এর সহ ছিল সহত্র পিতৃমাভ় অ্রেহ সম. 
সেই, দেহের আকবণে আমার ন্যায় শিশু মহাপ্রভু সেবায় নিধুক্ত 
হয়েছিল | 

ভিনি বলতেন শুথনে সাধু-গুরু-বৈষ্ণর সেবা, সঙ্গ সঙ্গে 
ভগবদ গ্রন্থ অনুবলন « কথা শ্রবণাদি করতে তবে । সেবা 


এ পর এল £ পি | নস শষ *] ঠক ৮ ১7 
করার সঙ্গে সাঙছে তু তিক শ্াপল শরিতত হন্বি। 11 
চলে ৮৯ ৮ এ রদ 1 প্ ২ শত শপ সস্তা তে টে চা 
সেবা স্লাব ভক্ত আত পার হচ্ঠী বার আছে সেত শিস 
৫7০০ রি রর দিযে ক --_ আঁ সদ জা কক র্‌ হগ্শ ড হা কর জি | 
বক £ ৭ 7 বত লতি সব । শিলদী দাত আবার 
সতগ্রন্থি তি এ 157 শু 25151 চশ্রুগালানর দশ এ চান্স 
পা] 41 হর এ] 
রখ 
2৪ হি ১ রর ৫ টু 
হল ভা এল ভীব্রঙ্গগি। তশাড কিল লুল তা, চাক বলােন 
তা টি স্ব রর চা চা শা শি সে ৮ 
যাতে আগ শা হি আত 2টি ও তক প্রজা ভাপ 1 2 কল 
নি ৮ টি শা ক শি ব্যাস আশ 
নাকুকলা ভিক্ষা করতে বেন, হছে হার মে যে সমপ্ত তথা 


শুনহান তা. লোকেক্স কাছে বলতাঁন। বিকালে গৌড়ীয় মঠের 
সারন্বত শ্রধণ সদনে গ্রীল মহারাজ ইঠ্টগোস্ঠী ক্লাস করছেন। 


ব্রীভক্তি প্রদীপ ভীর্থ মহারাজ ৮৯৯ 


'জিজ্ঞাসী করতেন মাধুকরী করতে গিয়ে কার সঙ্গে কি কি কথা 


বলেছ? রাত্রে আপনার থেক যে সব কথা শুনেছি তাই বলেছি 
তা শুনে তনি বড় খুনী হতেন, বলতেন হরিকথা ভাল করে 


নোট করে নিও । লোকের কাছে বলনে পারবে 1 ানজে শুনতে 
হবে। সেবা করতে হবে । অন্তকে শুনাতে হবে ৫ সেবা করাতে 
হবে। . ৪ 

প্রায় সাত অট বছর কল এল নহারাজেরু সেবায় শিষুক্ 
ছিলাম । এক বার মহারাজকে বললাম মায়াপুরে টোলে ব্যাকরণ 
পড়ব কি? তানি বললেন--সেবা কর আহার- গুরুবৈষ্ণর 'কুপায় 
তোনার সক্বতত্ব স্বয়ং স্ররিত হবে । সেবোনুবের স্বয়ং সব্বতন্ 
স্ারত হয়। আর আনি পড়বার কথা বললাম ন। | চিন্তা করলাম 
পড়ত ত আস নাই * সেবা করবার জন্ত এসোছ। পড়ে কি 
হবে? অন্ত দিন মহারাজ বললেন যে সমস্ত কথা হচ্ছে তা ভাল 
ভাবে শুন কাত পড়ার কাজ হবে, 

খন শ্রটৈ *ম্ত মগের শাডামন্দিরে প্র বধু পাদ শ্র শ্রামদ্ক্তি 
প্রসাদ পুরা গোম্বামা গাকুর প্রাভাদন ভক্তি সন্দভ পাত করতেন 
আম] 2: মশাঁঝো গোর জাত শ্রীল হানি 1 এ সব কথা হ উরি 
১৯২৩ সালেও ক্স ঠাথ মহারাজ শেন চান দন 
হুষ্ঠগাকা ক্লাস করতেন 7 খন স্ক্ষলিতী পতিত টিক (শখাতে 
আনরাও বউ তী করতে শবতান । পাচ ামা। ন্ট খলবার পর 
আর বলতে পারতাম না । মহারাজ বলতেন বলতে বুলতে হবে। 
আল নহারাজ সেবা বিবয়ে কিংবা পাঠ বক্তু তা! বিষয়ে, লকলকে 


৯০০ ভঞ&্গৌরপার্ষদ-চরিতাবলী 


খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি অতিশয় সরল ছিলেন। কোন 
কোন দিন আমাদের বলতেন তোরা কুড়ে । “পূর্বে বান্না অঙ্চন 
করে শ্রাল প্রভুপাদের ভোজন করায়ে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ 
বিক্রী করতে নবদ্ধাপে যেতাম । বৈকালে এসে ঠাকুর জাগাতাম, 
রান্না করতাম, প্রবন্ধ লেখ। প্রভৃতি সেবা করতাম । তখন 
মায়াপুরে পাক] মন্দির হুয়নি | চৈতন্ মণ, শ্বাস অঙ্গনে ও 
যোগগীঠে খড়ের ঘর ছিল। চাঁধা রেখে বাগ-বাগচার কাজ ও 
জমি চাব প্রভৃতি করাতাম । তাতে ধান কলাই মটর ঝহা হত 
তার দ্বারা সারা বৎসর প্রসুর সেবা চলত ।” 
শ্রীল মহারাজ পরম দয়ালু ছিলেন। সকলকে হরিভজন 
“করাতে চাইতেন । যার! পাঠ কার্তনে যোগদান করতে অবহেলা 
করতেন, তাদের তিনি বলতেন, তুই আজ খেতে পাবি না। 
পাঠের সময় অনেক ব্রন্ষচারা ঘুমায় দেখে একদিন প্রসাদ পাওয়া 
স্থানে পাঠ করতে লাগলেন । সকলের সামনে প্রসাদের থালা । 
বললেন এখন. দেখি কে ঘুমায়? যারা ইট্টগোষ্ঠী ক্লাসে ভাল 
রলতে পারতেন ন! তাদের দাড় করায়ে শ্লোক মুখস্থ করাতেন। 
স্সেহ ভরে কাকেও মারন্টেনও । মহারাজ ছিলেন শিক্ষা গুরু 
তিনি বলতেন বিচ্টার জলে পুর্ণ কলসী গঙ্গায় ডুবালে কি হবে? 
বতট' বিষ্ঠটার জল কন হবে ততটা গঙ্গা জল ঢুকবে । তোর যতটা 
হরিকথা কানে যাবে ও ঘতট সেবা করবি, ততট1 ভক্তি লাভ 
হবে। ধিষয় বিষ্ঠা জলে হৃদয় কলসী ভরা থাকলে ভক্তি গঞ্গ' 
জুল তাতে ঢুকতে পারে না। 


ভীভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ৯০১ 


তিনি আরও বলতেন- সম্বঞ্ধ জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। 
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্গাসীর অভিমান ছাড়তে হবে। 
আমি শ্রীকৃষ্ণ দাসানুদাস এই অভিমান চবিবশ ঘণ্টা মনে রাখতে 
হবে। এই অভিমান ভূললে মায়া এসে ধরবে। জীবের কৃষ্ণ 
সেবা করাই হল স্বধর্ম। পতিত্রতার স্বামী-সেবাই যেমন স্বধর্ম । 
যাঁরা কৃষ্ণ সেবা করে না তারা ্বধর্মতাগী বেশ্যা । সাধুং গুরু 
ও কুষ্ণকে কান দিয়ে দেখ। অর্থাৎ শ্রোত পথে শ্রবণ কর । 
চক্ষু দিয়ে দেখলে পাপ। আগে শ্রবণ, পরে দর্শন। যারা 
হরিকথা শুনে না! তাদের দর্শন হয় না ্‌ ্‌ 


শ্রীল মহারাজ মেবকগণকে কখনও অমধ্ণাদা করতেন ন1। 
সকলকে প্রভু" বলে সম্বোধন করতেন। পত্র লিখলে পত্রের ' 
প্রারন্তে *শ্রীশ্রীভাগবত চরণে দগ্ডবৎ 'প্রণৃতি পুব্বিকেয়ং” পত্রের 
শিরোনামায় লিখতেন “পরম ভাগবত” | ইংরাজী ১৯৪৮ সালে 
কাণ্তিক মাসে আমি প্রথম “দশাবতার বন্দনা” পদ্য লিখে তা 
ছাপায়ে শ্রামহারাজের শ্লীকরকমলে অর্পণ করি'। তিনি' তা 
পৌয়ে কত আনন্দ ভরে আমাকে কৃপাশীর্বাদ জনক এক পত্র 
দেন-__«“তামার শ্ট্রীশ্রীদশাবতার বন্দনা বন্দনা-পূর্ববক গ্রহণ করিয়! 
শিরে ধারণ করিলাম ' বন্দনা রটনা নৈপুণ্যে শুদ্ধা সরম্বতী 
( ভক্তিসিদ্ধান্ত ) যে তোমার কে উদিত হইয়া লেখাইয়াছেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবে তোমার .্রীযুখে এই 
শ্দশীবতার বন্দনা কীর্তন-সুখে শুনিবার, "সৌভাগ্য: পাইব । 


৯০২. প্রীঞ্রাগোৌর-পার্ধঘ-চরিস্কাবলা 
তোমাদের সব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থী, বৈষ্ণব দাসান্রাদাস-_শ্রীভক্তি 
প্রদীপ তীর্থ । 

শ্রাশ্রল মহারাজের দয়৷ দাক্ষিণোর তুলনা হয় না । অধিক 
আর কি বলব? তার সেই কৃপান্বতের বন্দু গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি 
হয়ে প্রার্থনা করি। জন্মে জন্মে যেন তার আশীর্বাদ বাণী শিরে 
ধারণ করে আশ্রাহরি-গুরু-বৈষ্চবগণের আচরণ সেবা করতে 
পারি: হহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা । 


শ্রীশ্রামদ্তক্তি কেবল ওড়লোমি মহারাজ 


বীশ্রীমন্মহাপ্রভূর মনোভিষ্ঠ সংস্থাপক স্বব্ূপ-রূপান্ুগবরনিত্য- 
লীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রামন্ক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী 
গোস্বামী প্রভূপাদের কৃপাপ্রাপ্ত প্রিয় অধস্তন ও বিষুপাদ 
শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল ওঁডুলোমি মহারাজ । 
শ্মন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী প্রভৃপাদ যে সমস্ত 
সন্গ্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে নিয়ে জগৎ ব্যাপী মহাপ্রভুর বাণী প্রচার 
অভিযান আরম্ভ করেন, তাদের মধ্যে গ্রমন্তক্তি কেবল ওঁডুলোদি 
মহারাজ অন্যতম প্রচারক সন্াসী ছিলেন । 
প্ীল গুরু মহারাজ শৈশব কালে থেকে ধীর, স্থির, মৌনী, 
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নিন্রালীলা প্রবিষ্ট ও বিষুপাদ শ্রীমন্তক্তিকেবল গুড়ুলোখি' মহারাজ 


৯০৪ ভ্ীরীশৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী 


ছিলেন। কবিত্ব ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণে তিনি বিভৃষিত 
ছিলেন । আঠার বৎসর বয়সে তিনি শ্রাল প্রভুপাদের থেকে 
শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন। এ সময় শ্রাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্যও গুরু মহারাজের ঘটেছিল । শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় অনেক কৃপাশীর্বাদ করেন ও 
জ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অনুশীলন করতে অতি ন্সেহ ভরে বলেন। 

১৯১৯ খুষ্টাব্ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বি, এ, ডিগ্রী 
পরীক্ষা স্বসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং কাশীতে কিছুদিন দশ্ুন শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। তার পিতৃদে গ্রীঘুক্ত শরৎ চন্দ্র গুহঠাকুরতা | 
মাতৃদেবী ্রীযুক্তা ভূবনমোহিনী। উভয়েই স্বধর্মনিষ্ট, নিত্য 
তুলসী ও ভগবদূ সেবা পরায়ণ ছিলেন । তারা বরিশাল বানরী 
পাড়াতে বাস করতেন । শ্রাগুর-মহারাজের আবির্ভাব ১৮৯৫ 
খৃষ্টাব্দ, ১৩০২ বাংলা সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ কৃব্পা্মীতে হয়। 
শিশু কালের নান শ্রীপ্রমোদ বিহারী । কলেজের পড়া শেষ 
করবার পর কিছু দিন তিনি শিক্ষকতা করেন । এ সময় তিনি 
কিছুদিন মহাত্সা গান্ধীর ম্ব.দশী আন্দোলনেও যোগদান 
করেছিলেন । 

অনন্তর সমস্ত কিছুরত ক্ষণ ভঙ্গবতা উপলব্ধি করে তিনি 
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্থ সরম্থ হা প্রভুপাদের ঞপাদ-পদ্মে একান্ত ভাবে 
আত্মসমর্পণ করেন | শ্রল প্রভুপাদ মন্ত্র দীক্ষাদি সংস্কারের সময় 
তাকে শ্রীপতিত পাবন দাস ব্রহ্মচারী এ নাম প্রদান করেন | 
ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি মঠের যাবতীয় সেবা, শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি 


শ্রীভক্তিকেবল ওড়,লোমি মহারাজ ৯০৫ 


করতেন। অনন্তর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ তাকে শ্রীমুরা 
ধামে ত্রিদণ্ড সন্গাস প্রদান করেন | সন্যাসের নাম হল শ্রীমন্তক্তি 
কেবল ওুডুলোমি মহারাজ. তারপর তিনি পরিব্রাজকরূপে 
ভারতের সব্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতে লাগলেন । 

১৯৩৭ খ্ষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী গৌড়ীয় মঠ মিশনাদির 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ 
অপ্রকট লীল৷ করলেন। তার অপ্রকটের পর গৌড়ীয় মঠ 
মিশনের আচাধ্য হলেন শ্রীশ্রীমদ্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী 
'সহারাজ | 

১৯৪০ খুষ্টাব্ষের মার্চ মাসে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীনবদ্ধীপ ধাম পরিক্রমার গুরুতর দাত্িত্বপূর্ণ ভার অর্পণ 
করেন শ্রামদ্তক্তি কেবল ওুড়,লোমী মহারাজের উপর | সাত বর্ষ 
পর্যন্ত একাদিকক্রমে শ্রীল ভক্তিকেবল ওুডুলোমি মহারাজ নবদ্বীপ 
ধাম পরিক্রমা পরিচণলনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তিনি 
কেবল ধাম পরিক্রমার নেতৃত্ব করেছেন তা নয়, তিনি সমগ্র 
নবদীপ মণ্ডলের ও শ্রচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ রূপে সেবা করেন। 
১৯৪৩ খুষ্টাবধে তিনি গৌড়ীয় মিশনের পরিচধা পরিষদের 
সভ্যরূপে নির্বাচিত হলেন । 

শুধু শ্রীধানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি ক্ষান্ত হন নি-_ 
ভক্তিগ্রন্থ প্রচারে, প্রণয়নে ও প্রকাশে তার গভীর অনুরাগ পরিদৃষ্ট 
হয়। তিনি শ্াচৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করেন । 
এ সময় গ্রমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী শ্রীধাম মায়াপুরে 


৯০৬ ভ্রীপ্রীগ্োৌর-পার্যদ চরিভাবজী 


শ্রীতক্তিসন্দভ গ্রন্থের ব্যাখ্য শুরু করেন । তিনি বিশেষ ভাবে 
ত1 শ্রবণে মনোনিয়োগ করেন । 

কয়েক বছর বাপা উজ্জব্রত কালে তিনি পুবববঙ্গের ঢাকা! 
ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে বিপুলভাবে হরিকথা কীন্তন করেন। 
তার অমুতময় বাণী শোনবার জন্য বহু দূর থেকে শ্রদ্ধালু জনগণ 
সনবেত হতেন ১৯৫৩ খুষ্টান্দে অক্টোবর মাসে উজ্জব্রত কালে 
শরদীয়া পুণিমা তিথিতে প্রেম যমুনার স্ুশীতল জলে শ্রীল গুরু 
মহারাজ ( ভক্তিকেবল ইুডুলোমি মহারাজ ) স্লান সমাপন, করে 
শ্াঞ্চরুবগের অনুপ্রেরণায় পরমহংস বেশে ভবিত হন, 

১৯৫৪ খষ্ঠান্ডে জানুয়ায়ী মাসে প্রয়াগে কুন্তমেলা অবকাশে 
শ্ীরূপ গৌডীষ মঠে শ্রীগুরু মহারাজের নেতুহ্বে এক বিরাট নগর 
সংবীত্তন শোভা যাত্রা বাহির হয়েছিল । কয়েকদিন ব্যাপী মঠের 
নাট্য মন্দির শ্রীভক্তিসন্দভ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি সকলের চিত্তে 
বিমল আনন্দ প্রদান করেন । 

১৯৫৩ থগ্ঠাব্দের ভিসেম্বর মাসে গৌড়ায় 1মশনের সভাপতি 
শ্রামন্ক্তিপ্রদীপ তীর্থ গো্বামী মহারাজ শ্রাপুরুষোন্ম ধামে অপ্রকট: 
হন। অন্তর ১৯৫৭ খস্ট্ান্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্তক্তি কেবল 
গঢুলোমি মহারাজ গৌভীয় মঠ ও মিশনের সভাপতি আচাধ্যরূপে 

নির্বাচিত হন। 

এ সময় তদানীন্তন সেবাসচিব গ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 
পদত্যাগ করেন এবং পরমপুজ্য শ্রামস্তক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ 
সেবাসচিব পদ গ্রহণ করেন এবং শ্্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্‌ 


শ্রীওত,.লোমি মহারাজ ৯৯৭, 


দাস ভক্কিসৌরভ অপর সেবাসচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রুল 
গুরু-মহারাজ সভাপতি আচাধ্য পদে প্রতিষ্িত হবার পর ভারতের: 
বিভিন্ন স্থানের মঠগুলি পরিদর্শন করেন এৰং সেৰৰন্ধের বিবিধ 
উপদেশ নির্দেশ, নাম মন্ত্রদীক্ষা্দি প্রদান করেন। 

ভার প্রেরণার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়। গ্রামে 
শ্রাভাণবত জনানন্দ মঠে নৃতন মন্দির, নাট্যমন্দির, সেবক খণ্ড ও 
ভজন কুটীব্র ত হয়। ধান বুন্দাবনে কিশোর পুরা 
অবস্থিত কু চা মঠের শ্রীনন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবক 
খণ্ডাদি নিমিত হয়। তার আনুগত্যে বর্তমানে প্রতি ৰছর 
ট্রাব্রজমঞ্চল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে । ১৯ ৭ খষ্ট্রান্দে শ্রীনবন্ধীপ 
ধামের অন্তর্গত কীুনাখা শ্ীগোক্রম দ্বীপে নবমঠ স্থাপন কর! 
হয়েছে এবং নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি 
নিমিত হয়েছে । প্রতি বছর সহত্র সহস্র যাত্রী সঙ্গে নব্ধাপ 
ধাম পরিক্রমা হচ্ছে । 

ঝ্ীগুর মহারাজের অনুপ্রেরণায় পাটনাষ মন্দির, নাট্যমন্দির, 
সেবক খগু প্রভৃতি প্রকটিত হয় | পুরী জেলার অন্তর্গত 
আলালনাথে আরাব্রক্ষমগৌডীয় মঠের নব মন্দির, নাট্য মন্দিরও 
নিমাণ কর! হয় । 

লক্ষৌ সহরে নূতন মন্দির, নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড গুন্ছতি 
নিম্মিত হয়। তিনি বিভিন্ন মঠসমৃহে পরিভ্রমণ করে 
শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের ভবনে, বড় বড় সণ্ডপাদিতে অনুষ্ঠিত তাগৰ্ভ 
সভায় গ্রীগৌরস্ুন্দরের শিক্ষা সন্থন্ধে বক্তৃতা করেন। ঝর! ভার. 


নন্ক 
নে 
নাম 


৯০৮ ভ্রীক্ীগৌর-পার্ধদ-চরিতাৰজী 


প্রেমময় বাণী শুনেছেন তারা মর্মে মর্মে তার উদারতা ও মধুরতা 
অনুভব করেছেন। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র । কিরূপে তার মহান্‌ | 
গুণ সাগরের পার পাব ? তথাপি আত্ম পবিত্রতার জন্য যৎসামান্ত 
তার গুণ গান করলাম । 


আচাধপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি শ্বীরূপ ভাগবত 
মহারাজ 


শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কৃপামৃত্তি, করুণাশক্তি। নামরূপে 
শ্রীহরি যেমন কৃপা করছেন, তেমনি সাধু শান্তর গুরুরূপে কৃপা 
করছেন । ভগবান নিত্য কাল সাধু গুরু ও শাস্ত্র রূপে কুপা 
করছেন । 

শ্রাহরি বলেছেন__বৈঞ্ব শামার প্রাণ, বৈধ্ুব হৃদয়ে আমি 
সততবিশ্রাম করি । ভগবান ও ভক্ত আভেদাত্স । ভগবানের 
আবির্ভাব তিথি যেনন পবিত্র হেমন বৈষ্ণব গুরুর আবিভাঁব তিথি 
পরম পবিত্র । 

ভগবান শুকর রূপে আবিভতি হলেও তাকে শুকর বলা 
অপরাধ, শ্রীহনুমান বানরকুলে আবিভূতি বলে বানর মনে করাও 


শীশ্রীমন্তক্তি শ্রীবূপ ভাগবত মহারাজ ৯০৯ 


অপরাধ । তেমনি সাধু গুরু যে কোন কুলে আসুন না কেন তাকে 
সেই কুল জাতি বুদ্ধি করা অপরাধ । 

পূর্ববঙ্গের খুলনা! জেলার ডুনারিয়া থানান্তরগগত রুদাঘর! 
নামক গ্রামে এক কুলিন কারস্থ জামদার বশে আচাধ্য পাদের 
জন্ম হয়। পিতার নাম-রযুক্ত সীতানাথ হালদার, মাতার নাম 
শ্ীযুক্তা কুমুদিনী । জন্ম বাংলা ১৩১৩ সালে জ্যেষ্ঠ নাসে 
শ্রাঞাজগন্নাথ দেবের সান যাত্রা দিবসে । পিতামাত। পরম 
ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্‌ তাদের একটি অপুর্ব পুত্র ধন অর্পণ 
করেছেন । 

আচাধ্য পাদ শৈশব কাল হতেই পরম সাত্বিক প্রকৃতির 
ছিলেন । মিথ্যা বলা. অন্তের সঙ্গে মিথ্যাকলহ করা, অকারণ 
গল্প গুজবকরা, কোন প্রকার নেশাদি করা, মৎস্য মাংসাদি ভোজন 
করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি চিরকাল সাত্তবিক 
ভোজী ছিলেন । 

তিনি ছিলেন ধীর, গন্ভীর, বিনয়, নম্র, অমানি, পরোপকারী 
ও মৎসর আদি দোষ শুন্ত | 

তিনি শৈশবে ড্মারিয়া থানান্তর্গত পাজিয়া গ্রামের হাইস্কুলে 
মেটিক পাশ করেন, অনন্তর দৌলত পুর কলেজ থেকে বি, এ, 
পাশ করেন। কলেজে পড়ার সমর তিনি সহস্তে রন্ধন করে 
ভোজন করতেন । শীতাশান্ত্র ছিল তার চির সঙ্গী । 

রুদাঘর। গ্রামে জগদ্গুরু ও বিধুপাদ শ্রীপ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত 
সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ ২৭শে মার্চ (ইং ১৯৩৫ সনে ) শুভ 


৯১০ শ্রীশ্াগৌর-পার্ষদ চরিভাবলী 


বিজন করেন, এবিষয়ে গৌভডীয় ১৩খণ্ডে ৩৫ সংখ্যায় লিখিত আছে। 
“জল প্রভৃপাদ রুদাঘরানিবাসী শ্রীযুক্ত রাস বিহারী দাসাধিকারী 
মহাশষেের ভবনে শুভবিজয় করেন * * রুদাঘরানিবাসী ভক্তবৃন্দের 
পক্ষ হতে স্থানীয় ইউ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশর 
আচার্ষের শুভবিজয় উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ 
করিবার পর প্রভুপাদের অন্ুজ্ঞায় ব্রিদপ্ডিম্বামী শ্রামস্ভভি, ধিলাস 
গভস্তি নেমি. শ্রীমদ্ভক্তি ভূদেব শ্রোতী ও প্ামন্তকি ভারতী 
মহারাজ বধাক্রমে “বৈষ্বের অপ্রাকৃতত ও সবপূজান্ব' বিষয়ে 
বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রল প্রভৃপাদ শ্রাপাদ রাসবিহারী 
দাসাধিকারার গৃহে এক রাত্র বাসপুববক গৌড়ীয় মগাভিমুখে 
যাত্রা করেন। তার শ্রম বিগলিত হরিকথামত পান করে 
গ্রামবাসীগণ পরম ধন্যাতি ধন্ত হয়োগুলেন। 

যখন প্রভৃপাদ রুদাঘরা গ্রানে ধজর করেন হখন আচাধ্যপাদ 
কোন কাধান্তরে অন্যত্র পি. ভেলেশ । এখাপি আল প্রভৃপাদ 
অলক্ষে স্বীর পদধুলি তা: এ. বণ করেছিলেন নি 
»খন কয়েক /দকস পরে শ্রা কোপে লেন, ধম হার এক ভাত 
বলেছিলেন, ভ্রুন ছিলে পা সাক্ষাৎ আশুকদের গোস্বাশ 
এসেক্ছি£লন এখানে 75: অন্ত পু কছেছললন | এ দিন 
হাতে আচাধ্যপাপ স্ঠার দশৃন শান তল খুন বিবাদে ত হয়ে খেদ 
কাদে পালভিলেন এ অধর ভাতে দশন হল) দন উৎকণ্ঠায় 
দিনাতিপাত করতে লাগলেন । 

জাচার্ঘ্যপাঁদ কার্যপোলক্ষে গয়াধাঙ্গে কোন ৰিশেষ আত্মীয় 


শ্রীশ্রীমন্তক্তি শ্রীবূপ ভাগবভ মহারাজ ৯১১ 
গৃহে এলেন এবং কয়েক দিন অবস্থান করে ব্যক্তিগত কিছু ছাত্র- 
গণকে পড়াতে লাগলেন । তার হৃদয়ে কৃষ্ণ ভজনের প্রবল ইচ্ছা 
জাগছে। গুরু পদাশ্রয় ছাড়া ভজন হয় না, সেই গ্রক পাদপন্প 
কবে কপা করবেন সে দিনের প্রতীক্ষায় আছেন, 


বাংল! ১৩৪১ সালে ৬ই বৈশাখ ইং ১৭শে এপ্রিল ১৯৩৫ 
খৃষ্টাব্দে গয়া ধামে ও বিষুপাদ শ্রাশ্রাতক্তি সিদ্ধান্ত স্বরন্য তী প্রভূপাদ 
শুভ বিজয় করেন । তার মন্ুুসন্ধান ত্রিদণ্ডিষ্বীনী আমদ্ভভি- 
বিলাস গভস্তনেমি মহারাজ মহামহোপদেশক, আচাধা ত্রিক শ্রাপাদ 
কুপ্জবিহারী বিগ্াড়বণ, মহোপদেশক ইপ্রণবানন্দ রস্ুবিদ্ঞালগ্কার 
€ শ্পাঁরিমোহন ব্রহ্ষচারা ভক্তিশাস্া কাক কোবিদ, এ সজ্জনী- 
নন্দ ব্রন্মচারী ও গৌড়ায় পতি সম্পা্ক শ্রামৎস্মন্দরাননদ 
বিষ্ভাবিনাঁদ বি, এ. প্রতি ভক্তগণ হিলেন। 
পৌঁছলে কাশী সনাতন গৌডায় মঠের প্রচারক উ 
শ্বরানন্দ প্রন্গাচারী রাগর্দ্ব ভক্তিশাস্ত্রা মহাশয় 5 


গয়। ৩শনে গাড়ী 

দশক আসবে 

রা গৌভীয় মগের 
সেখন:ঞণ সহ স্টেশনে প্রভূপাদকে বিপুল অভিনন্দন জানাল । 


[হী বেশাখ ঠ্ঠানস্বুর” কুটিরে এক আপিবেশন হয় । 
মভাপ।ত ভন রায় বাহাছুর শযুক্ত পুণচন্দ্র ঘোষ মহা'দয়। সভায় 
রা বাশষ্ট খা।ভিস্গণ স্বানীয় টাউন কলের প্রধান শিক্ষক 
ক মশ্রনগজন মিত্র অমুত বাজার পত্রিঠার রিপোর্টার, সযুক্ 
ম্র লাল দাস, গরা! জেলাক্কুলের আ.সিষ্টেন্ট হেড মাষ্টার শ্রীধুক্ত 
স্থরেজ্দ মোহন সেনগুপ্ত, আডভোকেট শ্রাযুক্ত হরিদাস বাবু, 


৯১২ শ্রীশ্রীশোৌর-পার্ধদ চরিভাবলী 


শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুনদার ও শ্র্রীধুক্ত রূপলাল হালদার বি,এ, 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থি * ছিলেন । 

এই রূপলাল হালদার হলেন আমাদের বর্তমান গৌডীয় 
মিশনের আচাধ্যপাদ। তিনি শ্রল প্রভূপাদের আজাম্ুলম্থিত 
ভূজ সমদ্বিত পরমোহ্জল দা তনু দর্শন করে স্তপ্তিত হলেন এবং 
তার শ্রামুখে কণেক ঘন্টাকাল আচরণের বারী ধারার ন্যায় 
অবিরাম কঝ কথা কান্তন শ্রবণে পরম তৃপ্ত হলেন । তিনি 
জীবনে যা আকাত্খ; করেছিলেন তা যেন পেয়ে গেলেন 1" সভা 
শেষ হলে প্রভুপাদ নিজ বাসস্থানে ফিরে এলেন । প্রভৃপাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আচাধ্যপারদ ও আর কয়েকজন সজ্জন সেখানে 
এলেন, প্রভূপাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের কাছে হরি কথা 
বলতে লাগলেন! প্রভৃপাদ বথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে 
সকরুণ দৃ্িতে আচাধ্যপাদের দিকে দৃ্টিপাত করতে ছিলেন । 
কথার শেবে আচাধ্যপাদের একটু পরিচয় শিলেন এবং বললেন 
কাল আসবেন ! 

অতঃপর কয়েক দিন ধরে আচাধ্যপাদ শ্রাল প্রভুপাদের 
শ্রামুখে হরিকথা শ্রবণ করলেন ।  প্রভুপাদের সঙ্গে সমস্ত 
ভক্তগণ এসেছিলেন ভাপা আচাধ্যপাদকে বু হরিকথ। 
বললেন । 

প্রভূপাদ কয়েক দিন গয়া ধামে প্রচার করবার পর দিল্লী 
অভিমুখে চললেন । 

আচাধ্যপাদ গৌড়ীয় মঠে ও গৌড়ায় সিদ্ধান্তের প্রতি 


ভ্ীনন্তক্তিপ্ীব্ূপ ভাগবত মহারাজ ৯১৩ 

খুব নিষ্ঠা যুক্ত হলেন। [ গৌড়ীয় ১৩ খণ্ড ৩৭সং ] 
শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫ সনে গয়া ধামে 
শুভ বিজয় করলেন। এই সময় ১৩ই নভেম্বর শ্রীবিগ্রহ প্রকট 
মহামহোৎসব করলেন। এ দিবস শ্্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে 
শীআাচাধ্যপাদের হরিনাম ও দীক্ষা হল। দীক্ষার নাম হল, 
আরূপখিলাস দাস ব্রহ্মচারী । পুর্বে গয়ার মঠ চাচ্চিল রোডে ছিল 
১৯৩৫ খুঃ রমনা রোডে মঠ স্থানান্তরিত হল। প্রভুপাদ স্বয়ং 
গয়া গৌড়ীয় মঠের সেবাভার আচাধাপাদের হাতে দিয়ে যান। 


ইং ১৯৩: ডিসেপ্বর প্রয়াগ ধামে অর্বকুন্তযোগে শ্রীল প্রভৃপাদ 
শুভবিজয় করেন । রামবাগ ষ্টেশনের নিকটবর্তী বাহিরান। নামক 
স্থানে অবস্থান করতেন। ইং ১৯৩৬ সনে ৭ই জানুয়ারীতে 
শ্রীরূপশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন শ্রীল প্রভূপাদ। প্রতু- 
পাদ ৯ই জানুয়ারী পর্য্য্ত প্রয়াগে থাকেন । এ সময়ও শ্রীআচাধ্য- 
পাদকে, প্রতভুপাদ প্রয়াগধামে ডাকেন এবং বেশ কয়েকদিন হরি- 
কথ শুনান । 


ইং ১৯৩৬ সনে ১৩ই আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ যখন পুরুষোত্রম 
ব্রত পালনের জন্য মথুরা ধামে শুভবিজয় করেন, ভ্যাম্পিয়ার 
পার্ক “শিবালয়” নামক ভবনে । তখন সেখানে প্রভুপাদ, 
আগচাধ্যপাঁদকে ডেকে নিয়ে ছিলেন। ১৩ই আগষ্ট থেকে ৬ই 
সেপ্েম্বর পর্যন্ত প্রতুপাদের শ্রীমুখে তিনি হরিকথা শ্রবণ করেন। 
পুনঃ শ্রীল প্রভূপাদ ২৫শে অক্টোবর হ'তে ৬ই ডিসেম্বর পধ্যস্ত 


৯১৪ ভ্্রীগৌরপার্ধদ চরিভাবলী 


পুরীধামে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ও প্রভূপাদ আচা্ধ্য- 


এ সময় হতে আচাধ্যপাদ খুব নিয়ম নিষ্ঠার সহিত শ্রীনাম 
ভজন ও শ্রবণ কীর্তনাদি করতে থাকেন । 


৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৬ সনে প্রভূপাদ শ্রীজগন্নাথদেবের 
থেকে বিদায় দিয়ে কলিকাতা শ্রীগৌডীয় মঠে শুভাগমন করেন। 


ইংরাজী ১৯৩৬ সনে ৩১ ডিসেম্বর কলিকাতা শ্াগৌডীয় 
মঠে ও বিষুপাদ শ্রাখ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। 
অন্তর ইং ১৯৩৭ সনে ২৬শে মার্চ প্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী বাসরে 
ত্রিদণ্তী সন্যাসীগণের এবং ব্রহ্মচারী গৃহস্থগণের সমর্থনে 
শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী গৌড়ীয় মিশনের আচাধাপদে 
নির্বাচিত হলেন' তখন হতে পুরী গোস্বামী আচাধ্যের কাধ্য 
করতে লাগলেন। 


শ্রীমাচার্ধাপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামীর একান্ত অন্তরঙ্গ জন 
ছিলেন। তাকে সর্বক্ষণ কাছে রেখে ষট্‌ সদর্ভের নিগুঢ় সিদ্ধাস্ত 
সকল এবং ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শুনাতেন। পরম্পর এবপ 
আলোচনায় ভাবযুক্ত হতেন। 


ইং ১৯৩৮ সনে মার্চ মাসে, কাল্তণ পৃণিমা দিবসে শ্রীগৌর 
জন্মোৎসব বাসরে গৌড়ীয় মিশনের তদানীস্তন আচাধ্য ও বিঞ্ু- 
পাদ শ্রীশ্রীমভ্ক্তি প্রসাদ পুরী গোন্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় 


আমন্তক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ৯১৫ 


বিশ্ববৈষণব রাজ সভার কাধ্য আরন্ত হয়। সে সভার সভাপতি 
হন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র দেব শর্মা (ভক্তি সারঙ্গ) 
মহোদয় । তিনি আচাধ্যপাদকে শ্রীগৌর আধীর্ববাদ পত্র প্রদান 
করেন। 
ব্রহ্মচারী বরেণ শ্রীৰপ বিলাস-সংজ্ৰিনে । 
বি, এ, ইত্াপনায়ে চ বিছদ্বরাঁয় বাগ্মিনে ॥ 
গুরুসেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবজ্জিনে। 
ছুঃসংগত্যাগ-দক্ষাঁয় বৈষ্ণব প্রীতি ভাগিনে ॥ 
সতসিদ্ধান্তেঘভিজ্ঞীয় মাৎসধ্য রহিতায় চ। 
দ্াক্ষাদাঢাসমাঁসেন গয়াস্থ মঠরক্ষিনে ॥ 
বিদ্যাণর্ব ইতি খ্যাতি__-“রুপদেশক” সংজ্ঞয়া 
প্রদীয়তে সভাসন্ভিধাম সেবাপ্রচারকৈঃ ॥ 
গ্রহেষু বস্থু চন্দ্রাব্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে | 
ফাল্তণ পুণিমায়াং শ্রীগৌরাবি9ভাব-বাসরে ॥ 
স্বাঃ-শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশম্মী ( ভক্তিসারঙ্গ ) 
সভাপতি 
আঁচাধ্যপাদ কিছুদিন গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভ্য পদে 
নির্বাচিত হন । তদানীন্তন মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীমৎ- 
সুন্দরানন্দ বিগ্ভাবিনোদ বি, এ, তিনি ইংরাজী ১৯৫৪ সনে 8 
সেপ্টেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। তখন সেক্রেটারী পদে ব্রতী হন 
দ্রীল আচাধ্যপাদ শ্রীমন্তক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ । সে সময় 
গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি বা আচাধ্য পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত 


৯১৬ (্রীভ্ীগৌর-পার্ধদ-চরিভাবলী 


ছিলেন ও বিষণ:পাদ শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোম্বামী মহারাজ । 
অনস্তর আচার্য পদে অধিষ্ঠিত হলেন ও বিষুপাদ শ্রীশ্রী ভক্তি- 
কেবল ওডুলোমি মহারাজ । 

সেকালে গ্রীল প্রভৃপাদ প্রশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোন্বামী 
মহারাজের প্রতিষিত বহু মঠ, মন্দিরাঁদি ভাড়া বাড়ীতে ছিল। 
প্রীগুরু মহারাজের ইচ্ছানুসারে ; সেক্রেটারা শ্রাআচাধ্যপাদ, 
জমি খরিদাদি পূর্বক নবমন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কাধ্যে বিশেষ 
দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন । গয়া, কুরুক্ষেত্র, এল্াহাবাদ, 
পাটনা, লক্ষৌ ও আসাম প্রভৃতি স্থানে সুরমা মন্দির, সাট্য 
মন্দির ও ভক্তনিবাসাদি নিমিত হয়। 

গ্রীল অচাধ্যপাদ গ্রীল গুরুনহারাজের নিদদেশিমত, বিহার 

ইউ, পি, বাংলা, উড়িঘ্য', আসাম, দিলি, বোস্বে ও পার্জাবাদি প্রদেশ- 

স্থিত মঠ সমূহ পরিদর্শন কাধ্যে রত থাকতেন । তিনি যেম 
সরল তেমনি কঠোর। তার শুদ্ধভক্তি আচার বিচারে সকলেই 
সম্ভ্রমের সহিত আনুগত্যে চলতেন। 

আচাধ্যপাদ কখন সত্যের ধিরুব্ধ অসিদ্ধান্ত কাধ্যের 
অনুমোদন করেন নি। 

আচার পরায়ণ ব্যক্তি আচাধ্যপাদ বাচ্য। ভিনি স্বতঃ সিদ্ধ 
আচার্য্য, আচাধ্যপাদ ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে মাচ্চ মাসে শ্রাগৌরভয়ুস্তী 
বাসরে গ্রীল ভক্তিকেবল ুড়,লোমি মহারাজের নিকট থেকে 
ত্রিদপ্ডি স্গাঁস গ্রহণ করেন । নাম হল শ্তরীমন্তক্কি শ্রীরূপ ভাগবত 
মহারাজ । তার বিশেব প্রচেষ্টায় আসাম প্রদেশে কাছাড় লালাসহরে 


শ্রীভন্কি শ্রীক্ূপ ভাগবত মহারাজ ৯১৭ 


শ্রীরাধা গোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। উড়িস্যা রেমুণাস্থিত 
শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠের মন্দির নাট্যমন্দির, শ্রীগুরুমহারাজের 
ভজন কুটির নিমিত হয়। 

তিনি মিশনের উন্নতি সাধন কল্পে অ।প্রাণ চেষ্টা পরায়ণ। 

৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৮২ সন, প্রীগোদ্রম ধামে একাদশী 
তিথির নিশীথে ও ঝিষুপাদ পরমহংল আ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল 
ওড়মলোমি মহারাজ অপ্রকট হন। 

অতঃপর গৌভীম় মিশনের শিষ্য ও ভক্তগণের অনুরোধে 
গ্লল আচাব্যপাদ গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচাধ্যপদ 
্বীকার করেন। তিনি শাগুরু মহারাজের সমাধি মন্দির ও 
আগুরনহারাতের শ্রিশ্বান্ত স্থাপন করেন এবং গোদ্রম ধামের 
বহু সেবায় ওজ্জন্য বিধান করেন । 

শ্ীভক্তি বিনোদ ধারায় তিনি বাস্তব জীবন যাপন করছেন । 
ভ্রীলপ্রত্ুপাদের গৌর বাণী প্রচারে যে অদম্য উৎসাহ ছিল, তিনি 
তার অনুসরণে শ্রাস্তি ক্লান্তি বিরহিত হয়ে সর্বত্রই গৌর বাণী 
প্রচার করছেন । প্রতি বংসর বহু ভক্ত সঙ্গে দিল্লী, বোন্ধে, 
লগ্কেণ, পানা, এলাহাবাদ, গয়া, কাশী, পুরী, কটক, বৃন্দাবন, 
রেমুনা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে গৌর বাণী প্রচার করছেন । 

মহাপ্রভু শ্কৃষ্ণটৈতন্ত দেবের পাচশত বর্ষ পুশ্তি উপলক্ষে 
গৌরকথ। প্রচার উপলক্ষে শতাধিক ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের 
তীর্থ সমূহ দর্শন করতে বহির্গত হন। ইং ১২1৪।৮৪ তারিখ হতে 
আরম্ভ হয়ে ইং ৮1৫1৮৪ তারিখে পরিক্রমা শেষ হয়। 


৯১৮ ঞ্জীগৌর-পার্ধ-চরিতাবলী 


ভ্রমণের প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহের নাম জিওড়ম্বসিংহ ক্ষে্র 
( ওয়ালটিয়ারে) পানানুলিংহ দেবের দর্শন ( বিজওয়াড়ায় )। 

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও পার্থ সারথি দর্শন ( মাদ্রাজ ), শ্রীঅনস্ত 
পদ্যুনাভ দর্শন (ত্রিভান্দ্রাম ), কন্যাঁকুমারী দর্শন, মাছুরাই দর্শন 
ইং ২১৪৮৪ রামেশ্বরম দর্শন, শ্রাবৃহদেশ্বর শিব দর্শন (তাঞ্জোরে), 
সারঙ্গপাণি মহাবিষুণ ও আদিকুস্তেশ্বর শিবদর্শন ( কুস্তকোনম ) 
নটরাজ শিব দর্শন (চিদাম্বরম) পণ্ডিচেরীতে সমুদ্র ও অরবিন্দাশ্রম 
দর্শন, বেদ গিরীশ্বর শিব ও পক্ষীতীর্থ । তথা মহাবলি পুরম় দর্শন, 
শিব কাঞ্চি ও বিষুর কাঞ্চি দর্শন, ভিরুপতি ব্যেস্কটেশ্বর দর্শন। 
ইংরাজী 81৫1৮৪ রাজ মাহেন্দ্রী ও গোদাবরী স্থান ও মহাপ্রভুর 
সহিত রায় রামানন্দের মিলনস্থলী দর্শনের পর ইং ৮11৮৪ তারিখে 
ভক্তবুন্দ সহ শ্রীল আচাধ্যপাদ্দ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

ওঁ বিষণপাদ গ্রীল তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ বহু বধ 
পূর্বে ভক্তগণ সহ গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করেছিলেন । শ্রীল 
আচার্য্য পাদ শ্্রীলপ্রভুপাদের পদাঙ্কানুসারে শ্রাকৃষচৈতন্ত 
মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষ পৃত্তি উপলক্ষে বহু ভক্তগণ সঙ্গে গৌড় 
মণ্ডল পরিক্রম! করেন। 

গৌড়মগ্ডল পরিক্রমা! আরন্ত হয় ইংরাজী ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ 
এবং ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৪ তে সমাপ্ত হয়। 
গৌডমণ্ডলের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের নাম_ 

লাগর দ্বীপ কপিল মুনির আশ্রম, আটিসারা, ছত্রভোগ 


| 


1 


ভ্রীভক্তিম্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ৯১৯ 


স্রীতক্তি সিদ্ধান্ত সরন্বতী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠীত ৪৪৭ চৈতন্যাব্ডে 
চৈতন্য পাদ পীঠ। ছত্রভোগে অশুলিঙক্গ শিবদর্শন। বরাহ নগর 
শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচাধ্যের শ্রাপাঠ দর্শন। পানিহাটিতে 
গঙ্গার উপকূলে বট বৃক্ষ তলায় দধিচিড়া মহোৎসব স্থান দর্শন, 
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীসমাধী পীঠ দর্শন। কুমার হট (হালিসহর) 
শ্রাঈশ্বর পুরীপাদের জন্ম ভিটা দর্শন । চাঁকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের 
শ্াপাঠ দর্শন । স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে গোক্রমধামে শ্ীলভক্তি বিনোদ 
ঠাকুরের সমাধি দর্শন | উলাগ্রাম ( নদীয়া ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন। ভ্রাধাম মায়াপুর গ্রাগৌর সুন্দরের 
জন্মস্থলী নিম্ব বৃক্ষ দর্শন। অদ্বৈত ভবন, শ্রীবাস অঙ্গনে ও 
শআচৈতন্য মঠ দর্শন । বহরমপুর সৈয়াদাবাদ__এ্লনরোত্বম 
দাস ঠাকুরের শিষ্য রামকম্তাচাধ্যের সেবিত শ্রীমোহন রায়, 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবস্তী ঠাকুরের বৈঠক ও শ্রীরামচন্দর কবিরাজের 
শিষ্য শ্রাহপ্রি রামাচার্যের সেব্ত শ্রীকৃষ্ণ রায় দর্শন । গাম্ভীলা 
( জিয়াগঞ্জ ) শ্রগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রীরাধা গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ 
দর্শন । রামকেলি ( গৌড়নগর ) ( মালচহ ) শ্রারপ সনাতনের 
প্রতিষ্ঠিত শ্রামদন মোহন দর্শন, কানাই নাট শালায় শ্রীকানাইয়ের 
শ্ীমৃত্তি দর্শন । 

একচক্রাগ্রাম__শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জম্ম ভিট। দর্শন | বক্রেশ্বর 
_শিব দর্শন। জয়দেব_ শ্রাজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাঠ দর্শন, 
দ্রীখ্ড-_শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ 
দর্শন। যাজীগ্রাম_ শ্রীনিবাস আচাধ্যের আীপাট দর্শন। 


৯২৯ আজ্রীগোর-পার্ধদ-চরিতাবলী 


মামগাছি__( বদ্ধমান ) শ্রীসারঙ্গ মুরারীর পোপীনাথ ও শ্রীবাস্তু- 
দেব দত্তের শ্রীরাধা মদন গোপাল দর্শন । 

শ্রীল আচাধ্যপাদ উজ্জাব্রত কালে পূর্ব গুববানুগত্যে 
ভক্তগণসহ ব্রজমগ্ল পরিক্রমা ইংরাজী ১৯৮৬ সন ১৭ অংক্ার 


শুক্রবার হতে ২৬শে অক্টোবর পবস্ত করেন । 
বৃন্দাবন পরিক্রমার পর ইং ২৭ অক্টোবর ১৯৮৬ সন জয়পুর, 


পুক্ষর ও শ্রীনাথদ্বার প্রস্থতি দর্শন করে কলিকাতা শ্রীগ্ৌডীয় 
মঠে ফিরে আদেন। শ্ীশ্রাগৌরনুন্দরের পাচ শত বধপুত্তি 
আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে শীগে।ক্রম ধামে বু অথ ব্যয় কৰে 
শ্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গ লীলামন্দির নিশ্মাণ পৃৰক জগতে শ্রীগৌর 
সুন্দরের এবং গুকবর্গের বিশেব প্রীতিপ্রদকাধ্য সম্পাদন করেছেন। 

আচাধ্যপাদ পূর্ব পূর্ব গুব্বান্ুগত্যে অতিশয় প্রেমার্র হৃদয়ে 
তুলসী সেবা? ভগবদ্‌ মন্দির পরিক্রমা, তুলসী মন্দির পরিক্রমা, 
শীবিগ্রহ সেবা ও শ্রীনাম সংকীর্তন সহ প্রেমারতি প্রদ্ছৃতি কথ 
জীবনের দৈনন্দিন আদর্শ । তিনি প্রতিদিন ভক্তগণ সহ ঈষ্টগোষ্ঠি 
এবং শিষ্য গণের ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন 


গ্রন্থাদি স্বাধ্যায় করিয়ে থাকেন । শিষ্য গণের প্রতি করুণাবশ 
হয়ে নিত্য ভজন বিষয়ে শিক্ষা দান কর! তার জীবনের এক ব্রত । 


তার সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্ততাবলী সমূহ বাংলায় ৩টি খণ্ডে 
প্রকাশিত হয়েছে ও ইংরেজিতে 73800] [71011 ০? 
শ121790917051109 নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। 


শ্রীর্সীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধবিবক। গিরিধারী কী জয় ! 
জয় শ্রীশ্রীগৌর-পার্ধদ বৃন্দ কী জয় ॥ 





শুশ্রগুরগৌরাঙোৌজয়তঃ 


শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ চরিতাবলী 


শ্রীপ্রীবলদেবের আবির্ভাব কথা 
প্রশক উকাচ-_ 


একে তমনুরুদ্ধান। জ্ঞাতগ়ু: পধ,]পাসতে। 
হতেষু ঘটস্ বালেষু দবকযা উগ্রসেনিনা ॥ « 
সপ্তষে! বেষৰং ধামযষনস্তং গ্রচক্ষতে । 
গতে বতৃৰ দেবক]। হর্যশোক বিবদ্ধন: ॥ 
(ভাগবত ১*।২।৪-৫ ) 


অন্থবাদ :_-শ্রবহৃদেবের পত্বী সকল এ হ্বজন বর্গগণ কংসান্থরের ছারা 
নিপীড়িত হয়ে কুরু পাঞ্চাল, কেকয়, শাহ! এ বিদর্ত দেশাদিতে গমন 
করলেন। কিছু স্বজন কংসান্বরের শন ষোগায়ে কংসাস্থরের কাছে 
নিবাস করতে লাগলেন। এ দিকে দেববী দেবীর গভজ্ঞাত ছয়টি 
পুত্রকে ক'সাস্বর এক কালীন হত্যা করল। এরপর দেেবকী দেবীর 
লু গত গ্রকট হল, এই সপ্ত গর্ভে বৈষব ধাম স্বয়ং অনস্তদ্দেব আবিভূত 
হলেন । 

দেেবকী দ্বেবীর যখন সথধ গণ প্রকট হল তখনই বন্ুদেবের দ্বিতীয় 
পত্বী রোহিনী দেবীর গভও প্রকট হল। বস্থদেব রোহিনীদেবীর গর্ভ দশ? 
দেখে শীত্রঈ তাকে শ্রানন্দ গোকুলে প্রেরণ করলেন। ভাগবতের দশম 
স্বদ্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম গ্লোকে শ্রীভগবাম ষোগমায়াদেবীকে আহ্বান 
করে বলছেন-ছে দেবি। হে ভদ্রে! শীঘ্র ননদ গোকুলেগমন কর। 


শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কথ ৩ 


সেখানে বস্থদেবের দ্বিতীয় পত্রী রোহিনী দেবী আছে “দ্বেবক) জঠরে 
গভং শেষাখাং ধাম মামকম্‌।” দেবকীদেবীর গর্ভে মদংশভ্ৃত বলদেব, 
ধার এক অংশ অনস্তর্দেব, যিনি অনন্ত ব্রন্মাগুগণকে শিরে ধারণ করেছেন 
এৰং অনস্ত বদনে নিরস্তর কষ্গুণ গান করেছেন । 

রোহিনী দেবীর নিত্য পুত্র শ্রবলরাম হলেও ভগবদ্‌ ইচ্ছায্স প্রথমে 
দ্েবকী গর্ভে প্রবেশ করলেন। কারণ বলরাম সবকাল শষ্য, 
আসন, ব্যজন, চামর, সখা, পাদুকা ও উপাধানাদি দশদেহে শ্ররুষণসেব। 
করেন। দেবকী দ্নেবীর গতে শ্রকষ। আসবেন তঙ্জন্ত কষ ইঙ্গিতে 
বলরাম এ গর্ভকে শোধন, নিবাসযোগ্য আসনও শয্যাদি রচনা পূর্বক পুন: 
যোগমায়। দ্বার বাহিত হয়ে গোকুলে রোহিন] দ্রেবীর গর্ভে প্রবেশ 
করলেন, গোকুল যাবার সময় রোহিনীর তিন মাসের গর্ভ ছিল । যোগ- 
মায়া সে গর্ভটি অপসারিত করে বলরামকে স্বাপন করলেন। রোহিনী 
দেবী এসব ম্বপ্রের স্তায় অন্থভব করেছিলেন । (তা: ১০।২।৮ বিশ্বনাথ ) 

এখন প্রশ্ন শ্রীর্দেবকীর শুদ্ধ সত্বময় গভে কি করে প্রাকৃত জড়ীয় ছয়টি 
গছ ( ছয় পুত্র) কংসান্থর যাদ্দের হত্যা করল তার। প্রবিষ্ট হয়েছিল? 

ডতর-_ষেষন ভগবছ্‌ গর্ভে মহা প্রলয়ে প্রকৃতির সহিত সমঠি ও বাঙি 
জীবগণ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে বাম্তবত: তাদের ভগবদদ অজ সঙ্গ হয় না। গীতায় 
তগবান বলেছেন-_মামাতে সরব্বস্তুত গণ আছে কিন্তু আমি তাদের 
মধ্যে অবস্থিত নহি । অর্থাৎ আমি নিতা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। আমি 
এ জীবগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনা। সেইব্প দ্েবকীর গর্ভে প্রারুত 
ছয়টি গভ থাকলেও সাক্ষাৎ কোন স্পর্শ ব৷ সম্বন্ধ হয়নি। ইহ] ভগবানের 
ষোগৈশ্বর্য বলে সবকিছু হয়েছে । 

এস্বনে তাত্বিক সিদ্ধান্ত-_-ভক্ত জনের ভক্তি পরিপাটি প্রদশনার্থ 
ভগবানের এসব লীল। বুঝতে হবে। যেমন তক্তের শ্রবণ কীর্তন আদি 


৪ শ্থগৌরপার্ষ্ চরিতাৰলী | 


তত্তি লক্ষণ হৃদয়ে থাকলেও আহ্সঙ্ষিক রূপে ষড় বিষয় তোগ অবস্থান । 
করে। ঘখন ভক্তি সাধকের তা হতে তয় হম অর্থাৎ এ বিদ্বপ সকল 
হায়! হায়! আমাকে সংসার অন্ধ কুপে নিমক্িত করবে। এক্সপ 
ভয় প্রকট হতে কালে এ বিষয় নিবৃভি হয়ে থাকে । তখন তগব্ধ যশ: 
শ্রবণ কীর্তন পরিচর্্যাদ্িময়্ী তক্তি রতি প্রবৃদ্ধ হ'তে থাকে । বতহ 
রতি বাড়তে থাকে ততই ভগবানের রূপ-গুণ-মহানমুক্র প্রাহুতাব 
হতে থাকে; তক্তের শুদ্ধ সত্বে ভগব্দ আরবতাব হুন ““ভক্তি:-এব-এনং 
দ্শন্বতীতি শ্রুতি) | 

দ্বেবকী মাতার গভে ষে ছয়টি পুত্র হয়েছিল, এর! পূর্বে মরীচি মুনর 
পুত্র ছিল । অভিশাপ কারণে মর্ত্রে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। কংসান্সর 
বধ করলে ইহাব1 দৈত্যরাঙ্জ বলির গৃহে গিয়ে অবস্থান করে। পরব্তি 
কালে দেবকী মাতা ষখন রাঁমকৃষ্ণের কাছে, তোমাদের পৃবজ্ ৬ডি ভ্রাতাকে 
আমাকে দন করাও এবপ প্রার্থন! করেন তধন বাষকঝ ছুইভাই 
তৎক্ষণাৎ স্থতলে বলিরাক্জ পুরে ধান। এবং তথ হ'তে ছয়টি ভাইকে 
নিয়ে যাতা দেবী দেবীকে অর্পণ করেন। তারপর দ্বেবকী মাতা 
স্বেহভরে সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণকে স্তন্য ছুপ্ধ পান করান। অনস্তর এঁ ছয় ভ্রাতা 
রুষ্ধতৃক্ত স্তন্য ক্ষীর পান মাত্রই দেব লোক প্রাপ্ত হন। 

ব্র্ধার মন থেকে মরীচি মুনির জন্ম। মরীীচি থেকে ছয্ু পুক্র। 
মান্ধষের মনেই ছয়টি রিপু নিবাস করে অথবা ষড়বিষ বিষয় মনের কাছে 
থাকে'। ড় বিষয় শব্দ, স্পশ, রূপ, রূস, গন্ধ মনেই ভোগ করে বলে এ 
পাচের সঙ্গে মন যোগ করলে ষড় বিষয় হয়। 

দেবকীতে তগধান আবির্ভাব হেতু ধেবকী মাতা তক্তাবতার। 
“ভয়্াৎ কংস'* কংস নিরস্তর কষ্ণতে কাল রূপে ভয় ভাবনা! করত 
ষখনই কুষ্ণনাম শ্তনত তখনই ভয় হত। তজ্জন্ত কংস ভয়াবতার । 


শ্বলদেবের আবির্ভাব কথা ৫ 


অভ: ভক্তি গর্ভগত ষড় বিষয় ধীরে ধীরে বিনাশ 1 হয় অর্থাৎ 
সংপার আসক্তি আদি ধীরে ধীরে চলে যায়। তন্রপ দ্লেবকীর ড় গর্ভ 
কাল-কংস এনে হতা করে যেন ষভ বিষয় নিবৃত্ত করল, সাধকের শ্রবণ 
কীর্তনাদ্দি করতে করতে অস্তর্গত ষড বিষয় কালে চলে যায় তখন শুদ্ধ 
তুক্তি গর্ভে ভগব্ যশ: পরিচর্যাদিময়ী (প্রষভক্তির উদ্দয় হয়? তটৈব 
দ্েবকীর যভ গর্ভ নিবুত্তিনস্তর সঞ্চ গর্ভে ভগবদ্‌ ষশ নিবাস শষা। আসন 
আচ্ছা্দনাদ্ি রূপ, অনস্ত বৈষণব ধাম সেবা মৃত্তি শ্রবলর্দেক আবি 
হলেন। অপ্রষ্ষ গর্তে ভগনদ খশ আদি, অঙ্ষ্ গর্তে ভগবদ্‌ সাক্ষাৎকার, 
কৃষ্ণাবির্তাব। 

দেবকী দেবীর সঞ্চম গর্ভ প্রকট হলে, রোহিনী দেবীকে বস্থদেব গু%- 
ভাবে নন্দগোকুলে পাঠিয়ে দ্িলেন। শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যাকালে অশ্থা- 
রোহণ এপরাহিনীদেবী নন্দ ভবনে এলেন। রো'হনী দ্বেবীর আগমনে 
শ্নন্দ মহারাজ ত্রাতৃবগের সতিত বডই আনন্দিত তথা যশোদার সহিত 
সমস্ত গোপীগণ পরম তুষ্ট হলেন। ছুইজনের যশোদ্া ও রোহিণীর 
পরম্পরের প্রতি এত প্রণয় ভালবাল। যেন গঙ্গ। ও যমুনা? । টজাষ্ঠ, আঘাঢ 
ও শ্রান্ণ তিন মাসের গর্ভাবস্থায় রোহিনী দেবী নন্দ গোকুলে আগমন 
করলেন । ( গো: চম্পুঃ পুবঃ চম্পুঃ ৬৭ শ্লোক) 

অতঃপর মাঘ মাসের রুষ্ণপক্ষে প্রতিপর্দ তিথিতে শরীক ষোগমায়। 
শাহ শীযশোদার গর্ভশিন্ধুতে প্রকট হলেন। এ সময় যোগমায়া দেবী 
রোভিনশ দেবীর সাতমাসের গর্ভটিকে নষ্ট করে দেবকী দেবীর সাতমাস্র 
গর্ভটি যোগমায়া আকষণ পৃৰক রোহিনীতে স্থাপন করলেন । রোহিনীর 
গর্ভটি নষ্ট হয়েছিল ঘে সময়, মেই সময় রোহিনীরেবী ঘোর নিদ্রা 
নিত্ত্রিত কেবল স্বপ্পের মত বাধ হল। রোহিনীদেেবীতে ভগবান অনস্ত 
ধাম অবস্থিত হবার পর তার অনেক সমল দর্শন হতে লাগল। শ্রানন্দ 
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ভবন ধেন সর্বক্ষণ আনন্দ উত্সবে পূর্ণ হল। সমস্ত গোপগো পীগণের 
চিত্তে এক অবাক্ত আনন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হতে লাগালে 
“ততশ্চ লব্ব-সব সময় সম্পদ্দশো চতুদশে মাসে শ্রাবণতঃ প্রাক 
শ্রবণক্ষে সমস্ত স্থখরোহিনী র্োহিনী 'গুণ-গণয়া স্থঘমং মিতস্থবমং স্থৃতং 
স্থসাব। সান্দ্র শুভ্রতাবিত্রাক্রমানতয়া পৌর্ণমাসী চন্দ্রমলমিব, | 
(গোঃ চঃ পৃঃ--৩-৭৭) 
তারপর সর্ব মঙ্গল স্থচক চৌদ্দমাসে শ্রাবণের পুর্বার্ছে শ্রফন নক্ষত্র 
যুক্ত সকল সখ প্রাদৃভগবকারিণী শ্রারোহিনী দেবী হতে নিবিভ শুভ্রত1- 
গুণেতে বিরাজিত পৌর্ণমাসী তিথিতে গোকুল মহাবনে শ্রানন্দ ভবনে 
শ্রবলরাম আবির্ভূত হলেন। 
শিশুর কাস্তি শুভ্রচন্দ্রের ন্যায় ধবলিম, তৃজধুগল আজাম্বিলঙ্ছি; নয়ন 
যুগল প্রস্ফুটিত কমল দলের তুলা ও উন্নত নাসিক1। মহাপুরুষের যাবতীয় 
চিহ্ন সমূহ স্ন্দর শোভ] পাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ গগনমণ্ডলে দেব মুনিগণ 
হণ জয়জয় ধ্বনি ও ছুন্দুতি ধ্বনি মুখরিত করছিল আনন্দে দেববধূগণ পুষ্প 
বৃষ্টি করছিলেন । গোকুল আনন্দময় হল। সম্পদ স্থখে গোপগোপীগণ পূর্ণ 
হলেন, তারপর জাত কর্মাদি ঘথাষথ ভাবে সম্পন্ন হল। শবাস্থাদেব 
এ মমস্ত কম ব্রাহ্ধণাদি প্রেরণ করে সম্পাদন করলেন। 
শীচৈতন্ত চরিতামূতে বলরাম তত্বার্দ এরূপ বর্ণন1 করছেন__ 
সর্ব অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তাহার ছিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ 
একত স্বরূপ দৌহে ভিন্ন মাত্র কায়। 
আদ্ধ কায়ব্যুহ কৃষ্ণ লীলার সহায় ॥ 
শ্রবলরাম গোসাঞ্জি মূল সন্ধর্ষণ | 
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ 
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আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায় । 
স্ট্টিলীল1 কার্ধয করে বরি চারি কায় ॥ 
স্ট্ট্যার্দিক সেব! তার আজ্ঞার পালন ! 
“শেষ” দূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ-সেবন ॥ 
স্বরূপে আম্বাদয়ে কষ্ণ-স্বোনন্দ | 
সেই বলরাষ-গৌর সঙ্গে নিতানন্দ ॥ 
সা কঃ খা 
অংশেব্র অংশ ঘেই 'কল!' তার নাম । 
গোবিন্দের প্রতিযৃত্তি বলরাম ॥ 
তার এক স্বরূপ__শ্রমহাসন্কর্ষণ 
তার অংশ “পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ 
ধাহাকে ত কল? কহি তিহে] মহাবিষু। 
মহাপুরুষাবতারী তেঁহে সর্বব জিষুও ॥ 
গভেণদ-ক্ষীরোদশাক়়ী দোহে “পুরুষ? নাম। 
সেহ ছুই ধার অংশ বিষণ বিশ্বধাষ ॥ 
যদ্যপি কহিয়ে তারে কুষ্ণের “কলা” করি । 
অত্ল্ত কু্গাদযব তারের তিহেো। অবতারী ॥ 
চৈতন্য চরিতামুত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ 
প্রবলরাম পঞ্চব্ূপ ধারণ পূর্বক সর্বক্ষণ শ্ররুষ্ের লীলার সহায় 
করছেন । শ্রীধলরাম স্বয়ং মূলসঙ্কধন রূপে সর্বক্ষণ মথুরায় ও দ্বারকাম 
কষ্ধের সেবা করছেন, শেষ বা অনন্তদ্বেব রূপে আর এক মৃত্ভিতে 
নিরন্তর অনস্ত বনে কৃষ্ণগুণ গান করছেন এবং ব্রদ্ধাগ্ড সকলকে শিরে 
ধান্পণ করে আছেন । তিন যৃত্তিতে পুরুষত্রয়্ রূপে বিশ্বের স্যজন 
পালন ও সংহারার্দি করছেন। প্রথম পুকুষাৰবতার কারণোদকশান্ী 
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মহাবিঞু প্রকৃতির অস্তধর্যামী পুরুষ। ছিভীয় গতেণদকশায়ী পুরুষ 
ব্রদ্বাণ্ডের অন্তর্ধযামী, তৃতীয়-ক্ষীরোদকশানী। পুরুষ সম্ত ভৃতের অন্ভ- 
ধ্যামী পরযাত্মা পুরুষ । এ পুরুষন্তয় গররুতি সহ বিলাস করেন। ইহারা 
হলেন পরুষাত্মা পুরুষ; ষোগীগণের ধোয়, এ পরমাত্মা স্বরূপগণ তগ- 
বানের ভ্রিবিধ প্রকাশের মধ্যে আংশিক গ্রকাশ। হদ্দি পুরুষ ভ্রয়ের 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ “তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ।” মহাসম্কষণহ 
সমভ্ জীব শক্তির আশ্রয় । - 
“জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয় । 
অহাসঙ্কষ প-সব জীবের আশ্রয় ॥ 
(চৈঃ চঃআমি ৫194 ) 
শীজাব গোহ্বামী সন্দত গ্রন্থে তটস্বাখ্য জীব শত্তিতক পরমাত্মার 
বৰৈভব ৰলেছেন। 
বলর1ম যেন শঠি কাখ্য মহাপুরুষ এর অবতারে সম্পাদন করছেন, 
তেষনি আদি চতুবাহ ঘ্বারকা ও মথুরায় মহা সঙ্কষণ স্বরূপে 
দ্বিতীয় চতুব্র্ণহ পরব্যোষ বৈকুষ্ঠে ইনি সঙ্কষণ রূপে শুরু লীল!র সহায় 
করছেন। নিতাগোকুল বুন্দাবনে স্বয়ং বলরাম ক্রপে গোঁপ বেশে শ্রানন্দ- 
নন্দনের সেবা করছেন । তিনি যখন মথুর] ও দ্বারকায় তখন ক্ষত্রিয় 
বেশ । 

'ত:পর বলরামের নাম করণের জন্য নখুরা হতে গগখধি এলেন । 
শ্রবন্ুদেব তাকে ব্রজ্গে পঠিজেছেন তিনি গুপ্ুভাকে গোকুলে এসেছেন । 
শগগমূনি নামকরণ করতে লাগলেন এ বালকের এক নাষ “রাম”? 
স্স্বদ্নগণকে এ স্বথী করবে । আর এক নাম সন্কষণ, গভ আকষণ 
পূর্বক জন্ম বলে। অন্য আর একটি নাম বলতপ্র_-সবাধিক বলবান 
হবে বলে। (ভাঃ ১৮১২) রুষ্ের ব্য়সের অধিক একবয' বড় 
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বলরাম । তিনি শিশুলীল] সহায় করতে লাগলেন । সর্বক্ষণ কুঝ 
সম্গিধানে অবস্থান করেন এবং উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোকুল অঙ্গনে 
বিবিধ শৈশব লীলণ করতে লাগলেন । উভয়ে সর্ববজ্ সবশক্তিমান 
বিশিষ্ট হলেও অস্বজ্ঞ অজ্জানী শিশুর ন্যায় অঙ্গন মধো শায়িত গাতী ও 
বুষের সিং ধারণ করতেন । তাদের করকমল ম্পশ, গাভীগণ অসাডে 
ছুঞ্ ধার| বধণপ করতেন। গাভীর স্মরিত দুগ্ধ ও গোমুন্র সঙ্গে অঙ্গনের 
ধলী মিলিত হয়ে কদম কূপ ধারণ করলে, রা'মকফ্* সেই ব্রঙ্জ কদ্দিম 
সানন্দে শ্বতস্তে অঙ্গে ধারণ করতেন । শুভ্রবণ সহ ব্রজ কর্ম যেন রাম 
কুষফ্ণের অঙ্গে অঙ্গরাগ দশ শোভা পেত। মুগ্ধ শিশুর ম্যায় নিজের 
কচির কাস্কনী শবে বিস্মিত হয়ে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতেন । গোঁপী- 
গণকে স্থ মাতৃজ্ঞানে জড়িয়ে ধরতেন । 

শুরোহিনী দেবীর ও শ্রযশোদ মাতার অসাধারণ মাতৃবৎমলত। 
হেতু নিরন্তর স্মরিত ছুগ্ধধারে বক্ষের কাচলি সিপ্ত হত। কর্গম লিপ 
অবস্থায় পুত্র দ্বয়কে, রোহিনী ও যশোধ] কোলে নিয়ে অঞ্চলে মুখখানি 
মুছায়ে স্তন্ত পান করাতেন। বালকদ্বয়ের নবোদি'ত বুন্দ কুস্থমের সায় 
শুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত দর্শনে আনন্দে বিভোর হতেন । জননীছ্বয় যখন 
কাধ্যাম্তরে থাকতেন তখন বালকছয় অঙ্গনে শায়িত বৎসের পুচ্ছ 
ধরতেন। বৎসগুলি ভয়ে ভ্রত পলায়ন করত তখন তার ক্রন্দন 
করতেন । 

রাম ও কৃষ্ণ হামাগুডি দিয়ে চলতে অঙ্গনে রুষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নিজের 
গ্রুতিবিহ্ছে চাঁকত ও স্তাস্তত হতেন। ক্রমে গৃহের ভিতি ধরে হাটতে 
আরুস্ত করলে কথন কখন পদস্থালত হয়ে ভূলে পড়ে যেতেন তখন 
বসে ত্রন্দন করতেন, আবার ভিন্তি ধরে চলতে চলতে ভিত্তিতে নিজ 
প্রতিবিষ্ব দেখে লেই প্রতিবিষ্বের মুখে মুখ দিয়ে চুহ্ধন করবার চেষ্টা 
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করতেন। এরূপ মনোহর শৈশব লীলাতে সমস্ত স্বজনগণকে মৃদ্ধ 
করেছিলেন । 

বলরাম শ্রষ্ধের মাখন হরণলীলাতেও সহায় করেছেন কুষ্ 
উচ্চ শিকেতে হাত দিতে না পারলে বলরাম উচ্চ করে ধরতেন, তখন 
কুষ্ণচ অনায়াসে মাখন হরণ করতেন। বলরাম খুব বুদ্ধিমান ছিলেন । 
কষ্ণকে মাখন হরণ বুদ্ধ শিখাতেন। গোপগোপীদিগের গৃছে গৃহে 
গোপশিশু সঙ্গে দুই ভাহ' মাখন হরণ লীল] করে ভ্রমণ করতেন ৯ 

ষে দিবস মা ষশোদা কুষ্ণকে বন্ধন করেছিলেন, সে দিবস বলরাম 
্বীঘ্ জননী “রাহিনী দেবী সঙ্গে কোন গোপ গৃহে আমন্ণে গিয়েছিলেন । 
অপরাহে, এসে খন কৃষ্ণের বিষণ্ন ধ্দন দেখলেন, বলরাম বললেন ভাই 
কান । তোর ব্দনখানি বিষণ দেখছি কেন? কুষ্ণ বললেন দাদা! 
তুই ছিলিন' মা আজ আমাকে বেঁধে ছিলেন । বলব্রাম বললেন আমি 
থাকলে তোকে কিছুতেই বন্ধন করতে দিতাম না। 

পদদকল্পতরুত বৈষ্ণব দাস একটি স্থন্দর প্দকীশর্ভনে রামকন্ধের: 
শৈশবল্গীলার বর্ণনা করেছেন-- 


নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর । 
যত নাচ তত দ্বিব ক্ষীর ননী স্র।। 
আমি নাহি দেখিবাছ। নাচ আর বার। 
গলায় গাথিয়৷ দিব মনিময় হার )। 

তা তা থৈয়। থৈয়] বলে নন্দরানী । 
করে তালি দিয়া নাচে রাম ষছুমনি ॥ 
বাম কান ওরে মোর গুরেরামকান্ষ। 
মনিষয় ঝুরি মাঝে ঝলমল তঙ্গু ॥ 


শীনন্দরাজ ব২শ-বর্ণন 


ওব্রবে গোরচক্দ্রাযস রাধিকাষৈ তদাল্যে । 
কষ্গায় কষ ভক্তাষ তভ্তক্রান্স নমে। নম: | 


নন্দ বংশের কথা ভাগবত পুকাণলে। 
ষেনমতে, সেহ অমতে করিব বর্ণনে ৪ 
চক্দ্রবংশে জনমিল (দেবা রাজ । 
স্বধ্য আচ তিহ পালিলেন প্রজা ॥ 
ছিল ভার ছুই পত্রী সাধবী শিরোমণি । 
এক ক্ষত্র কন্যা] অন্য বৈশ্যের নন্দিনী ॥ 
পরহ্ধ ক্খেতে রাজ পত্্রীসনে বয় । 
নিত্য নান। ষাগে তিহ আ্হতি পুজয় ॥ 
শহতি কৃপায় ছুই তনয় হইল । 
পুক্ম দর্শনে রাজ বড় কুখী ভেল « 
ক্ষত্িস্ম কন্যার গভে”“ শৃর” জনমিল । 
বৈশ্য বাজ কন্তা গভে” পঞজ্জণায হইল ॥ 
দেবমীঢ রাজ1সন শৃরেক অপিল। 
পভ্জণে)রে মাতামহ গোপরাজ নিল % 
বৈশ্যরাজ পজ্জঞণ্যেরে রাজ্য পদ দিয়া। 
গোক্ঞাস্তর করিলেন বৈশ্য বলিয্মা ॥ 
শৃর রাজ] “শৃরসেন” নগর স্থাপিল । 
মথুর! বলিক্ষা পরে তার খ্যাতি হল ৮» 


সস্থ 


শ্রী গৌরপাষদ-চরি তাবলী 


বন্ছদেব, দ্বেবভাগ, আদি পুত্র গণ। 

ইহা সবাকার শৃর গুহেতে জনম ॥ 
আপজ্জণয নন্দীম্বরে ১ইকল বাসস্থান । 
“নন্দীম্খ র** মহিমার না হয় বর্ণন ॥ 
ঘেইস্বানে লক্ষ্মী সদা করিছে বিহার | 
যেহ স্বানে সিদ্ধিগণ ফিরে সদা! আর ॥ 
ফেস্থানে সুরভা কুল রয় নিবাকুলে। 
হেস্কানে কুরজগণ দিবানিশি বুলে ॥ 
ষেস্থানে আনন্দে বসে গোপগোপীগণ । 
যেস্বানের ধূলীকণা মাগে দেবগন ॥ 
এহেন নগন্বী মধ্যে পজ্জণ্য ভবন । 
€শাভ সম্পর্ধধনেব্র না হয় বর্ণন ॥ 

পত্ী 'বরীক্স সী” গোপী সার্ধবী শিরোমণি । 
বার পদ্দধ,.লী নিল শঠরি মাপনি ॥ 
গোপরাজ্গ বহছুর্দন অপুত্রক ছিল । 
পুত্ের লাক্স? বভ ফাগষজ্ঞ কৈেল ॥। 
একদিন শানারদ “গাপপুরে এল । 

বন্ধ ষত্ে গোপরাজ তার প্রজা কল ॥ 
অক্ঞর্বযাষী মুনিলর অজ্ঞর জানিয়া। 
গোপরাজ প্রতি কষ হাসিয়া] ভালিয়। ॥ 
হ্ররি আরাধনে শান্তর তনয় স্যন্দর | 
কন্তিপয্» হইবেক চিস্তা পরিহর ॥ 

হেন আশীবাদ নুনি গোপরাজে দিষা। 
বীণা ধরি নাম গাহি চলে হয €হয়। ॥ 


শ্রীনন্দরাঁজ বংশ-বর্ণন 


কালে পাঁচ পুত্র জন্ম পঙ্জপ্োর হৈল ! 
ছুটী কম্ত1 রত আর পরেতে জন্ষমিল ॥ 
উপানন্দ অভিনন্দ আর নন্দ নাষ। 
স্থনন্দ নন্দন পাচ পুত্র অতিধান ॥ 
পাঁচ পুত্রহল সব গুণের সাগর । 
ধরাতে তৃলন] দিতে নাহিক তাহার ৯ 
ভান্র মধ্ো নন্দ নামে মধাম সন্তান! 
অর্বাঁধক হন তিনি গুণের নিধান ॥ 
যুবরাজ করিলেন পজ্জণয তাহার । 
নন্দের গুণেতে তুষ্ট চিত্ত সবাকার ॥ 
নন্দ ঘেন স্বয়ং হন আনন্দ মুরতি। 
দর্শনে স্পর্শনে বিশ্ব আনন্দিত অতি ॥ 
নন্দের বিৰাহ লাগি পঞ্জণ্য চিন্তক্স। 
মনে মনে সপাত্ঞী সবত্র খুক্তয ॥ 
স্থমুখ নামক ছিল এক গোপরাজ । 
অতীব রূপসী কন্ঠ] হইল তাহার ॥ 
গণকে গশিষ্পা নাম শযশো দা” রাখিল। 
সাক্ষাৎ মুরুতি ধরি “ঘশ* জনমিল ॥ 
স্থমুখে কহিল ডাকি সেই ভ্িজগণ। 
এ কন্ত1 পালিহ তুমি করিয়া! ষত্তন ॥ 
এ কন্তার সম নারী আর না হইবে ॥ 
মহ মহ] সাধবীগণ এ র পদধূলশ নিবে ॥ 
বিশ্বপতি আদিবেন ইহার গর্ভতে । 
বিশ্বভার হরিবেন দেখিবা সাক্ষাতে ॥ 


১০ 


আঞশগৌরপাষদ-চরি ভাবল 


শুনহ সুমুখ এই নন্দিলী তোমার । 
ইহার প্রসার্দে যশ হইবে অপার ॥ 
এ তোল বলিয্প। ছিজ গৃহে চলি গেল । 
দন দিন কন্ত। রত্বু বাড়িতে লাগিল ॥ 
'অল্পকালেতে তার যৌবন ভদক্স। 
দেবিন্ত। স্থমুখ চিভে চিন্তে অতিশক্ ॥ 
বর অন্বেষণ করি ক্রয় ভ্রমণ । 
টববশে নন্দসনে হইল ঘটন ॥ 
শঁভকালে শুভলগ্রে নন্দ যশোর্ছারে। 
বববাহ করিস] তারে লইলেন ঘরে ॥ 
নববধূ দেখি সব গোপ ০গোপীগণ । 
আনন্দে দ্দিলেন দান বছ পত্ব ধন 
নিত্য স্ছ্ধ এই দুই জনক জননী । 
যুগে ঘুগে অবতরে শাহর আপনি ॥ 
এই ছুই প্রভাবেতে পঞ্জণ্োের কুলে। 
হুহল অনন্ত সুখ গোপের মগ্ডলে ॥ 
ধন ধান্ গোধনাদি প্রচুর হইল । 
ছুহ] কার যশোরাশি পৃথিবী পুরিল ॥ 
গুরু পুরী পাদপদ্ধ করিয়া স্মরণ । 
হরিজন সমাপিল বংশের বর্ণন ॥ 


শ্রীনন্দর নন্দন আবির্ভাব কথ? 


সীকফ-অনম কথা শুন সাধুজন। 

গোপাল চম্পুত্র মতে করিব বণন ॥ 
ন্রিগ্ধিক্ মধুক্* নাতে কবিছয় । 

নন্দরাজ দরবারে নিত গীত গায় ॥ 
নারদের শিক আত-পুত্র কবি বড়। 
ভক্তি-০প্রম বুঝাইত্েে হয় বড় দঢ ॥ 
একার্দধন সভামধ্যে গীত আরভিল । 
নন্দরাজ তেনে মতে তনম্ম পাভল ॥ 

বন্ধ ষাগযজ্ঞ নন্দ পুত্র লাগি করে। 

তবু পুজ নাতি ভল মাপনার ঘরে ॥ 

ফল ভ্রজবাসী আর বন্ধুজন যত । 

স্ম্পেত্র সন্তান লাগি ব্রত টকৈল কত ॥ 
তবু যাঁদ যশোর পুত্র নাহি হল। 

হুঃখ -শ্শাকে ঘশ্াামতী তোজন ছশ়িল ॥ 
অবধে] মুগে ধব্াতিলে বসি” নন্দরানী । 
“£নররবধি অভ্র ফেল বার্দষস আপনিন ॥ 
দেখি গোপরজ্ বড় হুহখ পায় যনে । 
পগ্রবোধ করায়ে নন্দ বিবিধ বচনে ॥ 
বিদা1তার ইচ্ছা? ষাহ। তাহাই হইবে। 

€ষে পুত্র মাগিজে আমি যজ্ঞে ন। ফলিবে ॥ 


১৬ শ্রাজীগৌর পাষদ-চরিতাবল* 


তবে ঘশোম তী বলে শুন প্রাণেশ্বর । 
আমার হৃদয় কথ। কহিব তোমার ॥ 
সব-ব্রত-ষাগ-ঘজ্জব আমি সমাপিলু । 
দ্বাদশী পরমব্রত নাহি আচরিলু ॥ 
এহেন বচন নন্দ করিস! শ্রবন। 
আনন্দে উৎফুল্ল হই কহিল তখন ॥ 
ওহে 'প্রিষ্পে ভাল কথা শুনাইলে তুমি । 
সতা সত্য এই ব্রত নাহি কলু আমি ॥ 
তুমি সথধ মুখী সাধ্বী কহিলে মধুর । 
পুরিবে অবশ্য বাগ ছংখ হবে দূর ॥ 
কবে নিজ পুরোহিতে ডাকিয়! আনিল ? 
হাদশী ব্রতের বিধি বুঝিয়। লইল ॥ 
স্মিগ্ধক বলে ভাহ' পরে কিবা হল । 
এই দব্রবারে সব কথা খুলে বল ॥ 
মধুকণ্ত বললেন _নন্দ ঘশোমতী ব্রত বৎসরেক কল 
ব্রত শেষে একবড সুহ্গপ্ন হইল ॥ 
স্বম্নং ( শী) হত্রি যেন বলে প্রপন্ন হইন্া। 
আঁচরে ফটিবে আশ শুন মন দিয়া ॥ 
প্রতি কলে হভ আমি তোমার সম্তান। 
এ কল্প মত হব সত্য বলি জান ॥ 
তোমাদের গৃহে শিশুব্ধপে করিব বিহার । 
নিতি দ্রশনে আশা পুরিবে তোমার ॥ 
এহেন ষধুর ্বপ্র দেখে-নন্দ রাস । 
অকম্মাৎ নিত্র/ ভজে বড় ছু:খ পায় ॥ 


শ্ীনন্মনস্ধন আবিভাব কথা ১৭ 


প্রভাত হইজ দেখে ভাকে পশ্ষিগণ । 
রাকীসহ ঘসুনাতে যাইভে নন ॥ 
নন্দ হশোষতী তবে হমুনা। আইজ] । 
ভান দিতে বহুধন লক্ষে ক্রিনিনা॥ 
ছ্েব-মুনিগণ সব এসব জানিস্বা । 
তিক্ষকের বেশে সবে বলিল) আসক ৪ 
ঘখাবিঘি ম্ান করি রাবীর সহিভে | 
বান দ্বিতে আরভিল আপন হাতেতে ৪ 
শাইস্া নম্ফের জান সবে পূর্ণ হেজ। 
নন্দ হশোদার জয় উচ্চ করি বৈল॥ 
প্রহেতে আলিম্া নন্ব শ্রবিষু, পৃজিল । 
নিত্য কর্ণ বিধি যভ সব সমাপিন ৪ 
অতি শী ছতবারে দিছে প্রবেশিজ । 
শুরু ছ্িজ পুজ্য জন্যে বন্দন! করিল 
হাসি বনে ন্সিপ্ধ কঞ পরে কিবা হুল । 
মধু কণ্ঠ তবে কথা! আরস্ত করিজ ৪ 
সাজ দ্বরবারে নন্দ হখন বাঁনসিজ। 
স্বারী কহে রাজ দ্বারে তাপস আইজ হ 
নজে ব্রহ্মচারী হয় সুন্দর হর্শন । 
আন্চারিণী সঙ্ষে অতি অনোরষ ॥ 
স্বারীীর বচনে নন্দ পাজ্রোখখান কল । 
াগত করিয়া শীস্র তাপসী লইন ॥ 
তিনজন দীব্যাসনে বিরাজ হইলা। 
শাদ্ধধৌোত আদি করি মহাপুজ! কৈল। ৪ 


জঞপোৌরপাহধ-চরিতান্ববই 

ফশোদ্। খোগিনী পক্ষে-পছিদ্া। পদ্িজআ। " 
'বোখিনী আশপঙ্ম ফোরেধশোঘাক্পে নিজ ॥' 
ছখ নাহি ক্কস্ত অণপীদ্ছুঃ্খ পর্সিহল্স 47." 
হবিস্তভে হইবে 'লক্তান হুম্পত্ম ॥ এ 
শিয়ে হাভ দিক! করে পভ বআআশীর্খায | 
ভনি'শোপগোশী কমে 'জস্ম জক্স নাদ ॥ 
ভপানন্দ। কণাসি বন্ধে এ গোকুল বন ॥ 
যহান্তীর্থ ক্ূপে ভবে হইবে গনন ॥ 

নন্দের ভবিস্কবাপী শুনি সবজনে । 
যোগিনীর পাদ ছন্ব বন্দে জনে জনে। 
শীত তবে কৰি ঙ্গিল কুটিপ্র নিষাণ । 
স্াছাভে' মোগিনী ধ্েবী কৈজ অবস্থান | 
এছিনে সান মনে হইল হুখোদক় । 

আবশ্ট নন্দের হবে সম্ভান ভয় এ 

ন্িষ্ক ক% বজে ভাই "পাছে কিবা হল । 
ষশোদার"পে ক কেষতে আইল ॥ 
মধুক*্ মনে মনে করিল বিচার । 

সব গোশ্য কথ। আব্জি কন্িব বিষ্ঞার ॥ 
বে নন্দ যশ্পোমতী- বৎ্সরেক ধরি । 
আক পালন কৈল অতি হত্ব-কন্ি £ 
ঘবে ফাথ্ী কক প্রতি পন্গেন ন্লাজ্রেতে । 
এক শুভ ক্র নন্দ দেখে আচন্ষিভে ॥ 
নীলবণ এক "শিশ্ড গগনে বেড়াস্গ ৷ 
স্বর্ণবর্ণদকন্ক!। এক ভারে খেতি রয়'।। 


ধ্ীনন্ব নন্দন ত্যাব্র্কাৰ কথ ১১৯. 


কিছু ক্ণ পরে দোহে নন্দ হৃদি মাঝে | 
পরম স্থখ্েতে ভহি আনন্দে বিরাজ্জে | 
নন্দ জি হতে পুনঃ ষশোদ। গভতে | 
শ্যিরভাবে বিরাজ্জিত দেখে গোপপতে ॥। 
সেই হছে যশোষ্ার গভের গুকাশ । 

দ্বেখি গোপগ্োশী যলে বাড়ি উল্লাস । 
সব গ্রোপগোপ) করে আনন্ম উতরোল । 
নিত্য মহ) মহোত্লব আনশম্ধ হজজ্জা || 

ৰন্ু দান ব্রাম্মণেরে ছক গোপরাজ । 
নিত ঘবরশনে একা দেবীর সমাজ || 

নিশি মবিন নন্দগৃুহে ০কব। আজে যায়। 
সাহার নিণক় কেছ করিতে নারয়্ ॥। 

করনে ক্রমে ঝাড়ি গর্ভ আট মাল £হুন্। 
এ মালে স্বব্খান হবে জ্যোতিষী কহিল ॥. 
ছাত্র কৃফাকউমী দিন সমাগত হজ । . 
"আনি শিশু হবে বজি ধান্রী সব তৈল ।। 
শীঘ্র ্তী গুহ এক নিষাণ করিল । 

পুষ্প মালা] আজি. দেহ শব্যান্ি রচিল | .. 
সুজের ০্তোরণ কৈল সব ফুল সাজে। 
উত্তম উত্তম ধাজ্জী তাহাতে বিরাজ ||. 
এখা ছ্বেবগণ সব আনন্দে যাতিস্ব! । 

স্বছ মন্দ বারিব্র্ষে হরুষিত হইয়! | 

সে দ্বিবস কিবণ। স্থুখ গোরুলে হইল । 

ক্থাখের সসুঝজে ঘেন সকলে ভূবিল.।। 


ই 


আঞপৌরপার্ষ চরিভাবজী 


কিছু নিশি সব পোপাী জাপিয়া! রহিল । 
রুষ্ধের ষায়াম পরে নিন্রাগত হল ।। 
হেন কালে বড় স্থুখে ঘশোদাহুন্দরী । 
প্রসবিল পুজ রত্ব কেহ নাহি হেরি ।। 
সেই কালে ষথুরাতে দেবী পর্ভেতে । 
দ্বেবরূপে জন্মে হবি ছঈশ্খর সৃত্তিভে | : 
সুত্র কিরিটী শোভে শিব্রেতে ভাহার । 
চাপিতৃজে শঙ্খ চক্র পছাযনোহর ॥। 
কনক কুণডল কানে করে ঝনষল । 
জ্ূপের ছটার দ্বিক্‌ হত্সত উজ্জল | 

অন্তত বানক দেখি ছেবকী সম্মনী। 
করব্জেড়ে হ্ভতি করে সভৃষে তলে পড়ি ।। 
বস্থদ্বেব শীত্র করি হানদে আন কৈজ। 
যনে যনে জন্মোৎনবে গাতী ছ্ধান ছিল ॥' 
কিল স্ভবন বছ দেব নারায়ণে । 

তবে নারায়ণ ভার কহিল সাক্ষাতে ||. 
যষোরে লই এবে চল পোকুল নগরে ॥ 
ঘশোদ্দার কোলে রাখ পরব আমরে।। 
শুনিয্ব। হরির বাক্য বহুদেব ধীর । 

পুজ্জ লই শীত্র করি হইল বাহির ॥। 

ঘেই কালে কংসপুরী হতে বাহিরিজ । 
ঘশোদার পুনং এক কল্যারত্ব হল।। 
ভরা যমুনায় দেখি বন্দেব গনে । 
কেষনে যমুনা পারে করিব গমনে ।1 


শ্রীমন্দনন্দন আবিভশাব কথ! ১ 


'ফ্নকালে বহামায়। শগালির বেশে । 
যমন] হাটির। পার হয়ত হরিষে ॥ 
ভার পিছে পিছে হায় বসদেব ধীর । 
হেনরূপে আইলেন নন্দের মন্দির || 
ঘশোদ্বার কোলে দিল আপন তনয়। 
বশোগানন্দিলী নিয়ে চলে বন্থ বায || 
স্মি্ঠ কণ্ঠ বলে ভাই এই কিব। কথ] । 
নন্দের পুত্রটী তবে আছিল বা কোথা ॥ 
মধু ক বলে ভাই কর অবধান। 
বন়্ই ছুর্গষ লীল। এইসব জান ॥। 
যশোদার কন্ত। সাক্ষাৎ যোগষায়। । 
নন্দ পুত্র রাখে তেঁহ রূপে আচ্ছাদ্িয়। |। 
সব বিঞুতত্বে অংশী নন্দ পুত্র হয় । 
ব্স্থদেবে অংশ বাহুদেব নাষে কর ॥। 
ননিগণ ষেনযতে লাগরে মিলায়। 
সেই যত অংশ ষভ অংশীতে মিশায় | 
যোগমায়। শক্ত বস্থ ইহ। নাহি জানে । 
অজ্ঞাত রহিল তার এসব আখ্যানে || 
হরি বংশেতে আছে ইছার প্রমান । 
এককালে ছুই স্থানে জন্মের আখ্যান | 
তথাহি-হুরি বংশে-_ 
গর্ভকালেত্বদংপূর্ণে অষ্টমে মাসি ভেস্তিছো। 
স্বেবকী চ ষশোদ1 চ স্থযুবাতে সমং তঙ্ব1 ॥। 
“নুহা্ছ__-.গর্ভকাজের অসম্পূর্ণ অই্রম মানে শ্রীশোদ। ও যেবকীবেনী, 


হ “ ্রপ্রগৌরপার্ধদ চরিাবলী | 
একই কালে শ্রীক্ককে প্রসব করলেন । যশোদার পরে হোগা নানী” 
কন্ত1 হলে, তার সঙ্গে যহাষায়াও জন্ম গ্রহণ করে। বস্থুদেষ অহামাঘাকে 
নিক্ষে কংসের হাতে দিয়েছিলেন, ধোগমাক্স। ব্রজেই রইক্সেন । 
বশোক্কার গভে” হরি ব্বষুংবূপ সাক্ষাৎ নরাকুঁতি 'দরবৎ তার জন 

লীলা, ইনি সকলের অংশী, সাক্ষাৎ তগবান্‌। নী গভে জান কৃ" 
অংশ প্রা্তব প্রকাশ চতুর্ভূজ জ্বন্ম দেববৎ। 

স্থিপ্ধ ক বলে ভাই নন্দোৎসব কখা।- ৪ 

উত্তম রূপতে হেথা বলিবে সর্বখ1 |! 

মধু ক বলে তবে কর অবধান। 

কষ প্রসবের কথ! নহিল সগ্ধান || 

সবে নিজ! খে সার] নিশি গোয়াইঙ্গ । 

পরভাঁত কালক্রষে আমি দেখ! দিল?। 

তৰে লীলা! করি হরি কাদে উচ্চ স্বরে ( 

জাগে শীঘ্র ধশোমতী মোদিত অন্তরে || 


্গেখিয়। তনত্ব যশোষতী যাই, 
সখের পাথারে ভাসে । 
কিকরিকিকরি বুবিতে খে নারি 
বড় স্থুখ ধনে বামে ॥ ই 
নম্ননেতে লোর ৫ ঝরিছে অঞ্জোর 
সন হতে ঝরে ক্ষীর । 
নৰ শিশু কোলে করি ঘশোষতী 


বমিছে হইয়। স্থির | 
প্রেষে গঞ্ গদ মাত] বচন না শ্ছ্য়ে। 
৮. আর্নন্দে বিবশ তক্গ লেহে নে ধয়ে ॥" 


ব্ীঅন্দনক্ষঅ খ্াবিদ্তণাব কখ' নই 


এভব্ি আন্সপুত্রে কৈন্স লি রস 1. 
খ্বাটিজ আনান শিশু হল দর্শন ॥ 
নেজনায়ে স্তন ন্ষীরে বস্ত্র ভিজ হাক). 
আনন্দে পুজ্জের আখ হশোদ.ছেখযু | 
হেখ। ধাত্রীগণ: আর গোপনারইগণ 1 
লে ক্রম্দনে জাপিস্! উগ্িল সবজ্ন 11. 
“এটি কন্ঠ নসর পুত্র বলি উতরোন্দ:। 
তর্খনি গোকুলে বছে আনন্দ হিক্ধেজ ৭ 
। প্শ্পোধাজ নবজাত শিশু ফেঞ্িবাতে |: 
ধাহস্সর আইসে পোপী নন্দরাজ পুত্র ॥। 
“স্বর্গে ছুন্দুন্ভি বাজে নাচে দেৰগণশ । 
হরি হরি হরি খবনি ভর্রিল সুবন ।1 
কেবনারী করে হাথে পুঞ্প যা 
ধহানন্দে নাছে আর গোপনারী গণ 7 
হেখা সব. গোশপগণ আনন্দ লাগরে। 
জরি” খেন পর্রষ্পর আলিঙ্গন কলে 10- 
জজ নন্দ স্বান করি বেদের বিধানে । 
পুত্রের জাত কম্মান্ি করে সাবধানে ৪. 
পুত্রোহিত ছিজগণ স্বভ্ডি বাক্য বলে। 
আসিতে লাগিল বাচ্যকার দলে লে খ। 
আখনন্দে সকজে করে বিবিধ বাজন ২". 
ঝিভুবনের বাস ঘত বাজিল ভখন || 
মহ। যহানন্বে পূর্ণ হল ত্রিত্ভৃবন ।. 
সাধু ছিদ্র পৃথিবীর ছুঃখ হুল িযোনন ঈ 


সন 


'জশ্ীপৌরণার্ষ চরিতাবলী 


ভথাহছি গীত নন্দোৎ্সৰ বর্ন [ থানশী : 
কোথা গেন নন্দ ঘোষ হেব মবেখ আমি । 
তব গৃহে ভন্বর হেয়াছে কত শশী ॥! 
এত্েক দিবসে জন্ম হইল সফল । 
যনের আনন্দে দ্বেখ বদন কমল ।। 
বযশোধার পুত্র হৈন পড়ি গেল লাড়া। 
ষহানন্দে ধাইক্রা। আইল হত পোয়াল পাক়্া 41” 
নন্দের ষন্দিরে পোস্তালা আহল বাইক] | 
হাতে লাড়ি কাধে ভার নাচে খৈযস। খৈয়।।। 
বে বজে নন্দ ঘোষ বড় ভাগ্য ভোর । 
তব প্বহে নাহি আগ আনন্দের ওর || 
নাচয়ে হরিষে নম্দ্র প.ন্র মুখ চাইয়!1। 
চৌদদিকে গোক্নালা নাচে করতালী দিন ॥ 
স্বর্গে নাচে ঘ্বেবগণ পাভালে নাচে ফমী । 
আভ্ভঃপুরে রাস্ট নাচে পাইস্সা নীলমনি || 
শিব নাচে, ব্রন্মা। নাচে, কার নাচে ইচ্জ। 
গোকুলে গোপা নাচে পাইয়া গোবিক্দ ॥ 
হ্ৃধি হরিভ্রা আনে বান পোরচনা | 
ছ-বাহু পসারি আসে আহিরী অক্ষন1॥ 
ফছধনাথ দাস বলে শুন নন্দরানী | 
কত্ত পুণ] কলে তুষি পাইলা নীলষনি॥ 
প্বর্গে ছুন্দুভি বাজে নাচে দেবেবগণ । 
হনিহরি হরিখবনি ভব দ্ূুবন 11 


শশীনাধার অন্মকথা। ২৫ 


অন্যা মাহ্ছ শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র 4 
গোকুলে গোস্বাজা নাচে পাইক্সা। গোবিন্দ ॥ 
নন্দের মন্দিরে গোস্বাল। আইজ খাইস্স]। 
হাতে লড়ি কাধে ভার নাচে খৈক্সা। খৈক্স। £ 
স্বা্ধ ভৃখ্য শ্বত ঘোল অজনে চালিয় ॥ 
নাচেরে নাচেত্রে নন্দ গোবিদ্দর পাইয়া? ॥ 
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইন্স । 

এগ বাস শিবাইর ষন ভূজিয়! রহিল ॥ 


শ্রীশ্রীরাধার জন্ম কথ? 


সগুরবে গৌর চক্জায্স রাধিকা ছতদ্ধালসে । 
কুফা কক ভক্তা য় তত্তক্তান্ম নযো নষহ ॥ 
শ্রাধার জন্ম কথ। শুন নাধুজন । 

ক্রন্ধব বৈবগ্ড পুরাণ বিধানে বর্ণন ॥ 
তথাহি-ত্রজ্জধবৈবর্ড বচন-__ 

পুর বুন্দাবনে রম্যে গোনলোকে বাসষগুলে । 
শতশৃকগৈকব্ধেশে চ ষলিক1 যাখবী বনে ॥ 
রত্ব-সিংহাসনে বম্যে তম্মৌ তত্র জগৎপতি2 । 
ম্বেচ্ছামরয্রশ্চ ভগবান্‌ বসব রমপোত্স্থৃকঃ ॥ 


১৩৫ 


শুখীগৌরপার্ধদ-চরিতাবলী 


এত্ন্রিস্তয়ে দুর্গে ( পুরে ) দ্বিধা রূপে! বৃষ ল:ঃ। 
দক্ষিপা্গশ্চ শ্রীকফেল.বামান্ধাঙ্গ। চ রাধিক! ॥ 
বন্কুৰ রমণী রমা রাসেশী রমনোতস্ৃক1! 
ঘধ কাঞ্চন বর্ণভ? রাজিত] ছ স্বতেজস!॥ 
সস্মিভ। সুর্ধুতীত্দ্ধ1 শরৎপন্্লে ভানন1.8 
এ (শ্রীকুক জন খণ্ড ) 


চিদ্ানন্দ ষয় ধাম বুন্দাবন ম্বাঝে। 
ষাধবী তলাতে রত্ব আনন বিরাজে ॥ 
তঙ্দোশরি কৃষ্ণচন্দ্র বসিয়া! একলে। 
বিহার করিতে বাক! জাগে চিত স্বলে | 
ইচ্ছামাত্ত্র বাম অংশে রাধিকা জন্মিল। 
আদি শক্তি বলি তারে জগতে ঘুষিল ॥ 
তপ্ঠন্বর্ণ সমন প্রভা অঙ্গের বরণ। 


নানা রুত্ব অলঙ্কার অঙ্গের তৃষণ ॥ 


বন্দর কবরী মাঝে শোভে ফুল মালা । 
স্তনোপরি খুক্তমীলা কটিতে যেখল। ॥ 
কনক কুগুপ্প কানে শোভ]। মনোহর । 
চরণে নুপুর ধ্বনি মরাল ঝঙ্কার ॥ 
াধব মোহিনী রাধা! মাধবে মোহিজ । 
কন] বিচার বাসে মাধবে তৃথিল || 
অপর অধিকভাবে মাধব তৃষিতে । 
ইচ্ছা করিলেন সতী আপন হিয়াতে ॥ 


আীজীরাধার জন্মকখা . ০ 


স্তখানি আপন অক্ষ হিতে গোন্দী গণ । 
আলংঙ্খ্য। হুইন্স সবে বাধার সমান ॥ 
আন্ভঞএব সাধ কৃষ্ণ একই স্বরূপ । 
বিজ্াসের হেতু যাজ্ব ধরে ছুটিরূশ ।1 " 
এবেভ কহিব দোহার অবতার লজ? । 
পল পুররাশেতে শিব বেষত ক্ছিল || 
তথাহি- _পল্মপুরাণ উত্ভতরখত্ডে_ 


বৃষ্ভানু পুরীরাজ। বৃষভান্ যহাশয়: | 
অহাকুল প্রস্চতাহসোৌ সবশাজ্্রবিশারদঃ || 
তশ্ঠ ভার্ধ্যা যহাভাগা শ্রম শুকরতিদণহবস্থ। | 
রূপযৌবৰন সম্পন্ন মহাবঠজকুলো্তব! ৪ 
তশ্ডাং শ্রীব্রাধিক। জাতী শ্রযদ্‌ বুন্দাবনেশ্বক্ষী । 
ভান্দ্রে মাসি সিতাষ্টশ্তাং মধ্যাহে শুভগগাক্ষিনী ॥। 
বুঘ ভাচ্চ শাষে রাব্জ।! ভকত পুধান। 
অই নিধি তার ঘরে সদা ব্গ্মান || 
তার পন্থী কীতিদা নামে মহাপতিক্রত1। 
সার পভে অনমিল। বাধা জগম্মাত? || 
ভাজ শুকাষউমী দিনে অধ্যাহ কণলেতে । 
জন্থিজেন ব্রজেশ্বরী হরির ইচ্ছাতে || 
পক্সানন্দ মন হেল গোপ পরিবান্ন '। 
সকজ ০গাকুল ভরি আনন্দ অপালস |) 
লবার বাসন? পূণ সখের প্রকাশ । 
কন্ারত্ব দওশনে সবার উল্লাস ।। 


ইউ 


শঞ্ীপৌরপার্-চবি তাবলী 


ভবে ভাচ্ছু কন্তা! জন্মে দিল ব্ছ ান। 
দ্বেবন্বিজ আদ্দি করি করিল? সম্মান |। 
নাট ভাট আদি করি যত দন জনে। 
স্বান দিল ভানু ব্রাজা বড় স্রত্ী যনে ॥ 
হেনমভে ব্রজেশ্বরী জন্মিল গোকুলে । 
না বুঝিতে পারে কেহ ভান ম্বাস্বাবলে || 
ইতি মধ্যে এক কথ শুন ভক্তগণ। 
যেষতে নারদ পায় রাধিক? র্শন ॥। 
একছ্িন মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ তপোথন । 
ভ্রষিতে ভ্রমিতে এজ ভান্গর ভবন || 
কুশল বারত। মনি ভাহুরে পুছিল | 
ভান্করাজ নভত্রচিদ্ভে কহিতে লাগিল ॥| 
তোমার প্রসাদ সব কুশল আমার । 
পৃর্থিবী পবিত্র হয় পরশে তোমার ॥। 
সব পাপ তাপযাকস় ভোষা দরশনে। 
বর্বর শু ত্োদয় হস তেজ] আগমনে ॥। 
ভোমার চরণ বরেপু সর্বতীর্থ মস্ু। 
(ভোবষ। পর্ুরশিলে চিত্তে হরি সুক্কি হচ্ছ ॥ 
খএ্রতেকে বলিয়া ভান কন্যা] দিল কোজে। 
রাখা পরশে মুনি আনন্দ বিহ্বল | 
প্রেষেতে পুরিল দেহ নেত্রে অশ্রুবারে । 
সবাল পুলকাবলি সাত্বিকবিকারে || 
অন্তরে ব্অস্ভরে মুনি রাধার চরণ । 
হাদয়ে ধরিস্া! প্রেষে করিছে জ্ভবন || 


জীঞুরাধার জন্ম কখণ ২৯৮. 


তুমি হরিপ্প্িয়। দেবি মহাতাব ব্কপ1। 
গোবিন্দ মোহিনী তুষে আনন্ব ব্বক্ধপা || 
তুমি ভক্তি তুমি তপ তুমি সর্ব বূপ1) 
ভোষান্র চরণ ধ্যান করে সবদ্েবা।। 
তোমার অংশেতে অ্বহ1। জন্ম্রী জনমিজ । 
গোপী অহিষী আদি সকন্দ হইল ॥। 
তুমি আগ্কাশত্তি হঞ কষে মোহিনী । 
তুষি কুক প্রাণ ব্ূপা সবার জননী ॥ 
সনির এভেক বাণী আনি বাধা ধনী। 
ঘেখাইলা নিজন্ূপ রুপা আশি ।। 
দ্বব্য কল্পতরু তলে দ্বিব্য রত্বাসনে । 
বলিঘ্বাছেন ব্রজেশ্থরশী সত্ীগণ সনে || 
চাষর ব্যজ্ষন করে কোন সখী জন। 
দ্বিব্য শ্বেত ছত্র ধরে পরম শোভন || 
রাধা অঙ্গে দিব্য বাস অলকঙ্কান্র শোভ1। 
প্রতি অর্দ ঝলমল হুন্সি মন লোভা।। 
স্থম্্রর সিন্দুর বিন্কু ললাটে শোভন । 
কটিভটে কাঞ্ দাম অপূর্ব হর্শন || 
ঝপ্জহান্রাবলি শোতে স্কন খনি পরে। 
চরণে নুপুর দাম হরি চিত হরে।॥। 
অঙ্গের ছটা দিক্‌ হুমম আলোকিত ॥ 
কূপ হেরি, মুনিবর পরম বিদ্যিন্ভ || 
নয়নে প্রেষেরু ধারা গছ গছ বাশী। 
পু্সকে পুরন তন্ছ কিছু নাহি জানি ।। 


শুশিগৌর পাঙব-চরিছাবলী নও 


এজ্ুব' চত্রিত কেহ নারে নখিবারে |. 
আধার কপায মাত্র নারদ নিহারে || 
পুনঃ শিশু রূপে রাধা মুনির কোলেতে । 
পইয়) রহিল কেহ নাত্বিল বুঝিতে || 
স্ভবে মুনিৰর কন্1.ভানগ কোলে তিল । 
ভান কীন্তিবারে ভাকি কছিতে নাগিজ ॥ 
অহা ভাগ্যবান দোহে জগত বাঝারে । 
হেন অপরুপ কন্ত1 হয় যার, ঘরে ॥। 
কমলা পার্বভী ক্বার অক্রদ্ধতী সত্ভী। 
শচী, জত্াত্পাষা।, আর যতেক যুবভী ॥ 
সবার অংশিনী রাধ। জান ভানষছে । 
তার কষ হুরিপ্র্িক্সা না আছে জগগতে ॥। 
“একনট গ্রভাবে সব গোকুল মণ্ডল । 
সকল সম্পর্দ পাবে লভিবে মল ॥। 
-কন্ক। বলি ষনে কিছু ছু:খ নাহি কর। 
ইহ হ'তে বহু ষশ হইবে তোমার || . 
ভবে ভাচ্রাজ্জ বলে জুড়ি ছুটি কর। 
'কিব। গতি হরে ভাবি.কহু মুরনিবর || , 
মুনি বলে হুবে মহাপুরুষের নারী । 
হইবে নয়ন কালে ছাড় হঃখ ভাক্বী ।। 
বড় ভাগ্যবান দোহে জগৎ মাঝারে । 
এরতেকে বলিক্স। মুনি চলিল সম্ধরে ॥। 
পল্প পুরাণের শিব-হুর্গার বারদ্তা। 
“্জাশ্রযে কহিল কিছু রাধা জন্দ কথা ॥। 


জীশীগোৌরপ্বর্ধ-্চত্রিভাকজলী 


তে অপরাধ সাধু কিছুনা সই ।. 
এ অধষের-শিরে নিত পফ ধুঁজি-ভিও || 


৬ 





পার্ববভী জিজ্ঞাসে পুনঃ শঙ্কর চরণে । 

নেজ্ খুলি বাধা কেন না করে দ্বরশনে ॥ 
শঙ্কর বলেন দ্বেবি! কর অবধান। 

কহিব সে পব কিছু অপূর্ব আখ্যান ॥ 
বে হরি অবভার যনে ইচ্ছা কৈল। 
রাধারে ভাকিয়। কিছু বলিতে লাগিল ॥ 
মার সনে অত্যলোকে তুষি জনম্ষিবে । 
তথায় বিচিআ লীজা। তোমা সনে হবে ॥ 
তবে বাধ! কহে শুন কষল নয়ন । 

যর্ত্যে জন্মে হবে পর পুরুষ দর্শন । 

তব রূপ ৰিন] মুই আন নাহি হেরি। 
তথায়) জন্মিলে মোর ছুহথ হবে ভান ॥. 
কৃষ্ণ বলে শুন দেবি! . কোন দুখ নাই। 
তথায় আমার রূপ ০ খিবে সদ্দাই ৪ 
এএতেক বলিয়া হরি নন্দগোপ ঘরে । 
জনম লতিল শান্ত সাধু রক্ষা তরে ॥ 
রাধাও কীর্ডিদ। গভে” জনম লভিল। 
ভভগের জন্মে বিশ্ব সুখময় তৈল ॥ 
ন7 খুলিল নেত্র ছুটী রাধিকা! সুন্দরী । 
দেখিয়া কীত্তি। মনে ছুংথ পায় ভারী” - 
কহিল পার্বতী পুনঃ শিবের চরণে । 
কিরূপে পাইল ব্লাধ! আপন-নক্সনে ॥: 


স্পা 


নর 


শীঞ্গৌরপার্ধদ-চরি ভাবলী 


মধ্য দ্বিন গত রবি; দেখিয়া বানিক1 ছবি, 
জয় জন্ম দেই কুতুহজে 

স্ববভাহ্ছ পুরে, | প্রতি ঘরে বরে, 
জয় রাধে শ্ররাধে বলে। 

কন্তার চাছমুখ দেখি রাজ হইল মহাহ্খা 
দ্বান দেহ ব্রাক্ধণ সকলে ॥ 

নান। ভ্রব্য হস্তে করি নগরের ঘত নারী 
সবে আইল কীতিকা। মন্দিরে । 

অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈব অন্থকুলে 
এ হেন বালিক। মিলে তোরে ॥ 

মোদের মনে হেন লয়, এহে] ত মনুষ্য নয় 
কোন ছলে েব। জনমিল1। 

ঘনশ্তাষ দ্বাসে কয় না করছ সংশদ্ক 


কষ প্রিয়া সদয় হৈলা ॥ 
[ শ্ররাগ-_ ছঠুকী | 

বৃুষভান্চ পুরে আনন্দ কলরব। 
উদ্ধ মুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী লব ॥ 
ধাইয়। আইল1 সব ব্রজের রূপসী । 
দেখে বৃষভাহ সুতা ভিনি কত শশী ॥ 
দেখিঘ়ু! গোপীক। সব আনন্দে ভরিল। 
নাহিক নয়ন ছৃটী কীত্তিক। দেখিল ॥ 
পাইয়া! ছিলাম সাধ পুরাধ রতনের নিধি । 
গোবিন্দ দাস কছে নিদারুণ বিধি ॥ 


জীপ্ররাধার জন্মকথ। 


[ ধানভ্ী--যোতসম তাল ] 
কান্দয়ে কীঘিিক] রাগী ছুনয়নে বছে পানি, 


ধূলি পড়ি গড়াগড়ি ঘায়। 
এষনি স্ন্দরী কন্যা এ রূপ জগতে ধন্ত। 


বিধি চক্ষু নাহি দিল তায়॥ 
হায় বিধি কি দশ করিল।। 
দবিয়েঃগে। রতন নিধি, হাত নাহি দিল! বিধি, 


ধন আবরণ ন1 হইল] ॥ 

কান্দি বুষভাঙ্ছ নারী, ভূমে ঘায় গড়াগড়ি, 
তেজিল অজের অলঙ্কার । 

কেশপাশ নাহি বাদ্ধে, ভূমে গড়াগড়ি কান্দে, 
ছনয়নে বহে পানি ধার ॥ 

আসি ষত সহচরী উঠাইল হাতে ধরি 
বসাইনল আপনার কোলে । 

কহে মধুর বাণী আর ন। কান্দিও রানী, 
ভাল মন্দ কপালের ফলে ॥ 

কল্ত। কোলে কর দেৰি এ হোক চিরজীবি, 
বাছ ষেলি ক্ষল্ত। লহ কোলে । 

বাচিয় থাকিলে এই শতেক ফোওর সই, 
আশীষ করহু কুতুহলে ॥ 

শোক দুঃখ পরিহরি, কন্ধা নিল কোলে করি, 
ছাড়ে রাণী দীর্ঘ নিঃশ্বান। 

স্বালিগণ সারি সারি সেচই বাসিত বারি 
মঙ্ধ জানে গোবিন্দ দাস॥ 


শ্ীশ্গৌরপার্্ চরি তাবলখ 
বাল? ধানশী -_- এক তাল 


১৮৩ ব্রক্পবাসী আইল দেখিবার রাই । 
কষ্ণ কোলে করি আইল ষশোমতি মাই ॥ 
কোল হইতে গোপালে রাখিস! ভূমিতলে । 
যশোদায় কীত্তিদ। দুঃখ কাদি কাদি বলে ৫ 
হাষাগুড়ি ধীরে ধীরে যাইয়। মূরারি | 
এলায আমি নয়ন কোণে হেরহে কিশোরী ॥, 
বাই হিয়ায় হাত দিয়! রহিলেন হরি । 
রাধিকা চাহিয়া] দেখে ওরূপ মাধুরী ॥ 
হেনকালে দেখিয়া! ষশোদ। নন্দরাণী। 
আয় আস বলে কোলে নিল নীলমণি ॥ 
নিরমল আখি দেখি কীত্ত্তক বিহ্বল । 
গোপালে আদরে দ্রিল কাঞ্চনের মালা ॥ 
পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসন।। 
এ শশীশেখর দিল নগর ঘোষণ? 


এ তোর বালিক). টার্দের কনিকা, 
দেখিক্পা জুড়ায় আখি। 

হেন মনে লক সদাহ জ্বদক 
পশর করিয়। রাখি ॥ 
শুন বৃষভানু প্রিয়ে। 

কি হেন করিয়। কোলেতে ন্পেখেছ 
এ হেন সোনার বিয়ে || || 


পংজীরা ধার 'জন্ম কখ? 


 অন্ডিভ জিনিয়। . -: বম “সচ্জর, 
মূখে হালি আছে খ্বাধ1।- 

“গশকে ছে নাম জেস্পাহ-াখুক 
আমর] রাখিলাম রাধা ।। 


স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ, 
তুজন। দিব ৰা কিযে । 

মহাপুরুষের, প্রেয়নী হইবে, 
সোঙরিব যদি জীক্ে | 


দুহ্িত1। বলিস? দুঃখ ন1 ভাবিছু 
ইহ] উদ্ধারিব বংশ । 

জ্ান্ছ্াসে কহে শুনেছি কষ! 
ইহার অংশের অংশ ॥ 


[ তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ালী-__ধামযলী ] 


আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া 


নববাদ ভূষ পরি ধাদ্ুত গোপনারী, 


রৃহিতে নারক্ষে ধৃতি ধরিস্ুণ ৪ প্র ॥ 


কিবা অপরূপ সাজে প্রবেশে ভবন মাঝে 


গোপগণ কান্দে ভাব্র করিয়া । 


বুহভান্থ হুপমণি আপন মানসে ধনি 


বাজিক। বদন বিধু হেরিযু? ॥ 


স্থৃতাস্ধু সুচজ্জভাহুঃ ধরিতে নারসে তন 


নশচে সব গোপ তান দ্বেব্রিয়। | 


বাজে বাদ্য নানা জি গীত গাস্ব প্রেষে মাতি 


বসন উড়াম্গ ফিরি ফিরিম্ ৪ 


চি, 


ভীঈীগৌরপার্ষ চরিতাবল' 
স্বৃত ঘখি দুঞ্চ সহ হল্সিস্রা সজিজ কেন 
চালে কাকু মাথে ছল করিয়া । 
সুখরার সাধ কত করয়ে যজল বত 

কৌতুক ফেখরে নরহরিয্স ॥ 

[ আশোপ্সারী-_তেওট ] 
জয়রে জয়রে জয় বুধভানু তনি ৷ 
বনি উদ্মল থির বিজুব্রী জিনি ॥ 
অরুণ অধরমুখ চন্দ্র জিনি। 
ভগারে অমিয় তাহে ঈবদ হুসনি ॥ 
নয়ন যুগল শ্রুতি অতি মনোলোত1। 
কর পন্দতল এই অষ্ট পদ্মশোভ] ॥ 
মুখ ইন্দু গগুযুগ ভালে অর্ধচান্দে। 
কর পদ্দনথে কত বিধু পড়ি কান্দে ॥ 
কনক ব্বপাল ভূজ নাতি সরোবর । 
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর ।। 

ভাটিয়ারী__ধামালী 
বৃষভাঙ্গ পুরে আঙ্জি আনন্দ বাধাই । 
রতৃতানু সভা নাচয়ে তিন ভাই ॥ 
্বধি শ্বত নবনীত গোরস হুলদি । 
আনন্দে অলনে ঢালে নাহিক অবধি 
] খগোপগোপী নাচে গাক্স যায় গড়াগড়ী। 

মুখর] নাচয়ে বুড়ি হাতে লৈয় নড়ি ॥ 


ভীলীরাধার জন্ম? 


স্বধতাঙ্ছ রাজ। নাচে অন্তর উজ্জানে। 
্মানন্দ বড়াই গীত গায় চারি পাশে ॥ 
জন্ষ জক্ষ গাভী বৎস অলস্কত করি । 
আাম্মণে করসে হান আপন পাসরি |।. 
পাক নগ্জক ভাট কের উতরোন । 
ঘ্বেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল ॥। 
কন্ডার বন দেখি কীত্ভতিক জননী । 
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥ 
কত কত পূর্ণচজ্জ জিনিয়। উদয় । 

এ দ্বাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় ।। 


রাধ1 ভজনে যদ্দি মতি নাহি ভে! । 
শ্ীরু*্ ভজন তব অকারণ গেল] ৪ 
আতপ রহিত স্থরষ নাহি জানি। 
রাধ। বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ 
কেবল মাধব পুজস্সে সে। অজ্ঞানী .॥ 
রাধ। অনাদর করই অভিষানী ॥ 
কব হি নাহি করবি ভাকর সঙ্গ । 
চিতভে ইচ্ছসি বন্দি ব্রজরস রঙ্গ ॥ 
'বাধিক। দাসী ঘদ্দি হোক অভিযান. 
শীত্ই মিলই তব গোকুলকান।। 
অন্ধ, শিব, নারদ, শ্রুতি নারায়ন । 
ন্াধিক। পদরজ পুজয়ে মানি ॥ 
উদ্না, রম। সত্য শচী চজ্ছা রুব্রিখী। 
সাখ। অবতার লবে আছায় বানী ॥ 





শশীগোৌরপাবন্ষ“চািত্তাবজার, 


হেন নাথ পরিডখাণ খাকক স্বন $” 
ভকতিবিলেোেদ ভারবাগত়েনতপ্প পর: 


স্‌ শ্রীত্রী বাধা কুণ্ড উত্তপ্ত .. 
'অরিষ্ট অন্থরর আইলা বুষব্ধপ ধরি । - 
শরম কৌতুকে তারে বধিল। ভীহন্রি || 
কৌতুকে শ্ররাধ। অন্গ স্পশিতে কষ চাক্স। 
হাসিয়া রাধিক] কছে ইহ না? ঝুস্বাক্স | 
ফন্তপি অন্র ওল ধরক 'বৃষাকার্তি: ,.. 
তারে বধ কৈলা,' উহু ল1”অপবিজ 'আন্তি ৭ - 
ঘদ্ধি সর্ববভীর্র্থআন পার কল্সিবাস্ে 1 
তবে সে ঘুচিবে দোষ কহিল ত্ভোমারে' ||: 
হালসিস্স) কহেন ক্ষক মধুর বশী । 
প্রথাই করিব আন সর্ব তীর্থ" আনি | . 
এত কহি পদ্দাঘা'ভ কৈল মহাকাল |: - 
পরিপূর্ণ হৈজ কুণ্ড সর্ব তীর্থ জত-।| .. 
নিজ নিজ পৰিচয় দিয় আর্থগপ |... 
সাক্ষাৎ হইল] কতক করির গ্ভবন-ও ₹. ” 
শীরাধিক1সহদখীগণে' দেব্যাইয়)ল ” 
শান কৈল কুঝ তীর্থগণে সন্ফোখিক্কা 1 
অর্থরাজ হইতেউজৈল লগ্গাধাস।।:. 
'আস্যাপিহ লোকে” ততৈছে্ছে করে আম 1 


শীগীয়া ধাকৃও উৎপত্তি ৪ ৯. 


শ্বীরাধিক' শুনি কষে, প্রগঙ্গত্য বচন । 
সর্খীলহ মহত কুণ্ড করিল! খনন || 
হইল অপূর্ব রাধিক। নন্োবন্ন। 
দেবেখিয়া? অতি আনন্দ অন্তর ॥। 
লর্ববভীর্ঘথষয়ী শ্রমানসী গঙ্গাজলে। 
করিবেন কুগুপুর্ণ অতি কুতুহুলে ॥। 
এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণ ভীর্থে নিদ্বেশিতে । 
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্ামকুণ্ড হৈতে ॥ 
ভীর্থগণ করি বছ স্তৃতি রাধিকার । 
ষানায়ে সৌভাগ্য, যগাহর্য অনিবার | 
দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈজ তীর্থলে। 
সখীসহ দোহে শোভা দেখে কুতৃছজে ॥ 
নান। বৃক্ষলতান্স বেঠিত ক.গুছয়। 
দৌহার আশ্চর্য; কেজি স্থান এই হয় ॥ 
(ভঃ রঃ €18৭৮-৪৯৩ ) 
শ্বীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকৃণ্ড সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পা 
শ্ীমস্তাগবতের দশমন্কদ্ধে ৩৬ অধ্যায়ে ১৪ ক্লোক খেকে ২* ক্লোক রচনা 
করেছেন । সেই ফ্লোক সমূহের সংক্ষিপ্ত ভাবান্ছবাদ নিয়ে ছেওয়। হল । 
' *. অরিষ্টাস্থর বধের পরে ভগবান্‌ শীষ্তামনুন্দর যখন গোপাক্গন1 গণের 
নক্ষে মিলিভ হলেন তখন তার! রহস্য পূর্বক বলজেন তোমার সঙ্গে 
আজ আমর! বিলিতে ইচ্ছা করি না। 
শ্রীক্ণ বললেন হে গোপাজনাগণ ! কেন ইচ্ছা কর ন1? 
শ্রীরাধ! ঠাকুরাণী বললেন-ছে ফ্ামোদর ! ছে পৃতন। দ্বাতন | 
বৃযানর-বথছেতু । | 
কৃষ"--_লে ত মহান্ছির। 


৪২ শীলীগৌরপার্ধষ-চরিতাবলী । 


রাধা _অস্থর হলেও বুষের আকুতি তজ্জন্ত তোমার গোহভ্যা পাপ 
হয়েছে । যেষন বুতআস্থর অস্থুর হলেও ভার বধে ইন্দ্রের ব্রাহ্মণ হত্যা পাপ 
হয়েছিল | 


| কফ এখনপ থেকে উদ্ধারের উপায় কি করব? 

রাধা_্রিতৃষনের সবতীর্ধে নান করলে পাপ ষাবে। 

কুফ-_-তাহলে আমি ভীর্থ স্নানে চললাম । 

রাধা আমাদের সাষনে আ্ান করতে হুবে। 

কষ ভখন দক্ষিণ চরণের পাঞ্চি আঘাত করে এক কুণ্ড খনন করলেন 

এবং সমস্ত তীর্থগণকে তথায় আহ্বান করলেন, প্রভুর ম্মরণ মাত্র সমস্ত 
তীর্থ আগমন করলেন । তথা স্ব বনাম উচ্চারণ পূর্বক এ কুণ্ডে প্রবেশ 
করতে লাগলেন । কষ তখন গোপাঙ্গনাগণকে তা সাক্ষার্থভাবে দেখালেন। 

অনস্তর শ্ীকু্ সেই ক,গুক্জলে স্বান করবার পর গোপাঙ্গ নাগণকে 
বললেন। হে ব্রঞ্জদেবীগণ ! তোমর।ও এ পবিজ্ঞ তীর্থ জলে স্নান কর । 
শুফের এন্সপ নর্মালাপ শুনে গোপীগণ বললেন--ভোম়ার দেহস্থিত গে 
হত্যা পাপ উহাতে প্রবেশ করেছে অতএব এ জল আমর! স্পর্শ করৰ 
না। আমর স্বয়ং কুণ্ড খনন করে তাতে নান করব। 

অতঃপর শ্ররাসেশ্বরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সখীগণ সজে বিবিধ মন্তরনা” 
করবার পর স্বয়ং শ্রচরণ আঘাতে এক কুণ্ড নিষীণ করলেন এবং এ কুণ্ড 
বর্গ গন্গ] মন্দাকিনীর জল ছার পূর্ণ করতে মনস্থ করলেন। শ্রীরুফ 
তাদের মনোভাৰ বুঝে বললেন-__হে ব্রজদেবীগণ ! আমার ক.গডের, পবিত্র 
জলে এ কুণড পুর্ণ কর। গোঁপীগণ বললেন-_না-না'ন। তোমার কুণ্ডের 
ঘ্বল আমর! স্পর্শ করব না। উহাতে গোহত্যা পাপ রয়েছে । 
শ্রীরাধাঠাকুরাণী বললেন-__-আমার ত শতকোটি গোপী আছে, স্্গগঞ্জার 
থেকে এক এক কললী জল এনে এ কুগ্ড পূর্ণ করব, তথাপি তোমার 


শ্রতীরাধ। ক.ও উৎপত্তি ৪ 


কুগুজল স্পর্শ করব না । এতে আমাদের যশ পৃথিবী ঘোষিত হবে । 

শ্রীরানেশ্বরীর এ উক্তি শ্রবণে শ্রীকচ ততৎকালে ভীর্থগপকে 
ইঞ্গিত করলেন। প্রতুর সে ইঙ্গিতে তী্থগণ আপন আপন দ্বেবী 
মৃত্তি প্রকট করলেন এবং দকলেই বিনীতত্তাবে ৪৮৯ শ্রীয়াসেশ্বরীর 
স্ব করতে লাগলেন-- 

হে কষ্ণপ্রেত্বপী মুখ্য ! হে শ্রীরাস রাসেশ্বরী ! ভোর মহা 
হিম ব্রদ্বা, শিব ও নারদ্াদি বুঝতে পারে না। হে দেবি! 
তোষার শ্রচরণ ধূলী আমানের শিরোভ্ষণ হউক। আমাদের 


প্রার্থনা নিত্যকাল তোমার শ্রীচরণতলে শ্বান পাই । হে শ্রীরাধে! তোমার 


শীচরণ আঘাতে নিশ্দিত পবিত্র কুণ্ডে আমরা স্থান লাভ করিতে 
পারি; এ আশারূপী তরু পল্লবীত হউক । 

ভীর্থগণের এন্ধপ কাতর প্রার্থনায়, শ্রীরাধ। ঠাকুরাণী ভাদ্দের সে 
বাসন পুর্ণ করলেন, ততক্ষশীৎ তীর্ঘথগণ শ্ামকৃণ্ডের তীরভূমি তে 
করে রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। 

অতঃপর শ্রফ বললেন-- হে রাসেশ্বরী ! আমার কুগ্ড হতে ডোমার 


'কুংওর যহিষা। অধিক। তুষি যেমন আমার প্রিয় তেমনি তোমার 
'কুক্ও আমার পরম প্রিয়। আমি তোমা হতে তোমার ক.গুকে 


:€তদ দর্শন করি না। ভোমার নাষে এ ক. ধু্ররাধাক,শু' নামে 
. চিরকাল খ্যাতিজত করবে । 


ক ব্রুস 


তগবান নিত্য-শুটরাধাক,৩ু ও শ্রামক.ও মনোহর তটতভূমিতে বিস্বার 
করে থাকেন। 
ক.গু মাহাত্ম্য আদ্ি বারাহে:__ 
অরিষ্টরাধাক.গাভ্যাং খ্ানাৎ ফলমবাপ্যতে । 
রাজশ্য়াশ্বষেধাভ্যাং নাজ কার্ধ্যা বিচারিণ। ॥ 
(তং রং €1৫১১). 


৪ শ্রীশ্বীগৌন পার্ধঘ-চরি ভাবলী 


আদি বরাহ পুরাণে কখিভ -হয়েছে_-রাক্ষশয় ও অশ্বঘেধাদ্ি অহা 
হাজ্জ সকল অনুষ্ঠানে ঘে ফল পাওয়া তদপেক্ষা শতগুণ ফজ 
অনিষ্টকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুঞ্চ ন্নায়ে লাভ হয়ে পাকে ইছাতে লন্দেহ 
করবার নাই। 


ত্াহিঃপান্সে কাঁপ্তিক মাহাত্ম্য :__ 

| গৌবদ্ধন গিরে। রষ্যে রাধাকৃণ্ড প্রিযুং হবেতপ 
কাণ্গিকে বলাই ম্যাং তত্র ত্বাত্ব। হযে: প্রিয়: ॥ 
নরোভক্তে। ভবেছিগ্র তৎস্মিতশ্ত প্রতোবণহ্‌ ॥ 
ঘখা রাধা প্রিয় বিষ্বোস্তন্তাঃ কুণডং প্রিয্ং তথা। 
সর্বযগোপীষু সেবৈক। বিষ্কোরত্ান্তব্তা || 
তৎকুণ্ডে কা্িকেহইটম্যাং ম্রাত্ব। পৃজেযো। জনার্দনঃ। 
গ্রবোধন্কাঁং বথাগ্রীতিস্তথ! গ্রীতপ্ততে। ভবেৎ ॥ 

(ভঃ রঃ ৫1৫€:৫5৫ ) 


পন্মপুরাণে কাণ্তিক যাহাত্যো বর্দিত আছে-__শ্রীহরির প্রিয় রাধীকৃণ, 
শ্রীগোবদ্ধন পর্যতের মধ্যে বিরাজিত। ক্বাপ্তিক মাসের.: -াতিবী 
তিথিতে রাধাকৃণ্ডে শান করলে, লোক রাধাকুণ্ড বিহারী শীহরির 
তক্ত হতে পারে। কারণ ভাতে শ্রীহরির অত্যন্ত তোহণ হয়। ধা 
থেরূপ শ্রীরক্ণের প্রিয়, শ্রীরাধাকৃণ্ও তদ্রপ প্রিয়। কেননা 
গোপীগণ মধ্যে এক রাধাই শ্রীহরির অতি্রিক্ন | 'কাণ্তিক মালে রাথা- 
কুণডে মান করে জনার্দনকে পূজা কর] কর্তব্য ্বনার্জন উত্থান 
একামশীতে পুজিত হ'লে হেকপ গ্লীত হন, এ দিনের পৃজাতেও দেন” 
প্রীত হন। | 


